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. স্থানাভাবে জানান বাধ্য হইল, কতক গুলি পুরাতন প্উৎসব* অল্প 
মুল্যে বিক্রয় করিতে হইতেচছ। ১৩২৪1২৫।২৬ এবং ২+ সালের “উৎসব” 
২৬ স্থলে ১২1 ১৩২৮/২৯/৩০/৩১।৩২।৩৩ এবং ৩৪ সালের ৩৯ স্থলে ২২ ডাক 
মাশুল স্বতন্ত্র । ঠা 
| কার্ধযাধ্যক্ষ-_ 
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মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত এই পুত্তক ২ সম্বন্ধে খাসী” সমালোচনা নিয়ে 


প্রঙ্থতু হইল-: 
এই “আলাপন” . অনর্থক গাল গল্পসূলক : সং সার সর্বস্ব বিষয়ী ব্যক্তির 


স্মালাপন নহে,__ইছা: পরমার্থ প্রেমিক ুযুক্ষ। সাধকের প্রাণারাম “আলাপন, 
ইহা আঁনিত্য সুখলিগ্সু, র "আলাপন” নহে-ইহা সুখাম্বেষী নিত্য।নন্দধাম 
শাস্তিন্ধ! অরক্ষিত আলাপন । *কে জানে কাহাকে” “সারিধান” “অস্তিমে অবসর” 
জীবন মরণ” “রাজরাজেশ্বরী ভূবনেশ্বরী” এবং শ্যদি নির্মম হইতে” ইত্যাদি 
আঠার(ী অতীব সুমধুর “আলাপন” এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । লিখিবার 
ৰ প্রণালী ব কথে1পকথনচ্ছগে অতীব মনোহর। যেন পাঠকের অন্তরের অস্তত্তলে গিয়া 
আত দিতে থাকে । সব কণ্টা “আলাপনেই” গ্রস্থকীরের পবিত্র অস্তঃ £কৃরণের 
পরি গাবপ্রবাহু ঘেন স্বতএন উচ্ছসিত হইতেছে । সংসারের নিদারুণ ক্লেশে 
প্রশ্নী বুখন একান্ত অবসন্ন হুইল পড়িবে, প্রাণ যখন বিষসুদুাবদাহে প্রজ্ছলেত 
হন; টাস্তি অন্বেষণে কাতর হুইয়। উঠিবে তখন এই লাগল, তাগার 
প্রিয় স্ুহৃদরূপে পরিগৃহীত হইতে পারিবে। ইদরীং এত অশ্লীল সাহিত্য-” 
পরিপ্লাবিতকালে এরূপ স্থপন্ধিন্ন ভাব মণ্ডিত পুস্তকের বর্ন ভার্বে পঠন 
'াঠন 'বিশেষ প্রয়োক্গনীয় ॥ প্রত্যেক লাই্ব্রবীতে.. ইহা সযূডরে সংরক্ষিত 
হওয়া অবশ্য কর্তব্য ৷ , প্রত্যেক বিস্ঞালয়ে বইছা পারিতোধিক, পুস্তকরূপে, 
নির্বাচিত. হওয়া একান্তবাঞ । ২৮১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত বা ছাপা কাপ ৪ 
বাধাই দর নয বাজি এক, টার টারি, আনা, 2 




















উৎ্মব। 


অঠ্যৈব কুরু যচ্ছেয়ে। বৃদ্ধঃ সন্‌ কিং করিষ্যসি । 
স্বগাত্রাণ্পি ভারায় ভবন্তি হি বিপধ্যয়ে। 


২৬শ বর্ষ ) জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ সাল। ্‌ ৃ ২য় সংখ্যা 


শট সি ওত সস 
সপ তপতি 





শপ 4 পপ সত পসস প 


শ্রীগুরু চরণে নিবেদন । 


মানস মধুপ ওপদ কমলে 
করুক অমৃত পান। 
রসনা আমার রটুক সতত 
| তোমার পাবন নাম ॥ 
শ্রীতি হেতু তব আমি করি যেন 
আমার সকল কর্ম 
কায়মনো বাক্যে ক্োমার অর্চন। 
হউক আমার ধর্ম ॥ 
বিষের মতন বিষয় নিকর 
ত্যজিতে দাও গে! শক্তি। | 
সকল বাসন! দুর করে দিয়ে 
. দাও গো সুদৃঢ় ভক্তি ॥ 
এ পুণ্য তীর্থে পুণ্য দিবসে 
, তোমার চরণ স্পর্শে! 





উশুসব। 


সুপ্ত পরাণ উঠুক জাগিয়া 
স্বরূপ লভিতে হর্ষে। 
অবিদ্তা আধার এ ঘোর! যামিনী 


আজি হ*ক অবসান । 
জ্ঞান দিবাকর হয়ে সমুদদিত 
করুন আলোক দান ॥ 
(সে) আলোক পরশে হারান *আধির" 
সন্ধান আমি লভিয়া। 
তিনটা দেহের অভিমান ত্যজি 
.. তাহারে লইব খু'জিয়। ॥ 
ঘুচক আমার সংসার ত্রাস্তি 
থেমে যাক সব গান। 
নিথিল ব্রহ্ধাণ্ডে তোমারে ম্মরিয়। 
তুলি গো মধুর তান ॥ 
অনল অনিল অবনী সলিল 
সকল সাজে সাজিয়]। 
এক] তুমি আছ এ ধরার মাঝে 
॥ অনেক বুপ ধরিয়া ॥ | 


সকল রূপেতে তোমায় দেখিস, 


ভুবুক আমার চিত্ত। 


পারি যেন দেব বুঝিতে সহজে 
তোমার পরম তত্ব ॥ 


তোমার করিয়া লওগো আমায় 
কি বলিব সখা আর। 


করহ গ্রহণ হে প্রিয় আমার 
এ বন্ধন উপহার ॥ | 


রামাশ্রম। 


বালিক1 মুখে গীত। 


আমার জীর্ণ জীবন তরণী 
হঃয়ে পথ হারা, ছুটে যায় তার, 
তায় গভীর তিমির রজনী । 
আশ! নেশা! মাগে দড়ি মাঝি দুটি 
সকলি আমার নিয়ে গেছে লুটি-_ 
কি আছে শঙ্করি ! পারে গিয়ে উঠি 
কোলে তুলে নাও তারিণি ! 


খবরূপ সন্ধানে । 


যদি বুঝিয়। থাক আপনি আপনি সকল করায় স্থথ-_-কথা কওয়ায় শখ, 
কথা শোনায় সুখ, দেখায় সুখ, দেখনায় সখ, সাজায় সুখদসাজানায় সুখ, পুজা 
করায় সুখ, পূজা নেওয়ায় সুখ, পূজা অস্তে পেবা করায় সুখ, সেব নেওয়ায় সুখ, 
যদি বুঝিয়া ধাক মানস পুজার পর তাপনাকে আপনি বুঝায় সুখ, জাপনার 
সহিত আপনি বিচার করায় সুখ, যদি ঠিক বুৰিয়া থাক আপনাকে আপনি প্রশ্ন 
করায় বড় সুখ-_জিজ্ঞাস1! কর! হাগা আমি কে, তুমিই বাঁকে, এই লইয়া 
হাসাহাসিতে বড়ই স্থুখ-_ধদি বুঝিয়] থাক আপনি আপনি স্তব করায় বড় সুখ, 
বিচারবান্‌ হওয়ায় বড় সুখ-_যঙ্দি এই সব বুঝিয়া থাক, তবে আর তুমি ব্যভিচার 
করিতে পার না-আর তুমি লোকসঙ্গ করিতে পার না--তবে তুমি সর্বদা 
বলিবে “অব সব বিষ সম লাগই” ! | 

এ অবস্থায় তুমি নির্জনে থাকিতে চাহিবে--নির্জীনে আসিয়া আপনার সহিত 
আপমি কথ! কহিয়া যেন জুড়াইবে। আপনার আদর আপনি পাইয়! শীতল 


8৪. উত্সব 
 অন্তঃকরণে এমন একটা আহ্লাদ ভোগ করিবে ধাহার আর তুলনা নাই। 
প।থী বন্দুকের আওয়াজে ভীত হইয়৷ যখন প্রাণভয়ে উড়িতে থাকে-_যখন এলো- 
মেলো ভাবে উঠি! পড়িয়। তাহার পাখার পালক যেন এবড়ে। থেবড়ে হইয়া 
যায়ঃ তার পরে সে যেমন খুব বড় নর্দীর মধ্যবর্তী কোন নির্জন চরে গিগ্না' আপনি 
আপনি বসিয়া! আরাম পায়, আর আপনার পালকগুলি ঠোট দিয়! গুছাইয়' 
লইতে থাকে-_তুমিও সেইরূপ লোকসঙ্গে নান। কথ! শুনিয়া, নানা কথা কহিয়া 
যখন দেখ মনের পালক--মনের কথ কওয়া এবড়ে৷ থেবড়ো৷ হইয় গিয়াছে) 
তখন নির্জনে আপনি আপনি বসিয়৷, আপনারঈসঙ্গে আপনি কথা কহিয়। তবে 
সুস্থ হও। শ্রুতি এই আপনি আপনি বসিয়া কথা কওয়া, আপনি আপনি সাঁজ। 
সাজান্, আপনি আপনি বিচারবান্‌ হওয়াকেই বলেন আত্মরতি, আত্মক্রীড় 
হওয়]।॥ ইহা! অপেক্ষা সুখ আর কোথাও নাই। | 

প্রকৃত সুখ বলে তাকে যেধানে বাহিরের ফোন কিছুই নিগ্ের সুখের 
জন্ত আবশ্যক হয় না। আপনার ভিতরে আপনার মোহনরূপ, আপনার ভিতরে 
আপনার মাধুর্য, আপনার ভিতরে আপনার এশ্বর্্য দেখিয়া দেখিয়া আরও 
দেখিতে ইচ্ছ! করে-_আপনাতে আপনি থাকিয়ণ থাকিয়া আরও থাকিতে ইচ্ছা 
করে-_আপনাকে আপনি দেখিয়! দেখিয়া! জগন্ডের সব জিনিষকে আপনি 
ভাবে দেখা হইয়] যায়। যেখানে গাছ দেখিয়া কথা হয়, আকাশ দেখিয়! কথা 
হয়, সুর্ধা দেখিয়া কথ! হয়, বাুস্পর্শে আদর পাওয়1 যায়, পাখীর ডাকে আপনার 
কি যেন অবক্ত কথ। শোন। হয়-_যেখানে জগৎ-ভ্রমণটাতে রমণসুখ অনুভব 
হয়, আত্মরমণ হয়__প্রভাত রমণীয়, দিন রমণীয়, রাত্রি রমণীয়। মানুষ পণ্ড পক্ষী, 
কীট পতঙ্গ সব আর্গনি আপনি - বলন। ইহ1 অপেক্ষা অধিক সুখ কি কখন ধারণা 
করিয়াছ? এস এস, লোকসঙ্গ ত্যাগ করিয়া একটু আপনি আপনি থাকি, 
আপনি আপনি কথা কই, আপনি আপনি মানস পুজা! করি, আপনি আপনি 
গল্প করি, আপনি আপনি হাসি কাদি, আপনি আপনি বিচার করি। এতদিন ত 
লোকসঙ্গের নখ ভোগ করিলে_-এখন একব।র আপনি *আপনি সখ ভোগ 
কর। দিন কতক অভ্যাস কর না, কতকি দেখিবে। 

দেখিবে--থাকি থাকি নির্জনে যাইয়। আপনি আপনি কথা কহিতে ইচ্ছা 
করে। আপনি আপনি কথা ন! কহিলে প্রাণ যেন অস্থির হয়। আপনি আপনি 
ফুলের মাল! গীথিয়! ঈীড়াইয়। থাকি । আপনি. আপনি, আপনাকে আপনি স্তব 
শোনাই ও গুনি। হ্চার শোনাষ্ট ও শুনি। আপনি আপনি ফষ্টিৎষ্টি বকরি--কি 


' শ্বরূপ সন্ধানে । ৫. 
ধেন কি দেখিয়াছি, কি যেন কি চিনিয়াছি, কি ষেন মনের মানুষ পাইয়াছি-* 
দেখিয়াও আশ মেটে না, কথ। কহিয়াও জাধ ফুরায় না, যেন এই মানুষের 
সঙ্গে সর্বদ| থাকিতে ইচ্ছ। করে, যেন ইহার কাছে গেলে সব ফুটিয়! উঠে; 
হরিনাম আপনি ফুটে। আবার সকলের এই আপনি আপনি আছে, 
তবে মানুষের ছুঃখ কি 2 তবে মানুষ শোক করে কেন? এই কথা কওয়া, 
এই মানস পূজা করা, এই স্তব স্তরতি করা, এই প্রণাম প্রদক্ষিণ করা, এই 
সেবা করা, এই সেবা নেওয়া) এই আপনি জাপনি স্ত্রী পুরুষ সাঁজা, সত্য সত্য 
গনুরাগ অনুরাগিণীর সুখ ঠোগ করা_এত সকলেরই আয়ত্ত । এখানে 
পতিপুত্রহীন] নাই, পিতৃ মাতৃহীন নাই, সধব বিধবা নাই, ধনী দরিদ্র নাই, এষে 
সবাই পারে, কেন সবাই করে না? 

কেন সবাই করে না? একটু কথ! আছে। 

যাহারা বাহিরে আপনার জন পাইয়াছে বলিয়! মনে করে, তাহারা আপন! 
আপনি কথা কওয়ায়, আপনা আপনি আলিঙ্গনে কি স্থখ পাইবে? মনে হয় 
এইটিই মানুষের ভূল। বাহিরে পাওয়াট। পাওয়াই নয় । তই কেন হৃদয়ে টানিয়া 
লও কিন্তু তবু যেন ঠিক হয় না। যেন কিসের একটা] অন্তরায় থাকিয়! যায়। 
গলার হার খুলিলে হইবে কি? এত সবাই খুলে। তবু কি মিলন হয়? 
শ্রীভগবানই শ্রীসীতার শোকে বলিয়!ছিলেন__ 

হারে নারোপিতঃ কণ্ঠে ময় বিশ্লেষভীরণ । 
ইদানীমাবয়োম“ধ্যে সরিৎ সাগর ভূধর! ॥ 


হিয়ার রাখিয়াও বিষ্লেষ থাকে-__সরিৎ সাগর, ভূধর ব্যবধান থাকে৷ তাই 
প্রিয় বস্ত যাহার! পাইয়াছেন বলিয়া মনে করেন তাগারাও ঠিক পান না--যত- 
ক্ষণ না প্রিয়জনকে আপনি আপনি করিতে পারেন । 


নব! অরে পতুযুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়! ভবতি। 
আত্মনত্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ॥ ইত্যাদি শ্রুচি। 
নী 


তার পরে ঠিক ঠিক প্রি বস্ত পাইয়াছেন, সত্য সত্য মনের মানুষ পাইয়াছেন 
ব1 মনের মানুষী পাইয়াছেন এমন ভাগ্যবান্‌ বা ভাগাবতী কয়জন? তাই বলি 
যাহার! পান নাই তাহারা আপনি আপনি পান এই ভাল। « 

এই আপনি আপনি সবঘ্্সময়ে পাওয়া যায়। কবল ব্যভিচার করিলে 
পাওয়া যায় না। তাহার কাছেপ্পয়া অপরের কথা ভাবিলে সে চলিয়। যায় 


৪৬ উতসব। 


“পড় তা লে!কের সাঁড়ী পেলৈ রাম থাকে না”। তাই ব্যভিচারশূন্ত হইয়া আর 
কিছু ন! ভাবিয়৷ আপনি আপনি পাও । 


কিন্তু মানুষ পায় না, সব সময়ই পাইতে পারে তবু পায় না। বুিয়া 
উঠিতে পারে না-আপনি আপনি পাওয়াটা কি? 


আমি বলি বুঝিলেই বুঝা যায়। তষে কিছুদিন অভ্যাস করিতে হয়। 
ধিন। সাধনায় কোন সিদ্ধিই হইতে পারে না। 

তুমি বল, হে ভগবান্‌-__"আমার হৃদয়ে এস*। এই বলিলেই উপাসন! 
হয় না। ভগবান্‌ বলেন আগে হৃদয়টাকে পুম্পসজ্জা কর-_হৃদয়ে আর আইস 
ছড়াইয়া রাখিও না । অমিষগন্ধশূন্ত হৃদয় করিয়! তাহাকে সুগন্ধি পুষ্পগন্ধে 
আমোদ্িত কর; আমি তোমাব হৃদয়ে আসিব। 


বেদ সবাই পড়ে। গায়ত্রী মন্ত্র চণ্ডাল, বাদিগ সবাইকে শিখাইতে চাও । 
এট! কর গায়ের জোরে। এতে কিছু হয়না। গায়ত্রী বেদমাতা। বেদ 
পড়িতে হইলে হৃদয়কে পবিত্র করিতে হয়। তার জন্ত সংযম শিক্ষা আগে চাই। 
তাই খথ্েদ? শাস্তি-পাঠ মন্ত্রে পাই--বাঙমে মনসি প্রতিষ্ঠিত মনো মে বাচি 
প্রতিষ্ঠিতং আবিরাঁবিমএধি। হে আবিরাবি। হে স্বপ্রকাশ ! তুমি এস আমি 
তোমার জন্য হৃদয় প্রস্তুত করিয়! রাখিয়াছি। আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। মন তোমার পবিত্র বাক্য যাহ! শুনিযাছে, বাক্যে তাছাই উচ্চারিত 
হইতেছে । কথায় একরপ বলিতেছি আর মনে অন্তরূপ ভাবিতেছি--এই নব্য 
সভ্যতারূপ কপটত আমার হৃদয়ে দাই। আর আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। তোমার মধুময়, ভাননাময় বাক্য শুনিয়া, শ্রুতির রসময় বাক্য শুনিয়। 
মন তাহাকেই বড় আদর করিস হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়াছে। আমি মনে মুখে 
এক সমান হইয়াছি, মনে মুখে পবিত্র হইয়াছি। তুমি এদ। এই প্রার্থন৷ তিনি 
শুনেন। নতুবা শুধুই প্রার্থন!। 

তাই বলি ব্যভিচার ছাড়ার অভ্যাস একটু কর। কেমন করিয়া করিবে? 

কথা ত কতই কও। কেহ কাছে থাকিলে ত বৈখরীতে নতুবা অন্ত 
রকমে। যাহ! হউক একাই থাক ব। লোকসঙ্গে থাক সর্বদাই কথা কহিতেছ। 
এই কথাটা আপনার সঙ্গে কও । প্রথমে যদি আপনাকে ধরিতে ন! পার, তবে 
বিশ্বান কর ধাহার নাম সবাই করিয়! থাকে, সবাই ভগব।ন্‌ বলেঃ যিনি দয়াময়, 
যিনি কাঙ্গালের হুরি, যিনি পতিতের পাবন,-৫সই প্রেমময়, সেই দয়াময়। সেই 


স্বরূপ সন্ধানে । চি ৪৭ 


দীন দয়াল, সেই প্রথতপাল সর্ধত্র আছেন--বাহিরে আছেন, ভিতরে আছেন। 
তোমার ভিতরেও আছেন। আগে এইটি বিশ্বাস করিয়। লও | শীস্ত্ব/ক্ে 
ও গুরুবাক্যে ইহাই দৃঢ় কর। করিয়া নির্জনে থাকিতে চেষ্টা কর। লোকসঙ্গে 
থাকিতে হয় কিন্ত ফাঁকি দিয়! নির্জনে যাইতে চেষ্টা কর। গিয় স্থির হইয়া 
বস | বসিয়! লক্ষ্য কর, মন কি কথা কয়। তখন তাঁহার কাছে মনের দৌরাত্ম্যের 
কথা বলিতে থাক | দয়াময় ! আমি পঠিত সত্য। কিন্তু এখন আমি বুঝিয়াছি 
আমি পতিত । তাই তোমার কাছে আসিয়াছি। আমিত কিছুই দমন করিতে 
পারি না। তুমি কৃপা কর। তুমি আমার দিকে একবার তাকাও। তুমি 
আমার মন ঠিক কর। কিছুদিন এই ভাবে মনের উপর লক্ষ্য কর, আর মনের 
অসম্বন্ধ প্রলাপ তাহার কাছে জানাও, তিনি সত্য সহ্য দীনবন্ধু। তিনি 
আপনি বলেন-__ছুঃখী দুঃখ দিয়! আমার পুজা করুক, রোগী যাতনা! দিয়া 
আমার পুজা ঝকরুক-_০স পুজা আমি গ্রহণ করি । পুজার সময়ে ব্যভিচারীর 
হৃদয়ে ফুল, চন্দন, প্রণাম, প্রদক্ষিণ ত আসে না--আসে দুখের কথা, আসে 
টাকাকড়ির কথা, আমে কুটনে! বাটনার কথা। পামর জন উহ দিয়াই আমার 
পুজা করুক । আমি তাহাদের দুঃখ খণ্ডাইয়| পবিত্র করিয়া লইব। তাই বলি 
বিশ্বাস কর। এই আপনি আপনিকে সকল সময়ে পাঁওয়! যায়_শুধু তুমি 
তাহার কাছে গেলেই দেখিবে ধেসে আছে । এটা অশাস্ত্রীয়ও নহে-_শান্ত্রে 
বলেন “আত্মা ত্বং গিরিজ! মতি ॥ ইত্যাদি । 

তবে কেন বৃথ! ছুঃখ করিবে বল। আপনি আপনি সবারই আছে। সব 
সময়েই আছে। শুধু তার কাছে যাও, দেখিবে সে কত মধুর। আবার বলি 
তাহাকে লইয়! জগত্ত্রষণ--জগৎ ভ্রযণটাই আত্মরমণ। 


অধ্যয়ন । 


(১) 
(জেদেল্স কিছু |) 


[ সংস্কৃত ভাষার মাধুর্য তরগজমাতে আনা যায় না বলিয়। মূল সংস্কৃত দেওয়া! ] 
হইল। 

মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্জবন্ধ্য উদ্যাস্যন বা অরেহহমন্াৎ স্থানাদশ্রি হস্ত 
তেখনয়। কাত্যায়ন্াহস্তং করবাণীতি | [ উদ্ৃ-ভর্ধাস্িত আশ্রমং ] হস্ত- 
সম্মতি যাচনে। 

যাঁজ্ঞবন্ধ্য ধলিলেন অরে ! মৈত্রেয়ি আমি এই গাহস্থ আশ্রম হইতে উর 
আশ্রম যে সন্নাস তাহাতে যাইতে চাই । 'অতএব তুমি যদি সম্মতি প্রদান কর 
তবে কাত্যায়নীর সহিত তোমার ধনসম্পদ বিভাগ করিয়া দিতেছি । 


সা হোবাচ মৈত্রেয়ী-_যগুম ইয়ং ভগোঃ সর্ব! পৃথিবী বিস্বেন পূর্ণ স্যাৎ 
কথং তেনামৃত স্যামিতি? যৎ-্যদি ॥ হু-বিতর্কে 


মৈত্রেয়ী--ভগবন্‌ ধন ধান্ত পূর্ণ পৃথিবী যদি আমার হয় তবে কি আমি 
তন্দারা জরামরণ হইতে অমুতত্ব লাভ করিতে পারিব? 


নেতি হোবাচ যাঁজ্ঞবন্ধ্যে যখথেৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং 
স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশান্তি বিভেনেতি। নাশাস্তি_ ন আশা অস্তি॥ 

যাজ্ঞবন্ধ্য-_না--তাহ। হয় না। তবে ধনী লোকের জীবন যেমন লৌকিক 
ন্থখভোগে কাঁটে সেইরূপ তোমার জীবনও কাটিবে কিন্তু বিত্তের দ্বারা 
অমৃতত্বের আশ করিও না। 

স| হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্ধ্যাং যদ 
ভগবান বেদ তদেব মে ব্রহীতি | 

মৈত্রেয়ী_যাহাতে জরামরণ হইতে মোক্ষ না হইবে--আমি অমৃত না 
হইব তাহা লইয়া আমার কি হইবে? অতএব আপনি অমৃতত্বের উপায় 
যাহ! জানেন তাহাই আমাকে বলুন। 

স হোবাচ যাজ্ঞবন্ধ্যঃ প্রিয়া বতারে নঃ সতী প্রিয়ং ভাষস এহ্যাস্‌স্ব ব্যখ্যা 


অধ্যয়ন। নি ৪৯ 


স্য/মি তে ব্য/চক্ষণপ্য তু মে নিদিধ্যাসস্যেতি। বতারে-বত (অন্কম্পা)+- 
অরে- মৈত্রেয়ি॥ সতা-ভবস্তি ॥ 

মাজ্ঞবন্ধ্-_-অরে মৈত্রেয়ি ! তুমি বরাবর আমার চিত্তবৃভ্তানুসারিনী প্রিয়] । 
এখনও আমার মনের মত কথা বসলিতেছ। এস_ক।ছে বস। আমি 
তোমাকে মোক্ষের সাধন উপদেশ করিতেছি । আমার বাক্যে তুমি 
ধ্যান দাও। 

»॥ হোঁবাচ-ন বাঅরে পভুযুঃ কাষায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্ত কামায় 
পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। নবা অরেজায়ায়ৈ কামায় জায়! প্রিয়! ভবত্যাআনস্ত 
কামায় জায় প্রিয়! ভবতি ॥ 

ন বা অরে পুত্রানাং কামার পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যায্মনপ্ত কামার পুত্রাঃ 
প্রিয়া ভবতি ॥ 

নবা অরে বিত্তপ্য কামায় বিত্বং প্রিয়ং ভবত্যাআ্মনস্্ কামায় বিভ্তং প্রিয়ং 
ভবতি ॥ 

নবা ভরে ব্রঙ্গণঃ কামায় ত্রন্গ প্রিয়ং ভবত্যাজ্সনস্ত কামায় ব্রহ্ধ প্রিয়ং 
ভবস্তি ॥ | 


ন বা অরে ক্ষএস্য কামায় ক্ষত প্রিয়ং ভবত্যাত্বনস্ত কামায় ক্ষত্রং প্রিয় 
ভবতি॥ 


ন বা অরে লোকাশাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবস্ত্যানস্ত কামায় €লাক1ঃ 
প্রিয়া ভবস্তি ॥ 

ন ব। অরে দেবানাং কামায় দেবাঠ প্রিয় ভবস্ত্যাত্বনস্ত্র কামায় দেবাঃ প্রিয় 
ভবস্তি ॥ 

নবা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় ভূতানি 
প্রিয়াণি ভবস্তি || 

ন বা অরে সর্বসা কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্ত কামায় সর্বং প্রিয়ং 
ভবতি ॥ | 

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো ধমত্রেষ্যাত্মনো 
বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্য। বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্‌ ॥ 

৮২ 


৫৩ উৎসব 


 যাজ্ঞবন্ধ্য-_ অরে মৈত্রেয়ি-তুমি ভাবিতেছ পতি চলিয়। গেলে তুমি 
বাচিবে কিরপে ? ইহ] তোমার ভ্রম | কারণ 


পতির সুখের জন্য কেহ পতিকে ভালবাসেনা; আপনার আত্মার স্থখের জন্ত 
পতিকে ভালবাসে । 


স্ত্রীর স্থথের জন্য লোকে স্ত্রীকে ভালবাসেনা, আপনার স্থথের ভন্ত স্ত্রীকে 
ভালবাসে। 


পুত্রদদিগের সুখের জন্ত লোকে পুত্রদিগকে ভালবাসেনা, আপনার সুখের 
জন্য পুত্রদিগকে ভালবাসে | 

ধনের জন্ত লোকে ধ*কে ভালবাসেনা, নিজের সুখ গাঁধন জন্য শোকে বিত্ত 
ভালবাসে । 


ব্রাঙ্গণের স্থখের জন্ত লোক কেহ ব্রাঙ্গণকে ভালবাঁসেন।, নিজের স্থুখের জন্য 
ব্রাহ্মণ ভালবাসে। 


ক্ষত্রিয়ের স্থুখের জন্ত লোকে ক্ষত্রিয়কে ভালবাসেনা, জাপনার আত্বার স্থখের 
জন্ত লোকে ক্ষত্রিয়কে ভালবাসে । 


লোকের স্থখের ভন্ত কেহ লোককে ভালবাসেনা, আপনার জন্ত লোককে 
ভালবাসে। 


দেবতার মুখের জন্ত লৌকে দেবতাকে ভালবাসেনা, নিজের সুখের জন্ঠই 
দেবতাকে ভালবাসে। 


প্রাণিগণের স্থুখেব জন্ক লোকে ভূতসমুহকে ভালবাসেনা, নিজের সুখের 
জন্যই ভূতসমূহকে ভাসবাসে | 


সকলের সুখের জন্ত লোকে সকলকে ভালবাসেনা, নিজের সুখের জন্তাই 
সকলকে ভালবাসে। 


অরে মৈত্রেঘি আত্মাকেই দেখিতে হইবে- দেখার জন্ত আত্মার ফথ। 
গুনিতে হইবে, শুনিয়। মনন করিতে হইবে, মনন করিয়! করিয়া ধ্যান করিতে 
হইবে। মৈত্রেরি! আত্মার দর্শন শ্রবণ মননের দ্বারা এবং জ্ঞানদ্বার1 জগতের 
সমস্তই জীন হয়। 


অধ্যয়ন। ৫১ 
(২) 
(পুলালেল্র কিছু ।) 


অন্বরীষ-_মুনে! বেদবাদী মহর্ষিগণ য'হাকে পরব্রহ্ধ বলেন, পুগুরীকাখ্য 
দেব নারায়ণইত সেই পরক্রদ্ধ। যিনি নিরাকার হইয়াও মায়ামু্তিতে মুর্তিমান্‌, 
অব্যক্ত হইলেও যিনি মায়াবশে ব্যক্ত, যি চিন্তার বহিভূতি সেই সব ভূ্তময় 
সনাতন ঈশ্বর হরিকে কিরূপে ধ্যান করিতে হয়? মুনিবর ! আমি সেই 
শ্রীহরির আরাধনা ব্যতীত জীবগণেব পাপসমুহ বিনাঁশী উত্তম প্রায়শ্চিত্ত আর 
কিছুই দেখিতে পাই না। 


নারদ-_রাজন্‌ [যেষাং ন প্রবণং চিন্তং বাস্থদেবে জগন্ময়ে। কিং ঠ্যাং 
জীবিতেনেহ পশ্তবচ্চেষ্টিতেন কিম্‌] যাহাদেব চিত্ত গগন্ময় বাস্থদেবে 
আসক্ত নগে তাহাদের জীবনেই বাকি আবশ্যক "আর ভাহাদের 
পশুর নত কর্মেই বা কি প্রয়োঈন? রাঙ্গন এক্ষণে আমি তীহার 
ধানের কথা বলিব। কৃষ্ণধ্যায়ী মানব দোষ শিহীন, শিরাসর | াতনি শোক 
ছুঃখ, ভয়, দ্বেষঃ। লোভ, মোহ, ভ্রম প্রভৃতি ইন্দ্িয়ের বিষম হইতে সর্ব্বদ। 
মুক্ত । 

দীপ যেমন জলস্ত শিখ।দবারা তৈল শোষণ করে সেইরূপ কুষ্ণপ্যারী মানব 
ধ্যানবণে কর্ধক্ষয় করিয়া থাকে। 


শঙ্কর প্রভৃতি দেবগণ কৃষ্ণের ধ্যানকে ছুই প্রকার বশিয়াহেন নিগুণ ও 
সগ্তণ। [ভদ্ধ্যানং ছ্বিবিধং তস্য প্রোক্তং শঙ্কর পুর্ধকৈঃ_ নিগুনং সগুণং 
বাপি ইন্যাদি। | 


নিগুণ খ্যাণে কথা প্রথমে শ্রবণ কক । 

ধাহার1 ষোগবলে পরমাত্ম সাক্ষাৎকারে নিয়ত যত্রবান্‌, “কেবল তাহার।ই 
জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা নিগুণ ধ্যান তৎপর হয়েন। হে তৃপণ্টে! তাহার! দেখেন 
পরমাত্মারূপী শ্রীকৃষ্ণ হস্তপদ্দবিহীন হইলেও (হুস্তপদ বিহীনশ্চ ) সমস্ত বস্তু গ্রহণ, 
সর্বত্র গমনাগমন করেন। মুখ নাসিক] ন! থাকিলেও তিনি আহার করেন ও 
গন্ধ গ্রহণ করেন। সর্বসাক্ষী জগৎপতি কর্ণহীন হইয়াও সমস্ত শ্রবণ করেন, 
রূপবিহীন হইলেও পঞ্চ ইন্ছিঘ্ের বশবর্তী হইয়! রূপবান্‌ রূপে প্রতিভাত হয়েন। 


২ উত্সব । 
সকল লোকের প্রাণ বলিয়া তিনি এই নিখিল চরাচর কর্তৃক পূজিত হয়েন। 
অজিহেব। বদতে সর্বং, জিহ্বাশূন্ঠ হইয়াও বেদশীস্ত্রীন্গত সকল কথা বলেন ! 
হে নরাধিপ! ত্বগ বিহীন হইলেও তিনি নিখিল শীতোষ্ণাদি স্পর্শ করিতে 
পারেন। তিনি “সদানন্দ, সদদাজাগ্রত, একরপ, তাহার কোন আশ্রয় নাই 
তিনি সকলকে আশ্রয় প্রদান করেন, গুণাতীত, মমতাতীত, সর্বব্যাপী, সগুণ, 
নির্মল ওজোরূপী, কাহারও বশীভূত তিনি নহেন; সকলেই তাহার বশ, সকল 
বস্ত তিনিই দান করেন, সর্বজ্ঞগণের শেষ্ঠও তিনি। তাহার মাতাপিত৷ নাই, 
তিনিই সর্বময় বিভূ। যে বাত্তি ধীশক্তি দ্বার এইরূপ ধ্যানে সর্বদা তাহাকে 
দেখেন ঠিনি মৃত্তিবিহীন, মরণশুন্ত পরমপদকে প্রাপ্ত হয়েন | 
এক্ষণে সগুণ ধ্যানের কথ! শনণ করুন। 

রাজন্‌! দ্বিতীর ধ্যানের বস্তুটি সাকারমুন্তি ) সে মুষ্তির কোন অণলম্বন নাই, 
উহা নিরাময়-_সর্ব প্রকার আধিব্যাধি শুন্ত-_সর্বপ্রকার বিব্রশ্ন্ত | প্যশ্ত বাঁসনগা 
সর্বং ব্রহ্মাণ্ডং বাসিতং নৃপ!” হে নুপ! সেই বাসনায় এই নিখিল ব্রঙ্গাগড 
বাসনাময়। এই কারণে সকল লোকে তাহাকে বাস্থদেব বলে। 

নি্ধ প্রাবৃড়, ঘনশ্তামং সুর্যাতেজ সম প্রভম্‌ 

স্নিগ্ধ সজল জলদের স্ঠায় তিনি শ্যামবর্ণ কিন্ত কুর্যযকিরণের ম্যায় তাহার 
শরীরচ্ছটা। তিনি চতুর্বাছ-_দক্ষিণ বাভ্ষুগলে মহামণি বিচিত্রিত শঙ্খ, এবং 
মহাস্থুরবিমর্দিনী কৌমোদকী গদ1! বাম বাহধুগলে জগৎপতি পদ্ম ও চক্র। 
সেই স্থ্রেশ্বর কমলাপতির পান্সপিন্ু, শঙ্ছের গ্যাস গ্রীবা, স্ুবর্ত,ল মুখমণ্ডল 
পদ্মপলাশ লে!চন, হ্ৃযীকেশের কুন্দোপম দশনগুলি নতি সুন্দর|। হে নুপতে! 
গুড়াকেশের অধরযূগল 'প্রবালতুল্য ; নাভিদেশে তাহার পদ্ম তাহার কিরীট 
অতিশয় দীণ্ডিশালী। তিনি বিলাসী-_ভূৃগুপদচিহ্ন ৪ কৌস্ত্ভ ধারণ 
করিয়াছেন । কেশি নামক দৈত্যকে বধ করিয়া তিনি কেশব, ছুষ্টের উৎপীড়ন 
করেন বলিয়া লোকে তীহাকে জনার্দন বলে। ছুই কর্ণে তাহার সৃর্ধ্যকিরণের 
হায় উজ্জল হই" কুগুল। হার, কেযুর, কটক, কটিস্ত্র ও অস্গুরী দ্বারা তিনি 
অলঙ্কৃত। তিনি স্বর্ণের শ্াঁর় পীতবর্ণ বসন পরিধ।ন করেন-_গরুড় তাহার 
বাহন। রাজন! ভক্তগণের প।পবাশিনাশী ভগবান্‌ হরিকে এইরূপে গুণময় ধ্যান 


করিবে । 
বেদের কিছু এবং পুরাণের ক্ছি এই ছুই অংশে যা বল! হইল তাহার 


সার সঙ্গলন করিয়! আমরা দর্শনের কিছু-_এই তৃতীয় অংশ আরম্ভ করিব। 
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প্রশ্ন__মান্থযকে করিতে হইবে কি ? 

উত্তর__ছুঃখ নিবৃত্তিই মানবজীবনের উদ্দেশ্ত | ছুঃখের ক্ষণিক নিবুত্তিতে 
কিছুই হইবে না__ছুঃখের চিরতরে নিবৃত্তি করা চাই। ইনাঁই যোক্ষ-_ইহাই 
চিরতরে ভগবানের সঙ্গে থাক! বা স্বরূপ স্থিতি । 





প্রশ্ন_-ছঃখ নিবৃত্তিতে কত প্রকার দুঃখের নিবুর্ভি করিতে হইবে ? 

উত্তর-_যতপ্রকার ছঃখ আছে বা হইতে পারে- আধ্যাত্মিক ছুঃখ অর্থাৎ 
মনের কাম ক্রোধ লোভাদি__রাগ দেষাদি এনং শরারের যত ব্যাপি সমস্ত; 
এবং মৃত্যুর দুখ | আধিদৈবিক-__অর্থাৎ অগ্নি, ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প, বিদ্যুৎ, 
বজ্াঘাত, মড়ক ইত্যাদি এবং আ.ধভৌতিক অর্থাং ব্যা্র সিংহ সর্প বুশ্চিক 
প্রভৃতি হিংঅজাতি জনিত দ্বঃখ__মনুধ্যের হিংসাজ নত দুঃখ, নিন্দা! চচ্চা, অপবাদ 
কলঙ্ক, ইত্যাদি দুঃখ এই ত্রিবিধ দুঃখের ভ্াাত্যন্তিক নিবৃন্তি হুইলেই মানুষ 
চিরতরে শান্তিতে থাকিতে পারে, চিরতরে আনন্দে ডুবিতে পারে। ইহাই 
সর্বহঃখ নিবুত্তি ব পরমানন্দ প্রাপ্ত । 

প্রশ্ন__ইহা কিরূপে হইবে? 

উত্তর-__ আত্মাকে দেখিতে পাঁরিলে। ছোট আমিই যে বড় আমি ইহ! 
জানিলে। 

প্রথ- উপায়? 


উত্তর-_যাহাঁকে দেখিলে জর্বছঃখ নিবৃত্তি বা পরমানন। প্রাপ্তি হইবে তাহার 
কথ শ্রবণ কর--শুনিয়! শুনিয়৷ নিরস্তর ম'নর মধ্যে রাখ--তখন ইহার ধ্যান 
বা নিদিধ্যাসন হইণে। তথন মানুষ স্বরূপে যাহা প্রকৃত পক্ষে যাহ! তাহার 
দর্শন হইবে | *বেদের কিছুতে” এই পধ্যস্ত বল! হইয়াছে । 


পুরাণের কিছুতে এই ধ্যান কিরূপে করিতে হইবে__ এই ধ্যান মুত 
অবলম্বনেও হয় এবং মুন্তি অবলম্বন না করিয়াও হয় । এইভন্য সগ্ডণ ও নিণুপ 
ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে | 

প্রশ্ন ছোট আমিতে এবং বড় আমিতে অর্থাৎ জীবাখ্মা ও পরমাআ্ায় কি 
ভেদ আছে, না৷ ইহার অভেদ ? 

উত্তর--পরমাত্মা ও আত্মায়--বড় আমিতে ও ছোট আঁমিতে যে ভেদ 
আছে তাহা বল! যায় ন:-_যদি ইহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু হইতেন তবে ইহাদের 


৫৪ উৎসব। 


একত্ব কখনও স্থাপিত হইতে পারে না। তবে শ্রুতির একমেবাঘি তীয়ং_-. 


নেহনানান্তি কিঞ্চন ইত্যাদি উপদেশ মিথ্যা হইয়া যাঁয়। 
প্রশ্ন তবে কি ইহার! অভিন্ন ? 


উত্তর-_ইহার! যে অভির তাহাও বল! যায় না। যদিও অভিন্নই হন তবে 
চিরদিন ঙাহাই আছেন--তবে আবার অভিন্ন প্রমাণ করিবার কি আবশ্ঠক 


আছে? 
প্রশ্ন__আশ্চয্য বোধ হইতেছে । পরমাতআ্মায় ও জীবাআ্মায় ভেদ আছে 


তাহাও বলা যাঁর না-ছোট আমি ও বড় আমি অভেদ-_-তাহাঁও বল! যায়ন।-_ 


ভেদও নাই---অভেদও নাই তবে কি বল! যাইবে? 
তর- পরমাজ্সায় ও জীবাত্মীয়--বড় আমিতে ও ছোট আমিতে একট! 


কাল্পনিক ভেদ দাড়াইয়াছে। যেট! কাল্পনিক সেটা বাস্তবিক নাই বলিয়। 
মিথ্যা-_সেটা অজ্ঞান ৪নিত-_সেট। অবিগ্ভা জনিত-_-সেট! মায়ার কার্য । এই 
মায়ার কাশ্যে এই আব্গ্ার কার্যে এই অজ্ঞানের কার্য্েই মানুষের যত ছুঃখ। 
জ্ঞানস্বরূণ আনন্দস্বরূপ নিত্যবস্থই একমাত্র সত্য। ইনি সত্যেরও সত্য। 
আর যাহ! কিছু তাহাই মাধ়িক-_তাহাই অজ্ঞান। তাই বলা হইয়াছে 
পাজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মৃহ্যস্তি জন্তবঃ*। মানুষের ছুঃখ অজ্ঞান হইতেই 
হয় ' অজ্ঞান দূর করাই কর্তব্য। সত্যবস্তত আছেনই-_মাম্মাই সত্য-_ 
তিনিত লন্ববস্থ তাহাকে জাভ করিতে হইলে করা ধরা কিছুই আবশ্তক নাই। 


জ্ঞান দূর করিবার জন্যই যত কিছু করিতে হয়। | 
৮৪ ব1 'অবিগ্া-_বা মায়! ব1 প্রক্ৃতি_-ইনিই জ্ঞানস্বরূপ আনন্দ 


স্বরূপ-_সংবস্তৃকে ঢাকিয়া আছেন! মানুষেয় আত্মাকেও £ই প্রকৃতি আবরণ 


কৰিয়] আছেন 2 
উত্তর-__আছেন বৈকি | সর্বাব্যাপী আত্মা যেমন দেহ উপাধি দ্বারা ছে।টমত 


কল্পিত সেইরূপ অখণ্ড প্রকৃতিও জীবের মধ্যে চিত্ত রূপ ধরিয়া খগ্মত হইয়' 
যত উৎপাৎ স্বজন করেন। আত্ম'র কথা শ্রবণ যনন নির্দিধ্যাসন__সগুণ ধ্যান 
ও নিগুণ ধ্যান যে মানুষ করিতে পারে না তাহ এই চিত্তের প্রবল ৎপাতের 
জন্ত | সেই জন্য চিন্ত কি--চিন্তের বৃত্তি কি-_চিত্ত অশুদ্ধ হয় ক্রিপে,চিত্তকে শুদ্ধ 
করা যায় কিরূপে--ইহাই নর নারীর কার্য্য। চিত্তকে অশুদ্ধ রাখিয়াঁ_চিত্তকে 
রাগ দ্বেষে কলাঙ্কত রাখিয়া--চিত্তকে ভাল ল।গ! মন্দ লগায় ব্যাকুল রাখিয় _- 
তণআ্বাকে জানাও যায়না-_মাতআ্মীর ধ্যানও হয় না। বস্তু গুণে যাঠাও হয় তাহাও 
ক্ষণিক-_পরক্ষণেই চিত্ত ভগবানকে ছাঁড়িয়া--বিষয় লইয়! উৎপাৎ করিবেই। 


অধ্যয়ন । ' ৫৫ 


প্রশ্ন__ইহার নিবারণ কিরূপে হইবে ? 
উত্তর--ইহার জন্যই দর্শন শাস্ত্রের কিছু বল! হইতেছে । 
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আমর ভগবান্‌ পতঞ্জলির যোগস্ত্রের প্রথম তিনটি সুত্র আলোচন৷ করিব। 
ভগবান্‌ পতঞ্জলির যোগন্ত্র বা পাতঞল দর্শন অত্যন্ ছুরহ গ্রস্ত বলিধা ভগবান্‌ 
ব্যাস যোগ স্ত্রের ভাষ্য করিয়াছেন ! ভাষ্য না হইলে সুত্রের অভিপ্রায় ধঃ? 


কঠিন। এই ভন্ত এই হন স্তরের ভাষ্য সহিতই,আমরা আলোচনা করিতেছি । 
প্রশ্ন -১ম হ্ত্র কি? 
ন্তর--অথ যোগানুশাসনম্। 


প্রশ্ন__স্ত্রের অর্থ কি 2 এবং ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় কি? 
উত্তর-_যে!গের অনুশাসন--বা শাসন বাক্য__বা শিক্ষা বা উপদেশ আস্ত 


কর হইতেছে । অথ শব মঙ্গল বাচক, অথ শব্দের অনন্তর অর্থেও প্রয়োগ হয়, 
অথ শব আর্ত অর্থেও প্রযুক্ত হয়। এখানে 'আরম্ত অর্থই ব্যাস ভাব্যে করা 
হইয়াছে । অথেত্যয়মধিকারার্থঃ | যোগান্শাসনং নাম শান্ত্রমধিকৃতং বেদিতব্যম্‌। 
অথ - অধিকার বা আরম্ত। যোগে অনুশাসন বা শাসনবাক্যরূপ শাস্ত্র আরন্ত 


কর! হইতেছে । 
গ্রশ্ন_ শাসন বাক্য কোথা হইতে আসিল? ভগবান পতগ্রলি কি ভন্ত 


কিছু অবলম্বন করিয়া তাহারই অনুসরণে যোগ শাস্ত্র লিখিলেন? তিনি কি 


যোগের আদি বক্ত] নহেন ? 
উত্তর-_ভগবান্‌ যাজ্বন্ক্য বলিতেছেন “হিরণ্যগভে৷ যোগস্ত বক্তা নান্তঃ 


পুরাতনঃ* হিরণ্যগর্ভই যৌগের আদি বক্তা যোগ সম্বন্ধে ইহা অপেঞ্গী পুরাতন 
কেহ নাই। যোগবিগ্তা হিরণ্যগর্ভ এবং প্রাচীন মহর্ষিগণের শাসন বাক্য 
অবলম্বনে রচিত। ভগবান্‌ পতগ্রলি প্রাচীন পথ অরলশ্বন করিয়া যোগশা্ত 
প্রণয়ন করেন। 

প্রশ্ন__ভগবান্‌ পতঞ্জলি কে? 

উত্তর--যোগশাস্ত্রের গ্রবর্তক ভগবান্‌ অনস্তদেবের অংশে ইনি জন্ম গ্রহণ 
করেন। বৈগ্বকশাস্ত্রের প্রবর্তক চরকাচাধ্য ও যোগশাস্ত্রের প্রবর্তক ভগবান্‌ 
পতঞ্জলি ভগবান অনস্তদেবের অবতার । ভগবান অনন্তদেব যোগদর্শন, পানিনি 
ব্যাকরণের মহাভাষ্য বা ফণিভাষ্য এবং চরক নামক বৈগ্ভকশান্ত্র রচনা করিয়া- 


৫৬ উতসব। 


ছেন। যেমন ব্যাকরণ ব। ফণিভাষা দ্বার৷ বাক্যের মণ দূর হয়ঃ বৈচ্কশাস্ত্র দ্বার! 
শরীরের মল বা ব্যাধি দূর হয় সেইরূপ চিত্তের মল দূর করিবার জন্য যোগশাস্ত্রের 
প্রয়োজন। শাস্ত্রে পাওয়] যায়-_ 

যোগেন চিত্তস্ত পদেন বাচাং মনং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন। 

যোইপাহরৎ পন্নগ রাজএষঃ....**ইত্যাদি-_ 


ত্রেতামুগে ভগবান্‌ শ্রীলক্্মণই এই ফণীশ্বর। আধ্যাত্ম রামীয়ণে পাওয়া যায় 


প্লক্মণো৷ ভূবনাধারঃ সাক্ষা চ্ছেষঃ ফণীশ্বর2” আরও পাওয়া যায়__ 
যাবস্ত্যঃ শক্তয়ো লোকে মায়াম্াঃ সম্ভবস্তি হি॥ 


তাসামাধারভূতস্য লক্ণস্য মহাত্বনঃ। 


মায়াশক্ত্য। ভবেৎ কিং বা শেষাংশস্য হরেস্তনোঃ ॥ 
চি শর্ট এ চু 


সর্ধস্য জগতঃ সাঁরং বিরাজং পরমেশ্বএম্‌। 
কথং লোকা শ্রয়ং বিষুং তোলয়েল্লঘু রাক্ষস; ॥ 
প্রশ্ন_ভগবান্‌ পতঞ্জলি যে শেধনাগের অবতার তাহ! কিরূপে জান! 


যাইতেছে ? 
উত্তর--ভাষ্যকার বাসদেবের মঙ্গলাচরণ শ্রোকে। কিন্তু এই মঙ্গলাঁচরণ 


শ্লোক ভাষ্যের সকল পাঠে নাই। আর বাচস্পতি মিশৈ রেতচ্ছেণকস্য 
ব্যাখ্যা ন কৃত বিজ্ঞান ভিক্ষুণ! তু বাখ্যানং কৃতম্। বাচস্পত্তি মিশ্র এই 
শ্লোকের ব্যাখ্য। করেন নাই কিন্তু বিজ্ঞান ভিক্ষু করিয়াছেন । 
প্রশ্ন শ্লেকটি কি 2 
যন্ত্যক্ত1 রূপমাদ্যং প্রভবতি জগতোইনেকধাহনুগ্রহায় 
প্রন্মীণ ক্লেশরাশিপিষমবিষধরোহনেক বক্রঃস্থভোগী | 
সর্বজ্ঞানপ্রস্থতিভূজগপরিকরঃ প্রীতয়ে ষস্য নিত্যং 
দেবোইহীশঃ স বোহন্যাৎমিতবিমলতন্থর্যোগর্দো যোগযুক্তঃ ॥ 
আগ্ারূপং- সর্পকলেবরং ॥ জগতঃ অনেকধ] অনুগ্রহায় - শব্যোগভেষজ- 
শান্ত প্রণয়নেন বাজ্মনঃ কাদমলক্ষালনায় ॥ প্রভবতি - সমর্থে(ভবতি ॥ 
ক্রেশরাশিঃ _ অবিদ্ঠাদীনাং রাশিং সমূহঃ ॥ বিষম বিষধরঃ - ভীষণসর্প ॥ 
অনেকবক্ত,2_ সহত্রবদনঃ স্থভোগী _স্ন্দরফণাশালী ॥ সর্বজ্ঞানপ্র্থতি- 
সকলবিগ্ভানামাকরঃ॥ ভূঁজগপরিকরঃ- সর্পসমূহঃ ॥ যণ্যপ্রীতয়ে নিত্যং 
বর্ততে ॥ যোগদঃ - যোগশাস্তরপ্রবর্তকঃ যোগযুক্তঃ_ স্বয়ং যোগী ॥ 
সিতবিমলতম্থঃ _ শুত্রনিষ্্লমৃত্তিং ॥ সঃ অহীশঃ_ ফণীর্বরঃ ॥ বঃ-যুন্ান্‌॥ 
অব্যাৎ_ রক্ষেৎ ॥ 


অধ্যয়ন । | ৫৭ 


প্র্ন-_-যোগাছুণাপনং--এখানে ষে যোগশব্ষ আছে তাহার অর্থ কি? 

উত্তর-_১ম ত্র ভাষ্য-_ 

যোগঃ সমাধিঃ | সচ সার্বভৌমশ্চিপ্তস্য ধর্মঃ | ক্ষিপ্তং, মুঢ়ং বিক্ষিপ্তং, 
একাগ্রং, নিরুদ্ধমিতি চিতভূময়: | তত্র বিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপোপসর্জনী 
ভূতঃ সমাধিন যোগপক্ষে বর্ততে। যস্ত্েকাগ্রে চেতসি সন্ভৃতমর্থং প্রচ্োতয়তি, 
ক্ষিণোতি ঢ ক্রেশান্, কর্্মবদ্ধনানি শ্লথয়তি, নিরোধমভিমুখং করোতি স 
সম্প্রজ্ঞাতো যোগইত্যাখ্যাধ়তে। স চ বিতর্কান্ুগতঃ, বিচারান্ুগত:, 
আনন্দান্থগ তঃ, অস্মিভান্ুগত ইতুয/পরিষ্টাৎথ প্রবেদয়িষ্যামঃ | সর্ববৃত্তিনিরোধেতু 
অসম্প্রজ্ঞাঃ সমাধিঃ |1১| 

যোগ হইতেছে সমাপ্ধি। ইহা চিত্তের সমস্ত ভূমিকার বা অবস্থার ধর্শ্ 
অর্থাৎ চিত্তের সকল অবস্থাতেই সমাধি হইতে পারে কিন্তু ক্ষিপ্ত মুঢ় 
বিক্ষিপ্ত অবস্থার সমাধিতে মুক্তি হয় না। ক্ষিপ্ত মুঢ় বিক্ষিপ্ত একাগ্র 
ও নিরোধ এই হইতেছে চিত্তের ভূমিক! বা অবস্থা । ইহার মধ্যে 
বিক্ষিপ্ত চিত্তে বিক্ষেপের উপসঙ্জন থাকায় অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত চিত্তে উৎপন্ন সমাধি, 
বিক্ষেপ সংস্ক।র দ্বারা পরিব্যাপ্ত থাকায় এ সমাধি যোগপক্ষে বর্তায় না_নর্থাৎ 
ত্র সমাথিকে যোগ বলা যায় না| কিন্তু যে সমাধি একা গ্রচিত্তে উৎপন্ন হইয়া 
সংস্বর্ূপ অর্থকে অর্থাৎ বস্তর স্বূপকে প্রকাশ করে, অবিদ্যা, অন্মিতা, রাগ, 
দ্বেষ ও অভিনিবেশকে ক্ষীণ করে, কর্ম বন্ধন ব! পুর্ধব পূর্বব সংস্কার সকলকে 
শিথিল করে, নিরোধ অনস্থাকে অভিমুখ করে অর্থাৎ যে একাগ্র সমাধির 
পরেই নিরোধ সমাধি উৎপন্ন হয়, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে। এই 
সম্খীজ্জাত সমাধি বিতর্কান্ুগত, বিচারাম্থগ ত, আনন্দান্থগত ও অশ্মিতানুগত 
এই সমস্ত সমাধির কথা পরে সম্যক্রূপে প্রতিপন্ন করা যাইবে। 

আর চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে যে সমাধি উৎপন্ন হয় তাহাকে 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাঁধ বলে। 

প্রশ্ন--যোগ শব্দের অর্থ কি? 

উত্তর-_যে।গ শর্ব বহু অর্থে প্রযুক্ত হয়--যেমন প্রাণ বায়ুকে অপাণ বায়ুতে 
যোগ কর! ধোগ ; আত্মাকে পরমাত্মাতে যোগ করা যোগ; পুরুষ হইতে 
প্রকৃতিকে বিয়োগ করা যোগ, [ পুশ্প্রকত্যোবিয়োগোইপি যোগ ইত্যভিধীয়তে ] 
বিষাঁদ দ্বারাই হউক বা! কর্ম দ্বারাই হউক বা ভক্তি দ্বারাই হউক বাঁজ্ঞানদ্বারাই 
হউক চিত্রকে ভগবানে যুক্ত করাকে বিষাদ যোগ, কর্ম যোগ, ভক্তি যৌগ, 


৩ 


৫৮ উত্সব। 


জ্ঞান যোগ ইত্যার্দি বল! যায়__এখানে এ সমস্ত অর্থধর! হয় নাই। এখানে 
যোগ অর্থে বলা হইতেছে সমাধি । যে সমাধিতে চিত্তবৃত্তির আংশিক নিরোধ 
হয় তাহ] সম্প্রজ্তাত যোগ আর সমস্ত চিত্ববৃত্বর নিরোধ হইতেছে 
অসম্প্রজ্ঞাত যোগ দ্বিতীয় সুত্রে ইহ! ব্যাখ্যাত হইবে। 


প্রশ্ন-_-চিত্তের সমস্ত অবস্থায় ধর্ম হইতেছে যোগ ইহার অর্থ কি? 

উত্তর-_-চিন্তের সকল অবস্থা হইতে যোগ উৎপন্ন হইতে পারে-_কিস্তু সকল 
ভূমিকা জাত যোগে সর্বছুঃখনিবৃত্বিরপ পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় না । 

প্রশ্র--চিদ্তের অবস্থা ব1 ভূমিক) কত প্রকার ? 

উত্তর--পাচ প্রকার-_ক্ষিণু, মৃঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরোধ । 

প্রশ্ন--চিত্বের ক্ষিপ্ত অবস্থা! কিরূপ 2 চিভউই বাকি? 

উত্তর-_মান্ুষের চিত্ত হইতেছে খণ্ড প্রকৃতি--গ্রকৃতি যেমন সত্ব রজঃ ও 
তমে গুণের দ্বারা চালিত হয়, মানুষের চিত্বও সত্ব রজঃ ও ত/মাগুণ দ্বারা কর্মে 
প্রবুত্ত হয় এবং কর্ম হইতে নিবৃত্তও হয় । 

সত্বগুণের বৃত্তি হইতেছে হর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, শরীর ও মনের লঘুতা 
ইত্যাদি। রজোগুণের বুত্তি ইইতেছে বিষয় বাঁসনা, ক্রোধঃ দ্বেষ ইত্যাদি 
আর তমোগুণের বৃত্তি হইতেছে শ্রম, তন্দ্রা, মোহ এবং শরীর ও মনের গুরুত্ব । 

নির্মল, দীপ্তিবিশিষ্ট, প্রকাশক, শান্ত সত্বগুণ চিত্তকে স্ুখাপক্তি ও জ্াঁনা- 
সন্তিতে বন্ধ করে। অন্ুরাগাত্মক রঙ্জোগুণে মানুষের চিত্তে তৃষ্ণা ও আসক্তি 
উৎপন্ন করে এবং কর্মাসক্তি দ্বারা জীবকে বন্ধ করে। তমোগুণ অজ্ঞান জনিত। 
ইহ] জীবের ভ্রান্তি জন্মীয় | এই তমঃ প্রমাদঃ অবিচার, অনবধান, আলম্তা, 
অনিচ্ছ। ও নিদ্রা দ্বারা দেহীকে বন্ধ করে। এখন চিত্তের বিভিন্ন অবস্থার কণ। 
বলা হইতেছে । 

(১) চিত্তের ক্ষিগু অবস্থাঁ-যখন চিত্তের রজোভাগ প্রবল হয় তখন চিত্ত 
চঞ্চল হইয়! বিষয় হইতে বিষপ্লান্তরে পাগলের মত ছুটাছুটি কবে-_ইহাই ক্ষিপ্ত 
চিত্তের অবস্থা । এইরূপ অবস্থাতেও মানুষ প্রতিহিংসা লইবার জন্য দেবতার 
আরাধন। করিয়া বর লাভ করে। ইহাতে কিন্তু মোক্ষ হয় না। 

(২) চিত্তের মুড অবস্থা-_আলম্য, অনিচ্ছা, তন্দ্রা ছারা আক্রান্ত হইয়! 
চিত্ব খন সকল প্রকার কর্খে অক্ষম হয় তখন মৃঢ়াবস্থা। 

(৩) বিক্ষিপ্ত অবস্থা_ক্গিগ্ত অবস্থা হইতে বিক্ষিপ্ত অবস্থা কিছু পৃথক । 
বিক্ষিপ্ত অবস্থায় চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল থাকিয়াও সময়ে সময়ে স্থির হয়। যেমন 


কতদুর বলিতে পার? "৫৯ 


তুল দাড়ির কাটা! ওজন করিবার সময় এপাশ ওপাশ করিয়া এক একবার 
মধ্যস্থলে লাগে সেইরূপ । এ যে সাময়িক স্থির ভাব তাহাতে জশ্বর চিন্তা 
হইতে পরে বলিয়! ইহাও সমাধি বটে কিন্তু এ সমাধি তৎক্ষণাৎ নই হয়। জপ 
তপঃ পরায়ণ প্রায় সাধকই বিক্ষিপ্ত চিত্ত। 

(ক্রমশঃ ) 


কতদূর বলিতে পার? 


যদ্দি নিকটে অনেক কিছু পাও তবে বহুদূর জানিও। যদি তাহা না হয় 
কিন্তু অতিদূরেও কিছু পাও হাহা হইলেও বিলম্ব আছে। আর যখন নিকটে 
বা দূরে কিছুই থাকে না তখন জানিও পাইয়।ছ। 

নিকটে বা দূরে কিছুই থাকিবে না_ইহাত আমার সাধ্যে কুলাইতেছে না 
তবে কি হইবে 2 

সেই জন্ত আমার কৃপা চাই। কিস্তৃকি করিলে কৃপা পাওয়া যায়? 

বিশ্বাস বিশ্বাস বিশ্বাস__ইহাই পাইবার প্রথম বস্ত। বিশ্বাস কর--কাতর 
হইয়া বিশ্ব'স কর__আর কেহ তোমার কিছুই করিয়া দিতে পারে না_শুধু 
আমি পারি-_-আর আমি যাহাদ্দিগকে কপ করিয়াছি তাহারাও আমার কথার 

ংবাদ দিতে পারে-_ইহ!দের কাছে শুনিয়। শুনিয়া বিশ্বাস কর-যা তা শুনিয়া 

বিশ্বাস টউলাইও না--এদিফ ওদিকে টলিও না-_ক্রমে হইবে। 

আর? 


আর- বিশ্বাস করিয়া_কাতর হৃইয়া-_ প্রার্থনা করিতে করিতে আমার 
আজ্ঞ। পালন করিয়া যাও-_ইহা ছাড়িওনা- ইহা শিথিল করিওনা_ক্রমে 
আমায় লইয়। ধাহারা আছেন-__-বা আমায় যাহার! পাইয়াছেন তাহাদের লিখিত 
রহস্য কথা শ্রবণ করিয়া-মনন করিয়া উহাকেও আজ্ঞা পালনেরও 
নিত্য অঙ্গ করিয়! ফেল বেশ চলিবে। | | 


৬৪ উত্সব | 

কিছুই ত হইতেছে না ইহা! বলিওনা। আজ্ঞাপালনের কার্য করিতেছ-- 
অন্ততঃ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছ-_জানিও ইহা কপার প্রথম অংশ। ক্রমে 
করিতে করিতে কৃপার অগ্ঠ অংশও অনুভব করিতে পারিবে । 

আর কিছু? 

সাবধান হইয়া লোকের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিও। এক এক আজ্ঞা" 
পালন লইয়। থাকিতে চেষ্টা কর-_এখানে ওখানে ছোট-_দেরী হইবে | 

আর? 

সর্ধ্বদা মনকে কাঁজ দাঁও। সর্ধদার কাজ তোমার বিশ্রাম করিবার 
জন্ত হউক। এই ভাবে যদি চলিতে পার তবে আপনিই বুঝিবে কতদুরে বা 
কত নিকটে । 

ইহার প্রকাশ হইবে তখন যখন মন আঁর এটা ওট। সেটা অশাকড়াইয়! 
ধরিতে ছুটিবে না_আর মনের চিরধিনের স্বভাবে এট! ওট| মনের মধ্যে ঢুকিতে 
আপিলেও-_সব কিছুকে মন হইতে বাছুর করিয়] দিয়া ভাবিবে--সব বাহির 
করিয়! দ্রিলে তবে আমাকে লইয়| থাকা হয়--নতুব অন্ত কোন কিছু রাখিলে 
আমি আবরণে আবৃত থাকিয়া যাইব-_-দর্পণে অন্ত কিছুর ছায়া পড়িলে আমাকে 
আর দেখিবে না। 

যতদিন সংসারে থাকিতে হুইন্ডেছে ততদ্দিন এটা ওটার সঙ্গত হইবে-স্ 
তখন ? 


আর সবই মুখোঁস ভাবিয়। মুখোসের ভিতরে আমি আছি সেই আমিকে 
গ্মরণ করিয়া, কৃপা ভিক্ষা করিতে করিতে সর্দার কাজ ঘন ঘন করিতে 
থাকিবে! প্রথমে তার স্বরে করিতে কাঁরতে সব দূর করিয়া দিয়া পরে 
ভিতরে আমাকে রাখিবে। 


ইহার জন্ত অনেক কিছু করিতে হয়। সব গেলেযে থাকে সেই আমি। 
কোন কিছু থাকিতে আমি ঢাক1। ঢাঁকার প্রকাশই হইতেছে কিছু নাই, 
আমিই আছি এই ভাবনা । 


যতদিন এই ভাবনা দুঢ় না হইতেছে তশঙ্দিন তেন ত্যক্তেন ভূগ্জীথা--সব 
ছাঁড়িয়। আমাকে লইয়া! ভোগ কর। ভোগের বস্তু আমিই--প্রথমে আমাকে 
লইয়! ভোগ-_তখন “অত্যন্ত সখমগ্নংতে” তার পরে আর ভোগ নাই--এক 
এক একে স্থিতি। 


রাবণের অস্তিঃপুরে বৈদেহী। : - ৬2 
বুঝিলে? কর হইবে-_না কর-_যা হয় তাহাত দেখিতেছ। তাই বলি-_ 
তোমাকেই বক্তি-_তোমাদিগকেও বলি--তোমরাও আমার আপনার--কারণ 
তোমাদের ভিতরেও আমার তিনিই আছেন--মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, ইন্জিয়। 
দেহ--তোমর1 সকলেই আমার মত পুরুষ_তোমর1 তীহারই উপাধি__তাই 
বলি- সর্বদ। স্মরণ রাখিও আর বল আমাকে লইয়া চল--সেই যে একজন__ 
যেমন বন গমনের নিষেধ গুনিয়া-_তুমি নান! কষ্টের কথা বলিলেও-_বড় 
কাতর হুইম্! করযোড়ে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন, আমায় লইয়! চল-_.মিনতি 
করি_ চরণে ধরি-_ আমায় লইয়া চল-_আমায় লইয়। চল-_সকল কাজে--সকল 
সময়ে বৈদিক লৌকিক সকল কাজ করিবার সময় এই বলিতে বলিতে কর-_- 
আমায় লইয়। চল-_-আর কি বলিবে বল? মায়ের অচল ধরিয়া, মায়ের আচরণ 
ধরিয়! শিখিয়! মায়ের সঙ্গে বল আমায় লইয়! চল--আমায় লইয়া চল--এইভাবে 
চল-_-কর--হইবে। 


রাবণের অন্তঃপুরে বৈদেহী। 


প্রথম অধ্যায় । 


রাবণঅপহ্ৃত। সীতা নানা উতৎপীড়ন সহ্য করিয়া জীবন ধারণ 

করিয়াছিল্নে কিরপে? তাহার উপর উপদ্রবের ত শেষ ছিল না। সর্বদা 
বিকটাকার চেড়ী সকল তাহাকে যন্ত্রণা দিত। যিনি জীবনে আদর ভিন্ন 
কোন কিছুই জানিতেন না, মা কৌশল্যা ধাহাকে পৃথিবীতে পা ফেলিতে 
দিতেন না, পৃথিবীর কঠিন মাটাতে পা ফেলিয়! যিনি হাটিতে পারিতেন না, 
শাশুড়ী মাতা এ২ জন্ত ধাহার চলিবার পথ পুষ্পাকীর্ণ করিয়! দিতেন, শ্রীভরত 
যাহাঁকে বনবাসিনী শুনিয়া নন্দিগ্রামে সেই কুটারে থাকিয়৷ নিরস্তর অশ্রু 
বিসর্জন করিতেন আর হৃর্যযপ্দেবের নিকট প্রার্থনা করিতেন-_ 

উদ্যস্তং ষঃ সবিতরং নমস্কত্য ব্রবীতি চ॥ 

জগন্নেত্র নুর স্বামিন্‌ হর মে দুষ্কৃতং মহৎ। 

মদর্থে রামচন্দ্রোংপি জগৎপুজ্যো বনং যযৌ ॥ 


৬২ | উত্সব। 


সীতয়1 স্বকুমারাঙ্গ্য। সেব্যমানে(হটবীং গতঃ। 

যা সীতা পুম্পপর্য্যক্কে বৃস্তমাসাদ্য ছুঃখিতা ॥ 

যা সীতা রবিসম্তাপং কদাপি প্রাপ নে সতী। 

মদর্থে জানকী সা চ প্রত্যরণ্যং ভবত্াযহে! ॥ 

যা সীতা রাজাবৃন্দৈশ্চ ন দুষ্ট নয়নৈঃ কদ]। 

সা সীত। দৃশ্যতে নূনং কিরাতৈঃ কালরূপিভিঃ ॥ 

যা! সীতা মধুরং ত্বন্নং ভোজিতা ন বুভূক্ষতি । 

স। সীতা বনস্থানি ফলানি প্রার্থয়তাহে! ॥ 

ইত্যেবমন্থহং স্থধ্যমুপস্থায় বদত্যাদঃ। 

প্রাত:ঃ প্রাতন্মসহারাজ্যো ভরতো রামবৎসলঃ ॥ ইত্যাদি 

ভরত জানিতেন না এই স্থকুমারবী রাবণের -অশ্বঃপুরে সর্বদ| চেড়ী 

পিড্যমানা । অত্যন্ত নিবিডচ্ছদ শিংশপা বুক্ষমূলে শোক কাননে রাক্ষমী 
মধ্যে সীতা নিরন্তর “হা রাম রাঁমেতি বিলপ্যমাঁনা-_দেবতীমিবভূতলে--একবেণীং 
কৃশাং দীনাং মলিমাম্বর ধারিণীং” আরণভূমৌ শঘানাং শোঠস্তীং রাম রামেতি 
ভাষিণীং* “উপবাস কৃশাং দীনাং” হইয়া থাকিতেন। চক্ষুজলের বিরাম নাই। 
তাহার উপরে বিশ্বলম্পট রাবণের কামবাক্য তাহাকে কি করিত-_ইহাত 
বলিবার কথঃ9 নহে । রাবণ সীতার সমক্ষে রামনিন্না করিত “নরাধমং 
তদ্দিমুখং কিং করিষাসি ভামিনি” রামট| নরাধম-_রামটা তোমার প্রতি বিমুখ 
সেটাকে ভদ্দিয়া তুমি কি করিবে? ছসুরোত্তম আমি--তুমি আমার শধ্যায় 
আইস--আমাকে ভজন কর--তোমার সকল সুখ হইবে-_-তুমিই স্বর্ণময়ী 
লঙ্কার অধিশ্বরী হইবে। সীত এই সকল লাম্পট্া বাক্য সহা করিতে পারিতেন 
না--ক্ডোধে তাহার হৃদয় পুর্ণ হইত--ভিনি এই বিশ্বলম্পটকে নান। গ্রকাবে গালি 
দিতেন- রাবণ সহ করিতে না পারিয়! “খজ্ঞামুগ্যম্য সত্বরঃ 1 গহস্তং জনকরাজন্য 
তনয়াং তাত্রলোচন্ঃ ৮ ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া! কাটিতে আসিত-_কিন্তু নান! 
কারণে পারিত না। শেষে ছুষ্টী চেড়ীগণকে বলি যাইতত__প্বথা মে 
বশগাসীতা। ভবিষ্যত কামনা” তোমরা ভাহাই কর। বিকভাননা রাক্ষসী 
দিগকে বলিত-_-হোরা কখন তর্জন কখন আদর--সকল প্রকারে সীহাকে 
আমার প্রতি অন্ুরাগিণী করিয়া আমার শয্যায় অনিয়া দে] ইহাতেও যদ্দি না 
হয় তদে “তদ] মে প্রাতরাশায় হত্বা কুরুত ম.নুষীম্”-ঙবে এই মান্ুষীকে বধ 
করিয়া আমার প্রাতর্ভোজনের জন্ঠ ভাঁনায়ন করিস্। 


রাবণের অন্তঃপুরে বৈদেহী । ৬৩ 


আহা_মাঁয়ের ছঃখের ত শেষ ছিল না। রাক্ষসীরা কত ভয় দেখাইত 
কত তর্জন করিত--জানকি ! তোমার যৌবন বৃথাই যাইতেছে-_-বরাবণকে 
ভজিয়! যৌবন সফল কর-_-কেহ বলিত এটা যখন কাহারও কথা শুনিতেছে না 
তখন “ইদানিং ছেগ্যতাঁম্গং বিভজ্যচ পৃথক পৃথক” ইহার প্রতিঅঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন 
করিয়! এখনই এটাকে কাটিয়া ফেল--আর কোন করাল বদন। খড়গমুগ্ভম্য 
জাঁনকিং হস্তমুগ্যত1” কোন করালবদন। খড়গ উদ্যত করিয়া জানকীকে বধ 
করিতে আসিত। হরি! হরি! সদ। সুখ লালিতা মাতার একি ভীষণ 
যাতনা! আহ1! মাত। মুত্তকঞ্ঠে রোদন করিতেন-_-কখনও “মালখ্য শাখাং 
কৃতনিশ্চয়। মৃতৌ* কখন সেই শিংশপা বৃক্ষের শাখা অবলম্বন করিতেন-_: 
মরিতে যাঁইবেন-_কিন্ত তাহারও অধিকার ছিলন'-_চেড়ী সকল মরিতে 
দিত না। 


এই নিদারুণ যাতনা-মা তথাপি জীবন রাখিয়াছিলেন কাহার বলে? 
কেন মরিলেন না? মা জানিতেন--প্রথমতঃ ত্রেলোক্যাধিপতি অতি ছৃদ্বর্য 
রাবণ__তাহাতৈ তাহার অতি গোপনীয় অন্তঃপুরের অশোক কাননে তাগাকে 
লুক।ইয়। বাঁ খয়াছে,__ এখানে তীহার সন্ধীন কে করিবে_কেইকা তাহার 
রাঁমকে তাহার সংবাদ দিবে-_ছল্ল'জ্ব্য সাগর অতিক্রম করিয়! কে তীহাকে উদ্ধার 
করিবে ? | 


তথাপি মা আশ রাখিতেন_সেই পরমপুরুষের 'অসাধ্য কি অছে? 
নিশ্চয়ই তিনি আমায় উদ্ধার করিবেনই । তিনিই একমাত্র সকল জীবের 
উদ্ধার কর্থা--সকল শক্তি তাহাতেই আছে, তিনি সর্বজ্ঞ, সকলই 
জানিত্েছেন । হউক না অপার সমুদ্র-_হউক না ত্রিলোক কণ্টক 
রশবণেব অন্তঃপুর? তিনি উদ্ধার করিবেনই। আমি নিরস্তর রাম রাম 
করিব আর সহা করিব। এই অবস্থায় ইহাই আমার একমাত্র কর্তবা | 


এই যদি তুমি ও আমি করি তবে এই ছষ্পার সংসার সমুদ্র পার করিবার 
একমাত্র কাগ্ডারী তিনি--ঠিনি আমাদিগকে উদ্ধার করিবেনই । এই আশা 
হৃদয়ে পোষণ করিয়? যিনি সব সহা করিয়া! রাঁম রাম করিতে পারেন-_নিশ্চয়ই 
_ নিশ্চয়ই তীহার উদ্ধার হইবে-_-তবে অন্ত সব ছাঁড়িয়] সর্বদা উদ্ধার কর 
বলি রাম রাম করাই ছ্র্বল জীবের একমাত্র উদ্ধারের পন্থ!। 


৬৪ উত্সব । 
হ্বিতীন্ত্র অধ্যান্য জক্ছ্কাপুন্তরে ক্ছিত্তি । 


শ্রীসীতার চরিত্র আলোচন। করিলে নারী জাতির কোন্‌ উপকার হইতে 
পারে আমরা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়! সীতার সহিত ঝাবণের ব্যবহার বিরৃত 
করিতেছি। 

রাবণের মত স্থুরন্রপ্রপীড়ক ত্রিলোক কণ্টক বিশ্ব-লম্পট দৃরাআীর হস্তে 
পড়িয্বা সংসার ললামভূতা ত্রিলোক নুন্দরী শ্রীসীতা আপনাকে রক্ষা করিলেন 
কিরূপে, প্রথমে আমরা ইহাই দেখাইব। 

যদ হাকামাং কামার্ত ধর্ষয়িষ্যতি যোধিতম্‌ | 
মুর্ধা তু সপ্তধাতস্য শকলী ভবিতা তদা॥ ৫৫ 
উত্তরকাণ্ড ৩১ সর্গঃ 

কাম পীড়িত হইয়া! যখন এই রাবণ কোন অকামা জ্ীলোককে ধর্ষণ করিবে 
তখন তাহার মস্তক সপ্তখণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাইবে-_-তখনই তাহার মৃত্যু 
হইবে। রাবণের ভ্রাতম্পুত্র নলকুবের আপনার প্রতি অনুরাগিণী রস্তার ধর্ষণ 
সংবাদ শুনিয়া রাবণকে এই অভিসম্পাৎ প্রদান করিয়াছিলেন । রাঁবণের 
প্রতি আরও অভিসম্পাৎ ছিল। পুঞ্জিকস্থলী নামক অগ্দরা একদিন 
পিতামহ ব্রহ্মার ভবনে গমন করিতেছিলেন। সেই রূপলাবণ্যবতীকে 
অগ্নিশিখার মত আকাশে গমন করিতে দেখিয়। রাবণ তাহাকে বিবসন। 
করিয়া ভোগ করিয়াছিল। পুঞ্জিকস্থলী লোলিতা নলিনীর মত স্বরস্তুভবনে 
উপস্থিত হইলে ব্রহ্গা অত্যন্ত ক্রোধে রাবণকে অভিসম্পাৎ করিলেন। 
বলিলেন_ 

অদ্য প্রভৃতি যামন্য।ং বলান্নারীং গমিষাসি। 

তদাতে শত্ধা মুর্ধী ভবিষ্যতি ন সংশ্য়ঃ॥ ১৪ ॥ লক্কাকাণ্ড ১৩ সর্গঃ 
অদ্য হইতে যখন তুমি অন্ঠ নারীতে বল পূর্বক গমন করিবে তখনই তোম|র 
মস্তক শতধ1 বিশীর্ণ হুইয়া যাইবে। সেই শাপে ভীত হইয়া রাবণ বলাৎকার 
করিতে সাহস করে নাই। 

আজকালকার দিনে কি হইয়াছে কি হইতেছে তাহ! আমরা সকলেই 
জানি, তখন কিন্তু রাবণের মত অতিশয় বলগর্ধি্বিত বিশ্বলম্পটও অভিশাপের 
ভয় করিত। দেবী জনকনন্দিনীর রক্ষার প্রধান সহায় ইহাই । সীত৷ কিন্ত 
ইহ! জানিতেন কিন! আমরা জানি না। সত ধর্দদে অবস্থিতা রাম মহিষী 
রাবণের মুখে লাম্পট্যের কথা গুনি়। নিতাস্ত ব্যথিত! হইয় সতীত্বের তেজে 


রাবণের অন্তঃপুরে বৈদেহী | 1৬৫ 


রাধণকে নিতান্ত কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র ভয় করেন নাই। 
সতীর প্রতাপ ত ইহাই। 


সীতার ছুর্ব্বাকা রাবণ সহা করিল কিরূপে ? যে ব্যক্তি ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ 
যম কাহাকেও ভয় করে না, সে ত সীতাঁকে বিনাশ করিতে পারিত, রাক্ষস 
রাক্ষসী দ্বারা সীতাঁকে তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করাইতেে পারিত-_রাবণ তাহা করে 
নাই কেন? 

কেন করে নাই? কারণ আছে। 

রাবণ বলিতেছেন-_-সচরাচর দেখা যাঁর,পুরুষ স্ত্রীলৌোককে যত বত মিষ্টবাক্য 
বলে স্ত্রীলোক তত ততই পুরুষের বশীভূত হয় কিন্তু তুমি সীতা তাহার বিপরীত 
আচরণ করিতেছ। আমি যতই তোমাকে প্ররিক্নবাক্য বলিতেছি তুমি 
তই "আমাকে পরাভূত করিতেছ। তোমার উপর- ত্রিলোক বিজয়ী আমি-_ 
আমার ক্রেধ হইতেছে তথাপি মামি সুনাথথি অপথে ধাবিত অশ্ব সকলকে 
যেমন সংযত করিয়া রাখে তোমার প্রতি সংজাত কাম তেমনি আমার 
ক্রোধকে সংযত করিতেছে । 


বামঃ কামে মন্তুষ্যাণাং যম্মিনকিল নিবধ্যতে | 
জনি তশ্যিং স্তনুক্রোশঃ শ্নেহশ্চ কিল জায়তে ॥ ৪॥ 
স্থন্দরকাও ২২ সর্গঃ | 


মনুষ্যদিগের পক্ষে কাম অতি উৎকট শক্র--অতি ক্তুর__অত্যন্ত নিদারুণ । 
যাহার উপর কাম স্থাপিত হয়, সে ক্তে।ধের পাত্র হইলেও তাহাতে স্ষেহ 
আনিয়৷ দেয়। 
রাবণের এই বাক্য যথার্থ। মানুষদিগের জীবনে ইহার প্রয়োগ করিলে 
মানুষ বুঝিতে পারে ভোগ লম্পট শরীরের প্রতি যাহার যত অনুরাগ, যাহার 
যত কাম প্রবল সে ততই দেহকে ভূত্যবৎ ব্যৎহার না করিয়া, দেহের জন্ত 
শত শত কুৎসিৎ কর্ম করে। দেহের প্রতি কোন কিছু নিষ্ঠর কাঁধ্য করিতে 
পারে ন। কামুক কোন ক্রমে দেহকে ক্লেশ দিতে পারে না। দেহের প্রতি কাম 
থাকায়--অত্যাসক্তি থাকায় দেহকে ফিটফাট রাখিতেই চায়, দেহের প্রতি 
ক্রোধ করে না। এই জন্ত যাহারা কপট সাধক তাহারা দেহকে ক্লেশ দিয়! 
কোন কিছু সাধু কাঁধ্য করিতে চায় না। দেহের অন্থথ হুইবে বলিয়া 
ভগবানের আজ্ঞ। পালনেও আলপ্য ও অনিচ্ছা করে । 
৪ 


৬৬ উৎসব । 


রাবণ এই কারণে সীতার প্রতি ক্রোধ দমন করিয়া কৌণলে সীতাকে 
তল্পগতা করিতেই প্রয়াস পাইয়াছিল। 

ছরাত্মা রাবণ মায়া বিস্তার করিয়া রাঁম লক্ষণকে আশ্রম ছাঁড়াইয়া দূরে 
লইয়] গেল, এবং রক্ষকশূন্তা একাকিনী সীতাকে হরণ করিল। পথে জটায়ু 
বাধা দিলেন, রাবণ তাহার পক্ষচ্ছেদ করিয়া বিপদ হুইতে উত্বীর্ণ হইল। 
রাবণ রামগত প্রাণ! সীতাদদেবীর কেশে ধরিয়া, তাহার উরুদ্বয় হস্তে ফেলিয়। 
সীতাদেবীকে ক্রোড়দেশে আকর্ষণ করিয়া লইয়! চলিল। রাঁবণের ক্রোড়ে 
সীতা কতই ছটফট. করিতেছিলেন। দেবতাগণ সীতাদেবীর এই কেশাকর্ষণ 
ঘটন| দৃষ্টি করিয়।৷ কহিলেন “কার্য সিদ্ধ হইলশ৷ মতন্গ পর্বতের শিখর দেশে 
পঞ্চ বানরকে উপবেশন করিতে দেখিয়া মাহ রাম! হা লক্ষণ করিতে 
করিতে নিজের অঙ্গের অলঙ্কার আপন উত্তরীক্ন খণ্ডে বন্ধন করিয়। বানরগণের 
সম্মুখে ফেলিয়া! দিলেন। অভিপ্রায় এই যদি ঝ!মের সহিত ই'হাদের সাক্ষাৎ 
হয় তবে তিনি সংবাদ পাইবেন | রাবণ যখন সমুদ্র পার হইতেছিল তথন 
জটায়ুর ভ্রাতদ্পুত্র, সম্পাতি তনয় স্থপার্থ আকাশ হইতে নামিয়! সমুদ্রের উপরি 
ভাগে আহার অন্বেষণ করিতে ছিলেন | স্ুপার্খ রাবণ ও সীতাকে নখাগ্রে গ্রহণ 
করিয়া পিতার আহারের জন্ঠ লইয়! যাইবেন স্থির করিয়। রাবণকে আক্রমণ 
করিলেন। তিনি যদি জানিতেন ষে রাবণ তাহার পিতৃব্য জটাযুকে বধ করিয়! 
আসিয়াছে তাহ! হইলে ত কোন কথাই ছিলনা । তিনি কিন্ত তাহা জানিতেন 
না। জমুদ্রের উপরে এই প্রবলপরাক্রমশালী স্ুপার্খের ম্ছিত সংগ্রাম করিলে 
সীতাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবেন ন! গগানিয়া রাবণ করযোড়ে জীবন ভিক্ষা 
করিল, করিয়। এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইল। 

রাবণ এখন নিরাপদ । আত্ম পরিত্রাণের নিমিত্ত বিচেষ্টমানা সীভাকে 
আপনার সাক্ষ:ৎ মৃত্যযরূপে ক্রোড়ে ধারণ পূর্বক রাঁবণ লঙ্কা পুরীতে প্রবেশ 
করিল। রাঁক্ষন শো।কসমন্বিতা কুটিল।পার্গী সীতাকে একেবারে আপনার 
স্থঘর্ণ ভূষিত সুন্দর প্রাসাদের অন্তঃপুরে স্থাপন করিল । রাবণ ঘোর দশনা পিশাচী 
দিগকে আদেশ করিল_-কোন স্ত্রী বা পুরুষ আমার বিনান্ুমতিতে সীতাকে 
যেন দেখিতে না পায়। মুক্তা, মণি, সুবর্ণ, বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি যে যেবস্ত 
সীতা ইচ্ছ! করিবে আমি আজ্ঞ; করিতেছি তৎসমস্তই ইহাকে প্রদান করিবে। 
জ্ঞানবশতঃ ব। অজ্ঞান বশতঃ সীতাকে কে।ন প্রকার অপ্রিয় কথা বলিলে, 
তাহার জীবন আমার প্রিয় হইবে ন1| 


রাবণের অন্তঃপুরে বৈদেহী । ৬৭ 


অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়। রাবণ আটজন মাংস ভোজী মহাবীর রাক্ষসকে 
জনস্থানে প্রেরণ করিল--তাহার্দিগকে আজ্ঞা করিল তোমর! জনস্থানে অবস্থান 
করিয়া, রাম কখন কি করিবে সর্বদ] এবিষয়ের যথাযথ সংবাদ আমায় আনিয়। 
দিও। 

আর সীতা? কিরপে রামশূন্ত অতি কুৎসিত সঙ্গে বান করিতে লাগিলেন? 
হু। রাম রামেতি বিলপ্যমাঁনা। স্থিতা সীতা রাক্ষসবুন্দ মধ্যে” | হা রাম! 
রাম! সর্বদ| এই নাম জপই ছিল মায়ের সাধনা! আপনি আচরণ করিয়' 
দুঃসঙ্গপীড়িত নর নাদীকে জগন্ময়ী জগদথা এই শিক্ষাই দিয়া ছিলেন__তিনি 
ভিন্ন জীবকে শিখাইবে কে? 


হ্বিতীস্ত্র অন্যাম্ব। 
( লঙ্কায় ছুরি মিন্ত |) 
সোণার লঙ্ষায় আগু লাগিল। যে অবধি রাবণ সীতার কেশাকর্ষণ 
করিয়া লঙ্কায় মানিল সেই অবধি লঙ্কার বহু উতপাৎ আর্ত হইল। বহুলোকে 
রাঁবণকে উৎপাতের সংবাদ দিল, রাবণ স্বচক্ষেও নানা প্রকার উপদ্রব দেখিল। 
কিন্তু “আসন কালে ঘ:ট মানুষের বিপরাত বুদ্ধি” । অতি প্রতাপশালী দানব 
রাঙ্সেরও ইহা হয়। কিন্তু মোহে আচ্ছন হইয়! লোকে তাহা দেখিয়াও দেখে 
ন্া। 
বিভীষণ রাবণকে জাগ্রত করিবার জন্য বলিয়াছিপেন দেখুন যে কাল পর্যান্ত 
জ!নকী লঙ্কাপুরে গ্রবেশ করিয়াছেন তদবধি এখানে বহু ছুনিামন্ত দেখা যাই- 
তেছে। এখন অগ্িদেব মন্তরপূর্বক আহুতি প্রাপ্ত হইলেও উভার তেজ বাদ্ধিত 
হইতেছেনা। অধিক কি জলন কালে উনি ধুমময়, তদন্তর স্ৰুূলিঙ্গ বিশিষ্ঠ ও 
ধমপূর্ণ। রদ্ধনশাঁলা, হোমগৃহ ও ত্রন্স্থলী সরীস্থপ পরিপূর্ণ, হব্যে পিপীলিকার 
প্রুর্ভাব। গাভী দুগ্ধহীন, হস্তী মদত্রাব শন) অশ্থগণ নবগ্রামাভিলাধী হইয়াও 
দীন ভাবে হ্ষারব করিতেছে। খর, উষ্ট ও অশ্বতরগণ কণ্টকিত কলেবরে 
অশ্রবর্ষণ করিতেছে, তাহাদের এরূপ প্রকৃতি বিপর্ধ)য় দরাড়াইয়ছে যে চিকিৎসা 
করিলেও তাহারা পূর্বপ্রকূতি গ্রাপ্ত হইতেছে না। 
বালকের! একত্র দলবদ্ধ হইয়া, উপবিষ্ট থাকিয়1' নিয়ত রুক্ষস্বরে চীৎকার 
করিতেছে । গৃ্গণ তাপিতমনে প্রাসান্দীগ্রে বসিতেছে। প্রাতঃ'ও সন্ধ্যা- 


৬৮ উৎসব। 
কালে শিবাগণ অশিবরূপে ইতস্ততঃ চীৎকার করিতেছে | যুগ ও হিংঞ্র জন্তগণ 
নিয়তই পুরোদ্বারে বজ্রনির্ধোষবৎ শব্দ করিতেছে। 
মহাপ্রাজ্ঞ ম[ল্যবান রাক্ষল রাবণকে নান' প্রকার দুনি মিত্তের কথা বলিল। 
বলিল আমি দেখিতেছি গর্দিভগণ বিকট চীৎকার করিতেছে, অশ্ব গজ 
প্রভৃতি বাহন সকল বিকট রব করিতেছে । তাহাদের চক্ষুজলের বিরাম নাই। 
ভীষণাকার গোমাযুগণ 'আগ্তভ ভৈরব রব করিতেছে। কিন্নুরে, রাক্ষসে, মানুষে 
একত্র মিলিত হইতেছে । কাল প্রেরিত হইয়। পাঁও,বর্ণ রক্তপাদ বিহগ সকল 
সর্বত্র বিচরণ করিতেছে | কপোতগণ ভয় ভীত হইয়া সর্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। 
সারিকাগণ গৃহে আবদ্ধ থাকিয়! চিটাকৃটা শব্দ করিতেছে । অপরাপর পক্ষী 
ও মুগগণ হৃরধ্যাভিমুখে রোধন করিতেছে । পুরুষের মুর্ভি করাল, মুণ্ড বীভৎস 
ও বর্ণ কৃষ্ণ পিঙ্গল হইতেছে । কাল সকলের সমস্তই যেন গ্রাস করিতেছে। 
সাগরে সেতুবন্ধন হইয়া গেল-_রাম লক্ষ্মণ বানর দেনা লইয়া লঙ্কা অবরোধ 

করিলেন। ভগবান রামচন্দ্র নানাবিধ ছ্ুনি“মিন্ত দর্শন করিয়া] লক্মণকে বলিতে 
লাগিলেন, লক্ষ্মণ ! এক্ষণে আমি লোকক্ষয়কর ভয়াবহ ছুনিমিত্ত সকল দর্শন 
করিতেছি। চিহ্ন দেখিয়া বৌধ হইতেছে ভল্লক, বানর ও রাক্ষপগণের বিনাশ 
ঘটিবে। বায়ু প্রতিকুল ভাবে প্রবাহিত, পৃথিবী প্রকম্পিত ও পর্ববতীগ্র বিচলিত- 
প্রায় এবং ভূধরগণ পতিত হইতেছে । মেঘ সকল অগিম,্তি ধারণ করিয়াছে, 
লোক পরুষ ভাষ' প্রয়োগ করিতেছে । সন্ধ্যার মুর্তি রক্ত চন্দনের স্তায় হইতেছে । 
সুর্য হইতে অগ্নি উদগীর্ণ হইতেছে। ক্রু,র মুগপক্গী সকল দীনভাবে চীৎকার 
করিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে আদিত্যাঁভিমুখে উচ্চরব করিয়া লোকের অন্তরে 
ভয় উৎপাদন করিতেছে । রজনীতে চন্দ্র উঠিতেছেন না বলিয়া লোকে 
সম্তাপিত হইতেছে । চতুর্দিকে লৌকক্ষয়ের চিহ্ন দেখা যাইতেছে । নির্মল 
গূর্্য মণ্ডলে নীলবর্ণ সংলক্ষিত হইতেছে। উঠ্াঁর বহির্ভাগ লোহিতবর্ণ এবং তেজ 
উগ্রতর। প্রবল রজোরাশিতে অমাচ্ছন্ন হুইয়া তারক] মণ্ডল বিলুপ্ত প্রায়। 
কাক, শ্েন,গৃধগণ উপরি হইতে পতিত হইতেছে, শিবাি জত্তগণ ভয়াবহ 
অশুভ রব করিতেছে | এক কথায়_রাবণের হিতাকাজ্জী যাহার তাহার! 
সকলেই রাবণকে বলিলেন__ 

শৃণু রাজন্‌ বচো মেহদ্য শ্রত্ব। কুরু ষথেপ্সিতম্‌ ॥ 

যদ] প্রবিষ্ট নগরী জানকী রামলল্লভ]। 

ত্দাদি পূর্য্যাং দৃশ্তন্তে নিমিত্বীনি দশানন ॥ 


মববর্ষে সংসার যাঁত্রা। ৩৯ 


ঘোরাণি নাশহেতুনি তানি মে বদতঃ শৃণু। 
খরস্তশিত নির্ধোষা মেধ] অতিভয়ঙ্করাঃ ॥ 
শোণিতেনাভিবর্ষস্তি লঙ্কামুষ্ণণ সর্বদ1। 

রুদস্তি দেবলিঙ্গানি স্বিদ্যন্তি প্রচলস্তি চ॥ 
কালিকাঃ পাওুরৈর্”স্তৈঃ প্রহসন্ত্যগ্র 5: স্থিত | 
খরা গোঁষু প্রজায়ন্তে মুষকা৷ নকুটঃ সহ ॥ 
মার্জারেণ তু যৃধ্যন্তি পরগা গরুড়েন তু । 

করালে। বিকটে! মুণ্ডঃ পুরুষঃ কৃষ্ণ পিঙগলঃ ॥ 
কালে। গৃহাণি সর্বেষাং কালে কালে ত্ববেক্ষতে। 
এতান্তন্তানি দৃপ্তান্তে নিমিত্তান্থাদ্তবন্তি চ॥ 


নববর্ষে সংসারযাত্রা | 


সামান্ঠ সংসারনির্বাহে তুমি কত কি কর, কেমন হইয়া ঘাঁও কিন্তু 
ভগবান এই জগৎ সংস!র নির্ব্বাহ করেন কিরূপে ? সমস্ত পৃথিবীর মানুষ 
গুলিকে একবার কল্পনায় আনয়ন কর। সেখানে কি দেখিবে? কি অধিক 
দেখিবে? সাচার না খ্যতিচার? স্থখ না ছঃখ? ধর্মনা অধর্শ? পাপন 
পুণ্য ? স্থকম্ম না কুকর্ম? ব্যভিচাঁরই অধিক এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


তাই বলিতেছিলাম কিরূপভাঁবে আপনাকে প্রস্তুত করিতে পারিলে_ নর 
নারীর এই উলঙ্গিত ব্যভিচার প্রক্ুত সর্ধ প্রকার স্বেচ্ছাচার, এই গলাবাজী, 
এই হাহ] হুছু, এই মাতলামি, এই পাগলামি এই দুর্ধলের উপর সবলের 
অত্যাচার, এই সরলের উপর কুটিলের প্রতারণা। এই শুধু শুধু ভাবনা, এই 
শুধু শুধু ছুঃখ করা, এই শুধু শুধু মন লুকাইয়! মুখে আদর দেখান, এই কপট 
খাতির, আমার মতন কে আছে এই ডঙ্কানিনাদ, এই টাঁক1র গরমে ছট ফট 
করা_ধরাকে সরা বোধ করা, এই দৈহিক সৌন্দর্য্যের গরবে সকল বিষয়ে 
নাকসিটুকান-_-এই অজ্ঞান প্রভাবে কিছুই গ্রাহ্য না করা, এই কামের তাড়নায় 


৭৩ উত্সব। 


প্রেমের অভিনয় করা,এই ঘোর সংসারাসক্ত হইয়াও অনাসক্তের ঢং করা অজ্ঞানী 
হইয়াও জ্ঞানী সাজা, অসাধু হইয়াও সাধুর ভান করা, রাজ। না হইয়াও 
রাজার চাল ধরা,--এক কথায় কাম, ক্রোধ লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের 
ক্রীতদাস হইয়া! কোথাও খোল! ভাবে তাওব করা, কোথাও চাপ! দিয্! লোক 
প্রতারণা করিয়া আপন স্বার্থ সাধন করা_তাই বলিতেছিলাম কিরূপ ভাবে 
ংসারে থাকিলে এই সমস্ত দেখিয়াও ঠিক থাকা ষায়? ভগবান্‌ কিরূপে এই 
সমক্ত দেখিয়াও "পন ভবে আপনি থাকেন অথচ জগংশাপনও হয়? 
এই কথার আলোচনায় কথা উঠে ভগবান কিরূপ? শুনিয়াছি তিনি 
সর্বব্যাপী সর্ধদ্রষ্টা। আচ্ছাঁ-এই আকাশত সর্বব্যাপীর মত বোধ হয়। 
মনে করা হউক এই সর্বব্যাপী আকাশ জীবস্ত। ভগবান যদি জীবন্ত 
আকাশের মত হয়েন--যদি জীবন্ত “গগন সদৃশ” হয়েন তবে তাহাকে কত কি 
দেখিতে হয়? আকাশের তলে কত কি ঘটিতেছে? 
কত প্রকার চক্ষে ধূলা দেওয়! চলিতেছে, কত প্রকারে ছণাকিয়৷ ছানিয়া, 
আত্ম প্রতারণ। করিয়! অগ্তায়কে অধন্দকে বিকৃত যুক্তি দ্বারা মনে মনে ছার 
গ্রমাণ করিয়া, গছিতকে কর্তব্য করিয়া! লয় মানুষ পাপ করিতেছে । যে 
রকম্টী করিয়া মানুষ ব্যভিচার করে, ধর্মের দোহাই দিয়া গোপ্নে নিলল্জ 
ব্যবহার করে, অধর্ম্মে গ] ঢালিয়৷ দিয়া কত উলঙ্গ জঘন্ততা, পশুত্ব প্রেতত্ব মানুষ 
পবিত্র গৃহ মধ্যে এবং অপবিত্র কুৎসৎ স্থানে সর্বদ1 করিতেছে, গুধু ভারতে 
নহে সমস্ত জগতের নরনারী এই আকাশের তলে কি ন। করিতেছে আর 
আকাশের মত সীমাশুন্ত সর্বব্যাপী সর্কদ্রষ্টী ভগবান্‌ সেই সমন্তই দেখিতেছেন ? 
পশুকে পশুত্ব করিতে দেখিলে কেহ সত্য সত্য দ্বণা করে, কেহ ভীত 
হইয়া চক্ষু ফিরার, কেহ দ্বণার ভাব দেখায়, কিন্তু মানুষ গোপনে পশ্ত অপেক্ষা 
জঘন্য পশুত্ব করিয়। কেমন ভদ্র লৌকের মত জামাজোড় পরিধান কিয়! মুখে 
কশুই চরিত্রের কথা বলে, আপনাকে উদ্ধার করিতে সম্পূর্ণ চেষ্টাবর্জিত হইয়া 
অপরকে উদ্ধার করিবার জন্য বড় বড় তেজের বন্তৃত1 করে, স্ত্রীর নিকটে কতই 
আবার তাহারই জন্য গর্বা আক্ষালনের কথ। বলে। মানুষ কত কি করে আর 
ভগবান সব জানিয়া, সব দেখিয়া কিরূপ ভাবে থাকেন? 
ংসারের একটু গোলমাল ন্বামীর একটু বদচাল, পুত্র কন্যার একটু 
'নৈরাকার”, স্ত্রীর একটু মুর্খতার সবিলাপ অক্রঞ্জল, দাসদাসীর একটু 
অবাধ্যতা, নিতান্ত অধীনের একটু পান হুইতে চুন খল! দেখা-.এই 
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দেখিলে মানুষ রাগে দস্তে দত্ত লাগাইয়া, মাটাতে পা ছুড়িয়া, ভূমিতে 
ষষ্ঠির আঘাত করিয়, কতই না অসস্তোষ, বিরক্তি ক্রোধ প্রকাশ করে, তাই 
আবার কতই না যেখানে সেখানে বলিয়৷ বেড়ায়, আর ভগবাঁন্‌ জগতের অসাধু 
জনের ভিতর বাহিরের ব্রণান্বাদনে কখন গুড়ি স্থাড়, কখন চীৎকার আন্ষালন 


দেখিয়া কিরূপ আচরণ করেন ? 
পাঁপ করি? মানুষ ভগবানকে দোষ দেয়__তিনি পাপের স্থষ্টি করিলেন 


কেন? পাপ স্থষ্টি করিয়া পাপ করান *ত্বয়৷ হ্বধীকেশ হৃদি্িতেন বগা নিবু- 
ক্তোহস্মি তথ। করোমি”ইহার অর্থ ন৷ জানিয়! শাস্ত্রের বচন তুণির়া মানুষ নিজের 
পাপ সমর্থন করে। কিন্তু ভগবান্‌ কি পাপ স্থষ্টি করেন? বড়ই দরকারী এই 
কথা। কোথা হইতে পাপ আমিল? পাপ ছাড়াইবার জন্ত পাপ্রে উৎপস্ি 
আলোচন] করা, পাপের উৎপত্তির জন্ত দায়ী কে এই বিষয়ে একটু আলোচনা 


করা মন্দ কি? 
ভগবান্‌ মানুষকে সর্বশক্তি দিয়াছেন । আবার স্বাধীনতাও দিয়াছেন। 


স্বাধীনতা না দিলে মানুষ জড়ের মত এক পথেই চলিত। স্থষ্টির ও কোন 
প্রয়োজন থাকিত না। তিনি নিজে সর্বশক্তিমান সকলকে কৃষ্টি করিতে 
গেলে সকলে তাহারই মত হইয়া যাইত।| আপনার সহিত অপনার খেল হয় 
না-_এই জন্য স্ষ্টিও অনাবশ্যক। সৃষ্টি হওয়া কিস্তুমণির ঝলক হওয়ার মত 
স্বাভাবিক। তিনি আপনি স্বাধীন, তিনি আপনি সর্বশক্তিমান তীহার স্থষ্ট 
জীবকে-_ আদি স্থষ্ট মন্ুযাকে তিনি সর্ব শক্তি দিয়াছে ন__পর্ধ প্রকার স্বাধীনতা 


ও দিয়াছেন । 
মানুষ সমস্ত শক্তি পাইয়াছে--শাক্তর ব্যবহার বা নপব/বহার করিবার 


সামর্থ পাইয়াছে। ইহাই তাহার স্বাধীনতা । মানুষকে ভগবান জানায়! 
দিয়াছেন ধর্ম কি, অবর্থকি? পাঁপকি, পুণ্য কি? নায় কিঃ অন্যায় কি? 
স্বর কি কুকর্ম কি? মানুষ ইহাজানে_ নিতান্ত বিকৃতও যদি হইয়া যায় 
তথাপি মানুষ ইভা? জানিতে পারে। 

আর মানুষ ইহাও জানে যে পাপে ক্রেশ পুণ্যে স্থখ, ধন্মে সুখ অধর্মে হুঃখ, 
সদাচারে কল্যাণ পথে গতি, কর্দাচারে অকল্যাণ পথে পতন। মানুষ জানে 
যে শক্তি সে ভগবানের নিকট হইতে পাইয়াছে তাহার সংব্যবহার করিলে সে 
ভগবানের সমান হইতে পারে, গসৎন্যবহার করিলে সে শয়তান হইয়া যায়। 
ভাল হওয়৷ ব। মন্দ হওয়া, সদ্ব্যবহার করা বা অসৎ ব্যবহার করা_ইহা মন্ু- 
য্যের নিজের ইচ্ছাধীন-_-মান্ষের ইহাতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা মাছে। 
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ভগবান আপনি বলিয়াছেন “অপিচেৎ স্থুদ্বরাচারেো! ভঙগতে মামনন্ঠভাক্‌* 
অত্যন্ত ছুরাচারও তাহাকে অনন্তচিত্বে ভজন করিতে পারে। যদি না 
পারিত তবে তিনি বলিতেন ন1 *ছুরাচারও যদি আমাকে অনন্তচিত্ত হইয়া 
ভজন করে 1” মানুষের যে সর্ধশক্তি আছে ইহ1ও তাহার পরিচয়। 

সব জানিয়া শুনিয়াও মানুষ পাপ করে কেন? মানুষ বলে ভগবান্‌ পাপ 
স্থষ্টি করিয়াছেন তাই পাপ করি। যিনা করিতেন তবে করিতাম না-- 
ইহাতে আমাদের দোষ কি? 

এই বিচার কি ঠিক? ইহার আলোচন। করা নিতান্ত কর্তব্য। 

ভগবান্‌ পাঁপ স্থষ্টি করেন নাই। সেই নির্খল পরম পবিভ্র, পরম শীস্ত 
ভগবান্‌ হইতে পাপ সৃষ্টি হইতে পারে ন|। তাহার স্বভাব অলোচন1 করিলে 
মানুষ সহজেই বুঝিতে পারে যে সেই পুণ্যময় পরম সুন্দর ভগবানে কোথাও 
অপবিত্রত। নাই, কোথাও পাঁপ নাই। আলোকে অন্ধকার থাকিতে পারে 
না। আতপে ছায়া থাকে না। সেই পরম মনন্্‌স্বরূপ শ্রীভগবান হইতে 
নিরানন্দ, পাপ, অধর্ম, অকম্ম প্রস্তুত হইতে পারে না। 

তবে পাপ হ্ৃষ্টি কে করিল ইহাই প্রশ্ন। ইহার উত্তরে শাস্ত্র বলেন 
শাক্তর অপব্যবহার হইতে পাপ স্থষ্টি হইয়া যায়। জীব কিরূপে শক্তির 
অপব্যবহার করে? ব্যবহার বা অপব্যবহার কর! সম্বন্ধে জীব সম্পূর্ণ স্বাধীন। 
জীব সমস্তই জানে বা জানিতে পারে- জানিয়াঁও প্রথম গ্রথম কৌতুকবশে ক্রমে 
ক্রমে অভ্যানবশে শক্তির অপব্যবহার করিতে থাকে । প্রতি অপব্যবহ।রে সে 
প্রথম প্রথম ধরিতে পারে অন্তার ষে সে করিতেছে, জানিতে পারে যে একট 
তাহার ভাল হইতেছেনা, ইহাতে তাহার মন প্রসন্ন হইতেছেনা, ইহাতে তাহার 
আত্মগ্লানি আসিতেছে । কিন্তু মানুষ ইচ্ছ! করিয়া! ভগবানকে অবিশ্বাস করে | 
ভগবৎ-বিশ্বাপীকে তিনি সর্বদ। রক্ষা করেন .জানিয়াও সে ভগবানকে বিশ্বাস 
করে না__বিশ্বাস করে আপনর কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদিকে | 

কে না ভগবানের নিয়ম অস্তবে অনুভব করে-_-মস্তরে অনুভব করিতে 
পারে? কে নাজানে-কে না জানিতে পারে প্যতোধর্ম স্ততোজয়ঃ। কে 
না] জানে স্রল ব্যবহারের শেষ ফল উন্নতি, কে না জানে কপটতার শেষ ফল 
ধ্বংস? নিয়ম জানিয়া শুনিরাও যখন জীব অন্তায় করিতে উগ্ভত হয় তখন 

ভগবান অ.পনি অন্তরে উদ্দিত হইয়া, আপনি কৃপা করিয়া! জীবের হৃদয়ে 

কথা কহিয়! বলিয়! দেন, “দেখ অন্তায় করিও না”। জীব তাহার কথ! শুনিতে 
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পায়, তাহার বাক্যে অন্তরে ভয়ে কম্পিত হয় তথাপি মনকে চক্ষু ঠারিয়। পাপ 
করে। তিনি স্বাধীনতা দিয়ছেন, তিনি জীবকে সদাচার কদাচারের মধ্যে 
রাখিয়াছেন, ভাল মন্দ দেখাইয়] দ্িতেছেন, বলিয়। দ্রিতেছেন স্তায় কর আমার 
সমান হইবে, অন্তার কর নরকে যাইবে। সমস্তই বলিয়া! দিতেছেন কিন্তু 
জীবের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। তাই জীব ইচ্ছা করিয়া! তাহার 
ইঙ্গিত লঙ্ঘন করে, জানিয়া শুনিয়া পাপ করে, পাপ না করবার সমস্ত 
শক্তি থাকিতেও, সমস্ত উপায় থাকিতেও ইচ্ছা করিয়া! পাপ করে। 
ইভ] জীবের স্বাধীনতার অপব্যবহারের ফল। 

এই মুহূর্তে যে নিতান্ত পাপী সেও পাঁপত্যাগ করিতে পারে। পাপ- 
ত্যাগের জগ্ত তাহার সর্ব প্রকার ক্লেশ স্বীকার কর। অবশ্য কর্তবা | এই ক্লেশ 
টুকু স্বীকার করিলেই সেই চিরতরে কল্যাণ পথে চলিতে পারে, কল্যাণ পথে 
প্রতি পাদক্ষেপে সে ভগবৎসঙ্গ অনুভব করিয়া নিরন্তর নির্মল আনন্দ অনুভব 
করিতে পারে । যাহারা পথ ধরিয়াও স্থখ পায় না তাহাদের বু পাপ আছে, 
তাহাদের কেহব! বহুবিধ পাপ এখনও আচরণ করে, কেহ ব! পুর্বকৃত গুরুতর 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়। মন নির্মল করে না, কেহ ব1 অহঙ্কারবলে গুরুকেও 
ঘথার্থ গুরুত্বদিতে পারে না; কেহ বা গুরুর প্রদর্শিত পথে বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে পারে না_এই সমস্তই তাগদের সুখ ন! পাইবার কারণ। কেহ 
বা এমন হতভাগ্য ঘে গুরুদত্ত বসন্ত দ্বারা একটু বল লাভ করিয়াই আবার 
পূর্র্বকথ। বিস্মৃত হই! ভগবানের বাক্য অমান্ত করিতে ভয় করে না-_ভগবানকে 
ভাল বাসিতে প্রাণপণ করে না__তাই ইহাদের ছুঃখ দূর হয় না] 

জীব নিজ হৃদয়ে ভগবৎ বাক্য তুচ্ছীকৃত করিয়াও যখন নিতান্ত মন্দ 
হইয়! ষায়-__সম্পূর্ণ পশুর মত কামের দাস, লোভের দাস হইয়া পড়ে_-সদসদ্‌ 
বিচারহীন হইয়া--লোভের বশীভূত হইয়া_যষে দিকে লোভের বাতাস বয়, 
যেদ্দিকে স্বার্থের গন্ধ উঠে সেই দিকে নাসিক! বিস্তারিত করিতে কাঁরতে 
ছুটিতে থাকে , এরপ দাসভাবাপন্ন মান্যকেও সেই সুন্দর ভগবান্‌ পরিত্যাগ 
করেন না। 

বল হইতেছিল নিতান্ত অধম হইয়া গেলেও ভগবান জীবকে পরিত্যাগ 
করেন না। 

সত্যযুগকে যদি একটি মানুষ বলিয়া! আমর! কল্পনা! করি আর সত্যাযুগের 
মানুষের এই কলি পধ্যস্ত পরিবর্তন লক্ষ্য করি-্সত্যের সহিত ভ্রেতারঃ 


€ 
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দ্বাপরের এবং সর্ব শেষে সতাযুগের মানুষের সহিত এই কলি যৃগের মানুষের 
তুলনা করি তবে সেই সত্যযুগের মানুষই যে পরিবর্তিত হইয়া কলিযুগের 
মানুষ হইয়াছে ইহ]! ধারণাও যেন করা যায় না। শুধু ভারতে নহে 
পৃথিবীতে এখন কলিই প্রবল। সভ্য অসভ্য সকল জাঁতিই এখন কলির দাস। 
এই কালে সভ্য অদভ্য সকলেই অজ্ঞানের চেল1। 

বলিতেছিলাম কলির জীবকেও ভগবান ত্যাগ করেন না। কাহাকেও 
স্বামীহারা করিয়া, কাহাকেও পুত্রহারা করিয়া, কাহাকেও স্ত্রীপুত্রহার 
করিয়া, কাহাকেও সম্পত্তিহার করিয়া, কখন কোন দেশকে অন্নপীড়িত 
করিয়া, কখন কোন জাতিকে নানাপ্রকর রেশের অবস্থায় ফেলিয়া তিনি 
তাহার জীবকে স্মরণ করাইয়। দিয় থাকেন « আমার দিকে চাহিতে চাহিতে 
পুরুষার্থ কর-_-মামি ভিন্ন জীবের কোঁন গতি নাই-_-আমাকে অমান্য করিয়াই 
জীব সর্বপ্রকার দ্ুঃখ ভোগ করে»--জীব শারীরিক মানমিক বহুবিধ যাতন। 
ভোগ করিয়া, বড় কাতর হইয়া_ বড় নিপাশ্রয় হইয়া পরে তাহার দিকে 
ফিরিতে থাকে--পাপের তাড়না হইতে রক্ষা পাইয়! তাহার আজ্ঞ। পালন 
করিতে পুরুষার্থ করে-__ দুঃখে পড়িয়া দুঃখ হইতে ভগবৎ কৃপায় রক্ষা পাইয়! 
জীব ক্ষণকালের জন্য ভগবানের নিকটে কৃতজ্ঞ হয়_ক্ষণিকের তরে বিষয় 
বৈরাগ্য তাহাতে উদয় হয়--সেই শুভ মুহর্ভে ভীব ভগবানের জন্ত তপস্যা 
করিতে প্রস্তত হয়। ভগবানে নিকটে যাইবার জন্য উদ্যমই প্ররুত পুরুযার্থ। 
ভগবান্‌ আপনি বলিতেছেন “পৌরুষং নৃযু* এই পুরুষকারই পুরুষার্থ। নয 
সমস্ত চেষ্টাই উন্মত্ত চেষ্ট।। মছাভারতাদি শাস্ত্রে দেখা যায় দুঃখের অবস্থায় 
তপস্যাই কর্তব্য। ভারতের এই দুঃখের দিনে লোকে যাহ! করে করুক কিন্তু 
তাহার সঙ্গে তপস্যা আরম্ত করক। তপদ্যাশুন্ত হইয়া যাহাই করুক ন! 
কেন--তাহাই বহর মত ক্ষণিক আলো! দিয়া পরক্ষণে কষ চিহ্ন ও ছাট ভিন 
আর কিছুই অবশিষ্ট রাখিবে না! তপস্যাশূন্ত স্থখের ধন্্বও ভারতে উঠিগাছিল, 
ইহার পরিণাম এখনই আমর! দেখিতেছি কৃষ্ণচিহন আর ছাই। 

যখন তপস্যা! করিবার জন্ত ভগবান আদেশ করেন তগন জীবের বিশেষ 
দৃঢ়তা আঁবশ্তক, বিশেষ বৈর্ধ্য প্রয়োজন। পাপ করিয়! করিয়। জীব আপনার 
সমস্ত যন্ত্রগুলিকে দগ্ধ করিয়া! ফেপিয়াছে-_ 

জিহব| দগ্ধা পরানেন করো দগ্ধ প্রতিগ্রহাৎ। 
পরক্ত্রীবু মনে|দগ্ধং কথং সিদ্ধিব'রাননে ॥ 


নববর্ষে সংসারযাত্রা । ৪. আর 


পরের জন্ন খাইয়া! জিহবা] দগ্ধ হইয়াছে, এ দগ্ধ জিহবা! সহঙ্জে ভগবানের 
নাম গ্রহণ করিয়। রস পায় না! প্রতিগ্রহ করিতে করিতে হস্ত দগ্ধ হইয়াছে 
এ হস্ত ভগবৎ সেবার জন্ত ইচ্ছ। করিয়াও তাভার সেবার্থ বস্তুতে লোভ করিয়া 
গ্রতিগ্রহ করিয়া ফেলে--পরন্ত্রীতে আসক্ত হইয্1 মন দগ্ধ করিয়। ফেলিয়াছে, 
পরস্ত্রীর দিকে লালসা-কটাক্ষ পাতে চক্ষুও দগ্ধ হইয়াছে--এই মন, এই চক্ষু 
ভগবৎ ধ্যান করিতে বসিয়াও পরস্ত্রী ধ্যান করিয়া ফেলে-_পরস্ত্রী দর্শন করিয়। 
ফেলে__কোন কিছু কথ! শুনিয়াই-কোন কিছু শব্দ পাইয়াই পরক্ত্রী চিন্ত! 
করিয়া ফেলে। 

যদিও পাপীর এই সমস্ত বিপদ আছে তথাপি সে পুর্ব অবস্থ। স্মরণ রাখিগজ। 
যদ পুরুষার্থ প্রয়োগ করে তখন সে ভগবানের আহ্বান ভগবানের আশ্বাস 
শুনিতে পায়। এই কালে যদি সেই ব্যক্তি আপন পুরুষার্থ অপেক্ষ। পূর্বকৃত 
পাপের বল অধিক দেখে__-ভাঁল হইবার ইচ্ছ! জাগিয়াছে_-কিন্তু ভাল হইবার 
কার্ধ্য ক্িতে গেলে আলপ্য ও মনিচ্ছ। শারীরিক ব্যাৰি আসিয়। তাহাকে অগ্রবস্তী 
হইতে দিছেছে না--এই সময়ে তাগার উচিত প্রবল পুরুষার্থশীল, প্রবল 
ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন সাধুর আশ্রয় গ্রহণ ঝ্রা। 

বীজ মধ্যে বুক্ষ আছে । কিন্ত মৃন্তিকা জল ইত্যাদি সহকারী কারণ ন! 
জুটিলে বাঁ হইতে বৃক্ষ জন্মিবে কিরপে 2 সংসঙ্গ ও সংশীন্ত্ই পাপী জীবকে 
ভাল করিবার সহকারী কারণ। গুরুদত্ত বীজ যখন সহকারী কারণ পাইয়! 
অগ্ুরিত হইতে থাকে তখনই সে ষে কল্যাণপথে চলিতেছে প্রতিপাদক্ষেপে 
সে তাহ! অনুভব করিতে পারে । 

মন্দ অবস্থার হাত এডাইয়। জীণ তখন সাধক হইয়া যার। সংসাবের 
বহু ছুষ্ট পোকের সঙ্গে থাকিয়াও সে তখন কল্যাণ পথ ত্যাগ করেনা। সে 
ভগব!নের দিকে তাকাইয়। ধৈর্য ধরিতে শিক্ষা করে। ভগবান তাহার 
হঙ্ভাগা কুসন্তানদিগের কদাচার, অহংকার, দ্াস্তিকতা, লঙ্জাহীনতা 
উৎপীড়ন, পাশব ব্যবহার যেরূপ ভাবে দেখিয়া সময় অপেক্ষা করেন, সাধক 
ভগবানের এই স্বভাব আলোচনা করে--তাহার দিকে চাহিয়! চাহিয়া সে 
তখন সহিষুর হয়--সে তখন ধৈর্য্য ধরিতে শিক্ষা করে। মঙ্গলময় নারায়ণের 
স্বভাব আপোচনা ক্রয়া সে তখন তাহার মত আচরণ করিতে প্রাণপণ 
করে-_-সে ৬খন আপন হৃদয়ে ভগবানের কৃপা অনুভব কবে, আপন চরিস্রে 
ভগবানের বল প্রতাক্ষ করে। আর বাহিরের তাণ্ডবে .সে আত্মহার! হুয় 
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না। বাহিরের তাও্ব দেখিয়া! সে কখন আকাশের মত দ্েখিয়াই যায়_.কখন 
বা বিদ্যুৎ চম্কান মত নিজে ঠিক থাকিয়া লোকশিক্ষার জন্য তর্গন গর্জন 
করিয়া আপদ শাস্তি করে। কখন বা! অন্তরের কামনা-চণ্ডীর প্রচণ্ড উৎপাৎ 
দেখিয়। আকাশে মেঘের খেলার মত, ঝড়ের চীৎকারের মত সমস্ত সহ্য 
করিয়৷ যায়। 

আরকি বলিব তুমি প্রসন্ন হও। তোমার মধুর স্বভাব অন্থুকরণ করিয়া 
তোমার মধুর প্রকৃতি তন্থুসরণ করিয়া আমার মস্তকের জালা! একবার জুড়াই, 
তোমার চরণে শিরলুন করিয়া আমি জনমের তরে শান্ত হইয়। যাই। তুমি 
প্রসন্ন হও। আকাশের মত তোমায় দেখিয়া দেখিয়া আমি ভিতরে বাহিরে 
শান্ত হইয়! জীবস্ত গগন সদৃশ হইয়া যাই। 

এ শোন আবার কিসের ইঙ্গিত। একটি বালক অপূর্ব ভাষায়, অপূর্ব 
ভঙ্গিতে ছুটিয়া ছুটিয়া একটি গানের একটি মাত্র পদ পুনঃ পুনঃ অবৃ্ভি 
করিতেছে--নব একবারে শোনা যাইতেছে না-_-একবারে শোন। গেল “কুন 
দ্যাঁশে বা যাবরে”-- আবার গাহিতেছে “এ হুণান ছাওয়াল নিয়ে আমি কুন 
দ্যাশে বা যারে 1৮ (কোন দেশে ব্লাযাবরে, এ হেন ছেলে নিয়ে আমি 
কোন দেশে বা যাবরে ) কি জানি ইহ] কিসের ইনিত। সত্যই মানুষের এই 
অকর্ম-প্রস্থত চিত্ত-বাঁলক নিতান্ত শিশু অবস্থায় বড় নিরাশ্রয়-_-আর একটু বড় 
হইলে নিতান্ত ছুরস্ত। যাহার সাধক তীহারাঁও বলিয়া থাকেন, “কোন 
দেশে বা যাবরে।” কেহব। এই বালককে ক্ষণিক নিবৃত্তি করিয়া মনে করেন 
আমার সব হইয়াছে, মনের ক্ষণিক নিবৃত্তিতে ডগমগ হওয়! কিছুই নয়। 
এই কি ইঙ্গিত? হইতেও পারে। ৃ্‌ 

এই প্রবন্ধের উপসংহারে আমর! একটি অবশ্যকীয় কথার অলোচন৷ 
করিব। কথাটি এই £- 

বিনা তপস্যায় কখন ছুঃখ দূর হইবে না। অভ্যাসই ভপস্যার প্রাণ। 
যতক্ষণ না ভিতরে ভগবানকে বলাইতে পারা যায়--যতক্ষণ না সকল অবস্থাতে 
অন্তরে ভগবৎ স্মরণ অভ্যাপ হইয়া যায়, যতক্ষণ ন! চক্ষু, কুটস্থ-বিহারী বা হৃদয়- 
বিহারী বা মণিপুর-বিহারী অথব। সহশ্রার লীলাকারী পরম পুরুষের দিকে নিরস্তর 
চাহিতে অভ্যস্ত হয় ততক্ষণ পর্থ্যস্ত কোন প্রকারে শাস্তি পাওয়া! যাইবে না। 
এই অভ্যাসই তপস্যা । বশিষ্ঠদেব বলেন পরাগন্ধেষক্ষয় ব্যতীত যে তপস্য। তাহ' 
অজ্ঞান ও দুঃখের আশ্রয়” আর “আপনার তস্তরস্থ দেবতাকে সর্ব বস্তুতে 
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দেখার অভ্যাম না হওয়া পধ্যস্ত রাগছেষক্ষয়েরও অন্য উপায় নাই | সেই 
জন্যই আপন প্রিয় বস্তকে অন্তরে, হুধ্যে, অশ্লিতে, চন্দ্রে১ আকাশে, নক্ষত্রে 
সমুদ্রে, নদীতে, পুশ্পে, গীতেঃ পুস্তকে, কুমারীতে সমস্ত প্রধান প্রধান বস্বতে 
ধ্যান করিবার ব্যবস্থা । গৃহস্থাশ্রমে যে সাধনার আরম্ত, সন্্যাসাশ্রমে সেই 
সাধনার শেষ । গৃহস্থাশ্রমে সর্ব কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করির। সর্বদ1 ঈশ্বর স্মরণ; 
সন্ন্যাস আশ্রমে সকলই ব্রহ্ম” ইত্যকার ধারণাই ব্রঙ্গার্পণ। ইহার বৈপরীত্য 
ফলও বিপরীত। গন্তব্য স্থানে গিয় সংসার কর! ন) কর! উভয়ই সমান। 


/ভার্গব শিবরাম কিন্কর যোগত্রয়ানন্দ 
স্বামীর জীবনী | 


ব্রাক্মণের দুইটি নাম বেদসন্মত; ন।মতত্ব। 


জিঃ রমা সন্নযাসীরা যে জন্ত নাম পরিবর্তন করেন, তাহা বুঝিয়াছি, 
এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, আপনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া নাম পরিবর্তন 
করিয়াছেন কেন? 


বক্তা বাহিরে সন্যাসীর বেশধারী না হইলেও, ব্রাহ্মণের জন্মকালে 
মাতা পিতা যে নাম রাখেন, সেই নাম থাকিলেও, দীক্ষিত হইবার পরে গুরু 
(উপাধ্যায় বা আচাধ্য ) হইতে প্রাপ্ত অগ্র্যাদি ( অগ্নি, জাতবেদা প্রভৃতি) 
পরমাআ্ীর বাচক কোন নামের ব্যবহার করিবার বিধি আছে। কৃষ্তযভুর্বেেদ- 
সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে 'জাতবে?” “অগ্নি” ইত্যাদি পরমাত্মার নাম ধারণ 
করিলে, জীবাত্মীকে পরমাত্মার সহিত একীভূত করিতে পরিলে, আর কোন 
ভয় থাকে না, আর এই ভবসাগরে আসিতে হয় না । আমি ভবভীত, তাই 
বেদ-শাস্ত্রেরে এবং আমার নিত) পিতৃদেবের আদেশানুসারে দীক্ষার পর 


৭৮ উতুসব | 


ভবভয়নিবারণ, গুরুদেব্প্রাপ্ত “ভার্গব শিবরামকিন্করঃ এই নামের ব্যবহার 
করিয়া থাকি । অহরহ এই নামের অর্থ চিন্তা করিয়া! থাকি ।* 

জিঃ রমা_দাদ]! ত্রাঙ্ণদিগের কি, এখন মাত। পিতার দেওয়! এবং 
দীক্ষার পর উপাধ্যাক্স বা গুরু হইতে প্রাপ্ত এই ্িবিধ নাম হইয়া থাকে? 
দীক্ষিত হইবার পর আবার যে নামকরণ হয়, তাহার কারণ কি? 

বক্তা নামতত্ব তথ্যবহুল, ছুরবগাহ ; অন্ন কথায় নামতত্বের সমীচীন 
ব্যাখ্যা অসম্ভব । নামই রূপ গ্রহণ করে, এবং রূপ নামভাবে অবস্থান করিয়া 
থাকে (প্নামেদং রূপত্বেন বৃত্তরূপং রূপং চেং নামভাবেন তন্থে।”-- 
বাক্যপদীয়টাকাধৃতশ্রুতি )। পুজ্যপাদ ভর্তৃছরি বলিয়াছেন, ঘাদৃশ 
রূপাভিব্যক্তিতে যাদৃশ সাধনের প্রয়োজন, যে ভাবমিদ্ধির জন্ত যেরূপ 
পুর্ববাপরীভূতাঁবয়ব পরিস্পন্দনের ( ৮11)7007500961018) মেলন--পংঘাত 
(4১816960হ,) আবশ্যক, তাহা নিয়ত স্থির আছে (*নি্তং সাধনে 
সাধ্যং ক্রিয়া নিয়তসাধন। সন্িধানমাত্রেণ নিয়মঃ সন প্রকাশতে |” 
বাক্যপদীয় )। ভর্তৃহরিদেবের এই কথ প্ররুত তত্বঞ্িজ্ঞানুর অ.নন্দপ্রদ 
হইবে, অত্যন্ত সারগর্ভরূপে প্রতীয়মান হইবে। শব্ষ বা বেদ হইতে 
বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, এই পরমসত্যের রূপ যথার্থভাবে দেখিতে হইলে, 
ভতৃহরির উক্ত উপদেশের তাৎপর্ধ্য পরিগ্রহ করিতেই হইবে। এঁতরেয় 
আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে» বিশেষ, বিশেষ নামসকল মুলরজ্ভ সপ্বন্ধ পৃথক 
পৃথক বন্ধন হেতু শাখারজ্জুস্থানীয় একটি বিশেষ নাম বা শব্ধ 
যথাবিধি উচ্চারিত সম্যগরূপে জ্ঞাত হইলে পরিশেষে শব্দসামান্ত ব| 
পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, বুঝিতে পার! যায়, সাধুখব্বমাত্রেই স্বরূপতঃ 
্রহ্মবাঁটী, সকল ভাববিকারই শব্বব্রন্ষ, বিশ্বপ্রাণ বেদে হইতে আগ্ভিতি। “শব্ধ 
কাহাকে বলে ষথার্থভাবে তাহ! হৃদয়ঙ্গম হইলে, এই বেদৌপদেশের মূল্য কত, 
তাহ! উপলব্ধি হইবে। স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব বিএেষ বিশেব নামরজ্জু ছারা 
বন্ধ, অন্ভধেয়রূপ (যাহ! নামদ্ব।রা অভিহিত--উক্ত হয়) জগং অভিধায়ক 


*. “মম নাম প্রথমং জাহবেদঃ পিতা মাতা চ দধতুর্ণদণ্রো। তং বিভূহি 
পুনরামদৈতোন্তবাহং নাম বিভরাণ্যগ্নে। মম নাম তব চ ঙ্গাতবের বাসসে। 
ইব বিবমাণো যে চরাবঃ ॥*-- তৈত্তিরীয় সংহিতা । 

দত্রাঙ্মণস্য নামদ্রয়ং বিদ্যতে দেবদত্ঘজ্ঞদত্তাদিকমেকং উপাঁধ্যায় 
দীক্ষিতাদিকমপরং | অতএব শ্রুয়তে তল্মাদ্ধিনীম! ব্রাক্গণৌহধুক ইতি ।”-- 


তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্য। 


শি শাস্স শিট তি শ ০. দিন র 
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(ব চক) ন।মসমূহে ব্যবস্থিত আছে । যথাবিধি স্বাধ্যায় (মন্ত্র জপ, বেদপঠ ) 
করিলে, ইষ্টদেবের, খষি ও সিদ্ধ পুরুষ'দগের দর্শনলাভ হয় কেন, যাহ! বলিলাম, 
তাহ? হইতে তোমরা তাহ বুঝিবার ত্র পাইবে | “নাম” সামান্ত ও বিশেষ এই 
দ্বিবিধ। সামান্ত নাম সামান্য ভাবের এবং বিশেষ, বিশেষ নাম বিশেষঃ বিশেষ 
ভাবের বাচক। !য কোন বিশেষ নাম হোক তাহ] সামান্ত ন'মের সহিত 
মুলতঃ সম্বন্ধ । বিশেষ ধিশেষ ভাবসমুহের মধ্যে সাম'ম্থভাপের আবিষ্কার 
হইতে বিজ্ঞানের উদয় হইয়াথাকে | যদ্দীর! জ্ঞান বিজ্ঞ/ন লাভ হয়, যদ্দার] 
পাপরাশি ক্ষীণ হয়। তাহার নাম 'দীক্ষা। ভতএব বলা যাইতে পারে, 
যথার্থভাবে দীক্ষিত হইলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবির্।ব ও পাপরাশির ক্ষয় হইয়। 
থাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদয় ও পাপরাশির ক্ষয় হছইপে যে উৎকুষ্টতর জন্ম 
হয়, তাহা! বল! বাহুল্য । যে জন্মেজ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ হয়, ঘে জন্মে জীব 
পরমাত্মার সহিত একীভূত হয়, সে জন্মে যে পূর্বনামের, পুর্বরূপের পরিবর্তন 
হইবে, তাহ কি ছুর্ববোধ্য % প্রকৃতদীক্ষ1 দিলে, আন্তর ও বাহা রূপের পরিবর্তন 
হইবেই। দীক্ষার পর নামপরিবর্তন প্রাকৃতিক । 

জিঃ নন্দ--বাব।! আপনি দীক্ষিত হইবার পর কভার্গব শিবরামকিস্কর” 
গুরু বা নিত্যপিতৃদত্ত এই নামের ব্যবছাঁর কণ্নে বলিয়', ধাহারা আপনাকে 
উপহাস করিয়াছেন, আপনার নিন্দা করিয়াছেন, তাহারা (বুদ্ধিপূর্বক না 
করিলেও ) আমাদের যে কত উপকার করিয়াছেন, এখন তাহ! অনুভব 
করিতে পারিতেছি । যে সকল অমুতময় উপদেশ শুনিতেছি, আপনার 
নাম পরিব্্ভনের উদ্দেশ্য সাধু নহে, যাহার! এইরূপ কথা বলিয়াছেন, 
আপনাকে উপহাস করিয়াছেন, তাহার! যদি তাহ] না করিতেন, তাহা হইলে, 
আমাদের হয়ত এই সকল উপাদেয় কথ শুনিবার শীপ্ব অবসর আসিতন1। 
অতএব অহিতকরও হিতকর হয়, মন্দ হইতেও যে ভাল ফল পাঁওয়৷ যায়, তাহ! 
বিশ্বাস করিতে হইবে। 

বক্তা__দীক্ষিত হইবার পরে ষে কারণে নামের পরিবর্তন করা হয়। বিশেষ- 
ভাববাচক নাম ত্যাগপুর্বক সামান্ত ভাববাচক নামের ব্যবহার করা হয়, তাহা 
বোধ হয় এখন তোমরা বুঝিতে পারিবে । এখন প্রায়ই যথার্থ দীক্ষা 
হয় না, অতএব এখন নামপরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ না হওয়া বিন্ময়াবহ 
নহে। 


তরী শ্বীহংস মহীরাজের কাহিনী । 


একদিন আমর! কৈলান পাহাড়ে উপস্থিত হইয় সাঁধুবাবার নিকট বসিয়া 
একটী তাহার কাহিনী গশুনিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করায় তিনি এই গন্পটী আমাদের 
বলিয়াছিলেন £-_. 

একস্থানে মণিরাম নামক এক শেঠ বাদ করিতে । একদা তিনি তাার 
বিবেক নামক কর্মচারীকে আহ্বান করিয়। একটা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। 
তিনি বিবেককে প্রশ্ন করিলেন__“কিসের বাণিজ্য করিলে লাভবান হওয়] 
যায়?” বিবেক পরামর্শ দিলেন যে “আপনি কস্তরী, কেশর ও চন্দনের 
ব্যবসা! করুন তাহা হইলে খুব লাভবান হইবেন। এ দ্রব্যগুলি অতি মূল্যবান 
এবং প্রায় সকল ব্যক্তিরই আদরণীয়। পরামর্শ শুনিয়া মনিরাম শেঠ খুব 
সন্তষ্ট হইলেন। তিনি সর্বস্ব ব্যয় করিয়। ষে স্থানে এ সকল সামগ্রী স্থলভে 
পাওয়া যায় সেখানে গিয়। সামগ্রীগুলি ক্রয় করতঃ তাহার জাহাঞ্জ পরিপূর্ণ করি- 
লেন। তাহার উদ্দেশ্য এ মুল্যবান বস্তগুলি দেশে আনিবেন। কিন্ত পাঁচজন ঠগ 
সে সংবাদ অবগত হইয়া! উহ1 অপহরণ করিবার নিমিত্ত একটা চক্রান্ত করিল। 
তাহার! সাধুর মত বেশ ধারণ পূর্বক চতুর্দিকে ধুনি প্রজ্জলিত করিয়৷ পথিমধো 
বসিয়া রহিল । উহার সব সময় গঞ্জিক1 সেবন করিতে লাগিল এবং যে ব্যক্তি 
সাধু দর্শনাকজ্বাঁয় উহাদের নিকট আসিতে লাগিল তাহাদের ও আগ্রহ সহক!রে 
গঞ্জিকা সেবন করাইতে লাগিল। তাগাতে উহাদের নাম আরও বেশী 
চারিদিকে ছড়াইয়! পড়িতে লাগিল। শেঠের জাহাজ গুলি আসিয়! যখন সেই 
দেশের বন্দরে উপনীত হইল তথন সাধুবেশধারী পঞ্চ ঠগের খ্যাতিতে চতুন্দিক 
পূর্ণ হইয়া! উঠিগ্লাছে । মনিরাম শেঠ উহাদের সুখ্যাতি শুনিয়। সাধু দর্শন মানসে 
রওন! হইলেন । সাধূগণকে উপহার দিবার জন্ত তিনি কয়েক ভরি কন্তরী, 
কেশর ও চন্দন সঙ্গে লইলেন। এঁ স্থানে উপস্থিত হইয়া মনিরাম শেঠ সেই 
মূল্যবান সামগ্রীগুলি তাহাদের সম্বুখে স্থাপন করতঃ সাধুজ্ঞানে পাঁচজনকে 
প্রণাম করিলেন | কিন্তু হারা তৎক্ষণাৎ সম্বুখস্থ অগ্নিতে উহ! নিক্ষেপ করি 
পরমানন্দে পূর্ববৎ গঞ্জিক সেবনে নিযুক্ত রহিল। তদ্দর্শনে মনির।ম শেঠ 
অত্যন্ত ছুঃখিত হইলেন। 


€( ১০৩ ) 


আশ! পিশাচিকা ম।নুষের মনকে যেরূপ দুষিত করে, অব্দলেখ! অর্থাৎ 
মেঘরাজি চন্দ্রকে, কম্জ্বল স্ধধবলিত গুহভিন্তিকেও সেরূপ দূষিত 
করেনা । চিত্তবুক্ষ আশাশাখাদ্বার৷ দিগন্ত আচ্ছাদিত করে। শাখাচ্ছিন্ 
কর, চিত্ত মহাদ্রম আপনার স্বরূপত্ব (ব্রঙ্গত্ব ) প্রাপ্ত হইবে। চিন্তের 
তৃষ্গ মহাশাখা চেন করিলে, চিত্ত স্থাণুন্র প্রাপ্ত হইলে চিত্ত একরূপে 
থাকিয়া যে ধৈর্ধ্য লাভ করিবে তাহা শতশাখ। বিস্তার করিবে । ধৈর্য্য 
অনস্তমিত হইলে-_বৈরাগ্য, জিতেন্দিয়স্থ, দ্বন্দ সহিষু্জতাদি চিন্তে বিরাজ 
করিবে-তথন চিন্তক্ষয় হইয়া যাইবে-_ তখন চিন্ত সেই পদ প্রাপ্ত হয় 
যাহার আর নাশ নাই। এই সমস্ত আশ] নান্দী চিন্তবুত্তিকে যদ্দি তুমি 
অঙ্কুরিত হইতে না দাও--তাহ! হইলে জন্মা্দি ভয় আর তৌমার নাই 
জানিও। 


চিন্তং বৃত্তি বিহীনং তে যদ। যাতমটিভুতাম্‌ | 
তদা মোক্ষময়ীমন্তঃ সন্তামাপ্পোধষি তাং ততাম্‌ ॥ ২৬ 


যখন তোমার চিত বুত্তিবিহীন হইয়া অচিন্ততা প্রাপ্ত হইবে তখনই 

তুমি পরিপূর্ণ অন্তঃসন্ত। প্রাপ্ত হইবে-- এই পুর্ণ অন্তঃসন্তাই মোক্ষময়ী | 
বুঝিতেছ চিন্তকে বুক্তিশূন্য কর। বৃন্তিই হইতেছে চিত্তের উপজীবিকা। 
চিন্তের সম্মুখে যখন যাহা আসিবে চিন্ত তখনই তদাকার কারিত হইয়া 
যায়--ইহাই চিত্তের বৃন্তি। চিন্ত যখন আর কোন আকারে আকারিত 
হইতে পায়না তখন ইহা আত্মার দিকে ফিরিয়া চায় আর এই পরিপূর্ণ 
আনন্দ ও জ্বান স্বরূপে আপনাঁকে বিসর্জন দিয়া মুক্ত হইয়া যায়। 
চিন্তে একট! কৌশিকপক্ষী প্রবিষ্ট হইয়াছে । জ্যোতিষশাস্ত্র বলিতেছেন 
যদি কাহারও গুহে উলুকী অর্থাৎ পেচকী প্রবিষ্ট হয় তখন মৃত্যু দারি- 
দ্রাদি উপপ্লব বা অমঙ্গল ঘটে। এই উলুকী যদিনিরন্তর চিন্ত কোটরে 
প্রবিষ্ট হইয়। সর্বব ব্যবহারে ইহাকে চঞ্চল করিয়া স্থিতিলাভ করে তখন 
যে সর্বপ্রকার অমঙ্গল ঘটিবে ইহাতে আর বলিবার কথা কি আছে? 

চিন্তনং বৃত্তিরিত্যুক্তং বর্তুতে চিন্তমাশয় ৷ 

চিত্তবৃত্তিমতে৷ হ্যাশ।ং ত্ক্ত। নিশ্চিত্ততাং ব্রজ ॥ ২৮ 


( ১০৪ ) 


চিন্ত। করাটাই চিত্তের বৃন্তি। চিন্ত। ব্যাপারে চিন্ন আশার সহিত 
প্রকাশ পায়। চিত্তে বিষর চিন্তা দেখিলে বুঝিবে আশা চিন্তকে 
আক্রমণ করিয়াছে। অতএব আশারূপিণী চিত্ববৃত্তি ত্যাগ কর। 
কোন কিছুর আশা রাখিওন তবেই চিত্ত শূন্য হইয়! পরিপূর্ণ আত্মানন্দ 
স্বরূপে থাকিতে পারিবে। 


যো ষয়া বরঁতে বৃত্ত স তয়ৈব বিনা ক্ষয়ী। 
অতশ্চিত্তৌপশান্ত্য্থং তদ্ব তং প্রক্ষয়ং নয় ॥ ২৯ 
যে যে বৃন্তিতে জীবিত থাকে, তাহার সেই উপজীবিকা। বুন্তি বা 
উপজীবিকা বিনষ্ট হইলেই চিত্ত ক্ষয় হইয়া যাইবে । অতএব যদি 
চিত্তের উপশম ইচ্ছাকর তবে চিত্তের বৃত্তি সমুদায়কে ক্ষয় কর। 
প্রশমিত সকলৈষণো মহাত্মন 
ভব ভববন্ধমপাস্য যুক্তচিত্তঃ | 
মনসি নিগড়রজ্জবঃ কদাশাঃ 
পরিগলিতাস্থ চ তাস্থু কো ন মুক্তঃ ॥ ৩০ 
হে মহাত্মন্‌ তুমি প্ুত্রেষণা, বিত্বৈষণা এবং লোকৈষণা ইত্যাদি সকল 
কামনা প্রশমিত কর, করিয়া সংসারে বদ্ধ করে যে আশা তাহা ত্যাগ 
কর, করিয়া মুক্ত চিত্ত হও-_জীবন্মুক্ত হও। যেহেতু কুৎসিতা আশ! 
মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিলে সেই আশাই আত্মাকে বন্ধন রঙ্ভু দ্বারা 
বন্ধকরে। মন হইতে সকল চিন্তা, সকল আশা পরিগলিত করিলে 
কে ন৷ মুক্ত হয়? 


উপশম ২২ সর্গঃ। 
বলি-আখ্যান। 


বশিষ্ঠ__হে রঘুবংশ পুর্ণচন্দ্র! বাসনাত্যাগ-তৃষ্ণাত্যাগ-আশাত্যাগ- 
ইত্যাদি মোক্ষোপায় তোমাকে বলিলাম ! অথব| ত্রমি বলিব 
অকন্মাৎ বিচারোদয়ে নিন্মল জ্ঞান লাভ কর। 
. রাম-হে ভগবন্বহে সর্ববধর্্নজ্ঞ! র্শুপ্রসাদে শামার হৃদয় 
প্রাপ্তব্য সমস্তই পাইয়াছে, অমল পদে হৃদয় বিশ্রাম করিতেছে। 
শরতের মেঘশুল্য আকাশের ম্যায় আমার চিত্তের তৃষ অন্ধকার দুর 
ইইয়াছে। আমার আর কোন প্রকার বিষয় তৃধশ নাই, তজ্জন্য 
চিন্তে আর কোন চিন্তা উঠেনা। আমি এখন সায়ংকালীন অমতে 
বা জোতন্নার আপুরিত পুর্ণচন্দ্রের ন্যায় স্বস্থ, স্থশীতল, কাঁন্তিসম্পন হইয়া 
ভিতরে পরমানন্দে অবস্থান করিতেছি । হে গ্ুরো! অংপনি আমার 
অশেষ সংশয় রূপ মেঘপটলের শর সময়। কিন্তু “কথাপীযুষমাস্থাদ্য 
তৃষা মেইতীব বদ্ধতে” আপনার কথামত আম্বাদনে আমার তৃষ্ 
অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে “তৃপ্তিমেষাং ন গচ্ছামি বচসা" বদতস্তব” 
বদতত্তব এষাং বচসাং শ্রবণবিষয়ে তৃপ্তিং অলং বুদ্ধিং ন গচ্ছামি” 
_--আপনাঁর বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তির শেষ হইতেছে না। 
বলির বিগ্হান প্র।প্তির প্রণালী_-আমার পুনরায় বোধবুদ্ধির জন্য বলুন। 
হে বিভো! প্রণতশিষ্কে উপদেশ করিতে সাধুগণ ক্লেশ বোধ 
করেন না। 

বশিষ্ঠ-_রাঘব শ্রবণ কর - বলির উত্তম বৃত্তান্ত আমি বলিতেছি। 
বিচার পুর্ববক এই তত্ব অবধারণে তে।মার শাশ্বত আত্মস্বরূপের বোধ 
স্থায়ী হইবে। | 

এই ব্রন্মাণ্ডের কোন এক দিকে ভূমির অধোভাগে পাতাল লোক । 
এঁ পাতাল লোকের কোন এক দেশ ক্ষীরোদ সমুদ্র জাতা অযৃতরসে 
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লিপ্তাঙ্গার ন্যায় শোভমান! দানব কন্তা! পুর্ণ । লোলজিহব সহত্রশত মস্তক 
নাগগণ জিহ্বাদ্বারা উদ্দামরবে কোন স্থানকে পুর্ণ করিয়৷ রহিয়াছে। 
কোথাও বা চলন্ত স্থমেরুতল্য বৃহদাকার দানবগণ অবস্থান করিতেছে__ 
কোথাও বা দিগহস্তিগণ স্তরে, গৃহচ্ছদ ধারণের ন্ায় পৃথিবী ধারণ করিয়া 
গর্জন করিতেছে, পাতাল লোকের কোন স্থানে নারকী জীব স্বকৃত 
কণ্্ন ফলের দুর্গন্ধ ছড়াইতেছে, আর নরকের কট কটাশব্দ শ্রবণে প্রাণিগণ 
ভয়ে আকুল হইতেছে । কোথাঁও ভূতল হইতে অধঃস্তন সপ্ততল পর্যন্ত 
স্থমেরু প্রভৃতি মহাগিরির পাদ সমূহ পরিব্যাপ্ত, কোথাও বা ত্রেলোক্য 
বন্দিত কপিল দেবের পবিক্রস্থান। কোথাও বা অস্থর রমণী পরিপুজিত 
পুরাণ প্রসিদ্ধ ন্বর্ণলিঙ্গ হাটকেশ মহাদেব বিরীজ করিতেছেন। 


বিরোচন পুত্র দানবরাজ বলি এই প্রদেশের রাজা। দেবরাজ 
ইন্দ্র পর্যন্ত যে বলি রাজার পাদ সংবাহন প্রীর্থন৷ করিতেন, সর্ববজীবের 
রক্ষা কর্তা ভগবান শ্রীহরি যে বলিরাজাকে রক্ষা করিতেন_যে 
বলিরাজার নাম শ্রণণে ভ্রিভূবন কম্পিত হঈটত--সে বলিরাজ! দশ কোটি 
বসর পাতাল লোক শাসন করেন। ব্ভুষুগপর্য্যন্ত ভ্রেলোকা ভোগ 
করিয়া বলিরাজার সহসা ভোগপ্রক্তি জন্মিল। 


অজঅমতিভুক্তেযু ত্রেলোক্যো দার বৃত্তিষু। 
ভোগেঘভজদুদ্ধেগং বলিদ্দানৰ নায়কঃ ॥ ২৬ 


রাম! এই অতি উৎকৃষ্ট অধ্যত্বশাস্্র যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে 
আমার প্রধান উপদেশ হইতেছে এই যে, যে ব্যক্তি বৈরাগ্য জাগাইয়া 
--(ৈরাগ্যের নিতা অভ্যাসকে দৃঢ় ভাবে অবলম্বন না করে সে ব্যক্তি 
কন্মী বা যোগী বা ভক্ত বাজ্ঞানী কোন পথেই স্থির থাকিতে পারিবে 
ন। অর্থাৎ বাহার বৈরাগ্য ন।ই তাহার ধর্মে বা ঈশ্বরে অনুরাগই হইতে 
পারে না_আর সে ব্ক্তি ধর্োপদেশ শুনিবর যোগ্যপাত্র নহে। 
শাস্ত্রে যেখানে যাহাকে ভক্তি জ্ঞানাদির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে 
নেখানে সেই সেই ব্যক্তির বৈরাগ্য প্রথম আসিয়াছিল -_-তশুপরে 
উপদেশ। গীতা শাস্ত্রে অচ্ছুনের বৈরাগ্য হইয়াছিল, চণ্ীশান্ত্রে স্থরণ 
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রাজা ও সমাধি বৈশ্যের বৈরাগ্য প্রথম অ।সিয়াছিল, ভাগবতে রাজ 
পরীক্ষিতের বৈরাগ্য আর এই যোগবিশিষ্ঠে রাম! তোমার বৈরাগ্য 
-_এই বৈবাগ্য অবলশ্ষনে কর্ন) যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের উপদেশ। 
উপশম প্রকারণে জনক রাজার বৈরাগ্য কিরূপে জন্মিল লক্ষ্য কর 
কিরূপেই বা জনকরাজ! কতদিন ধরিয়া! বৈরাগ্য অভ্যাস করিলেন তাহা 
লঙ্গ্য কর--তণ্পরে এই বঝলিরাজার যে ভাবে বৈরাগ্য আঁসিল-- 
লোকে সেইরূপে নিত্য বৈরাগ্য অভ্যাস করুক-_অ।র দেখুক তাহাদের 
চিত্তশুন্ধি হয় কিনা_-তাহার। আপন আনন্দ স্বরূপে স্থিতিলাভ করে 
কিনা। নিশ্চয়ই হইবে-আমি তাহাদের উপর আশীর্রবাদের জন্য 
রহিলাম--শুধু আশীর্বাদ নহে আমি জীমিন রহিলাম। এখন 
শ্রবণ কর বলিরাজার ভোগ বিরক্তির কথা বা বৈরাগ্যের কথা । 


 মেরুশৃঙগ শিখারত্বরুতবাতায়নস্থিতঃ। 
একদা চিন্তয়ামাস স্বয়ং সংসারসংশ্থিতিম্‌ ॥ ২৭। 


স্থমের পর্বত শুঙ্গের শিখাতে_ অগ্রভাগে কনক ভবন। 
তাহার গবাক্ষ প্রদেশে বলিরাজ। একাকী । রাজা স্বয়ং স'সাঁরগতির 
বিষয় ভাবিতেছেন। 

আমার শক্তিকে কুষ্ঠিত করিতে পারে, ভ্রলৌক্যে এমনত কেহই 
নাই। কিন্তু আমি আর কত কাল এইরূপ অক্ষু্ন শক্তি থাকিয়া 
সাআ্াজ্য কিন, কতকালই বা জগক্রয়ে বিহার করিব £ জ্রিলোকে 
এমন অদ্ভুত রাজ্য আর কার আছে ? অতিশয় মনোহারী এই ভূরিভোগ 
_-এই রাজ্যভোগ করিয়া আমার কি হইতেছে 2 ভোগ আপাতমধুর 
হইলেও অবশ্যই ইহার ক্ষয় হয়-তিলোকের সম্পুর্ণ উপভোগে স্থুখ 
কি? পুনঃ পুনঃ দিন আসে, রাত্রিরও স্থিতি হয়, পুনঃ পুনঃ শয়ন 
ভোজনাদি একই কর্ম, অহ! ইহাতে সন্ভোষের বিষয় কি ?- গ্রত্যুত 
ইহাতে ত লজ্জাই হওয়া উচিত। পুনঃ পুনঃ কান্তালিঙ্গন। পুনঃ পুনঃ 
কান্তা ভোগ--একি অদ্ভুত শিশুজনের মত ক্রীড়া । ইহাত মহা লজ্জার 
বিষয়। পুনঃ পুনঃ একই ভূক্ক বিরস ব্যাপারের কার্য দিন দিন একই 
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কন্ম করিয়! বুদ্ধিমান মানুষ ইহাতেও লজ্জা! বোধ করে নাঃ আবার 
দিন আবার রাত্রি পুনঃ পুনঃ একই কার্ধ্য। বুদ্ধিমান মানুষের একি 
অদ্ভুত বিডম্বনা। জলে তরঙ্গ উঠিল আবার তরঙ্গ মিলাইয়া গেল। 
মানুষের কর্্মও ত এইরূপ ! 

স্নান ভোজন শয়নাদ একই উন্মন্ত চেষ্টা পুনঃ পুনঃ-_বাললীলার 
মত এই সব উন্মন্ত চেষ্টা প্রাজ্জজনের উপহাস জনক। দিন দিন এই 
সকল কাধ্য চলিতেছে ইহার ফল কি? এমন কান্য কি আছে যাহা 
করিলে এসব কাধ্য আর করিতে হয় না? কতকাল এই বৃথা 
কাধ্য চলিবে আমাদের এই সব অনুষ্ঠানের শেষ কবে হইবে ? এই 
শিশুক্রীড়ার অন্ত কোথায়? বস্তুতঃ ইহা বস্তুশৃন্া- ইহা নিরর্৫থক। 
পুনঃ পুনঃ মানুষ এই ব্যর্থ ক্রিয়ার আবৃত্তি করিতেছে ! কেবল ছৃঃখ 
পরম্পরা প্রাপ্তির জন্যই মানুষ এই সব করিতেছে । ইহার পরিণাম-_ 
স্থখপ্রদ, ফলত কিছুই দেখিতে পাইনা- উহা শেষ করিয়া সব কর্তব্য 
করিলাম, ইহা হইল কোথায় ? ক্ষণিক তুচ্ছ বিষয় ভৌগ ভিন্ন ইহাতে 
আর কি আছে? যাহা অবিনাশী নিত্য সেই স্খ ইহাতে আছে কি ? 
নাই। কোথায় সেই স্থুখ পাওয়া বায় বলি এইবসপ চিন্তা করিয়া 
ধ্যান নিমগ্ন হইলেন-_ক্ষণকাল পরে তিনি উঠিলেন এবং বললেন-_.-আঃ 
আঁমার মনে পড়িয়াছে। এই বলিয়! জকুঞ্চিত করিয়| বিচার করিতে 
লাগিলেন। আমার শাত্মতত্বজ্ঞ পিতা বিরোচণকে পুরবেন আমি 
জিত্ভ্কাস। করিয়াছিলীম পিতঃ ! যাহাতে সকল দুঃখের শান্তি হর ও সকল 
সাংসারিক নুখের শান্তি হয়, যেখানে সন্বিপ্রকার ব্যবহারিক ভরমের 
নিবৃত্ত হয়-যাহ! সংসার সীমার অন্ত এরূপ বস্ত্র কি 2 মনোমোহের 
উপশান্তি কোথায় 2 কোন্‌ বস্ত্র, সকল এষণা বা বাসনার অতীত, 
কোথায় গেলে পুনরাবৃত্তি রহিত হওয়া যায় হে তাতঃ ! কাহাতে চির- 
বিশ্রান্তি লাভ কর! যায় 2 কি পাইলে এই দেহে সমস্ত প্রাঞ্ডির তৃপ্তি 
লাভ হয়? কি দেখিলে আর কিছুই দেখার ইচ্ছ। থাকেনা ? অত্যন্ত-- 
বনু এই ভে'গ সকল কি পাইলে আর স্থুখাবহ হয় না, কেন হয় না? 
মনোমোহে পড়িয়া সৎ লোকে ইহাতে ক্ষোভপ্রাপ্ত হন। যাহ সল্দর। 
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যাহা আনন্দদায়ক, যাহাতে আমি চির বিশ্রীন্তি লাভ করিতে পাঁরি-- 
তাহাই গামাকে বলুন । পিত৷ কল্পবৃক্ষের তলে উপবেশন করিয়া মদীয় 
অজ্ঞান জম নিবারণের জন্য সে সমস্ত মধুর বাক্য বলিয়!ছিলেন তাহা 
আমার ম্মরণ হইতেছে । 


উপশণ ২৩ সর্গ। 


বিরোচনের উপদেশ। 


রাম-. আপনি বলিতেছেন চিত্ত খন বুস্তি বা উপজীবিক অথবা ক্ষণে 
ক্ষণে বিষয় আকারে আকারিত হওয়া ইহা না হয় তখন চিন্তুই অচিন্ত 
হইয়। যায়। তখন ইহ! মেক্ষময়ী অন্তঃসন্তা প্রাপ্ত হয়। তবেহ হইল 
মোক্ষলানহ্9ু করিছে হইলে চিভ্জয় করিতে হইবে । চিন্ত জয় করিতে 
হইলে চিন্ত হইতে সর্বপ্রকার আশা দূর করিয়৷ দিতে হইবে। আশা 
দুর কিছুতেই হইবেনা_যতক্ষণ না রমণীয় আত্মার দর্শন হয়। আবার 
আত্াদর্শন হয় মনোজয় করিলে-_-এই ক্ষেত্রে এই যে অন্যোন্যাশ্রয়ুত্ 
ইহাত নিতান্ত কঠিন সাধনা । মনোজয় না করিলে আত্মদর্শন হয় না 
আবার আতুদর্শন না করিলেও মনোজয় হয় না। এক্ষেত্রে কি উপায় 
হইবে £ 
বশিষ্ঠ__যুগপৎ উত্তয়ই অভ্যাস করিতে হইবে । এই গন্য বলির 
উপাখ্যানে বিরোচন মুখে রাজমন্ত্রীর উপাখ্যান বালতেছি শ্রবণ কর। 
রাম__বলুন । 
বশিষ্ঠ _অতি বিস্তৃত এক দেশ আছে-_ তাহার বিপুল কোটরে সহস্র 
সহত্র ভ্রৈলোক্য সূর্য/কিরণে এসরেণুর মত ভাসিয়৷ বেড়ায়__ 
যত্র নান্তোধয়োনাপি সাগরা বা নচাদ্্রয়। 
ন বনানি ন তীর্থানি ন নছ্৷ ন সরাংসি চ॥ ২ 
. ন মহী নাপি চাকাশং ন সো ন' পবনাদয়ঃ। 
ন চন্দ্রার্কৌ ন লোকেশা ন দেব! ন চ দানবাঃ ॥ ৩ 
ন ভূতযক্ষরক্ষাংসি ন গুল্সা ন বনশ্রিয়ঃ। 
ন কাষ্ঠতৃণভূতানি শ্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ৪ 


( ১১০ ) 


নাপো ন জ্বলনে! নাশা নোদ্ধং নাধো ন বিষ্টপম | 
ন লোকে নাতপো নাহং ন হরীন্দ্র হরাদয়ঃ ॥ ৫ | 
সংক্ষেপে ভাবার্থ এই--সে দেশে কিন্তু সাগর, পর্ণনত, বন, নদী, 
চন্দ্র, সুধ্য, ব্রহ্মা, হরি হরাদি, তুমি, আমি, উদ্ধ? অধঃ, স্বর্গ, মঞ্ 
কোন কিছুই নাই। বুঝিতেছ ইহা কোন দেশ? ইহাই মোক্ষদেশ। 
এই দেশে এক রাজ! থাকেন। মহাছ্যুতিঃ এই রাশ সব করিতে 
পারেন, সর্ববত্র গমন করেন, তিনিই সব। কিন্তু তিনি তৃষ্তিং ব্যবস্থিতঃ__ 
তিনি কুটস্থ। 
তেন সঙ্কলিতে। মন্ত্রী সর্ববসন্মন্থণোম্মখঃ 
অঘটং ঘটয়ত্যাশু ঘটং বিঘটযত্যলম্‌ ॥ ৭ 
ভোক্তুং ন কিঞ্চিচ্ছক্লোতি ন € জানাতি কিঞ্চন। 
রাজার্থং কেবলং সর্ববং করোতাঙ্ছোপি মন. সদা ॥৮ 
স এব সর্নবকাধ্যৈক কর্তা তস্য মহীপতেঃ | 
রাজ! কেবলমেকান্তে স্বস্থ এবাবতিষ্ঠতে ॥ ৯ 
এই রাজা এক মন্ত্রী কল্পনা করিলেন। তিনি সবর্বপ্রকার সৎ 
মন্ত্রনায় সবব্দা উন্মুখ । মন্ত্রী অতি সত্বারে অঘটন ঘটান (যাহার সংসার 
আদে নাই তাহাকে সংসারী করেন) এনং ঘটনকে অঘটন করেন। 
নিজে কিছুই ভোগ করিতে সমর্থ নহেন এবং ভোগ করিতে জানেনও 
না। নিজে অজ্ঞ হইলেও জড় হইলেও রাজার জন্য তিনি সববর্দা সব 
করেন। তিনিই সেই রাজার সবর্ব কাধ্যের একমার কা। রাজা 
কেবল একান্তে আপনাতে আপনি অবস্থান করেন। রাজা তথাপি 
লোকের চক্ষে হইতেছেন কর্ত।কিন্তু “কর্তা সন্নিধিমাব্রত১৮ কহ 
নিকটে থাকেন বলিয়।। 
বলি বলিঠে লাগিলেন হে মহামতে আধি ব৷ মনের পীড়া এবং 
ব্যাধি ব৷ দেহের পীড়া--এই আধি ব্যাধি শূন্য সেই দেশ কি? কিরূপে 
সেই দেশ পাওয়া যায়? কেই বা সেই দেশ পন? সেইমন্ত্রীই বা 
কে? সেই মহাবল রাজাই বাকে? অবলীলাক্রমে এই জগজ্জালছিন্ন 
করিতে পারিলেও এই রাজাকে ও মন্ত্রীকে জয় করিতে পারিন। কেন ? 
হে অমরগণের ভয়প্রদ আপনি আমাকে এই অপূর্বব উপাখ্যান বলুন, 
বলিয়। আমার হৃদাকাশের সংশয় মেঘ জাল ছিন্নভিন্ন করুন। 


( ১৩৫ ) 


ব্রাঙ্ম্যদিনের অবসানে যে গরলয় হয় তাহাকে নৈমিন্ভিক প্রলয় 
বলে, ব্রহ্মার রাত্রির অবসানে আব'র হগ্িক্রিয়া আরন্ত হ্য়। 
প্রশ্ন- কল্প কাহাকে বলে ? 
উত্তর- ব্রঙ্গার এক অছোরাবে মন্তষ্য মানের কত বগসর হয় তাহাও 
পুর্বে বলা হইয়াছে । এইরূপ ব্রঙ্গার একবগুসরকে শতগুণিত করিয়া 
পুনরায় শত গুণিত করিলে যে সংখ্যা হয় তাহার নাম পর । এরূপ 
পঞ্চাশ বে পরাদ্ধ হয় । 
ব্রঙ্গার এক পরাদ্ধ অতীত হইয়াছে । উহার অধসানে পাদ্মনামক 
মহাকন্প হইয়া গিয়াছে । এক্ষণে দ্বিতীন পরাদ্ধ চলািতছে। 
ইহার নাম বারাহু কল্প। ইহাই প্রথম কল্ল ধলিরা পরিগণিত হইয়| 
থাকে । 
প্রশ্ন-_ চতুর্দশ মন্থুর নাম কিকি? 
উত্তর-_ স্বায়ন্ভুবো মনুঃ পুর্বং ততঃ স্বারোচিষো মনুঃ। 
স্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষ স্তথা । 
ঘড়েতে মনবোহ্তীতা অথ বৈবস্ততোহধুনা । 
সাবর্ণাঃ পঞ্চরৌচাশ্চ ভৌত্যম্চাগামিনস্বমী ॥ 
তত্র সবর্ণায়াঃ সন্বন্ধিনঃ সুতা পঞ্চাপি সাবর্ণা; সাবর্য়ো মনবঃ 
কথ্যন্তে। ততশ্চ ্বায়ন্ত,বাদযাঃ ঘট, সপ্তুমো বৈবস্বতঃ. অস্টমঃ সাবর্ণিঃ, 
নবমো, দশম, একাদশো, দ্বাদশশ্চ সাবর্ণয় এব, এয়োদশে। মনুরৌচ্যঃ | 
চতুর্দশস্ত মনুর্তোত্যঃ ইতি চতুর্দশ মনবঃ।  তত্রাষ্টমস্য মনোঃ 
সাবর্ণেরুৎপত্তিং স্বশিষ্যায় বেদয়িভুং প্রস্তৌতি মার্কগুয়ো ভগবান্‌ ॥ 
ইতি শান্তনবী ॥ 
প্রথম মনু স্থায়ন্তুব, পরে স্বীরোচিষ, উত্তম, তামস. রৈবত, চাক্ষুষ 
এই ছয় মন্ত্র অতীত হইয়াছেন। অধুনা বৈবন্ত মনুর অধিকার । 
ইহার পরে অষ্টম মনু হইবেন সাবর্ণি বা পূর্ববজন্মের স্রথ রাজা । 
বৈবস্বত মনুর পরে যে পঞ্চ সাবর্ণি হইবেন তাহার প্রথম সাবর্ণ সুরথ 
রাজা। নবম, দশম, একাদশ, ছ্াদশ-__ইহাঁদের নামও সাবর্ণি। 
অর্থা দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধন্মসাবর্ণি ও রুদ্র সাবর্ণি। ত্রয়োদশ 


(॥ ১৩৬ ) 


মনুর নাম রৌচ্যঃ বা দেব সাঁবর্ণি, চতুর্দশ মুর নাম হইবে ভৌত্য বা 
ইন্দ্রসাবর্ণ। মার্কণ্ডে পুরাণে মন্বন্তরের পরিমাণ, দেব ও দেবর্ষিগণ এবং 


নরপতিবর্গ ও ধিনি ইন্দ্রপদে" অধিষ্থিত ই হাদের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। 

প্রশ্ন - স্থরথ একজন রাজ! মাত্র ৷ তিনি ম্ন্তরের অধিপতি হইলেন__ 
৭১ বার সত্য, ত্রেতা, ঘাপর এবং কলি এই চারিযুগ ঘুরিয়া আসিলে 
যত বখসর হয় তত বৎসর রাজত্ব করিলেন, ইহা যেন গল্প কা বলিয়। 
মনে হয়। এক কলিযুগে &লক্ষ ৩২ হাজার বশসর (মনুষ্যমানের ), 
কলির দ্বিগুণ দ্বাপর, কলির ৩গুণ তেতো এবং কলির ৪ঞিণ সত্য । 
এই ভাবে ৭১ বার সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি ফিরিয়। আসিবে এক 
মন্বম্তরে। এত বংসরের ধারণাই কর! ষাঁয়না। এত কাল ধরিয়া 
রাজত্ব কি সম্ভব ? 

উত্তর--তুমি ক্ষুদ্র বলিয়া বৃহতের ধারণা করিতে পার না! কিন্তু 
সথরথ রাজা কাহার উপাসনা করিয়া মন্বন্তরাধিপিতি হইলেন_এই 
হগুজননী--এই জগদম্বা কে--কত বড়, কত ক্ষমতা মায়ের, ইহার 
ধারণ বদি মাতার প্রসাদ কতক কতকও করিতে পারিতে তবে ইহাতে 
আশ্চর্য হইতে না। অনন্তকোটি ব্রঙ্গাণ্ডে কত জীব আছে 
তাহার সংখ্যা কি মানবে করিতে পারে? এই অনন্ত কোটি 
ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত অনন্ত জীবের কন্ম যাহার হস্ত, তিনি কত বড় তাহার 
ধারণ কে করিতে পারে? এই জগদম্বার উপাসনা করিয়া এই 
জগত্জননীকে প্রসন্ন করিয়া রাজা রাজত্ব ভিক্ষা করিলেন! অনন্ত 
কোটি জগতের ধারফিত্রী কি আর পাঁচ শাতশত বৎসরের জন্য ইযুরোপ, 
এসিয়া, আ'ক্রকা এবং আমেরিকার মত ক্ষুদ্র পৃথিবীর রাজত্ব দিবেন ? 
মায়ের দান, মায়ের বিশাল হৃদয়েরই মত। জগন্মাতা প্রসন্ন হইলে 
ইহা অসম্ভন কেন হইবে? তুমি মাতাকে ভাবনা! করিতে পার না__ 
যদি পারিতে একজন রাজার মাতার অনুগ্রহে মন্বস্তরাধিপ হওয়া অসম্ভব 


কেন হইবে? এখন অন্য প্রশ্ন কর। 
প্রশ্ন--“নিশা ময়” কথার অর্থ কি? 


উত্তর-“শম লক্ষ আলোচনে” ইতি। নিশাময়_ চক্ষুষ। পশ্য। 


( ১৩৭ ) 


চক্ষুদ্বারা দেখ--এই অর্থে ভগবান্‌ বালীকি রামায়ণে নিশাময় পদের 
ব্যবহার করিয়াছেন । 


স তু তীরং সমাসাদ্য তমসায়া মুনিস্তদ!। 

শিষ্যমাহ স্থিতং পার্শে দৃষ্ট।া তীর্থমকার্দদম্‌ | 
« নিঃশরকরমিদং তীর্থং ভরদ্ধাজ নিশাময়। 

রমণীয়ং প্রসন্নান্, সন্মনূষ)মনো যথা ॥ 

“নিশাময়” অর্থে দর্তীবধানঃ সন্‌ চক্ষষা পশ্য। ভতএব শমে দর্শন 
ইতি মিদ্রাভাবাৎ অন্ুস্বস্থ।  “নিশাময় তদুপঞ্ডিং” ইত্যত্ 
নিশামনং চক্ষুঃ সাধনং জ্ভানমিতি। অতএব নিশাময় অর্থ এখানে 
হইতেছে শুধু £“শ্রবণ কর” ইহ! নহে কিন্তু ইহা আমি তোমাকে ভিতরে 
দেখ|ইয়! দিব__-অনুভব করাইয়া দিব এহরূপ। 

প্রশ্ন--মার্কগেডেয় উবাচ -_এখানে মার্কগেয় ভগবান কাঁহাকে 
বলিতেছেন ? 

উন্তর--ভগবান্‌ মার্কগডেয় বলিতেছেন দবিজপুত্র ক্রৌষ্ট,কিকে । ই হারই 
অন্য নাম ভাগুরি। মার্কগেডয় পুরাণে ক্রৌঙ্টকি প্রশ্নকর্ভী এবং ভগবান 
মার্কগেয় বন্তা। 

প্রশ্ন-নম শ্চগ্ডিকায়ৈ-ইহাতে বলিবার কিছু নাই 2 

উত্তর-__বিলক্ষণ আছে। নম অর্থে ন মম- আমার কিছুই নাই, 
সকলই মায়ের-__ইহা উপনিষদে বলা হইয়াছে । 

চণ্ডিকা---চণ্ডতে কুপ্যতে চণ্ু' চণ্ডী চ। চাগডৰ চণ্ডিকা কোপনা। 
কুুসিত| শত্রভিনিন্দিতেতি সংজ্ঞ।য়াং কন্‌। অথবা হুন্বা দীর্ঘবিলক্ষণা- 
কার! সুক্মনরূপ তয়াদুরধিগঞ্জাৎ | সংজ্ায়াং কন্‌। অথবা চ৩ উগ্রঃ 
তস্য স্ত্রী চন্তী পুর্বববৎ সংজ্ঞায়াং কন্‌। 

শত্রুপক্ষের অন্থুরেরা ইহাকে কুৎসিত বলিয়া নিন্দা করেন, কখন 
ন্বা, কখন দীর্ঘা কখন অতি সুক্মা-ইহ!র রূপ নিরূপণ করা 
যায় না বলিয়া ইনি চণ্ডী । উগ্র মহাদেবের এক নাম চগু- তাহার স্ত্রী 
বলিয়া ইনি চণ্ডী । 


( ১৩৮ 0 
 প্রশ্ন__এই পুস্তকের নাম চণ্তী, সগ্তুশতী, দেবীমাহাত্য কেন ? 
উত্তর-_চণ্ডী দেবীর সহিত এই পুস্তককে অভিন্ন ভাবনা করা হয় 
বলিয়া পুস্তকের নামও চণ্ডী । 
ইহাতে সাত শত শ্লোক আছে বলিয়া ইহা সপুুশ্তী। দেবীর 
মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে বলিয়া পুস্তকের নাম দ্রেবীমাহাত্ম্য । * 
প্রশ্ন দেবী মাহাত্ব্যকে ষটুসংবাদ কথ। বলা হয় কেন ? 
উত্তর__- মেধাস্ত কথয়ামাস স্থরথার সমাধয়ে । 
সা কথা কথিতাপশ্চান্মাকণ্ডেরন ভাগুরো ॥ 
তামেব কথয়ামান্ুঃ পক্ষিণো জৈমিনিং প্রতি । 
এষা যট্সংবাদ কথা স্প্তশত্যাঃ পুরাতনী ॥ 
এই দেবীমাহাত্ব্য কথা__ 
প্রথমে মেধামুনি স্থরথ ও সমাধিকে বলেন। 
পরে এই কণা মার্কণ্ডে়ে ঘুনি ভাগুরি ন| ব্রেষ্ট কিকে বলেন। 
পরে এই কথাই পক্ষীর! জৈমিনিকে বলেন। 
এইজন্য ইহাকে ষট্সংবাদ কথ! বল। হয়। 
প্রশ্ন _চণ্ডীর একরূপ পাঠ, তিনরূপ প'ঠ ও শত রূপ পাঠ এইরূপ 
বলা হয় কেন ? 
উত্তর--চণ্তীর এক এক অধ্যায়কে এক এক মাহাত্বা বলে। সম্পূর্ণ 
গ্রন্থ পাঠ করাকে এক রূপ বা আবুন্তি বলা হয় । 
প্রশ্ন__চণ্ভী পাঠের ফল কি? | 
উন্তর-_-একরূপ পাঁঠে কাধ্য সিদ্ধি, তিদরূপ পাঠে উপসর্গ শান্তি, 
পাঁচরূপ পাঠে গ্রহশান্তি, সাতরূপ পাঁঠে মহাভয় শাস্তি, একাদশরূপ পাঠে 
এঁশ্য্য্য, ইত্যাদি শতরূপ পাঠে অসাধ্য রোগ, আধুঃক্ষয়, ধনক্ষয় 
ইত্যাদির শান্তি হয়। অস্টেত্তর শত পাঠে সর্বাভষ্ট সিদ্ধি এবং 
সহত্ররূপ পাঠে সর্বববিধ স্থখভোগ ও অন্তে মুক্তি লাভ হয়। 
বারাহীতন্ত্রে এইরূপ বলা হইয়াছে। 


( ১৩৯ 0 
মহামায়ানুভাবেন যথা মগ্বম্তরাধিপঃ | 
স বভুব মহাভাগঃ সাবণিস্তনয়ে! রবেঃ॥ ২ 


মহাভাগঃ _ মহানসাধারণো ভাগো . যথা যেন প্রকারেণ 

ভগসমুদ্ধায়ে। এন্রধ্য সমদায়ো যস্যয মন্বন্তরাণিপঃ _মন্বস্তরস্য অধিপো 
সঃ। 

সঃ. প্রসিদ্ধঃ সাবণিঃ _ 

মহামায়ান্ুভাবেন » মহা মায়া 

প্রভাবেন সনবন্ধঃ | 

রবেন্তনয়ঃ সন্‌ ₹ রূয়তে স্ততে 

রবিঃ তস্য তনোতি কুলং তনয়ঃ 

সন্‌ 


৬ 


বভুব_ ভাবিনি রাজা ভূতত্বারোপঃ। 
| তথ! তং প্রকারং নিশাময়েতি 


মহামায়া + অনুভাবেন ॥  মন্বন্তর+ অধিপঃ ॥ সঃ+বভূব ॥ 
সাবর্ণি+ তনয়ঃ+ রবেঃ ॥ 

মহা-এপর্্যশালী সেই সাঁবণি মহামায়ার এভাবে সূর্ন্য পু হইয়া ষে 
প্রকারে মন্বন্তরের অধিপতি হইবেন [ তাঁহা৷ আমার নিকট হইতে অবগত 
হও ] 

প্রশ্ন _মহা'ভাগ ইহার অর্থ কি? 

উত্তর _মহান্‌ অর্থাৎ অসাধারণ,ভাগ অর্থাৎ ভগ সমুদায় ধাহাঁর তিনি 
মহাভাগ। ভগ সমুদায় হইতেছে “এশ্বধ্যস্য সমগ্রস্য বীধ্যস্য ষশসঃ 
শ্রিয়ঃ, জ্ঞান বৈরাগ্যয়ৌশ্চৈব ষঞ্জীং ভগইতীগন।” বিষুপুরাণ। 

এঁশ্ব্্য, বাধ্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-__ইহা ভগ সমুদায়-- এই 
সমস্ত ধাঁহাতে অসাধারণ ভাবে অবস্থিত তিনি মহাঁভাগ । ইঙ্গনা অর্থ 
সুচনা। | 

প্রশ্ন মহামায়।নুভীবেন- এখানে মহামায়া ও তনুভাব-ইহাদের 
অর্থকি? 

উঃ--ীহার মায়! জগতের সকলকে ক্রোড়ীভূতি করিয়৷ রাখিয়াছে, 
তিনি মহামায়া “মহতী চাগ্ঠা মায়া যস্যাঃ সা মহামায়া” মহামায়া 
হইতেছেন পরমেশ্বরের শক্তি। এই শক্তি কখন শিবের সহিত এক 


( ১৪০ ) 


হইয়া থাকেন কখন ব বহির্ম,খী হইয়া চৈতন্যকে ঢাঁকিয়! রাখিয়া! তাহারই 
উপরে জগণ্ড ভাসাইয়া থাকেন। মহামায়া আপন অনুভাঁবে অর্থ।ৎ 
প্রভাবে স্থবরথ রাজাকে মন্বম্তরাধিপি করিয়াছিলেন। অনুভাবঃ 
ইদ্দমিণ্থং ভবত্বিতীচ্ছা__ইহ! এইরূপ হইবে এই ইচ্ছাই অন্ুভাব। 

প্রশ্ন-- মায়া কাহাকে বলে? 

উত্তর-_বিসদৃশ প্রতীতি সাঁধনং মায়া। স্বরূপ না দেখাইয়া স্বরূপকে 
অন্যরূপে দেখাইতে পারেন যিনি তিনিই মায়া। যাহা নাই তাহাকে 
আছে বলিয়। দেখান যিনি তিনি মায়া। যিনি রজ্ভুর উপরে সর্প না 
থাকিলে সর্প ভাসান তিনি মায়া । মায়া অঘটন ঘটন! পটায়সী ৷ 
এই মায়! সর্ববব্যাপিকা বলিয়া ইনি মহামায়া । 

যথা হরি জগগ্থ্যাপী তস্যশক্তিস্তথানঘ । 
দাহশক্তিরথাঙ্গারে স্বাশ্রয়ং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ॥ ইতি নারদীয়ে 

চৈতগ্ঞ বা শ্রীহরি বা শিব জগ ব্যাপিয়া আছেন। হরি যেমন 
জগদ)পী সেইরূপ ভীহার শক্তিও জগদ্যাপিকা। দাহশক্তি যেমন 
জ্বলন্ত অঙ্গার ব্যাঁপিয়৷ থাকে সেইরূপ মায়াও আপন আশ্রয় যে সর্বব্যাপী 
প্রীহরি তীহাকে ব্যাপিয়া থাকেন। 

প্রশ্ন _মহামারা ঈখরের শক্তি বুঝিলাম। আরও বুঝিলাম এই 
শক্তি কখন ঈশরী হইয়া জীবকে উদ্ধার করেন কখন বা বহিমু খে নাচিতে 
নাচিতে জগৎ বিস্তার করির। সর্ননপ্রাণীকে মোহে বা অঙ্ঞানে অভিভূত 
করেন। “তসাশ্চ মহত্বং সর্নবিষয়ত্বমিতি মহামায়েন্দর শক্তিঃ। সৈৰ 
হি প্রাণিনো মোহয়তি । মোহকারিণী এবং মুক্তিদায়িনী এই দুষ্ট বিরোধী 
ভাব এক শক্তিতে থাকে কিরূপে ? 

উত্তর--শক্তির ছুইটি বিরুদ্ধ স্বভাব দৃষ্ট হয় বলিয়া ইহাকে 
সদসদাত্বিকা বলা হয়। “সাবা এতস্য সংদ্রষ্টও শ্তিঃ সদসদাত্মিকা” 
ইতি নারদীয় বচনে। মহামায় কখন অস্পন্দ স্বভাবা, কখন স্পন্দ 
হ্বভাবা। এই স্পন্দ শ্বভাবা শক্তিই অস্পন্দস্বভাবা শাক্তর উপরেই 
ক্রীড়া করেন। শ্থিতির উপরেই গতি ভাসে। অপণরণীয় ভর্গ বরণীয় 
্র্গের উপরেই ভাসিয়৷ জগৎ বিস্তার করেন। 


্রশ্ন_ ইহাদের সম্বন্ধ আরও একটু বিশদরূপে শুনিতে ইচ্ছা হয়। 
উত্তর_- নাদাত্মনা প্রবুদ্ধা সা নিরাময়পদোশ্মুখী । 


শিবোশ্ুখী যদা শক্তিঃ পুংরূপা সা তদাম্মৃতাঃ ॥ 
ইতি প্রয়োগসাগরে | 


শক্তি যখন অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আসিতে থাকেন তখন 
তিনি নাদ বা শব্দরূপা। ইনি যখন ব্রহ্গমুখী হয়েন তখন ইনি চলনরহিতা। 
এই অবস্থায় শিব ও শক্তি অভেদ। আনন্দশক্তিরূপিণী মহাঁমায়াও যিনি 
আর 'অনেজৎ একং” ন্বরূপাবস্থাও তিনি । মহামায়াই তখন নিগুণা-. 
শক্তি বা৷ ব্রহ্ম ময়ী ত্রহ্মর'পিনী । এই স্বরূপ চিন্ত' করিয়া বলা হইতেছে, 
শিবোন্মুখী যদা শক্তিঃ পুংরূপা সা তদা স্মৃতাঃ॥ শক্তি শিবোঃ্মুখী হইয়াই 
পুরুষরূপা বা শিধরূপা। শিবের উপরে কালী সমকালে ভ্রিলোক 
উদ্ধার কারিণী এবং ভ্রিলোকমোহকারিণী । 

প্রশ্ন-একট! পৃষ্টান্ত দিয্বা কি ইহার স্পষ্ট ধারণ! করা যায়? 

উত্তর-যায়। ৃ 

এক ব্যাস্বিনী সন্তান লইয়া! খেলা করিতেছে । কতকগুলি মানুষ 
ব্যাপ্বিনী দেখিতে গিয়াছে । মানুষ দেখিবামাত্র ব্যাপ্রিনীর চক্ষু কঠোর, 
ভাব ধারণ করিতেছে, সেই সময়ে ব্যাম্রশিশু মায়ের গলা জড়াইয়া 
মায়ের চক্ষে চক্ষু স্থাপন করিল। আশ্চব্য ! যে চক্ষু মানুষ দেখিয়া কঠোর 
ভাব ধারণ করিয়াছিল-_- এক মুহুর্তেই সেই চক্ষু স্নেহভরিত হইয়] শিশুর, 
দিকে চাহিল। অস্থুর স্বভাব দেখিলে মায়ের দৃষ্টি অতি কর্কশ হইয়া 
উঠে__সে দৃষ্টির দ্রিকে চাওয়া যায় না কিন্তু দেবসন্ভানের প্রতি মায়ের 
দুষ্টি করুণাঁভর।__মা তখন দয়মান দীর্ঘ নয়না। অসিমুণ্ডও যেমন মায়ের, 
হস্তে সেইরূপ মা আবার বরাভয়দায়িণী । এই বিচিত্ররূপা মা জগজ্জননী 
জগদন্বা। অস্থুরেরা মাকে দেখে মা! অতি কোপনা-_মা কুৎসিতা, কখন: 
ুস্বা কখন দীর্ঘা কখন সুক্ষমা__কিস্য দেবতার নিকটে মা আনননয়ী; 
একরূপ। | 

প্রশ্ন মায়াকে ত প্রকৃতি বলা হয়। প্রকৃতি ও পুরুষ কি এক 


: উত্তর -প্রকৃতি বখন পুকুষোন্মুখী হন তখন প্রতিই পুরুষ হইয়। 


বন | 
সমুদ্র বক্ষ না পাইলে যেমন তরঙ্গের ভাঙ্গা ভাঁসা হয় না সেইরূপ 


সিবের বক্ষ না পাইলে শিবার নাচাও হয় না । যিনি এই তত্বের মধ্যে 
প্রীবেশ করিতে পারেন তিনি দেখেন শিবই শিবারূপ ধারণ করেন 


কিরূপে 9 শৈবাগমে পাওয়া যায় 
“আনন্দচিদনস্বামী প্রভুঃ প্রকৃতিরূপধ্রগিতি ॥৮ 


আনন্দ জ্ঞান ঘন জগণ্প্রভূ ঈশরই প্রকৃতিরূপ ধারণ করেন। 

প্রশ্র- মন্বন্তরাধিপঃ--একমন্বন্তরে যুগ সংখ্যা কত ? 
__ উত্তর_পূর্সেন বশা হইয়াছে সত্য ব্রেতা দপরও কলি এই চাঁরি যুগ 
একাত্তর বারেরও কিঞ্চিৎ অধিক কাল খুররা ফিরিয়। আশিলে এক 


মসবন্তর হয়। 
মন্বন্তরং কিঞঝিদ্ধিকেক সপ্ততিচতুযু গাতমকঃ কালঃ। 


প্রশ্বাস বভূব” এইরূপ এয়োগ কেন? 
- উত্তর-স্থরথরাজা এখনও সাবর্ণি হয়েন নাই, এমনও মন্ন্তরাধিপ 


ফন নাই তথাপি অতীতে প্রয়োগ ঘে হইতেছে তাহ।র কারণ “ভাবিণী 
ভুতবদুপচার, ”. “ভাবিনী ভূতত্বারোপর ৷ ভনিব্যতে যাহা হইবে 
হাতে লক্ষ্য রাখিয়া অতীতের প্রয়োগ কর। যার । বেমন “পাচক” 
কথাটি পাকের তআধিকারা যে তৎসন্বন্ধে প্রযুক্ত হর--সে তখন পর্য্যন্ত 
প্লাক করুক বা না করুক তথাপি পাঢক। 

| ্ প্রশ্ন -“সাবর্ণিঃ সুর্ধ্তনযে যো মনুঠ প্রথম শ্লোকে বল। হইল সাবর্ণি 
কিইতেছেন সূর্ন/তন৭। দ্বিতীয় গ্লোকে সাবর্ণি স্তনয়োরবেঃ এখানে এক 
্রীজে বলা হইতেছে সানর্ণি অর্থাৎ সুপ্যতনয় এবং রবিতনয়। এস্থলে 
ীনরন্জি দোষ ত হইতে পারে? 

8 উত্তর-পূর্ব শ্লোকে অফ্টমো মন্বন্তত্রধিপঃ সাবর্ণিনামো সূর্যযতনয়ঃ 
[ক্তম্‌ ; ইহতু রবিতনয়াংত্ব মন্বস্তরাধিপদ্থে ঢ মহামায়া এসাদ এব 
ণমিতি ন পৌনরুক্তম্‌। সাবর্নি স্যর্যতনয়-_ইনি যে মন্বস্তরাধিপ 
নন তাহার কারণ মহাহামানর প্রসাদ--এজন্য দির বলায় 



















্রীণীতা। । | 
যুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত । 


“মাতেব হিতকারিণী* শ্রতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় খামের পথ 
দেখাইয়া দিয়া'বলিতেছেন “তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিস্তুতেহ়্নায়* 
সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজন! বাক্য 
প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন «“মামেকং শরণং ত্র" এই উত্তেজনা ও আশ্বাস 
বাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব । আলোচক তীহার আজীবন সাধন! এবং বিশ 
বৎমরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-ক্কুপা ও অনুভূতি লাভ 
করিয়াছেন তদ্বার তিনি প্রতিক্সোকের গভীর তত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় 
প্রশ্নোস্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাথা 
এ পর্ধ্স্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের 
নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি । শ্রীগীতা তিনথণ্ডে 
প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাধাই ৪॥* টাঁকা, মোট ১৩। টাকা। রঃ 

“উত্সব” সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত 
অন্যান্য গ্রন্থাবলী । ্‌ ূ 

গীতাপক্রিচস্ ততীস্তব নহস্ষব্রপ--শ্ীভগবানের দির 

ও আখ্বাদবাণী প্রাণে প্রাণে উপলান্ধ করিবার জ্তপ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। 
গীতাপরিচয় শ্্রগীতার অনেক পরিচয় বলিয়! দিতে পারিবে । গীতাপরিচয় 
পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের 


বিশ্বীন। বাঁধাই ১* আবাধা ১ | 
ভজ।-২স্স হস্ষল্পী- মহাভারতের সুত্র! চরিত্র অবলম্বনে এই ্‌ 


গ্রন্থখ/নি আধুনিক উপন্তাসের ছাদে লিখিত হইয়াছে । বিবাহ জীবনের; 
নবাস্থুরাগ কোন্‌ দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা ্থারী হয়, গ্রন্থকার, এই, | 
গ্রন্থে তাহ! অতি সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে". 
জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিপ্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল” 
ব্যক্তি মাত্রই উ€! পাঠে এক অপুর্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাহার, . 
নিত্য ক্ষিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসক্ষোচে হি এ 
পারিশ-সুলয আবাধ! ১1 বাধাই ১%* মান্র। ডু 

কেশ হজ অহক্ষল্পশ-দোষী ব্যক্তি কিরূপ অনা, 
করিয়া! পুনরায় ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা: দেখাইবার,: 
জজ গ্রকার রামায়ণের কোক চি অবলম্নে আলোক ও আধারে রেখা 
বন্পাতে পাঁপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিরাছেন। মুল্য ৫৯ আনা. 








' সাবিত্রী শু শপাশনা তক্-ৃভীর সংশ্বরণ? 1  পরিবার্ধীত, : 

| হৃ এবং ভাবোন্দীপক চিত্রসমন্থিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের নন্বক্প জাগিবা- 
মাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়ি! ধসেন। তাহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা 
এবং পুরুষকার যেন মুস্তি পরিগ্রহ করির! নয়নের সম্মুখে গ্রতিভাত হয় । 
বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বার! সাবিত্রীর 
যে অনুপম অজরাগ করিয়াছেন তাহাতে দাধন! পথের প্রথষ প্রবর্তক এ মাতৃরূপ 
'যাদসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কত-কৃতার্থ হইয়া! যাইবেন। অন্ুরাগিণী স্ত্রী এবং 
আনথরাগী স্বামীর পবিব্রভাবের কথায় উপাসনা-হুত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর 
বিশেষত্ব । মূল্য ॥* আনা মাত্র | 
-. ভীতিঙ্গোন্ল ছত্দোদয্্ হয আহক্ষল্রণ্ণ-এই পুস্তক নিত্য 
পাঠা করিয়! বাহির কর। গেল। আবাধাইয়ের মৃগ্য ২।* টাক] | বাধ! ৩২টাক11 
বীধন্ত পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্টায় সম্পূ। 

_-ভগবচ্চিন্তার জন্ত সকল শ্রেণীর লোকের বাছা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমন্তাই 
“সংগ্রহ কর! হইম্বাছে। শ্ত্রীলৌকেরাও সাধনাক্ম উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন 
এইজন্ত নিত্য পাট স্তব স্তৃতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে। 

.. ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কৰঝচ আছে। মধাথণ্ডে বেদাস্তের 
নর ব্যাখা। প্রশ্্োত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। নিত্য স্বাধ্যায় জন্ত 
উ্ঈচণত্ী গীতা ইত্যা:দ দেওয়া, হইয়ীছে। বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি 
এ সঙ্গে থাকিলে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্ত পুস্তকের আনশ্তক হইবে ন1। 


রি ম্যস্বান্লী। 

কাহার ন। শুনিতে আগ্রহ হয় | কাহার না জাঁনিতে ইচ্ছা হয়। যাহার! 
বারই প্রাণের তৃষ্ণ1 মিট।ইতে চাহেন) যাহাদের প্রাণ কি এক অজানা 
অভাবের বেদনায় নিম্বত ক্রন্দনশীল, তাহাদের নিকট এই দৈববাণী অমৃতের 
'মঙ্গাফিনী ধার! শ্বরপ। বাহার! জীবনটাকে শ্বন্দর করিয়া গঠন করিতে 


'চীছেন, অথচ উপযুক্ত আদর্শের ও পদ্থার সন্ধান না পাওয়ায় হতাশ প্রা: 
'হইক্লাছেন, তাহাদের এই পুস্তকথানি পাঠ করিতে আমর! অনুরোধ করি।. 
'ঘর্ঘরপ্রাণ জনগণ যাহ! খুজিতেছেন, তাহাই এই পুস্তক দেখাইয়া দিবে। ইহার 
ভাষ! এত সরল ও. মর্মস্পর্শী যে, পাঠ করিতে করিতে আনন্দাশ্র বিগলিত 
হইবে, হৃদয় দিব্ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। যাহারা বলিতেছেন: ইহার" 
শীঠেও সাধন! হয়, চিত্ত 'বিশুদ্ধি হইতে থাকে, তাহাদের সে কথাক্ন বিশ্দুমাপ্রও 
কতুাক্তি নাই 1- কোন স্তর হইতে সাধনা আরম্ভ করিলে সকল সম্্রদারেরই: 
সাধনা সত্বর সিদ্ধি প্রদান করিয়। থাকে, তাহার আলোচন! প্রসঙ্গে সাধনার : 
আদেক রহত্তই ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্মদগতে ইহ  শর্লনীর ু 
হিং দশ আনা মা । ৃ 
না আশি স্থান £-.- স্তমার্ঘন্বিত্যা নিক্কেত্” 
২৭1৫৪ বিজ/ভাত্েখয়।:..৬কাশীকামা : 














ক্ষ, প্বন্ক ক 
(জিত সিম পত্রিকা) 
বাঁধিক মূল্য--৩/* আনা, প্রতি সংখ্যা--//১* আন1। 
-১৩৩৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে ১৬শ বর্ষ আরম্ত হইল। 
দেশ ও,জাতির প্রাণের কথা প্রবর্তকের ছত্রে ছত্রে-_দেশের ঘরনীয় 
যনীধিগণের লেখ গ্রতিমাসেই গ্রকাশিত হয়। গল্প, উপন্তাস ও প্রবন্ধাগৌরবে 
“প্রবর্তক” অতুলনীয়। বুগশঙ্খ শুনিবার জন্য নববর্ধের “প্রবর্তক” পাঠ 


করুন। 
এবরত্বক পাবলিশিং হাউ । 
৬৬ নং মাণিকতলা দ্রীট, কলিকাতা । 





রীস্ীনামরামায়ণকীর্তনম | 
্বিতীয় সংস্করণ-_নিত্যপাঠ ও শ্মাধ্যায় জন্য এই কষ পুস্তকে ভগবানের 


তত্ব, লীলা, ও নাম কার্তন-_সবঘন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শান্ত হইতে স্কষি বাক্য ও সাধু: 


বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে । নিত্য পাঠ-ও নিত্য কার্তনের জন্ত বিরচিত।- 
মূল্য আবাঁধ। চারি আন) 


“নিত্যসঙ্ী বা মনোনিবত্তি 


উস হ্ীতাই-স্ুুলয ১।।০ উপকা। 

শ্রীযুক্ত রামদযাল দেবশন্দ্মা (মজুমদার ) প্রণীত। ৰ 
ম্ননযখন কিছুই করিতে চায় না তখন এই পুস্তকের কোন একটি নধ ৰ 
পিই মনের জড়ত| দুর হইবেই | যারা রঃ 
পাগলের টি নর | রী না 
.. উত্সবের? খ্যাপার ঝুলি এবং খান প্রবন্ধ চাঙিররবান প্রবৌধ 
চজ গুযাপতীর্ঘর্ বিরচিত। . গ্রন্থকার “উৎসবের. পাঠক ও. পারিকাগণে, 
বে পরিচিত, গ্রন্থকারের লেখা জি প্রা ও ্ | চে ১ আমা 
্াপিস্থান উৎসব” অফিস।... ভন উকতানুা উরি 








ঞ পুস্তক সম্বন্ধে বঙ্গবামীর” সমালোচনা নি্গে প্রণতত হইল । 

- ল্লামীম্রপজসস্বোধ্যক্ষোওু। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মভুমদ্রার এম-এ 
সি ॥.. বঙ্গসাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামারণের 
রঃ জযোধ্যাকাও অবলম্বনে উপদেশ পূর্ণ আখ্যানাকারে এই 'রামায়ণ অযোধ কাণ্ড! 
রথ প্রণয়ন করিয়াছেন। রাঁমকে যোবরাঞ্যে অভিষিক্ত করিবায় কল্পন! 
রঃ শরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ; আর রাম সীতা লক্ষণ 
টা বন গমন করিলেন, সেই স্কানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়ালবাবু একদিকে 
যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উততয় দর্শনে পঞ্ডিত, অপর দিকে তিনি তেমনই 
রে 'আটারনিষ্ঠাবান্‌ ভগবস্তক্ত ব্রাঙ্গণ, তাহার উপর বাঙাল! সাছিতো তাহার বিশেষ 
অধিকার । হুতরাং রামায়ণের অযোধ্যাকা্কে উপজীবা করিয় রামদয়াল 
বাবু এট যে 'রামায়ণ অযোধ্যাকাও গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা যেকি হুনার 
হইয়াছে, তাহা! সঙ্জেই অনুমেয় । তিনি বান্মীকি, অধ্যায়, তুলসী দাসী, 
এ বানী " 'প্রভৃতি নান! রামায়ণ এবং রথুনন্নঈনের রামরসায়ন হইতে যেখানে 
ঝট সার বোধ হইরাছে; সেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্যান- 
ভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ঠিক কল্পন! বল! যায় না, তাহা 
উল্লিখিত কোন ৭1 কোল রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার সন্গিবেশ মাত্র । 
স্ন্থের যেমন বর্ণন! তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ । 
এক কথায়, এই গ্রন্থখানি একাধারে উপন্াঁপ, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে । 
বাঙ্গালা সাহিত্য আনফালকার বাস্তবতস্ত্রের উপন্তাসের আমলে--যে আমলে 
সুনিতেছি বিদাত পর্য্যস্ত উপন্যাসের নায়িক] এবং তাহার সপত্বী পুত্র 
উপন্যাসের নায়ক হইতেছেন, আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার 
ৃ (জোহাইএ এ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোব৷ পর্যন্ত পাইতেছে, সে আমলে--, নর 
ক্রীরাম সৃতা লক্ষণ গ্রভৃতিব পুণ্য চরিত্র অবলঘ্নে উপন্যাসাকারে লিখিত এই 


সভক্কি বর্ণাশ্রমাচারনমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিক। পাইবে কি? মেছোহাটায় . 
হনে ও গ গুলে দ্ধের আদর হইবে ট ? তবে আশী, দেশে তে: 















শিবা 9 লিপু উপকনিকা ও ১ম এবং ২য় খগ 
০,8৫5, এএকত্রে ২৭. ওয় ভাগ, ১৯ 7 
 দর্গচ দুর্গাচর্জিন_ ও লন্বক্লাতে তত্ত্ব 
পুজাতত্ব সম্থলিত-_প্রথম খণ্ড--১২। 
ৰ . জ্ীরামাবতাল হকথা-_-১ম ভাগ মূল্য ১২। 
__ আর্ধ্যশান্ত্র প্রদীপকার শ্রীভার্গৰ শিবরাম কিস্কর 
__ যোগন্রয়ানন্দ সরন্বতী প্রণীত গ্রস্থাবলী। *. 


এই পুস্তক তিনখ।নির অনেক অংশ “উৎসব” পত্রে বাহির হইয়াছিল । এই 
গ্রকারের পুস্তক বগসাহিত্যে আর নাই রলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেদ 
অবলম্বন করিয়া কত সত্য কথা যে এই পুস্তকে আছে, তাহ! ধাহার! এই 
পুস্তক একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তীহারাই বুঝিবেন। শিব 
কি, রাত্রি কি, শিবরাত্রি অবশ্য করণীয় কেন? ভাবের সহিত এই তত্ব এই 
পুস্তীকে প্রকাশিত। ছর্গা ও রাম সম্থন্ধে এই ভাবেই আসোচনা হইয়াছে। 
আমরা আশা করি বৈদিক আধ্যজাতির নর নারী মাত্রেই এই পুস্তকের 
দর করিবেন। র্ 

প্রাপ্তিস্থান--“উৎসব” আফিস। 








স্যার 
নিম্ঞম্াল্ | 
২৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । এান্টিক কাগজে ছন্দর ছাপা। রক্তবর্ণ কাপড়ে দনোরম | 
বীধাই। মূল্য মাত্র এক টাক!। ৃ 
“ভাই ও ভগিনী” প্রণেতা শীবিজয় মাধব যুখোপাধযা প্রণীত 


“ন্নম্াল্য" সম্বন্ধে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের মুখপত্র “বগানক্ছ- . 
সম্মাজেল্ল" সমালোচনার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত হইল। : 
 »্প্রবন্ধানবছের ভাষা! মধুর ও.মর্দম্পর্শা এবং ভক্তিরসোদ্দীপক |. হা ঃ 
একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া রাখা যায় ন|। অধুনা. 
তরুণ-সমাজে চপল উপন্যাসের বাড়াবাড়ি চলিয়াছে। গ্রস্থক্র আমাদের. 
ববিধ্যৎ ভরসাস্থল যুব্কবৃনের: মানসিকতার পরিচয় পাইয়া উপন্যাসেক্ট 
মাদকতাটুকু ভক্তিরসের প্রন্রবণের মধ্যে অণুগ্রবিই করিয়] দিয়া, ধর্মের মর্ধযাদ-. 
অব্যাহত রাখিয়া ভক্ত জিজ্ঞান্ু প।ঠকবর্গের সৎসাঁহিত্য চ্চার রাগ বু. 
করিয়াছেন।: আমরা এযপ গ্রন্থের বহুল: প্রচার কামন। কর্সি।৮ "....: 

২০77. প্রকাশক-শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়: 

ৃ ভিন" অফিস।. ূ 





(যোগেজনাথ। তর্কতীর্থ মহাশয় উৎসব সঙ্গের সা্তাহিক অধিবেশনে অতি 
“নর, ও সহজ ভাষার যে সকল তব্ব কথার ব্যাখ্যা করিয়! থাকেন তাহারই 
কিয় দংশ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । একনিষ্ট সাধক আচার্ধ্য 
(ফেবের উপদরেশামৃত ধর্মজিজ্ঞান্থ মাত্রেরই পথের আলোক বর্তকা এবং 
ৃ সংসার, তাপ ক্রিষ্ট নরনারীর শাস্তি বিধায়ক। প্রত্যেক লাইব্রেরী এই পুস্তক 
দ্র সখা বিশেষ আবশ্যক 1 খঙ্গবাপী, বন্রমতী ও প্রবাসী পত্রে এই 
শ্ুন্তক- বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকের মধ্যে উপনেষ্টাধয়ের 
একখানি হুনর ছবি আছে। পুস্তকের মূল্য ॥* আনা ও শ্বতত্ত্র ছবির 
টন 9 আনা। প্রাপ্তি স্থান ১৬২নং বহবাঁজার রী, কলিকাতা । 


ৃ গুজাপাদ আচার) দেব বজ্র রামাযান মু ও পি নি বর ুজ 











. পি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবল বিদ্যাবারিধি প্রণীত 


আহ্মিককৃত্য ১ম ভাগ। 


টু ১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড একত্রে), ভবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ৪০, পৃষ্ঠারও 
। পঞ্চাশ সংস্করণ। মূল্য ১/*, বাধাই ২২। ভীপী খরচ।%০। 
.. আহ্কিককৃত্য ২য় ভাগ। 

রর ওয় সংস্করণ-_-৪১৬ পৃষ্ঠায়, মূল্য ১০*। ভীগী খরচ।৮*। . 

পা ত্রিশ বৎসর ধরিয়। হিন্দুর ধর্কর্খের পরম সহায়তা করিয়া আসিতেছে 1 

রে টি সং্করণ হইতেই গ্রন্থের গৌরব বুঝা যাইবে । সমস্ত মন গুলির বিপদ সংস্কত 

কা তি ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া! হইয়াছে। “ 

ৃ চতুন্খেধছি অঙ্ছা। 

-*. কেবল সন্ধ্যা মুখমাত্। নৃল্য।* আনা। ০ 

প্রাধিহান- সালা জা বান্না এম্‌ এফবি ত তব ন.. 

সো ্ পুর, ধক) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও ২৯৩১১ চা জামিল ০৫ 











আল রায় ॥ বাহার কালীচরণ সেন রণ প্রধীত । 

ণঁ | হিন্দুল্স উপাসনাতক্ | 
৯ম ভাগ ঈশ্বরের শ্বরপ-_সৃল্য ।*, ২য় ভাগ ঈশ্বরের উপানা-_মুল্য। 1, .ঃ 
সাধ, সাধক ও সাধন! সম্বন্ধে বিশেষ রীপে আলোচনা করা হইয়ছে। 
হি. বিধবা তিন্বাহ_(কটন কলেজের প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপক 
্ীু্ত লক্মী নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বেদ বেদান্ত শরন্ত্রী এম, এ মহোদয়ের ভুমিকা 
(সহ) মুল্য।* টি 
1 বিখবা বিবাহ পল্রিসিউ শান সম্মত নহে তাহ! রশি ্ 
হইয়াছে) প্রী$ুক্ত রাজেন্্ নাথ বিশ্বাভূষণের প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত লক্মী নারায়ণ . ক 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিবাদ প্রবন্ধ সহ) মুল্য ।%* রর 
৪) ছম্পতী অহনম--ধাত্রীবিস্কা বিশারদ শ্রীযুক্ত বামন দাঁস | | 
সুখে পাধ্যায়ের ভূমিক! সহ-_তিনি লিখিয়াছেন “আশাকরি ইহ! বাঙলার গ্রতি 


গৃহে গঠিত ও অন্ুশীলিত হইবে” । কবিরাজ শিরোমণি শ্তাম! দাস বাচম্পতি-- 
এ গ্রন্থ পড়িতে এবং তদনুসারে চলিতে সকলকেই অন্থুরোধ করি । ল্য ০. 


হিত্বাদী--সর্ধসাধারণ্যে এই পুস্তিকার বল প্রচার প্রা্নীয়। 


_. প্রীণ্ডিস্থান “উৎসব” অফিল, গুরুদাপ চট্টোপাধ্যায় এও স্, 
চক্তবন্থাঁ চাটার কলেজ স্কোয়ার এবং শ্রীমস্ত উষধালয় গৌহাট্টী। 





77158 

এ ্ তত হা 
৯8 
রে সুচী... 
তত, 

দহ তস্ধ 








রঃ রচনা? ৭ 
. পদ্য অধ্যাত্বরামায়ণ-_ মূল্য ১০ এ 
 প্রীরাজঞবালা বন্থ প্রণীত। 


বাহার অধ্যতরামারণ পড়িয়া তীবনে ক্ছি করিতে চান এই পুস্তক তা 
ডে  প্রাণিত করিবে |. অধা়ামারণে জান, ভক্তি, কর, নব | 
মী সঙ সং লগ ও ভাবের হি  াষিাছে জীবন গঠনে শা 












সুপার জীব হানাহাল দার এন, এমহাশয প্রণীত গ্রস্থাবলা, কি ভায়ার 
গৌনবে, কি ভাবের গা্ভীর্য্ে, কি. প্রাকৃতিক লৌন্দধ্য উদঘাটনে কি 
মানব-বদয়ের, বঙ্কার বর্ণনায় সর্ব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক । সকল পুস্তকই সর্বত্র 
অমাদৃত ও সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষভাবে, প্রশংসিত । প্রায় সকল খুস্তকেরই 


সাধিত সারের হারাছে। 


শ্রীছত্রেশ্বর ট্টোপধযার | 

গ্স্থকারের পুস্তকাবলী | 8 
৮ এদিন গীতা প্রথম ষট.ক [ তৃতীয় সংস্করণ ] বীধাই. "815 
২1: * দ্বিতীয় ষটক [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] রী 815 


৩1, * তৃতীয় ষটক [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] টি 8 ৪1* 
81 গত পরিচয় (তৃতীয় সংস্করণ ) বীধা্ই ১৪০ আবীধ! ১০। 

&। ভারত-সমর বা গীতা-পূর্বাধ্যায় (হই খণ্ড একত্রে) 
1 মুল্য আবীধা ২২, বাধাই ২॥০ টাকা & ৃ 
৬17 কৈকেয়ী [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] মূল্য ॥* আট আন। 

.. -৭। নিত্যসঙ্গী ব৷ মনোনিবৃত্বি__বীাধাই মূল্য ১॥* আন॥ 
৮1 ভরদ্রা বাধাই ১৪০ আবীাধা ১০. 


২.৯ মাগুক্যোপনিষৎ [ দ্বিতীয় খণ্ড ] মূল্য আবীধ! ৯ 
১* | বিচার চন্দ্রোদয় | দ্বিতীয় সংস্করণ প্রা ৯** পৃঃ মূল্য ২... 

. ২॥০ আবীাধা, সম্পূর্ণ কাপড়ে বাধাই ৩ 

১১ সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ব [ প্রথম ভাগ ] ভৃতীর সংঙ্করণ 7 ॥* 

| ১২। রীহ্রনাম রামায়ণ কীর্তনম্‌ : বাধাই ॥* আবীধ! । 

...১৩। যোগবাশিষ্ঠ রামার়ণ ১ম খণ্ড ১২ 


৪২3৪ অযোধাক1ও | টি ৮ 


7 প্রথম খগ বৈরাগ্য ও মুমুক্ষু প্রকরণ রা চা | 

রা ১১ মুল্য.১২ একটাক1। . .. ক 

১... “উতর । ধারাবাহিকপে বাহির হইতেছে, উপশম প্রকরণ 
খুনতেছে। প্রথম খণ্ড ব্রাহির হুইতেে। হারা গ্রাহক হইতে 
ইচ্ছা করিবেন, আমার্দিগকে জানাইলেই তীহার্দের নাম: প্রাক! 

তালিকা করিয়া লইব.)-. 

রি - জাবাত জ্ালান্যা্স। ॥. 














টাকা গ্রতিবং খ্যার মূল্য //5 আনা | নুন জন্য ও আনার ভাক  টিকিউ 
পাঠাইভুত হয়। অগ্রিম সুল্য ব্যতীত" শ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় ন1।, বৈশাখ 
মাস হইতে চৈত্র মাস্ক পর্যন্ত বর্ষ গণন। কর! হয়।  * 

২। বিশেষ কৌন প্রতিবন্ধক, না! হইলে প্রতিমাসের ১৫ই- “উৎসব” 
যা হয়। দ্বিতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহে “উৎসব* “না পাওয়ার সংবাদ” 
না দিলে বিনামুল্যে*উৎসব* দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহ1 রক্ষা 


করিতে আমরা সক্ষম হইব না । 
৩। “উত্সব” : সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে “রিপ্লীই- 
কার্ডে” গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের 


উত্তর দে ওয়। অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হুইবে ন|। 
৪.1. *উৎসবের* জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রস্থৃতি ব্বীশ্র্যাধ্যন্ক, এই 
নামে পাঠাইতে হইবে । লেখককে প্রবন্ধ ফেরং দেওয়া হয় না| 
€1। *উৎনবে* বিজ্ঞাপনের হার-_মাঁসিক এক পৃষ্ঠ! ৫১, অর্ধ পৃষ্ঠা ৩২ এবং 
সিকি পৃষ্টা ২২ টাক।। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র। বিজ্ঞাপনের মুল্য অগ্রিম দের 1. 
৬] ভি, পি, ডাঁকে পুস্তক লইতে হইলে উহার জ্বহ্হাক্ স্তন 
অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে । ,নচেং পুস্তক পাঠান হইবে ন1। 


2 | শ্িছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । 








কতা 


সি, সরকার 


শু লল্ন্কাতে্্রেক্স স্জ্জ এ] 
ম্যান্যুকগাক্ষ চলি জুক্ষেলাল॥ 


১৬৬ নং বনুবাজার ছ্টীট, কলিকাতা ৷ 








বৈকারী. ্+ 


. প্রথম প্রচার (২য় সং ইল ৯ ১, 
| তীয় গার &.. -- মূল্য ১1৮ 
তৃতীক়শশ্রচার পি মূল্য ১২ | 
* এই এ জাঁদ, কর্ম ও ভক্তিতত্ব অতি সরল ভাষায়, আধাচিত হইক্মাছে। 
যুবক, বৃদ্ধ) সংসারী ও সুন্নী সকলেই ইহা পাঠে উপক্কৃত হইবেন । উপদেশ 

- সমূহ পতি মধুর ও” হৃদয় গ্রাহী। স্াক্ষে এরি োধাই এবং উঠি 
| কাপড়ে ছাপী। ৮. র্‌ রি 
| + আত 270 [387686610 ( [0) 10001191) চা ) লা ৩ 


পুর্ণ জ্যোতিঃ | 


:সবস্ত সটাক ( দেবনাগরী অঙ্ষারে ) মলা ২0০1, 

এবঙগানুবাদ সহ বঙ্গাঙ্ষরৈ, | মল ২$ 
... এইপ্ন্থে মানবজীবনের বিবিধ আগরযো ব কর্তব্য নির্দেশ ও তাহা সাধনের 
' সহজ উপায় এবি মৃত রি 10হিদ র্ানথরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই;ক্্টীঠকরা 
ক্ভব14 পে, টির স রর ভ্রশংসিত। ছাপা কাগজ ও বীধাই অতীব 











নদ চতুম্পাঠী হইতে পণ্ডিত পঞ্জপানত কাখম্থাতি, ভীখ মহোদর 
লি ্াছ-ভারতব্ষে সম্প্রতি এরপ গ্রন্থের শীবষেষ এ্রয়োজন. রর 

|  সচিলণ্ডের ক্যার্থিজ সহর হতে চা, এ মি [050 নর 
| প্যতি 0০] 19 ই. 19৪5 ০ ৭ 0 & 5০0 1510). 1 912. 


“০ 





78201: 1৮ আট বা0 0, 





নজরগরুদাস দর এগ সঙ্স ; 
-. * চ্র্তী চাটাঞ্মি এও কোং ও 
গজ লাইব্রেরী কলিকাতা । 
 প্রীদতিঝাল সেন চকবাজার, বিশাল পা 

















২৬শ বর্ষ।,] . ঈ্জার্ঘাট। ১৩৩৮ স্মাল। [ও সংখ্যা |. 





লিক পত্র ও: লয়ারলাচন।... য় 
বাষিক মুল্য ৩. তিক |... ও ্ রে রর 


ক মি 


মম্পাদক__জীরামদয়াল মজমদার এম, এ | 
সহকারী সম্পাদক__ক্ীকেদারনাথ সাংখকাবাতীথ | 
সূচীপত্র । 


১1 ছুরি হয়েহুরি ভজন গান | ৮১ ৭1 ৬ভার্গব শিবরাম কিন্বর 
২। মা আমাঞ্চ নিয় চল , ৮২ যোগত্রয়ানন্দ স্বামীর জীবনী । ১১৮ 


৩। তশ্মাং ত্বমদ্য শরণুং মম ৮। পঞ্ডিত প্রবর ৬লক্ষণ শাস্ত্রী। ১২১ 

দীনবন্ধো | ৮৫. ৯) শ্ীশ্রহংসমহারাজের কাহিনী | ১২৩ 

হয়ত এ. ৮৭ ১৯। নাম রসায়ণ। ২২৬ 
১১। স্থুলদেহের দার্শনিক 

৫। চিত্তম্পন্দন। ১০৪ নর চিকিৎসা | ১২৭ 

৬| শ্রীহনুম'নের বাণী। ১১৩ ১২। যোগবাশিষ্ হাঁরামায়ণ। ১১২ 


০. কিপার 














কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার হু 
দানি কার্যালয় হইতে শ্রীহুক্ত ত্রষ্ঈর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত ও . 
১৬২নং বহুবাজার ্াট, কলিকাতা, শ্রীরাম প্রেস, 
.. প্ীয়ারদা প্রসাদ মণ্খল দারা মু্রিত। * .... 





-স্থনাভাবে রা পা গুটি কতক গুলি পুরাতন উস" অল্প 
তে বিক্রয় করিতে ইইচেছে। ১৩২৪/২৫২৬ এবং ২৭ সালের “উৎসব* 
২৯. স্থলে ১৯। ১৩২৮/২৯/৩৩৯/৩২)৩৩ এবং ৩৪ সালের ৩ হলে ২. ভাক 
নাল স্বতন্ত্র 1 

কাধ্যাধ্যক্ষ_ 








আলাপন । 


সংসার দাবদাহ প্রজ্জবলিতের পবিত্র শাস্তিন্ধা 

| -গু-ভ্ভগিন্নী” এবং পন্নম্ীহল্য” প্রণেতা শ্রীযুক্ত বিজয় 
৮ ঠা 3 প্রণীত এই পুস্তক সন্ধে "ধবাসীর* সমালোচন। নিয়ে 
দত হইল-- 
ও. এই আলাপন” অনর্থক গাল গল্পমূলক সংসার সর্বস্ব বিষরী ব্যন্তির 
:জালাপন নহে,_-ইহা! পরমার্থ প্রেমিক মুমুক্ষু সাধকের প্রাারাম “আলাপন' 
ইহা অনিত্য হথখলিপ্পুর প্আলাপন” নছে_-ইহা সুখান্বেষী নিত্য/ননদাধাম 
. শীস্তিসুধা অরক্ষিত আলাপন । ”কে জানে কাহ!কে” "সাবধান" "অন্তিনে অবসর” 
. শীবন মরণ” *রাপ্জরাঙ্গেস্বরী ভুবনেশ্বরী” এবং *্যদি নির্শ্ম হইতে” ইত্যাদি 
আঠারটা অতীব সুমধুর "আলাপন এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইঙ্জাছে। লিখিবার 
প্রণালী কখে।পকথনচ্ছলে অতীব মনোহর। ধেন পাঠকের অন্তরের অত্তস্তলে গিয়া? 
. আঘাত দিতে থাকে | সব কটা *আলাপনেই» গ্রস্থকারের পবিত্র অস্ঃকরণের 
+গবিত্র ভাবপ্রবাহ যেন স্বতএন উচ্ছসিত হইতেছে। . সংসারের নিদারুণ ক্লেশে 
প্রাণ যখন একাস্ত অবসন্ন হইয়া পড়িবে, প্রাণ ধখন বিষম দাবদাহে ওজ্দলিত 
রর ইয়া শাস্তি অন্বেষণে কাতর হইয়। উঠিবে তখন এই “আলাপন, তাহার 
প্রিয় নুহ্বদরূপে পরিগৃহীত হইতে পারিবে । ইদানীং এত হল্লীল সাঁহিত্য- 
রঃ রি বত্তকালে এরূপ স্থুপবিত্র ভাব মণ্ডিত পুস্তকের বহুল ভাবে পঠদ 
রঃ ি, . সবিশেষ প্রগোজনীয়। প্রত্যেক লাইব্রেরীতে ইহা। সবক্ষে সংরক্ষিত 
রঃ রা অবস্থা, কর্তব্য। প্রত্যেক বিগ্লয়ে ইহ। পারিতোধিক পুম্তকরূপে 
নিববাচিত হওয়া একা ্তবাক্ধনীয়। ২৮১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত । ছাপা, কাগজ ও 
লাই সুদ সথল্য মাত্র এক টাকা চারি আনা--১'* | 

: শ্াপ্তিক্কান্ন-্নং বহ্বাজার রুট, স্উৎসব অকিল। ।. 












উৎসব। 


আজনাবাস্াায় নক্ম2। 


অ্ৈব কুরু যচ্ছেয়ে। বৃদ্ধঃ সন্‌ কিং করিধ্যসি । 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপধ্যয়ে । 





আপ ৯ সপ পা 


সপন 
তের ২০০০০ 


২৬শ বর্ষ |) আষাঢ়, ১৩৮ সাল। ৰ ৩য় সংখ্যা 
হরি হ'য়ে হরি ভজন গান। 
হুরি-_ তোমার কপায় তোমায় পাওয়া যায় 


নাই আর উপায় এই কলিতে | 
যোগ যাগ জপ নহেত সম্ভব 
মলিন এই কাঁলে তোমায় পাইতে ॥ 
তথাপিও কর যেব! যাহ। পার 
থাক হরি হ'য়ে হরি ভজিতে। 
এই শিক্ষা ধর এই চেষ্টা কর 
স্থন্দর হইয় সুন্দরে ভজিতে ॥ 
তবে-- হরির কৃপা পাবে পরাণ জুড়াবে 
হরিই যে সব পার্বে বুঝিতে | 
নীলাকাশ হরি, পত্র পুষ্প হরি 
হরি ওই সাগর লহরীতে ॥ 
সুখ দুখ হরি তোমার দেহ হরি 
মন প্রাণ হরি থাক ম্মরিতে | 


৮২ উৎসব। 


অন্তরে বাহিরে সদ। স্বর হরি 

মরণ মঙ্গল হরি হরিতে ॥ 
হুর্গী কাঁলী হরি রাম কৃষ্ণ হরি 

হরি বিনা কিছুই নাই জগতে । 
যে জন এ ভবে এ ভাবে ম্মরিবে 

সদ হরি হয়ে রবে কপাতে ॥ 
অকিঞ্চন কয় হরি কপাময় 

অনুগ্রহ মুন্তি হরি গুরুতে | 
পিতা মাতা হরি শত্র মিত্র হরি 

আর সব মিছ! ছাড় হরিতে ॥ 





মা আমায় নিয়ে চল। 


ম1তুমি যাঁকিছু লীল' করিয়াছ সকলই কি আমাদের মত দুঃখী জীবকে 
শিখাইবার জন্য, আমাদের মত কলিপতিত নরনারীর উদ্ধারের জন্য ? 

এই যে করঞ্জোড়ে ভগবানকে জানাইতেছ--বন গমন কালে ভগবান্‌ 
বনের দারুণ ক্লেশ দেখাইয়া--বনের ভয় দেখাইয়া--তোমাকে সঙ্গে লইয়া 
যাইতে চান নাঁ_যাইতে নিষেধ করিতেছেন আর তুমি নিতান্ত কাতর হইয়া 
বিছ্বাৎম্ডিত নবীন জলধর মুর্তি ষে তিনি--করজোড়ে তাহাকে বলিতেছ-_ 


ভক্তাং পতিব্রতাং দীন্াং মাং সমাং সখ দ্ুঃখয়োঃ | 
নেতুমহসি কাকুৎস্থ! সমানস্ুখদুঃখিনীম্‌ ॥ 


আমি তোমার ভক্ত--পতি তুমি তুমিই আমার সর্বন্ব_ তোমার স্থুখে দুঃখে 
আমার সমান আর বা কে আছে? হে কাকুৎস্ব_আমাকে লইয়! যাওয়া 
তোমার উচিত আমি যে সুখে হঃখে তোমার একমাত্র সঙ্গিনী-_-আমাকে 
লই চল। সকল প্রকারের গায়ত্রী মন্ত্রের “নামায় লইয়া! চল” এই প্রার্থনাই 
জীবন শ্বরপ। 


মা আমায় নিয়ে চল। ৯৩ 


গোরক্ষপুর হইঠে কল্যাণ মামিকপত্বে প্রকাশিত রাখ।যণাঙ্ক পুস্তকে 
ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্রের লীলার বহুচিত্র সংগ্রহ কর! হইয়াছে । স্থন্দর স্বন্দর চিত্র-_ 
এমন ভাব ন্যগ্রক চিত্র বড় একটা দেখা বায় না। সেইখানে সীতাঁরামের 
অতি প্রাণস্পশশশী একখানি চিত্রে- এই ভাঁবটি ফুটাইয়া তোল! হইয়াছে । এই 
চিত্র অবলম্বনে পরে কিছু বলিব, এইক্ষণে কল্যাণ পত্রের প্রাণন্বরূপ সম্পাদক 
মহাশয়ের নিকট কৃভজ্ঞতা গ্রকীশ করিতেছি । এই সুন্দর প্রতিকৃতি দিয়া_যিনি 
কিছু সাধনা করিহে ইচ্ছমক ঠাহার তিনি বড উপকার করিয়াছেন_-উপকার 
অর্থে উপ--সমীপে, কার--করিয়! দেওয়া ইহা যথার্থ উপকার-_এই চিত্র 
দর্শনে তপস্যা করিয়া ঘর্দ কিছু লাভ হর়--সে পূণ) যেন সম্পাদক প্রভৃতি 
কল্যাণ পত্রের অনুষ্ভতুগণকেই বন্তায় | আর কি নলিব_-আমাদের অন্ত সম্বল 
নাই। তজ্জন্ঠ দুঃখিতও নহি । কারণ সাধুদিগের ুখে শুনি-_ 


চিডিয়া না করে চাকৃর। অজ্জগর না করে কাম। 
মেহি জিনকে1 'মলনা হা দেনেওলা রাম ॥ 


“হিন্দীভাষ। শিক্ষা কখন ভাগ্যে খটে নাই--কাঁগেই কোন কিছু লিখিতে 
গেলে তেড়া বাঁকা হইয়! যায় এইগন্ঠ ক্ষমাঙথ। বলিতেছি--রাম না দিলে কে 
কোথায় কি পায়? কলিকৌতুক ভরা এই বিষম কালে পরম রামভগ্ত 
গোস্বামী তুলমীদাম বলিয়াছেন-_ 

জলচর স্থলচর নভচর নানা* যে জড় চেতন জীব জহানা ॥ 

মতি কীরাঁত গতি ভূতি ভলাই* জব যেহি যতন জহা! জেহি পাই ॥ 
সো জানব সৎসঙ্গ প্রভাউ* লোকহ বেদ ন আন উপায় ॥ 

বিন্থু মৎসঙ্গ বিবেক ন হোই* রাম কৃপাবিন্ু সুলভ না সৌই॥ 


জলে স্থলে আকাশে, জড় ও ঢেতন যেখানে যত জীব আছে তাহারা 
বুদ্ধি, কীর্তি, সংগতি; শব, শোভ]। যেখানে যাহ] যত্ুদ্বারা পায় তাহা সতসঙ্গের 
প্রভাবেই পায়। লোকমধেে উত্তম বস্ত প্রাপ্তির আর অন্ত উপায় জানা যাঁয় 
না| সংসঙ্গ বিন! জ্ঞান জন্মেনা আবার রামের কৃপা না হইলে সংসঙ্গও 
লাভ হয় না। | 

এ যে বলিতেছিলাম কল্যাণ মাসিকের প্রচারকগণের নিকট ক্লৃতজ্ঞতা প্রকাশ, 
ইহ! তাহারা বহুপ্রকারে এই সৎসঙ্গের এবং রামকুপা লাভের সুবিধ। করিয়! 


৮৪ উত্সব । 


দিতেছেন বলিয়া। আবার বলি ইহাতে যে পুণ্য সঞ্চিত হইবে তাহা 
তাহাদেরই প্রাপ্য আর তাহ] যেন গাহাদেরই উপরে বর্ষিত হয়। 

জগজ্জননী এই যে জোড় করে জগদেকনাথ শ্রীরামচন্ত্রকে বলিতেছেন 
আমাকে লইয়া চল--সাধক মাত্রেরই মায়ের কাছে প্রার্থনার বস্তই এই 
“লইয়া! চল” । মা নিঙ্দে আচরণ করিয়া? থাহ1 দেখাইতেছেন তাহ] তাহার 
সস্তানগণের জন্ত। আহা! ত্রিতাঁপ তাপিত তাহারই পুত্র কন্তা সকলকে 
তিনি বলিয়৷ দিতেছেন-__তোমরাও আমার নিকট প্রার্থনা কর-_ম। আমাদিগকে 
লইয়া চল। রাম রাম যেজপ কর-_আমায় লইয়া চল-_-আমায় লইয় চল 
বলিয়া! জপ কর। 

কতখানি কাতর হইঙ্লে "প্রার্থনার সহিত এই জপ চলিবে বল? আহা! 
আজকালকার এই ভীষণ ব্যভিচারের দিনে-_-এই জগব্ব্যাপী হাহাকারের 
দিনে কেই বা কাতর নয় তাই বল? তুগাপি আমাদের শ্বদয় যেকাতর 
হয় ন1-_-তাচ! আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্যের পরিচয় | 

বাহিরের দুঃখ ত প্রচুর--তাগ পরে পাধকের ভিতরের ছুঃখ আরও 
ভয়ানক । সংসারে বড় আবদ্ধ__উদ্ধার কর। মনের গোলামী ছাড়িতে পারি 
না--উদ্ধার কর। রোগ শোক ভর] দেহ কারাগারে বড় আবদ্ধ, উদ্ধার কর। 
আর সত্যসতাই এখানে যেন থাকিতে পারিনী--মা আমাকে তোমার কাছে 
লইয়! চল।| আমি ভোমাকে পাইপাম নামি আমাকে প্রাপ্ত হও-- 
আমাকে লইয়া! চল। ভ্রুতিও এই প্রার্থনার কথ। বলিতেছেন পত্রচ্মমেতি মাং 
মধুমেতি মাং” ইহ! প্রার্থনারই মন্ত্র। 

এই সুন্দর ছবির দিকে চাহিয়। চাচা রাম রান করিতে করিতে মাকে 
যর্দি বল! যায়-_মা লইয়া! চল- মা লইয়! চল, শবে কি প্রাণ স্রস হয়না? 
»য় কিনা করিয়। দেখ আপনিই বুঝিবে। আর কি বলা যাইবে-__হে 
কূপাসিন্ধো ! হে দয়ানিধে- হে অধম তারণ--আমরা নিতাস্ত অধম-- 
মায়ের মত তোমাকে বলিতে পারি ন! আমরা একনিষ্ঠ-_-আমরা দীন-_ 
আমাদের যোগ্যতা কোন বিষয়েই নাই--তথ।পি তোমার স্বভাব যখন 
আলোচনা করি তখন দেখি তুমি 'আমাঞ্ধের মত গতির গতি । আর কি 
বলিব এই মাত্র বলি। 

পরস্য যোগ্যতাপেক্ষারহিতা নিত্য মঙ্গলম্‌। 
দদাত্যেব নিভৌদার্ধ্যাৎ যন্তং ভদ্রং নমাম্যহুম্‌ | 





তম্মাৎ ত্বমগ্ধ শরণং মম দীনবন্ধে। | ৮৫ 


তোমার পুত্র কন্তার যোগ্যতা আছে কি নাই তাহা না দেখিয়াই নিজের 
উদারতা গুণে নিত্য মঙ্গল দান কর- তোমার মত কৃপাপার_তোমার মত 
ত্র আর কে আছেঃ তোমাকে নমস্কার নমঙ্গার! শুধু দুঃখে নর 
স্থখক।লেও যদি দুঃখ বোধ হুইয়া আমায় লইয়। চল প্রার্থনা খছির হর়__ 
সকল অবস্থাতেই বদি এ প্রার্থনা ১লে গুবেই হয়, নঙবা ন্য়। 


তম্মাৎ ত্বমদ্য শরণৎ মম দীনবন্ধে। ! 


১৩৩৮ এর বৈশাখ মান শেব হয় হয় হইতেছে । দারুণ গ্রীন্র-অবসদ 
যেন খন তখন আক্রমণ করিতেছে | রাত্রি কালরাত্রির ঘত কত ছটুফটানি 
আনিরা দেয়। 

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র ভর্গা ছুর্গী করিতে বাই, দেখি প্রাণ ভয়ে 
ব্াকুল। (কোনরূপে প্রাতঃম্মরণ কাধ্য করিলাম__ভয় গেল না। শয্যা- 
কত্যেণ পরে শৌ5 কৃহ্য শেষ করিলাম ভয় দেইব্পই আছে । ব্যথিত হইগীম-__ 
গ্রাতঃকত্োর প্রথম অঙ্গ শেষ করিলাম-_আরও প:রর কার্ধ্য কাঁরলাম। 
ভয় যায় নাই। কিদের ভয় ইঠ1? ব'ণতেছি। 

যে সমন্ত কেশ ৪কে সর্বদ। ক্ষন করে-_-তাহার মধ্যে সব্দশেষের ভয় 
ইহা | অবিদ্যা, অশ্মিতা, রাগ, দ্বেধ সর্বদা চিত্তকে ক্লেশ দিতেছে 
শেষের ক্লেশ 'অভিনিবেশ ! অভিনিবেশ হইতেছে মৃত্যুভয় ! এই ভয় আজ পাইয়া 
বসিয়াছে। 

যখন মৃত্যু অতি করাল মৃত্তি ধরিয়! তোমায় লইতে 'আসিবেন তখন ? 
তখন কি করিবে? এখন ত বলিতে পারিতেছ-_মা লইয়া! চল--তখন 
মৃত্যুকে কি মা বলিয়া বলিতে পারিবে মা লইয়। চল? এখন ত বিচার করিয়া 
বুঝিতেছ সিংহ শিশু সিংহিনীর ভীষণ মুন্তি দেখে না. মায়ের মূর্তি শিশুর 
কাছে কখনও ভীষণ হয় না_তোমার তাহা হইবে ত? মায়ের মুন্তি সদ 


৮৬ উত্সব । 


প্রসন্ন--মা! সর্বদা] ন্রেরমুখী মা সর্বদ1] আনন্দময়ী। তোমার ভীষণ 
কম্মগুলি মায়ের মধুর মুত্তিকে আবরণ করিয়া মায়ের করাল মুন্তি আনয়ন করে 
নহুব! ম। “সব্বাই শিরটি পদনথাৎ সর্ব সৌন্বধ্য সার।”-__ম সর্বদাই পসর্ববাঙ্গে 
স্থমনোহরা” | নিদান কালে--শেষের মুহন্ডে বলিতে ত পারিবে, মা আপিয়াছ 
লইয়া চল? মায়ের কৃপা ভিন্ন ইহা হইবে দ1--তখন এই কৃপা পাইবে ত? 
কুপা লাভের জন্তই আজ্ঞ। পালন চে্টা--তাঠ! কি ঠিক হইতেছে? হইতেছে 
ন'_তবে শেষ মুহুর্তে এ কৃপা লাভ হইবে কি? 

হরি! হরি !_ সব্ট যে অন্ধকার। ভয় ত হইল-__তথাঁপি ইহ! শেষের ভয় 
নয়। এখনও মৃত্্যুচক্র তোমার হৃদয়ে অখসয়া থুরিতেছে না। এখনও 
এই জীবনের সকল কুৎসিং কর্্-শত শঠ জীবনের ভীষণ পাপ কন্ম মুন্তি 
ধরিয়া! তোমার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইতেছে ন-ঘুড়া সময়ে ত ইহ|ই হইবে 
অজ্ঞাত জ্ঞাপক শ্রুতি এই ছবি আকিয় “দখাইয়া দিতেছেন_ লোকের 
মৃত্যুকালে যে ইহ হয়--মৃত্যুকা্ল রোগ:ক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ কর-- 
শ্রতির কথার চিহ্ন সমন্তই দেখিতে পাইবে-_-বলিতেছি এই ভয়, মেই ভয় 
নহে_-এখনও ইহ1 কল্পন।য় আমিতেছে, তখন আমিবে শত্য সত্য। কি 
করবে তখন? 

নিত্য ক্রিয়ার প্রথম কার্য প্রথমেই শেন করিয়াছি--অগ্ত সমস্ত করি- 
বার পুর্বে এখন একবার সকল ঠয়ের 'অপহ। শাস্ত্র গ্রন্থ হস্তে লইয়! 
কাতর প্রাণে প্রণাম করিলাম। ইনি তাহাই শাসন বাক্- ইনি শান্স! বনে 
বা অন্ধক।রে ভয় পাইলে থে মন্ত্রপাঠে ভয় দুর হর_-যে সমস্ত শ্লোক বিঞ্ুপপ্র 
মন্ত্র বলির! মন্ত্রণান্ত্রে প্রসিদ্ধ_বে ঘপ্রোক হইতে আরম্ভ করিয়া পরে পরে 
একাদণটি শ্লোক একাদশ ইন্দ্রিরের শোধক তাঠাই প্রথমে পাঠ করিলাম । 
তাহার পরে *তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবঙ্ধে।” শরণাপাত্তর স্তবে চক্ষু 
পড়িল। সমস্ত স্তবটি পাঠ করিয়া দ্বিতীয় প্রকার বিবাদ যোগের কথা পাঠ 
করিয়া প্রথম বিষাদ যোগ হইতে আবার পড়িলাম। সমস্ত শেষ করিয়। 
ভাঁবিলাম হার! আজকালকার মান্ুব ত দীন হন নাতুমি কিন্তু মানুষকে 
ত্যাগ কর নাঁনর নারীকে দীন হীনা করিয়! বন্ধু হও তুমি__দীনবন্ধু নাম 
ধর তুমি-_দীনবন্ধোৌ! আমি তোমারই শরণ লইলাম। মায়ের মুর্তি ত 
সন্থথেই রাখিয়া! বগিয়াছি। ব্যাকুল হুইয়া মায়ের দিকে আগ কাতর প্রাণে 
বলিতে পারিলাম--ম| লইয়। চল । এখন গ্রাণ শান্ত হইয়াছে--ইহা তোমারই 


অধ্যয়ন । ৮৭ 


কৃপা। শত শত প্রণাম মা করিতেছি-_শেষকালে মৃত্যু দেখিয়াও যেন 
বলিতে পারি “মা শিরসিপদ নখাৎ সব্ধ্ব সৌন্দর্য সার1”_মা “সব্বাঙ্গে 
হ্মনোহর! তুমি”-যে মুভিতেই মা তুমি আগমন কর কোথাও ভয় না 
পাইয়া যেন তোমার একট মধুর মুন্তি দেখিয়া তখনও বলিতে পারি-_ মা লইরা 
চল-_ইহাই প্রণাম করিতে করিতে করজোড়ে তোমার কাছে শেষ প্রার্থন] | 

আর লিখিয়! কি হইবে-যাহাদের জাবশ্যক তাহারা এসব দেখিয়! 
লইবেন। নিত্য পাঠের জন্তই এমব। 

শেষে বলি-_মাঁ তুমিই ত গভধারিণী মা হইয়। আসিয়াছিলে--তোমার 
মুখোস দেহ ছাড়িয়া এখন তমি সেই মাই । কাশীধামে নখর মুখোষ ছাড়িয়। 
এখন ত স্বরূপ মৃণ্তিতে সর্বদা সন্মখে উপাদনার বস্তু হইয়া আছ। মা আবার 
প্রার্থনা করি শেষে যেন ফাকি না পড়ি -এখন হইতে এখনকার কাজ 
প্রতিনিয়ত করাইয়া! লইয়| এই বিশ্বাস সুদৃঢ় করিয়া! দাও । সত্যই বুঝিতেছি 
তুমি ভিন্ন আর কেহ শেষের নুহর্ভে কাছে দাড়াইবে না-কেহ লইয়াও যাইতে 
পারিবে না| 


অধ্যয়ন। 
জেছেব্স কিছু । 
( পূর্বানবৃত্তি ) 


শ্রুতি একথ! বলিলেন কেন 2 

কি? 

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতখো! মন্তব্যে! নিদিধ্যাসিতব্যঃ। আত্মাকে 
দেখিতে হইবে তজ্জন্ত আত্মার কথা শুনিতে হইবে, মনন করিতে হইবে এবং 
ধ্যান করিতে হইবে। এই শ্রতি বাক্যের অর্থ ধারণ করিবার পূর্বের 
শ্রুতি ইহা বপিলেন কেন ইহাই আলোচন। করিতে চাহিতেছ ? 


৮৮ উদ্ুসব। 


ই1__তাহাইত আবশ্তক বোধ করি। কারণ এই বিশাল বিশ্বে কতই 
ত.দেখিবার আছে, কতই জ্লানিবার আছে, কতই গুনিবার আছে গুধু আত্মাকে 
দেখিলেই কি মানুষের সব সাধ মিটিয়া যাইবে? 

অনস্ত জীবন যদি পাও তাহা! হইলেও সব দেখিয়া, সব শুনিয়া, সব 
জানিয়! শেষ করিতে পারিবেন] । শ্রুতি এই জন্ত বলিতেছেন এমন কোন 
বস্ত আছে যাহা দেখিলে সব দেখা হয়, যাহ! জানিলে সব জান! হয়ঃ যাহার 
কথ শুনিলে সব গুন! শেষ হইয়। যায়, যাহা! পাইলে আর পাইবার কোন কিছুই 
অবশিষ্ট থাকে না। “যং লব্ধ! চাঁপরং লাভং ন্ততে নাধিকং ততঃ | 

শ্রুতিই বলিতেছেন, “মৈত্রেষ্যাক্মনি খন্ধরে দৃষ্টে শুতে মতে 
বিজ্ঞাত ইদং সর্বং বিদিতম্” | অরে মৈত্রেক়ি ! আত্মাকে জানিলে সব জান! 
হয়] 

ইহাত ভাল করিয়! বুঝিবার কথা! এফকে জান! হইলে সব জানা হয় 
কিরূপে, ইহ! এমন করিয়া উপদেশ করুন যাহাতে আমার মত হস্তিমূর্খও কিছু 
ধরিতে পারে। 

শ্রবণ কর। সকল বস্ত ভাসিয়াছে এই আত্মারই উপরে । সকল বস্তর মূলে 
এক অধিষ্ঠান চৈতন্ত আছেন-_-ধিনি না থাকিলে বিশ্বের কোন কিছুরই অস্তিত্ব 
থাকে না। 

চৈতন্ত না থাকিলে সৃষ্টির কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না-_-এই উপদেশের 
মর্ম পরে বুঝিব কিন্তু অগ্রে বলুন সকল স্থষ্ট বস্তু ভাঁসিয়াছে এই আত্মারই উপরে 
ইহা বুঝি কিরূপে ? 

সমুদ্রের অগাধ জলরাশি না থাকিলে তরঙ্গ ভাসিবে কাহার উপরে ? 
স্থনীল আকাশ না থাকিলে মেঘমাল! ভাসিবে কাহার উপরে? সেইরূপ 
সকলের মুলে সর্বব্যাপী চৈতন্ত না! থাকিলে সৃষ্টি ভাসিবে কাহার উপরে ? 
শিব না থাকিলে কালীর নৃত্য করিবার স্থান কোথায়? আত্মা না৷ থাকিলে 
মন সম্কল্প বিকল্প তুলিবে কাহার উপরে? স্থিতি না থাকিলে গতি হইবে 
কাহার উপরে? বুঝিতেছ এই জগতে গতিশীল যাহ কিছু, তাহাই চলা 
ফেরা করিতেছে এক “অনেজদেকং” এক সর্ববিধ কম্পনশুস্ত-_পরিপূর্ণ 
আনন স্বরূপ- জ্ঞান স্বরূপ-_একমান্র আত্মারই উপরে । 

শান্ত্রকি ইহাই বলিতেছেন ? 

হাঁ স্থষ্টিতত্ব না বুঝিলে অধিষ্ঠান ৈতন্তের কথা বুঝিবে কিরূপে ? 


অধ্যয়ন। : ৮৯ 


অল্প কথায় স্থাষ্টতত্বের আভাস কি পাওয়া! যাইতে পারে ? 


পাওয়] না যাইবে কেন? যায়। 
বলুন । 
সদানন্দে চিদ্দাকাশে মায়। মেঘ তড়িৎ মন: । 


অহংতাগর্জনং তত্র ধারাসারোহি যন্তমঃ ॥ 
সর্বদা একভাবে অবস্থিত আনন্দ স্বরূপ-_চিৎ বা জ্ঞান স্বরূপ-_-আকাশবৎ 
সর্ধব্যাপী অলেপক আত্মার উপরে--চিদাকাশের উপরে-_ম্ুনীল 
সর্বব্যাপী আকাশে মেঘ উঠিল_ মেঘে গায়ে বিদ্বাৎ ছুটাছুটি করিতে লাগিল-_ 
--তার পরে ঘন ঘন মেঘগর্জন হইতে লাগিল-_তাহার পরেই মুষল ধারায় বুষ্ট 


নামিয়। আসিল। 
আকাশের মত আত্মা_সং-চিৎ-আানন্দ। আকাশের গায়ে যেমন মেঘ-_- 


সেইরূপ আত্মাকে যেন আবরণ করিয়! মায়! মেঘ ভাদিলেন। মায়া মেঘে 
মহাঁমন তড়িতরূপে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তখন সেই বিদ্যৎরূপী মনের 
অহং অহং গর্জন হইতে লাগিল-_মহামন অভং অহং করিতে করিতে গর্জন 
করিতে লাগিল--মন হইতে অহংকার জন্মিস্ক! গর্জন করিতে লাগিল-__তামস 
সৃতি ধারা অজজ্রভাবে পতিত হুইতে লাঁগিল। এক শ্নোকে সংক্ষেপে স্থপ্টির 


কথা শাস্ত্র বণিলেন। 
আহা! এখানে বুঝিবার কথ! অনেক আছে। এখন তাহ থাক কিন্ত 


সদানন্দ চিদদাকাশ আত্মার কথা বলুন। সর্বব্যাপী চৈতন্ত-_আত্মা না থাকিলে 


সৃষ্টির কোন কিছুরই কি অস্তিত্ই থাকে ন1? 
অস্তিত্বই ত “আছে” লইয়া । ”আছে” বাদ দিয়া স্ষ্টির কোন কিছু কি 


ভাবিতে পার? 
তাইত? আছে বা অস্তিত্ব বাদ দিয়া কোন কিছুইত ভাবা যায় না। 


সকলের মূলে দেখিতেছি এই “আছে” ভাছে। 
ইাঁ_ইহাহ সং_ইহাই আত্মা। সৎচিৎআনন্দ স্বরূপ আত্মার এই 


সংভাব আছে-_এই অস্তিত্ব বিনা আয়াসে সকলেই অনুভব করিতে পারে। 


“আমি আছি* এই কথ! অনুভব না করে এমন লোক কোথাও কি দেখিয়াছ ? 
না--তাহা নাই সত্য। কিন্তু আমি ম্বরপ--ইহাত সকলের অনুভবে 


আমেন। । 
নাত আসে না। “সৎ* কে কেহই আবরণ করিতে পারে না বলিয়া 


“অ।ছে*র অনুভব সকলেই করিতে পারে কিন্তু জ্ঞানকে আবরণ করে অজ্ঞান__ 
আনন্দকে আবরণ করে ক্লেশ ও নিরানন্দ-_তাই জ্ঞানানন্দের অনুভব হয় না। 


এ 


৯৩ উত্সব । 


“অজ্ঞানেনাবুতং জ্ঞানং তেন মুহাস্তি জন্তবঃ* অজ্ঞান দ্বার জ্ঞান যে সর্বত্র 
আছেন--জ্ঞান যে সর্বব্যাপী ইহ! আচ্ছন্_-সেই জন্ত জীবগণ মোহ প্রাপ্ত হয়__ 
শোক করে। আবুত হইলে আনন্ও আচ্ছন্ন থাকেন কারণ জ্ঞানই 
আনন্দ- অজ্ঞানই নিরানন্দ-_অঙ্জীনই দুঃখ ! 

মূল পদার্থই এই আত্মা_ এই ব্রঙ্গ। যেমন পট না থাকিলে ছবি আকা 
যায় না__ছবি ভাসেনা, সেইরূপ অধিষ্ঠান চৈতন্ত না থাকিলে জগচ্চিত্র ভাসিবে 
কাহার উপরে ? 
_. জগৎটা ছবির মত? 

তা নয় কি? জগৎ ছবি আঁাকিয়াছেন_আাকিতেছেন_-আকিবেন-- 
মায়া-_ঈশ্বরের শক্তি। ব্রহ্ম সর্ববরশক্তিমান্। শক্তি যখন ব্রচ্গে লন থাকেন 
তখন ইনি অস্পন্মশক্তি--তখন ইনি ব্র্দুই। আবার যখন ইনি স্পন্দধর্মিণী 
হইয়। নত্য করিতে করিতে বাহিরে আগমন করেন তখন ইনি জগৎজীব মোহ- 
কারিণপী মহামায়া । শক্তিকে প্রকৃতিও বলা হয়। অনাদি শুদ্ধ ব্রহ্ম বিষয়ে 
অনার্দি কল্পিত প্রকৃতি রহিয়াছে । এই প্রকৃতি ভাসিয়াছেন অধিষ্ঠান ঠত- 
স্তেরই উপরে । এই প্ররুতিই স্থষ্টিরূপে বিবত্তিত হইয়াছেন কাজেই চৈতগ্ত না 
থাকিলে স্বষ্টির অন্তিত্ই থাকেনা । চৈতন্তের শক্তি চৈতন্ত ভিন্ন জগদ।কার 
ধারণ করিবে কোথায়? এই প্রস্কৃতি তিন ভাগে বিভক্ত | মায়া__অবিগ্ঠা-_ 
আর তমোপ্রধান প্রকৃতি । যিনি মায় তিনি শুদ্ধ সত্বগুণ যুক্তা-_যিনি মলিন 
সত্বগুণ যুক্ত! তিনি অবিদ্তা-আর তমোগুণ প্রধান ধিনি-তাহাঁর নাম 
তমঃ প্রধান প্রকৃতি। 

ব্রহ্ম পরিপুর্ণ পদার্থ। মায় গ্রতিবিশ্বিত চৈতন্ত যিনি তিনি মায়াধীশ 
ঈশ্বর । ইনি জগতকর্তা--ইনি সর্বজ্ঞ । 

অবিগ্ঠ। প্রতিবিদ্বিত চৈতন্ত যিনি তিনি জীব চৈতন্য | জীব ও তীশ্বর-_ 
উভয়েই কল্পিত। শ্রুতি বলেন “ময়ি জীবত্বমীশত্বং কল্পিতং বস্ততো নহি” 
অধিষ্ঠান চৈতন্ত বা ব্রঙ্দই একমাত্র সত্য-_পব্ম সত্য । 

বীবত বহু দেখা যায়_-টতন্ত আত্মাও কি বৃ? আত্মা বহু নহেন। আত্মা 
একটিই। পরিপূর্ণ ধিনি তিনি বহু হইবেন কিরূপে? প্রকৃত আমি যিনি 
তিনি একটিই। 

তবে যে প্রতি মানুষ আমি আমি করে- সমস্ত আমিই কি এক আমি? ভিন্ন 
ভিন্ন আমি হইয়াছে--আমি ভুলিয় মানুষ যখন দেহটাকে আমি বলে। 


অধ্যয়ন। ৯১ 


দেহটাই প্রকৃতি । প্রকৃতি সর্বদাই বছ হইয়] নৃত্য করিতেছেন-_এই বনুতে 
প্রতিবিম্বিত চৈতন্তও সেই জন্য বহু আমি হইয়। যাইতেছে । কিন্তু ইহার। সেই 
এক বিশ্ব চৈতন্তেরই প্রতিবিম্ব । এই প্রতিবিম্ব চৈতন্য বা ছোট আমিকে 


বিশ্ব চৈতন্য বা বড় আমি দেখানই দুঃখ নিবৃত্তি ! 
বুঝিলাম-_এখন বলুন আত্মদর্শন কিরূপে হয়? আত্মদর্শন করিতে হইলে 


তবে) মন্তব্যে। নিদিধ্যাসিতব্যঃ* ইহাই শ্রুতির একমাত্র সিদ্ধান্ত | আত্ম- 
দর্শনের উপায় এই তিনটির অভ]াঁস। “শ্রোতব্যে। মন্তব্যে নিদিধ্যা সিতব্যঃ" 


ইহার কি বিশেষ অর্থ আছে? 

আছে। শ্রোতব্যঃ শ্রুতি বাক্যেভ্যো মন্তব্য শ্োোপপত্তিভিঃ | মত্বা চ মততং 
ধ্যেয় এ.ত দর্শন হেতবঃ ॥ 

শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য অবধারণকে শ্রবণ বলা হয়; যুক্তিদ্বারা নিশ্চয় করার 


নাম মনন এবং সর্ধদ] চিন্তনকে বলে নিদিধ্যাসন বা ধ্যান । 
কি ভাবে নিদিধ্যাসন ব! সর্ববদ] চিন্তন করিতে হয়? 


'আমি আমি যাহাকে করি-সেই আমি দেহ নহি_সেই আমি মনও নই 
আমি সেই পূর্ণ চৈতন্য-_-এই ভাবনাকে নিদিধ্যাসন বলে। 

এই সর্বব্যাপী চৈতনা কিন্তু ইন্জ্িয় গোর নহেন-_এই জন্য ইনি ক্কপা 
করিয়া যখন মুত্তি গ্রহণ করেন তখন ইহাঁকে ধ্যান করা যায়। নিদিধ্যাসন__ 


আমিই সেই। ধ্যান_আঁমি তোমার বলিয়! ইইমুন্তির শরণাপন্ন হওয়া। 
আমি হাআআ-_-আমি আত্মা_ইহ! কি সকলেই বলিতে পারে, বা বুঝিতে 


পারে- বা অনুভব করিতে পারে? 

আত্মার অনুভব কর! সকলে পারেনা, অপরোক্ষানুভূতির জন্ত সাধনা না 
করিলে ইহ হয় না। কিন্তু আত্মার পরোক্ষজ্ঞান সকলেরই হইতে পারে । আত্মার 
পরোক্ষজ্ঞ।নের অধিকার আচগ্ডাল সকলেঃই আছে । ইহ স্বন্দপুরাণান্তর্গঁত 
হুতসংহিতা বিশেষ ভাবে উপদেশ করিতেছেন। জগৎকে প্রকৃত পক্ষে উন্নত 
করিতে হইলে এই পরোক্ষজ্ঞানের গ্রচারই প্রকৃষ্ট উপায়। 


ইহাতে কি হয়? 
সকলেই যদ্দি ধারণা করে আমরা আত্মাই_-মাবার সকল আত্মাই মুলে 


সেই এক পরিপূর্ণ সর্বব্যাপী আত্মাই-_মান্ুষ যখন সকল মুখোসের মধ্যে এক 
আমিকেই স্মরণ করিতে পারে--যখন আমাকে আমি অন্যের মধ্যে দেখি তখন 
রাগ দ্বেষ করিব কাহার উপর? তখন আমাকে আমি যেমন ছুঃথ দিতে 
পারিনা, সেইরূপ অপরকেও দুঃখ দিতে পারিনা । আমার নখ ও ছুঃখে যেমন 


৯হ উও্সব। 


আমি স্ুবী ও ছুঃখী, সেইরূপ সকলের সুখে ও ছুঃখে আমি স্বখী ও ছুঃখী ত 
হইৰই। সকলের মধ্যে আমাকে স্মরণ করিতে আমি যখন অভ্যস্ত হই--তখন 
সকল ভূতে ছড়াইয়া পড়ি--তখন আর ক্ষুদ্র খাচায় আবদ্ধ থাকিয়া একটা 
দেহকে আমি বলনা_সকল দেহই আমার দেহ হইয়া! যায়--সুক্মদেহ যে 
মন- এই একট। মনে আমি আবদ্ধ থাকিনা সকল মনই আমার মন হইয়া যায় 
তখন আর আমার সহিত মিলিতেছেন। ধলিয়া_কাহারও সমীলোচনা আমি 
করিতে পারিন1। ইহাতে সংসারের শৃঙ্খলা ও বেশ থাকে । যে মন্দ পথে চলে 
তাহাকে ও ফিরাইবার জন্য বিশেষ যত থাকে_যেমন আমার মনকে কুপথ 
হইতে ফিরাইবার চেষ্টা আমার হয় সেইরপ। আমার মনকে শাসন করার 
মত অন্তকেও শাসন করি__কিস্তু রাগ দ্বেষের বশীভূত হইয়া নহে। প্রকৃত 


অহিংসার সাধনা ইহাই । 
আত্মার পরোক্ষজ্ঞানে যদি জগতের এত উপকার হয় তবে অপরোক্ষজ্ঞানে 


না জানি কত কি হইতে পারে? 
হশ__অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবাঁর ভন্ই শ্রুতি “শ্রোতব্য” ইত্যাদি উপায় 


দিতেছেন। শ্রুতি বাকোর তাৎপর্য অ'ধারণকে শ্রবণ বলিতেছেন। আত্মার 


শ্রবণের কথা শ্রুতি কিরূপ বলিতেছেন--একটু বলিবেন ? 
শ্রবণ কর। নিখিল বিশ্বে এমন কোন কিছু নাই যেখানে আত্ম! নাই 


বৃহারণ্যক শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাঙ্গণে এই উপদেশ পাইবে। 
ংক্ষেপে কিছু বলবার অনুরোধ করি। 


আচ্ছাঁ_শরবণ কর। 
বৃহদারণ্যক শ্রুতি আরন্ত করিলেন পৃথিবী হইতে। 
যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্‌ পৃথিব্যা অস্তরোঠ যং পৃথিবী ন বেদ, যন্ত পৃথিবী শরীরং 


যঃ পৃথিবীমস্তরে! যময়ত্যেষ ত অ স্বান্তর্যামামৃতঃ। 
ইহার তাৎপর্য; হইতেছে যিনি পৃথিবীতে ওতপ্রোত ভাবে থাকিয়াও পৃথিবী 


হইতে পৃথক, যাহাকে পৃথিবীর অধিষ্ঠাতৃদেবতা জানেন না, পৃথিবী যাহার 
শরীর, বিনি পৃথিবী দেবতাকে প্রেরণ করেণ। ইনি তোমার আমার সকলের 
আত্ম ইনিই সর্বভূতের অন্তর্ধামী, সর্ব সংসার ধর্ম বজ্জিত অধিনাশী আত্মাই 


ইনি। | 
শ্রুতি এই ভাবে বলিতেছেন এই আত্মাই জলরাশিতে, অগ্নিতে অন্তরীক্ষে, 


বারুতে, স্বর্গে, হুর্য্যে, দিকৃসকলে, চন্দ্রতারকায়, আকাশে, অন্ধকারে, তেজে, 
সমন্তভৃতে, প্রাণে, বাক্যে, চক্ষুতে, কর্ণে, মনে, ত্বগিন্দছিয়ে, বুদ্ধিতে, বীর্ধে)__ 


অধ্যয়ন | ূ ৯৩ 


_ওতপ্রোত ভা'ব অধিষ্ঠিত হইয়াও--এই সমস্ত উপাধি হইতে ভিন্ন_যাহাঁকে 
এই সকলের কেহই জানেনা--যিনি সকলের ভিতরে থাকিয়! সকলকে প্রেরণা 
করেন সেই এই আত্মা অন্তর্ধামী অমৃত। 

শ্রুতি আরও বলিতেছেন এই অন্তর্ধামী আত্ম সর্বপদার্থের দ্রষ্টা হইয়াও 
অসঙ্গ স্বভাব বলিয়া! নিজে স্বভাবতঃ কাহারও দৃষ্টি গোচর হননা, ইনি সমস্ত 
শব্দ শ্রবণ করেন কিন্তু ইহাকে কেহ শুনিতে পায় না, ইনি সকল বিষয়ের মনন 
করেন ইহাকে কেহ মনন, চিন্তা, তর্ক দ্বারা ইহার স্বরূপ অবধারণ করিতে 
পাঁরে না, ইনি সমস্ত ভাঁনেন বিস্ত ইহাকে কেহই জানিতে পারে না। কেনন। 
এই অন্তর্যামী ভিন্ন আর দ্বিতীয় দ্রষ্টা, শ্রোতা, মস্তা না বিজ্ঞাত্তা নাই। যখন 
কেহই আর তীহাকে জানিতে পারেনা, তখন অন্তর্ধযামী আর কাহারও দৃষ্ট 
শ্রুত, মত, বিজ্ঞাত হনন]। 

উদ্দালক ! তোমার. আমার এবং ব্রহ্ধাণি স্তথ্ঘ পধ্যস্ত সকল ভুতের অস্ত- 
ধামী এই কথিত পুরুষই অমৃত--নিত্য-_-অবিনাশী | এতদিন আর যাহা আছে 
বলিয়া! বোধ হয় তাহাই মিথ্যা, নশ্বর। এত কথা শুনিয়। অরুণ তনয় উদ্দালক 
উপশম প্রাপ্ত হইলেন। 

আত্মার অপরোক্ষ জ্ঞানের জন্ত তবে কি করিতে হইবে? 

ইহ শবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিতে হইবে ॥ ত'ভ্যাস এবং বৈরাগ্য অবলম্বনে 
আত্মাভিন্ন চিত্ত যাহা প্রতাক্ষ করে, অনুমান করে, শব্দ প্রমাণ করে, বিপধ্যয় বা 
মিথ্য? জ্ঞান করে, বিকল্প বা বস্ত শূন্য শা জ্ঞান করে, নিদ্রাবৃত্তিতে যাহ] হয়, 
যাঁভাঁর স্মৃতিজ্ঞান করে-_এই সমস্ত বিষয়ে বৈরাগ্য আনিয়া! চিত্তকে বৃত্তি শুন 
করিতে পারিলে তবে চিত্ত প্রবৃত্তি পথ ছাড়িয়া নিবৃত্তি পথে আসিবে, আসিয়1 
অসম্প্রজ্ভাত সমাধি লাভ করিবে। ইহাই মুক্তি। 

শ্রুতি ইহার সাধনের বহু উপায় দিয়াছেন। তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্ধয়া- 
আঁনমন্বিষ্যাংৎ। আরও বলিতেছেন। নায়মাত্বা গ্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া, 
ন বছুনাশ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণ,তে তেন লভ্য স্তসোষ আত্ম! বৃণ্‌তে তনু স্বাম্‌॥ 
ইত্যাদি | 

(দর্শনেন্স ক্কিছু) 

ূর্ধ, প্রবন্ধে ক্ষিপ্ত, মূ ও বিক্ষিপ্ত চিত্তে শাস্তি লাভ হয় না এই পর্য্স্ত বলা 
হইয়াছে । চিত্তের একাগ্র ও নিরোধ অবস্থ1 দ্বার শক্তি লাভ হয় ও সর্ব হুঃখ 
ঘুর করা যায়। এখন এই ছুই অবস্থার কথ! বলা যাইতেছে। 


৯৪ উৎসব। 


(৪) একাগ্রভাব--একটি অবলম্বন অগ্রে যে চিত্তের তাহাই একাগ্রচিত্ত। 
কবিতা লেখা বা বই লেখ| বা বক্তুতা দেওয়া! এই সকলে ক্ষণ কালের জন্ত 
একটু শান্ত অবস্থা আসিলেও ইহাদ্দিগকে চিত্রের প্রকৃত একাগ্র অবস্থা বলে না। 
ইহাতে বু চিন্তা থাকে । যিনি চিত্ত হইতে অন্ত সমস্ত চিন্তা বাহির করিয়া 
দিয়] শাস্ত্ানথমোদিত একটির উপরে ধ্যান রাখিতে পারেন - আর যখন এক লইয়া 
থাকাই চিত্তের স্বভাব হুইয়] যায় তখন চিত্তের একাগ্র অবস্থা লাভ হয়। একাগ্র 
অবস্থাতে চিত্তে সত্বগুণের প্রকাশ ভাব প্রাপ্তি ঘটে। চিত্ত যখন একটি বস্ত 
লইয়াই স্থির হয়, অন্ত কোনও বস্ত্র গ্রহণ করেনা একমাত্র অবলথ্নের বস্ত 
লইয়াই তদাকারকারিত হয়--এই অবস্থায় যে সমাধি লাভ হয় তাহ।কে 
বলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, ইহাও কিন্তু চিত্ববৃত্তি নিরোধের অবস্থা নহে। এখানেও 
চিন্তে সত্বগুণ থাকে । তাহা হইলেও সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতেছে মুক্তির 
গৌণ সাধন। ইহার পরেই নিরোধ সমাধি বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির প্রাপ্তি ঘটে । 

(৫) নিরোধ ভাব - চিত্তের সমুদয় বৃত্তি যখন নিরুন্ধ হয়-_-চিন্ত যখন 
আত্মাতে ডুশিয়া যার়__কোন সঙ্কপ্প আর উঠে না-_কোন স্বপ্র সংস্কারও কার্য 
করে না তখন চিত্তের নিরোধ অবস্থা লাভ হয়। 

একাগ্র অবস্থাতে মধুমতা, মধুপ্রতিকা এবং অশোকা সমাধি লাভ হয় 
আর নিরোধ অবস্থাতে সংস্কারাশেষা সমাধি লাভ হস্ন | একাগ্র সমাধিকে 
বলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং নিরোধ সমাধিকে বলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধ। 
"সম্প্রজ্ঞায়তে সাক্ষাৎ ক্রিয়তে ধ্যেয় স্বরূপমত্্র” অর্থাৎ যে সমাধিতে ধ্যেয় বস্তুর 
স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয় তাহ] সম্প্রজ্ঞাত সমাধি | এই সমাধিতে যে বিষয়ে চিত্ত 
একাগ্র হয় সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়। চিত্তকে এই সমাধিতে যতদিন ইচ্ছা 
ততদিন রাখা যাইতে পারে। ইহাই অসশ্রজ্ঞাত সমাধির জনক | 
প্রশ্ন বিক্ষিপ্তে.চেতপি বিক্ষেপোপসর্জনীভূতঃ সমাধী নঁ যোগপক্ষে বর্ততে 

__ইহা1 আর একবার বুঝাইলে ভাল হয়। 
উত্তর-_বিঙ্গিপ্ত চিত্ত সর্চদাই চঞ্চল কিন্তু পময়ে সময়ে ক্ষণিক স্থির ভাব ইহাতে 
দেখা যায-_কিন্ত তখনও চিত্তের ভিতরে সকল প্রকার বিক্ষেপ থাকে। 
বিক্ষেপোপপর্জনীভৃতঃ ইহার অর্থ হইতেছে বিক্ষেপের দ্বারা সর্বহোভাবে 
পরিব্যাপ্ত। সহজ অর্থ হইতেছে এই যে বিক্ষিপ্ত চিত্ত যখন ক্ষণিক স্্থ্য 
লাভ করে তখন ইহার অস্থির ভাবট চাঁপা! থাকে । যেমন শীতের শেষে 
যখন বৃক্ষ পত্র শৃন্ত হুইয়৷ যায় তখন যে দেখিতে জানে সে দেখে পত্রশূন্ 


অধ্যয়ন । ৯৫ 


অবস্থার ভিতরে বহু নৃতন পত্র সমূহ আবার আসিবে । সেইরূপ বিঙ্গিপ্ত চিত্ত 
ক্ষণিক স্থিরতা লাভ করিলেও এই স্থ্র্ধ্য স্বায়ী হয় না। সমাধি“ যোগপক্ষে 
বর্ততে” ইহার অর্থ হইতেছে বিক্ষিপ্ত চিত্তের সমাধি যোগ পক্ষে অর্থ।ৎ মুক্তিপক্ষে 
বর্তায় ন৷ অর্থাৎ মুক্তি আনিতে পারেন।। | 

প্রশ্ন- সম্প্রজ্ঞ।ত সমাধিতে কি লাভ হয়? 

উত্তর_-(১) সম্ভৃতমর্থং প্রদ্যোতয়তি_-সকল বন্তর স্বরূপ হইতেছে সং- 
চিৎআননদ। চিত্তকে একে একাগ্র করিতে পারিলে সকল বস্তর মূলে যে 
সৎ স্বরূপ রহিয়াছেন তীহার প্রকাশ হয় | ইহা ধ্যেরর বস্তর যথার্থরূপ 
প্রকাশ করে। 

প্রশ্ন-- একাগ্র সমাধিতে আর কি কি হয়? 

উত্তর--ক্ষিণোতি চ ক্লেখান্‌- কর্মবন্ধনানি শ্লথয়তি-নিরোধভিমুখং করোতি 
--অবিদ্থ। অন্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্রেশ ক্ষয় করে, (পঞ্চ 
ক্লেশের কথা পরে আসিবে )--কর্বন্ধন হইতেছে ফলাকাক্ষা_ইহ] শ্লথ 
হইয়! যায় অর্থাৎ ঈশ্বরই সমস্ত করিতেছেন--কিসে কি হইবে আমার তাহ! 
জানিবার প্রয়োজন নাই--কোন কিছু ভাবিবার কিছুই প্রয়োন নাই আমি 
ঈশ্বরকেই ডাকিব-_যাহ) হইবার তাহ হউক-_-এই ভাবে কর্ন করিলে, কন্ম 
আর বীধিতে পারে না। শেষে একাগ্র সমাধি পরিপক হইলে যখন দ্রষ্টা ও ভুল 
হয় দৃশ্তও ভূল হব, কেবল দর্শন জ্ঞানে স্থিতি লাত করা যায় তখন চিত্ত ক্ষয় 


হইয়! যায়। ঠহাই জ্ঞানে স্থিতি__ইহাই মোক্ষ। 
প্রশ্ন__একাগ্র সমাধি কত প্রকার ? 


উত্তর-_(১) বিতর্কান্থগত (২) বিচারাগ্ুগত (৩) আনন্দান্থগত 
(৪) অন্মিতান্ুগত | 
প্রশ্ন _ সম্প্রজ্ঞ।ত সমাধি সমুহের কথ! বোধ হয় পরে আসিবে? এখন 


অতি মংক্ষেপে ইহাদের বিষয় জানাইলে ভাল হয়। 
উত্তর- শ্রবণ কর। 


(১) বিতর্কান্গত-_স্কুল যুণ্ডি ধরিয়া চিত্বকে একাগ্র কর! । 

(২) বিচারানুগত-_ৃক্্ম কারণে রঃ 2 

(৩) আনন্দান্থগত- ইন্দ্রিয় সমাধি কর! 

(৪) অশ্মিতা_ আত্মা বিষয়ে সমাধি-__-আর কিছুই নাই-_গুধু অহমন্টি 


--আমিই আছি--এই সমাধি । 
সমাধি পাঁদের সপ্তদশ স্ত্র ভাষ্যে ইহাদের বিশেষ বিবরণ আনিবে। 


৯৬ | উত্সব । 


প্রশ্ন_অসপ্রজ্ঞাত ষোগ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু জানিতে চাই। 

উত্তর-_যেখানে চিত্তের কোন বৃত্তির উদয় হয় না__সমস্ত বৃত্তির নিরোধ 
হয় কেবল সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে তাহাই নিরোধ সমাধি। ইহাকে 
অসম্প্রজ্তাত বলে কারণ ইহাতে কিছুই সম্যকরূপে জ্ঞাত হওয়৷ যায় ন1। 

সুত্র ২--যোগশ্চিন্তবৃত্তি নিরোধ: ॥ ২॥ 

ভাষ্য-_সর্বশবা গ্রহণাৎ সন্প্রজ্ঞাতোহপি যোগ ইত্যাখাায়তে । চিন্তংহি গ্রখ্য। 
গ্রবৃতি স্থিতি শীদত্বাৎ ত্রিগুণং। প্রখ্যারপং ঠি চিত্বসত্বং রজন্তমোভ্যাং সংহ্ষ্টং 
তব্ধ্য বিষয়প্রিয়ং ভবতি। তদেব তমপানুবিদ্ধং অধর্মনজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বধ্যো- 
পগং ভথতি। রজোমাত্রয়৷ তদেব প্রক্ষীণ মোহাবরণং সর্বতঃ প্রস্বোতম।নং 
অন্বিদ্ধং রূজোমাত্রয় ধর্মমজ্ঞান বৈরাগোয শ্বর্ষেযাপগং ভবতি | তদেব রজোলেশম- 
লীপেতং স্বরূপ প্রতিষ্ঠং সত্তবপুরুষান্তত খ্য।তিমাত্র ধর্মমেঘধ্যানোপগং শুবতি, 
ততৎপরং প্রসংখ্যানমিত্যাচক্ষতে ধ্যাঞ্িনঃ। চিতিশক্তিরপরিণামিন্ত প্রতি সংক্রম। 
দর্শিতবিষয়। শুদ্ধাচানন্ত। চ সত্বগুণাত্মক। চেয়ং। অটতোবিপরীতা বিএ্কখ্যাতি- 
ধিত্যতস্তন্তাং বিরক্তংচিত্তং তামপ খ্যাতি নিরুণদ্ধি; তদবস্থং সংস্কারোপগং 
ভবতি। স শিরবীঞ্গঃ সমাধিঃ, ন তত্র কিঞ্চিৎ সম্প্রজ্ঞায়তে ইত্যসম্প্রজ্জাতং 
দ্বিবিধঃ সদ যোগশ্চি্তবৃত্তি নিরোধ ইতি। 

যোগ হইতেছে চিন্তবৃত্তির নিরোধ। 

সর্ব চিন্তবৃত্তি নিরোধ না বলিয়া চিত্তবৃত্তি নিরোধ বল হইয়াছে বলিয়া 
সম্প্রজ্ঞ।ত সমাধিকেও যোগ বল হইয়াছে । 

চিন্ত, প্রখ্যা বা প্রকাশশীলত্ব, প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া! শীলত্ব, এবং স্থিতিশীলত্ব 
বাবুত্তিরপ গঠির অভাব-_-এই ত্রিবিধ স্বভাব প্রাপ্ত হয় বলির! ইহাও সত্ব 
রঞ্জঃতমঃ এই ব্রিগুণাত্বক। চিত্ত যখন সব্বগুণের প্রাবল্যে প্রখ্য। বা প্রকাশ 
স্বভাব প্রাপ্ত হয় তখন ইহ! রজঃ ও তম্োগুণেও নিশ্রিত থাকে বলিয়া! 
প্রশ্বর্ষ্যে অর্থাৎ অণিমাদি সিদ্ধিতে এবং রূপরসাদি বিষয়ে অনুরাগী হয়। 
চিত্ত তমোগুণে হম্ুবিদ্ধ হইলে অর্থাৎ রঙগ্গোগুণকে হটাইয়! যখন ত্বোগুণ 
ইহাতে প্রবল হয় তখন অধর্্ম। অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশর্ষয এই সমস্ত 
তামন বিষয়ে আসক্ত হয়। এই চিন্ত হইতে যখন তমোগুণক্জাত মোহরূপ 
আবরণ সরিয়। যায় তখন চিত্ত সর্বতোভাবে প্রকাশশীল হইয়া রজোগুণের 
্বল্পমাত্র ধরিয়া ধর্ম, জন, বৈরাগা এবং প্রর্থর্ধ্য এই সমস্ত সান্বিক বিষয়ে 
অনুরাগী হুয়। চিন্তে বখন রজোগুণের লেশমাত্র চঞ্চলতাও থাকে না! তখন 


অধ্যয়ন । ওপর 


ইহা আপন স্বরূপে প্রতিষিত হয়, ইহাতে কি এই বিচার আইসে যে সত্বগুণ- 
বিশিষ্ট চিত্তও পুরুষ বা আত্মা হইতে ভিন্ন। যখন প্রকৃতি বা চিত্ত হইতে 
আত্ম! ভিন্ন--এই বিচার চিত্তে উদ্দিত হয় তখন ইহার যে সমাধি হয় তাহার 
নাম ধর্্মমেঘ সমাধি | ধ্যানশীল মুনিগণ চিত্তের এই অবস্থাকে পরপ্রসংখ্যান 
অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ তত্বজ্ঞান বলেন । 

চিতিশক্তি অপরিনামিনী--এক অবস্থার তিরোধান হইয়া! অন্ত অবস্থ।র 
উদয় রূপ পরিণাম বা বিকার রহিত; ইহা! অগ্রতি-সংক্রম! অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি 
ইহার সংক্রম বা সঞ্চার বা গমন নাই, ইহ1 দিত বিষয়! অর্থাৎ চিতিশক্তিতে 
বিষয় সকল দধিত হয়-_-অর্থ1ৎ চিত্তদর্পণে বিষয় সকপ প্রতিফলিত হইলে চিন্তু 
তদ্দাকারকারিত হইয় চিতিশক্তি বা! পুরুষকে বিষয় দর্শন করায়, ইহ! শুদ্ধা-_- 
বিকারাদি দৌষ রহিত) ইহ অনস্তা--ইহ1। সীমাশন্ত।__সর্বব্যাপিনী বলির! 
বৃদ্ধিক্ষয় শৃন্তা; চিত্তের এই বিবেকখ্যাতি অবস্থা সত্বগুণাত্মিক_-বিবেকখ]াতি 
অবস্থা সত্বগুণের কার্ধ্য এবং ইহ! সত্বগুণ প্রধাঁনা। ইহাতেও কিন্তু দোষ থাকে 
বলিয়! ইহ] সর্বদা প্রকাশশীল৷ চিতিশক্তি হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। চিত্ত যখন 
বিবেকখ্যাতিতেও বিরক্ত হইয়া উহাকেও নিরোধ করে তখন চিত্ত উহারই 
সংস্কার মাত্র রূপে অবস্থান করে। এই সমাধিতে কোন প্রকার ক্লেশ থাকেনা 
বিয়া ইহ! নিব্বাজ সমাধি* ইহাতে কোন কিছুই প্রকাশ পায় না বলিয়া ইহাকে 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিও বলে। চিত্তবৃত্তি নিরোধ এই জন্ঠ ছুই প্রকার সম্প্রজ্ঞাত 
ও অসম্প্রজ্ঞাত। প্রথমটিতে সত্ব রজঃ ও তম গুণের মধ্যে রজঃ ও তমঃ আবৃত 
থাকে কিন্ত সত্ববৃন্তি থাকে কিন্তু দ্বিতীয়টিতে সর্ববৃত্তিই নিরুদ্ধ হয় বলিয়! ইহা 
'অসন্প্রজ্ঞাত সমাধি। 

প্রশ্ন_-যোগকে চিত্রবৃত্তির নিরোধ বলা হইতেছে | সর্বচিত্তবৃত্তির নিরোধ 
কি যোগে হয়? " 

উত্তর-__সর্ববচিত্ববৃত্বির নিরৌধকেই ষদি যোগ বলা হইত তাহ! হইলে যোগ 
অর্থে কেবল অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিই হইত। কিন্তু যে অবস্থাতে চিত্তে রজঃ ও তষঃ 
থাকে ন! কেবল সত্বগুণ মাত্র কার্ধ্য করে সে অবস্তাতেও সম্প্রজ্ঞাত সমাধি উৎপন্ন 
হয়। এই জন্ত চিত্তবৃত্তি নিরোধ রূপ যোগ সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত-_এই ছই 


প্রকার ।: 
প্রশ্ন চিত্ত কি পূর্বে বল হইয়াছে কিন্ত বৃত্তি কি? 


৩ 


৯৮ . উত্সব। 


উত্তর--বৃত্তি বলে উপজীবিকাকে। চিত্ত যখন যাহা পায় তাহান্তেই তদা- 
ফারকারিত হইয়] যায়। চিত্ত সত্বগুণে প্রকাশশীল, রজোগুণে ক্রিয়াশীল এবং 
তমোগুণে স্থিতিশীল - এই ব্রিবিধ স্বভাব বিশিষ্ট । এই জন্যই চিত্ব সত্ব রজঃ ও 
তমঃ এই ব্রিগুণাত্মক। 

প্রশ্ন সন্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের সত্ত্িক বৃত্তি থাকে কিরপে.? 

উত্তর-_চি্ঁ ধ্যের বস্তর আকারে আকারিত হয় বলিয়৷ ইহাতে সাত্বিক বৃত্তি 
থকে । . 

প্রশ্ন-_ প্রখ্যা বা প্রকাশ রূপ চিত্তসত্বে কি রজন্তমঃ একেবারেই থাকে না? 

উত্তর- চিত্তসত্ব যখন প্রখ্যারূপ প্রাপ্ত হয় তখনও ইহা রজস্তমঃ দ্বার 
সংস্থষ্ট বা অনুবিদ্ধ থাকে | চিত্ত সত্ব হইতেছে চিত্ত আকারে আকারিত সব্বগুণ। 
বৃত্তির স্বভাব হইতেছে এক বুত্তির কার্ধ্য আরম্ত হইলে অন্যবৃক্ি স্ুপ্তাবস্থায় 
থাকে । প্রখ্য। ব। প্রকাশ রূপে পরিণত হইলেও চিত্ত যখন রজস্তমের বা 
চাঞ্চল্য ও আবরণের প্রলেপ দ্বার৷ আত্মার ধ্যানে সমর্থ হয় না তখন ইহ। “এ্থ্যয 
বিষয়প্রিয়ং ভবতি” অর্থাৎ অণিমাঁদি সিদ্ধিতে ও রূপরসাদি বিষয়ে অন্ুরক্ত হয় । 
এইরূপে তমোগুণান্থবিদ্ধ থাকিলে অজ্ঞান অধর অবৈরাগ্য অনৈশ্বর্ধ্য এই মকলে 
চিত্ত অন্ুরক্ত হয়। ্ 

আবার মোহাবরণ ক্ষীণ হইলে চিত্ত সর্ধতঃ প্রকাশমান হয়-__বিষয়ের ছায়া! 
গ্রহণটাই প্রকাশ বা খ্যাতি _তখন ধর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য এঁশ্রর্য্য এই সমস্তই 
চিত্তের প্রিয় হয়। এই সমস্ত না থাকিলে চিত্ত স্বরূপে বা আত্মায় প্রবিষ্ট হইয়। 
নাশ প্রাপ্ত হয়। 

প্রশ্ন-__বুঝিলাম চিত্তের ক্ষিপ্তা্দি অবস্থাষে হয় তাহা চিত্তের স্বভাবে যে 
সবরজন্তমোগুণ আছে তন্থারা! ইহ! কখন প্রখ্যা-_কখন প্রবৃত্তি--কখন স্থিতি 
ধর্ম প্রাপ্ত হয়। চিত্ত সত্বরজস্তম এই তিনগুণ দ্বার! ন জন্মিলে, প্রকাশ প্রবৃত্তি 
মোহ এই তিন ধশ্শ চিত্তে আসিতেই পারিতনা। অর্থাৎ চিত্ত গুণত্রয়ের কার্য্য 
বলিয়। উহ? কখন প্রসন্ন কখন ছুঃখী কখন আচ্ছন্ন ইত্যাদি সান্ধিক রাজন ও 
তামস ধর্ম প্রাপ্ত হয়। এখন বলুন কি করিলে চিত্র স্থির হইবে__ জীন মুক্তি 
লাভ করিবে? | 

'উত্তর- পুরুষ বা চৈতগ্ত ষে প্রকৃতি ব! চিত্ত হইতে সম্পর্ণ ভিন্ন ইহার অনুভব 

ভিন্ন মুক্তি কিছুতেই হইবে না। পপ্রক্কতেভিন্লমাতানং বিছারয় সদানথ” ইহ 
হওয়া চাই। , 


অধ্যয়ন। $১$৯. 


গ্রন্ন-_-এই বিচার করিতে হইবে কিরূপে? 

উত্ত*--নিত্য কর্াদি করিয়। পুরুষের গুণ ও চিত্তের দোষ সমস্ত নিত্য দেখা 
চাই--নতুবা পুরুষ প্রর্কৃতি হইতে ভিন্ন ইহা শতবার বলিলেও হইবে ন1। তাহার 
পরে চিত্তকে স্ুুল অবলম্বনে প্রথমে একাগ্র করার অভ্যাস চাই-_-এই শক্তি 
জন্মিলে হুগ্ম বিষয়ে স্থির করা চাই, শেষে সকল স্থুল হুক ত্যাগ করিয়। নিরা- 
লথ্ধে স্থিতিলাভ করিতে হয়। 

একাগ্র অবস্থায় চিত্তে সত্বগুণ প্রবল হর, রজোগুণের অংশ অল্প থাকে 
বলিয়। চিত্তে তখন প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের ক্ষরণ হয়! শেষে নিরোধ 
অবন্থ।য় স্থিতি লাভ হয়। 

প্রশ্ন -ভাষ্য-তদবস্থে চেতসি বিষয়াভ।বৎ বুদ্ধি বোধাজ্ম! পুরুষঃ কিং 
স্বভাব ইতি। 

চিত্ত বৃত্িহীন হইলে কোন বিষয়ের স্বরণ আর হয় ন! তখন বুদ্ধিবোধাত্মক 
অর্থাৎ বুদ্ধির সাক্ষী চৈতন্য পুরুষের স্বভাব দেখা যায়। | 

উত্তর-_হুত্র--তদা দর স্বরূপেবস্থানম্‌ ॥ ৩॥ 

ভাষা-_স্বরূপ প্রতিষ্টা তদানীং চিতিশক্তিঃ যথ। কৈবল্যে, ব্যুখানচিত্তে তু 
সতি তথাপি ভবস্তি ন তথ!। 

উত্তর-বৃত্তি নিরোধে যখন অমন্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় তখন দ্রষ্টার বা আত্মার 
স্বরূপে অবস্থান হয়- অর্থাৎ চেতন পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক হইয়া আপন 
নিল্লিপ্ু শ্বভাবে স্থিতি লাভ করেন-_-হখন আর আমি সুখী, আমি ছুঃখী 
ইত্যাদির জ্ঞান থাকে না। 

প্রশ্নর_-৪খন কি চিত্তিশক্তি বা পুরুষ স্বরূপে প্রতিষ্িত হয়েন? 

উওর--হাঁ পুরুষ বা চিতিশক্তি আপনি-আপনি ভাবে থাকেন। যেমন 
কেবল অবস্থায় থাকেন সেইরূপ। 

গ্রশ্ন__আপনি-আপনি অবস্থ। ভাগ্গিয়া গেলে যখন ব্যুখান হয় অর্থাৎ চিত 
যখন আবার বিষয়াক।র ধারণ করে তখন পুরুষ কিরূপ হন? 

উত্তর-_চিতিশর্ত ভিতরে ম্বরূপ প্রতিষ্ঠ থাকিলেও ব্যবহারে নির্শল 
থাকেন না। 

প্রশ্ন__-ভাল করিয়া বুঝাইলে ভাল হয়। 

উত্তর--পুরুষ চিত্তকেই দেখেন-_-আর চিত্ত: বিষয়মুখী হইয়। বিষয় 


আকারেই আকারিত হয়েন। অতএব বিষয় আকারে পরিণত চিত্তকে প্রকাশ 7 


১০৩ . “সউতুসব। 


করাই পুরুষের স্বভাব। স্বভাব ত্যাগ করিয়া কেহ কখন থাকিতে পারে না 
স্যেমন দগ্ধ করা ত্যাগ করিয়] অগ্নি থাকেন না বা অগ্রিকে অগ্নি বল! যায় ন! 
সেইরূপ, পুরুষের যে স্বভাব “চিত্বকে প্রকাশ করা-__-নিরোধ অবস্থায় বা 
অসম্প্রজ্তাত সমাধিতে সে স্বভাবও থাকে না। কারণ চিত্ববৃত্তিই থকে না, 
তা আবার চিন্তবিক্কৃতিকে প্রকাশ কর! কিরূপে থাকিবে ? 

প্রশ্ন সেই জন্ত কি ভাষ্যে বলা হইয়াছে “কিং স্বভাবঃ? 

ততর- হা তাহাই । 

প্রশ্ন-_বস্তর স্বভাব কি কখন ত্যাগ হইয়া যায়? 

উত্তর--নৈসর্ণিক স্বভাব ত্যাগ হয় নাকিস্তু আগন্তক স্বভাব ত্যাগ ভয়। 
গুদ্ধ ক্ষটিক শিলায় পাশ্ববস্তী তরুলতার ছায্1 পড়িয়া! স্ষটিককে চিত্রিত করে 
__ ইহ! আগন্তক কিন্তু বুক্ষলতা না থাকিলে ম্ষটিক আপন শ্বভাবে স্বচ্ছ । 
চিত্ত থাকিলে পুরুষে তাহ! প্রতিফলিত হয় ইহ1কিন্তু পুরুষের আগন্তক 
স্বভীব। পুরুষের নৈসর্গিক স্বতাব হইতেছে পুরুষ নির্মল ।- চিত্তবৃত্তি 
প্রকাশ করা পুরুষের নৈসর্শিক স্বভাব নহে । চিত্ববৃপ্তি হীন হইলে পুরুষ 
আরোপিত সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করিয়া! আপনি আপনি ভাবে নির্মল চিতিশক্তি 
রূপে স্থিতিলাভ করেন। 


ভাষ্য--কথংতহি? দর্শিত বিষয়ত্বাৎ 
সথত্র--বৃত্তি সারূপ্যমিতরত্র ॥ ৪ | 


ভাষা--ব্যু্খানে যাশ্চিওবৃতরঃ তদবিশিষ্ট বৃক্তিঃ পুরুষঃ) থাচ স্ুত্রম্‌ 
*“একমেবদর্শন'ত. খ্যাতিরেবদর্শনম্* . ইতি। চিত্তময়স্কাস্তমণি ক্ল্পং 
সন্গিধিমাত্রোপকারি দৃশ্যত্বেন ম্বং ভবতি পুরুষস্য স্বামিনঃ | - তন্মাৎ চিত্বৃত্তি 
বোধে পুরুষস্যানাদিঃ সম্বন্ধো হেতুঃ ॥ ৪11. 
প্রশ্ন চিতবৃত্তি নিরোধে চেতন পুরুষ আপনি-আপনি ভাবে থাকেন-_ 
ইহাই পুরুষের স্বরূপে স্থিতি বা স্বচ্ছভাবে অনস্থান। জবা পুষ্প যখন থাকে ন 
“তখন স্ষটিকে আর ছায়৷ পড়িবে কার? কিন্তু আবার বুখান কালে 
রূপরপাদি বিষয় চিত্তে প্রতিফণিত হয় তখন চিত তদাকারকারিত হয়। 
কথংতহি অর্থাৎ কি ভাবে তাহ! হইলে পুরুষ থাকেন? 
--. উত্তর--দর্শিত বিষয়ত্বাৎ_বৃত্তিসারূপ্য মিতরত্র। চিত্ত থাকিলেই তাহার 
প্গ্রতিবিত্ব স্বচ্ছ পুরুষে প্রতিবিষ্বিত হইবে। বুযুখান অবস্থায় বিষয় আকারে 


--আঅধ্যয়ন। ১০১. 


আফারিভ- চিপ পুরুষে প্রতিবিদ্বিত হইলে পুরুষকে বিষয়দর্শন করায়-_-আর 
পুরুষ তখন মানিয়! লয়েন যে আম শান্ত আমি মূঢ় আমি হুঃখী। বুখান কালে 
এইরূপ মানিয়! লওয়া ভ্রম মাত্র ইহাতে আত্ম! পতিত হন না। জবা কুস্থমের 
সমীপে, স্টিক লোহিত বর্ণ দেখায় ইহাতে স্ষটিকের স্বাভাবিক স্বচ্ছতা 
নই হইয়া যায় ন1। 
-০প্রশ্ন চিত্তের প্রতিবিষ্ব স্বচ্ছ পুরুষে পড়িলে পুরুষ আপনাকে শাস্ত মুঢ় 
দুঃখী এই মনে করিয়া লয়েন কেন? 
. , উত্তর-__পুরুষ দর্শিত বিষয় হইলে ইতরত্র অর্থাৎ নিরোধ হইতে ভিন্ন 
যে ব্যুথ।ন সেই অবস্থার চিত্তবৃত্তির সহিত ইহার সারপ্য প্রতীত হয় অর্থাৎ, 
অজ্ঞান বশতঃ চিত্তের ধর্ম পুরুষেরই ধর্ম যেন হইয়া যাঁয়_-তাই পুরুষ 
আপনাকে স্বখী দুঃখী মনে করেন । 

প্রশ্ন_ পুরুষ ত স্বন্বরূপে আনন্দময়, জ্ঞানময়, অতি স্বচ্ছ, অতি নির্মল 
নুখ ছুঃখাদি ধর্ম তাহাতে নাই। সুখ ছুঃখ, জ্ঞান ইত্যাদি সমস্তই চিত্তের 
ধর্ম | কোথা হইতে পূর্ণ জ্ঞনিময় পরমাত্ম।তে অজ্ঞান ভাসে? কেমন 
করিয়া তিনি শাপন! হারাইয়া, আপনা ভুলিয়া চিত্তের ধর্মে রঞ্জিত হইয়া 
আপনাকে সুখী ছুঃখী মনে করেন? অত প্রাচীন সাখখ্যাচা্্য পঞ্চশিখ 
থে সুত্র করিয়াছেন «একমেবদর্শনম্‌_ খ্যাতিরেব দর্শনম্* অর্থাৎ ব্যুখান কালে 
চিত্ত ও পুরুষ অভির হইয়া! যান এবং উভয়ের একরূপ দর্শন প্রকাশ হয়, একরপ 
খ্যাতি বা জন্ত জ্ঞান হয়--তাহ! কেন হয়? একমেবদর্শনম্‌ ইহার অর্থ 
হইতেছে খ্যাতিরেব দর্শনম্-_খ্যাতি _ প্রকাশ। 

উত্তর-_ চিত্তমরস্কাস্তমণিকল্পং সন্নিধিমাত্রোপকারি দৃশ্যত্বেন ন্বংভবতি 
পুরুষদা স্বামিনঃ-_চিত্ত অয়ন্কাস্তমণির মত-_অয়স্কান্তমণিচুণ্ঘক পাথর লৌহের 
নিকটে আগিলে লৌহকে আকর্ষণ করে-_-লৌহের সহিত সংযোগ ন! হইলেও 
এই আকর্ষণ হয়-_স্ন্নিধিমাত্রে এই লৌহশলাক1 আকর্ষণরূপ উপকার করে-_- 
করিয়। অয়স্কান্তমণিকে ভোগের বস্তু আনিয়া দেয় বলিয়৷ আপন স্বামীর “স্ব 
অর্থাৎ স্বকীয় বা আত্মীয় হয় সেইক্প চিত্তও বিষয়রূপ লৌহুকে নিজের মধ্যে 
আনিয়। পুরুষের দৃশ্য দর্শন রূপ উপকার করে, করিয়া আপন পতিরু ভোগ 
সাধন করিয়! স্বামীর স্ব বা আম্মীয় হয়। 

প্রশ্ন পুরুষ ত স্ব স্বরূপে আপনি আপনি পূর্ণ প্রক্কৃতি বা চিত্ত, নি্লিপ্ত 
পুরুষকে ভোগ করায় কিরূপে? 


১০২ উত্সব 


উত্বর-_তন্মাৎ চিত্তবৃত্তি বোধে পুরুষস্য অনাদি সন্বন্ধোহেতুঃ--গুরঘের- 
আত্মবিস্তি রূপ অজ্ঞান তখন আসিয়! যায়_-প্রক্কৃতিকে ব ঠিত্বকে দেখিয়া 
সর্বদা একরূপে অবস্থিত পুরুষ-_“ন্বয়মন্যইবোল্লসন্»-__ আমিই আছি আহি 
অন্ত হইলাম এই উল্লাস প্রাপ্ত হন-_অজ্ঞান বশত: চিত্তবৃত্তি বোধ বা দৃষ্তার্শন 
পুরুষের হয়, পুরুষ বা আত্ম চিত্তকেই দর্শন করেন-__কারণ চিত্তের সহিত-_বা 
প্রকৃতির সহিত পুরুষের অনাদি সম্বন্ধ-_পুরুষ ভোক্ত1-_চিত্ত বা প্রক্কতিই 
ভোগ্য। 


প্রশ্ন প্রক্কৃতিকে দেখিয়া পুরুষ স্বয়মন)ইবোল্লসন্‌ হইয়। আপনাকে ভুলিয়। 
চিত্ত ব1 প্রকৃতির অতি আত্মীয় হইয়৷ চিত্তের মত আমি সুখী, স্সামি ছুঃখী হয়েন 


কেন-ইহাত ভাল করিয়। বুঝিতেছি না। 

ত্বর--অজ্ঞান বামায় বা অবিদ্যা কেমন করিয়! পুরুষে ভাসে--যিনি 
জ্ঞানস্বরপ তিনি অজ্ঞানী হয়েন কেন, এই “কেন” অতি ছুরূহ “কেন”। 
ভক্তগণ বলেন ইহ] তাহার ইচ্ছাতে হয়--রাঁজা কল্পনাতে আপনাকে দরিদ্র 
ভাবন৷ করিয়া রঙ্গ করেন | যিনি পূর্ণ-যাহার কোন অভাব নাই--কাজেই 
ধিনি আপনাতে আপনি সর্বদ1 তুষ্ট -আনন্দ ভিন্ন যাহাতে আর কোন কিছুই 
নাই-_তিনি অজ্ঞানী সাগ্জিয়া লীল' করেন, রঙ্গ করেন মাত্র । জগৎট! লীলার 
জন্ত | জ্ঞানী বলেন মায়! তাহারই শক্তি--মার! বা শক্তি স্বভাবতঃ তাহাতে 


উঠিয়া থাকে। 


পমায়ীশ্রয়ং বিগতমায়মচিন্তামৃর্তিম্*প্মাপমি-আপনি পূর্ণ যিনি তিনি অনিস্তযমুর্তি 
».তিনি মায়ার আশ্রয়-_মার তাহাকে আশ্রয় করিয়াই থাকে কিন্তু তিনি বিগত 
মায়-__মার়। তাহার কিছুই করিতে পারেন নামায়! দ্বার তিনি আত্মবিশ্বতও 
হয়েন নাঁ_আপনাকে আপনিও হারাইয়া" যাননা_-তিনি সর্বদাই আপন 
্বচ্ছস্বর্ূপে অবস্থিত থাকেন, জবার ছায়া! ক্ষিকে পড়িলেই স্টিক ছায়াবৃত 
স্থানে লোহিত বর্ণ হয় বটে কিন্ত জবান. থাকিলে স্ষটিক যেমন স্বচ্ছ সেই 
রূপই থাকেন--ইহাতে আত্মার ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই হয়ন।, প্ধায়। স্বেন সদা নিরন্ত 
মিহকং _তিনি আপন মহিমাতে মায়ার কুহক সমন্তই নিরন্ত করিয়! সদা 'সত্য 
পরং* পরম সত্য রূপেই আছেন, থাকিবেন, চিরদিনই থাকেন; আবার বলেন 
“হরণানুষতিরধাগা্ি দেহ” ঠিনই ধারণ করেন সত্য কিন্তু “দেহান্‌ বিভর্ধ 
ন চ.দেহ গুপৈবিলিগুস্বতো বিভেত্যখিল মোহকরী চ মায়া"-তুনি গেছ ধারণ 


অধ/য়ন। ১৬৩) 


কর সত্য কিন্তু তুমি দেহগুণে লিগু হৃইয়! পড়না--কারণ অখিল মোহুকরী 
মায়া তোমাকে দেখিয়। ভয় পান। যদি বল তবে দেহগুণে বিলুপ্ত হয় কে? 
আমি স্থখী আমি দুঃখী মনে করে কে ?--ইনি পরমাত্মা নহেন--ইনি জীব। 
জীবের মধ্যেই অজ্ঞানের উদয় হয়__-অজ্ঞান ভাসিলেই জীবের দৃশ্য দর্শন জ্ঞান 
হয়- এই জীব কিন্তু চিত্তের ব! প্রকৃতির প্রতি'বন্ব তাহাতে ভাসিয়া-_শ্বয়ং 
ঞোতি যিনি তাহার দ্বারাই চেতন মত হইয়া_-এ প্রতিবিষ্ব চৈতন্তকে খণ্ড মত 
করে-_ছায়াটা চেতন হইয়া! মনে করে আমি তাহা হইতে পৃথক আমি সুখী 
অমি হুঃখী ইহ1 তিনি মনে করেন না_তাহার ছায়। চেতন মত হইয়] মনে. করে 
আমি স্থখী আমিই ছুঃখী-_জীবট। ছায়া মাত্র--জীব াবটাও কল্পন। মান্র--এমন 
কি ঈশ্বর ভাবটাও মায়! মাত্র-_গ্রভেদ এই ঈশ্বর মায়াধীশ আর জীব মায়াধীন- 
উভয়ই ছায়া-_উভয়ই কল্পনা | শ্রতিও বলেন পময়ি জীবত্বমীশত্বং কল্লিতং 
বস্তঞ্োনহি” আমাতে যে ঈশ্বর ভাব ভাসে তাহ! কল্লিত-_বাস্তব নহে--আমি 
সর্বদাই আপনি আপনি পূর্ণ স্বচ্ছ জ্ঞান স্বরপ- আনন্দ ম্বরূপ। জ্ঞানী বা 
বেদীস্তী এইরূপ বহুভাবে এই মায়ার-_-এই অজ্ঞানের ব্যাখ্যা করেন। গীতাতে 
ও ঈশ্বর বলিতেছেন-_-দৈবীহোষ। গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যক়া--আমার মায়! দৈবী 
_ অপ্রাকৃত- চাক্ষুষ কোন বস্তর মত নহে- ইহা মোহময়ী--ইহাকে অতিক্রম 
করিতে কেহই পারে ন1-কিন্তু “মামেব যে প্রপদ্ান্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে” 
--যে, আমি যে ঈশ্বর_ আমি যে মায়াধীশ_-যে আমার শরণাপন্ন হয়-_কর্ে 
- বাক্যে--ভাবনায় আমাকেই আশ্রয় করে সেই এই মহ! মোহকরী মাগ়াকে-__ 
আমার কুপায় অতিক্রম করিতে পারে-_ভক্তই হউক বা জ্ঞ'নীই হউক 
সকলকেই সর্বদ! ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হয় “আবৃণোতু ন মাং মায়! তব 
বিশ্ববিমোহিনী* প্রভে! ! তুমি এই কর যেন তোমার বিশ্ববিমোহিনী মায়া আর 
আমাকে আবরণ ন1। করেন-_-আবার বলেন তুমি যে শ্বয়ং জ্যোতি) অনস্ত, আদ 
পরম পুরুষ পরমাত্ম। হুইয়াও মায়াতন্ু ধারণ কর তাহাও জীবের প্রতি তোমার 
অনুগ্রহ-_“মায়াতচং লোকবিমোহিনীং ষে৷ ধতে পরানুগ্রহ এষ রামঃ | তুমি 
পনিত্যপ্রী নির্বরিকারো নিরবধি বিভবে! নিত্য মায় নিরাসো। মায়া 
কাধ্যান্সারী মচুজ ইব সদা ভাতি দেবোহখিলেশঃ॥৮ তুমি নিত, তুমি 
পরাশক্তি সম্পন্ন নির্ব্বিকার-_:তামার বিভবের--তোমার এশ্বধ্যের- মাধুর্যের 
--তোমার বিভূতির অস্ত নাই-_নিত্যই তুমি মায়৷ হইতে নিরন্ত হইয়াই যাক 
তথাপি মায়ার কার্য অনুসরণ করিয়া তুমি অখিল জগতের ঈশ্বর হৃইুয়াও 


১০৪ উৎসব। 
দ্যতিশীল- ক্রীডাশীণ হইয়াও মানুষের মত সর্বদা আপনাকে প্রকাশ কর। 


“মনুষ্যইব লোকেহশ্মিন্‌ ছি ত্বং যোগমায়য়া*-_তুমি যখন অবতার গ্রহণ কর 
তখন তুমি__ ঁ 
,. --* অন্তর্ধ্যামী সিসির স্তমগোচরঃ | 
২ '. শুদ্ধ সবময়ং দেহং খুব; স্বাধীন সম্ভবম্‌ ॥ 
তুমি অন্তর্যামী। বোকফাত্রার' নর্বাহক এবং সকল ইন্্রিয়ের অগোচর 


হইয়াও এবং ইচ্ছান্ুসারে শুদ্ধ.সত্বময় দেহ ধারণ করিয়াও এই জগতে যোগমায়। 
বলে মানুষের মত প্রতীয়মান হও --তাই বশিষ্ঠদেবের মত জ্ঞানীও বলেন__ 


ত্বদধীন। মহামায়! সর্ব লোকৈক মোহিনী । 
মাং যথা! মোহয়েন্সৈব তথা কুরু রদুদ্বই ॥ 


সর্বলোকের একমাত্র মোহ কারিণী মায়া তোমারই অধীন- ইনি আর 
আমাকে যেন মোহযুক্ত না করেন হে রঘুন্বহ ! তুমি কৃপা করিয়া! তাহাই কর-__ 
এই গুরু নিষ্কৃতি ভার তোমারই উপর। 


প্রশ্ন--শান্ত্র বাক্যত শুনিতেছি তথাপি ত সন্দেহ যায় না--জ্ঞানী ব। 
ভক্ত এই মায়াতত্ব কিরূপে বুঝয়া থাকেন সেই তত্বকথাও শুনিতে 
ইচ্ছা হয়| (ক্রমশঃ) 


চিত্তস্পন্দন | 


বর্ধারস্তে একটি শুভ সন্কল্প, বর্ষ ধরিয়! অনুষ্ঠান করিবার জন্য হে জগম্মাতঃ ! 
চতোমার নিকট প্রার্থনা করিতে আপিলাম। মা অনন্ত শক্তিমী, জ্যক্ষরে 
ব্রহ্মবাদিনি! ছন্দজননি! আমাকে সঙ্ল্প সিদ্ধির জন্ঠ প্রাণপণ করিবার শক্তি 
দিতে হইবে। তুমি জগতের জননী । আমিত মা. জগৎ ছাড়! নহি তবে 
তুমি আমারও জননী । আমি আর কার কাছে মা প্রার্থনা করিব? - 


চিত্তস্পন্দন। | ১৩৫ 


আমি হতভাগ্য-_-আমার গর্ভধারিণী মা ব্ছদিন গত হইয়াছেন । আঞজ জগ- 
ন্মাতাকে পূজা করিবার সাধ জন্মিয়াছে। হায় ! মা আমার যখন প্রত্যক্ষ ছিলেন 
তখন যদি এক দিনের জন্যও তাহাকে পুগ| করিয়। রাখিতাম-_যদি তাহাকে 
নিরক্ষর বলিয়া! অবজ্ঞ। ন! করিয় তাহার পুজাতে তাহার সেবাতে লজ্জা বোধ না 
করিয়া, সুন্দর খাছ, সুন্দর বস্ত্র তাহার শ্রীচরণে সমপণ করিয়া প্রণাম করিতাম 
আর ম| আমার প্রসন্ন হইয়? তাহাই হাসিতে হাসিতে গ্রহণ করিতেন তবে 
আজ আমার এই পুজা সহজ হইত | মা! আমি আজ পবিত্র হইয়া মনে মনে 
সেই পুঞ্জা করিলাম তুমি আমার উপর (প্রসন্ন হও | আমার শত অপরাধ 
হইয়! গিয়াছে তুমি আগ্গ আমার হইয়া তোমার স্বরূপ সেই সচ্চিদানন্দদাগ্সিনীর 
কাছেআমার অপরাধের ক্ষমা চাহিও। আমি আমার উভয় মাতার শ্রীচরণে 
প্রণাম করিতোছ--মার যদি কেহ আমার মত হতভাগ্য হইতে ইচ্ছ! না 
করেন তবে মা জীবিতা থাকিতে থাকিতে যেন সকল লজ্জ| ত্যাগ করিয়া 
এ সাধ মিটাইয়া রাখেন | সন্তানের এত অধিক মঙ্গল আর কিছুতেই 


হয় না। 


মাকে? একটু বুঝিলেই এই মাতৃপুজায় কাহারও আপত্তি থাকে না। 
প্রথমেই বলি মাত ! এমন কৃতত্ন কে আছে মা ! যে তোমার ম্মরণ করা 
অনাবশাক মনে করে, এমন জঘন্ত কে আছে মা! যে তোমার উদ্দেশে কিছু 
করা অপ্রয়োজনীয় মনে করে? | 

কি তুমি__তোমার পুজায় জগদম্বার পূজা কিরূপে হয় এ কথা তুমিই 
বুঝাইয়। দাও । 

ম। যাছণকে বলে সেইর্টি নিত্য। চিরদিন ছিল, আছে, থাকিবে! যিনি 
রক্ষা করেন তিনিই মা। যিনি লালন পালন করিয়া এই জগৎকে রক্ষা 
করিতেছেন তিনি জগতের মা, আর যিনি নিজ শরীরের রক্ত দিয়! আমার 
শরীর গঠনের সহায়তা করিয়াছেন, যিনি'নিজে আহার বিহারে অনাস্থা 
দেখাইয়! রোগকাপে, অসহায় অবস্থায় আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, যিনি নিজে 
নিদ্রা ত্যগ করিরা আমাকে শ্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্ত চেষ্টা করিতেন, তিনিই মা। 
আবার বলি--ধিনি এই মাতার জন্য কিছু কর! অনাবশ্যক মনে করেন তাহার 
মত ক্ৃতত্ন আর কে আছে? তাহার মত পাপী আর কে আছে ?. বিদ্বান যদি 
মাতৃভক্ত না হয়েন তাহার বিষ্তাকে ধিকৃ। মদ বুদ্ধিমান মাতার গুণ গাল 

৪ 


খওভ উত্সব। 


করিতে লজ্জা বোধ করেন _ মাতার সেবা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব উদ্দোস্তে সম্পাদন 
করিতে ক্রটি করেন তাহার বিদ্ধ বুদ্ধিকে ধিকৃ। 


আত্মা রসময় | ত্রিভৃবনস্থ জল, গব্যদৃগ্ধাদি, সমুদ্র জাত লবণাদির অস্তয়ে 
যিনি রসরূপে অনুভূত হয়েন তিনিই আত্মা। যিনি রসরূপে পৃথিবীকে পুষ্ট 
করিতেছেন তিনি জগতের আত্মা, তিনিই জগতের জননী । যিনি স্তগ্থরস দিয়! 
শিশুকে রক্ষা! করেন বা রক্ষা করিয়াছিলেন তিনিই শিশুর মাতা। জগন্মাতাই 
এই মাতা । মাতা ভিন্ন রস দিয় আর কেহই রক্ষা করেন না। এই মাতাই 
অন্নের মধ্যে রসরূপে প্রবিষ্ট হুইয়! ক্ষুধা! নিব।রণ করেন, জলের মধ্যে রসরূপে 
থাকিয়া পিপাসা দূর করেন। মাতৃসেবায় মাকে সন্ত করিতে পারিলে অনস্ত 
শক্তিময়ী জগজ্জননীই মাতৃমুখে শুভাশীব্বাদ করিয়। রমণীয় দর্শন সেই মঙ্গলময়ের 
পরম পদে স্থিতি দিয়া, জীবকে সংসার সাগর পার করিয়। দিয় থাকেন। মাতার 
আঁশীর্বাদেই সন্তানের দূরিত ক্ষয় হয়, ষঙ্গল সাধিত হয়। মাতাই জীবকে মা 
নাম উচ্চারণ করাইয়। রক্ষা করেন। তাই পণ্ড পক্ষীও মা নাম উচ্চারণ করে। 
মাই আপনার ম! নাম জীবের মুখ দিয়া জাপনি গান করেন এবং গান করিয়াই 
ত্রাণ করেন, তাই মার নাম গায়ত্রী | 

তাই মা বর্ষারস্তে বর্ষ ভরিয়া নিরস্তর চেষ্টা করিবার জন্য তোমার কাছে 
একট! প্রার্থনা করিতেছি । মা সর্বমজল! । আমাদের মঙ্গল কর, জগতের 
মঙ্গল কর। 

( জগতের হুঃখ) 

«কিসে লোকের দুঃখ দূর হইবে ? 

যাহাতে তোমার দূর হয়ঃ তাহাতেই। 

“কিসে আমার হঃখ যাইবে ?” 

. ভুমি যাহা, তাহ! থাকিলেই তোমার ছুঃখ যায়। 

“আমি কি? আমি যাহা, তাহাতে কি আমি নাই ? 

না, তাহাতে নাই বলিয়াই তোমার দুঃখ | 

“আমি কি,কে আমায় বুঝাইয়। দিবে ?” শুন। বেদপ্রমুখ শান্তর সকল 
মানুষকে ভাকিয়৷ সগর্বে ভক্কানিনাদ্দ করিতে করিতে বলিতেছেন-_ মনুষ্য তুমি 
যে জাতি ছও, যে বর্ণ হও, যাঁহাই ছগুন! কেন, তুমি আমার প্রদ্ধশিত পথ ধরিয়] 
অন্কতব কর-.. 


চিত্বম্পন্দন। + ১০৭ 


“আমি দেহ নহি, আমি আত্ম।। আত্মার দঃখ নাই, আত্মার রোগ নাই, 
শোক নাই, মরণ নাই, মরণ ভীতি নাই । আমার সংসার ক্লেশ নাই, আমার 
কোন প্রকার ছুঃখ নাই, আমি নিতা, আমি আনন্দ স্বরূপ, আমি জ্ঞান স্বরূপ ।% 

আম নিত্য আনন স্বব্নপ আত্মা, আমার ছুঃখ নাই, ভঙ্» নাই, যরণ নাই, 
ইছাই বেদের সিদ্ধান্ত। আমি দেহ নই, আমিই আত্মা। আমি জড় নই, 
আমি চেতন। আবার রলি, বেদ সগর্বে বলিতেছেন--চেতনের কোন ঢঃখ 
নাই, কোন আধি নাই ব্যাধি নাই। মানুষ! তুমি যাহাতে পার এই সত্য বে 
বাক্য অসুর কর-_-তোমার কোনরুপ হুঃখ থাকিবে না। তোমার সর্ব ছুঃখ 
নিবৃত্তি হইবে-_তোমার পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে। ইহাই জীবের একমাত্র করণীন্র 
কারধ্য। এই লক্ষ সিদ্ধি করিবার জন্য যাহা করিতে হয় কর-_ইছার জন্ত 
দেহ রক্ষা কর, সংসার কর, রাজ্যপালন কর, অর্থ উপায় কর, ইহা বাদ দিয় 
যাহাই কেন করনা তাহাতেই তুমি পাপী। আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্ত 
ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ কর, ভক্তি কর, যৌগ কর। যাহা কেন উপায় কর ন! 
তাহাই তুমি, “আমি চেতন, আমি জড় নহি” ইহার অনুভবের জন্ত কর। যতদিন 
«আমিই আত্মা, আমিই ব্যাপক” ইহা! নিশ্চিত অনুভূত না হইবে ততদিন 
ভোমার ভয় আর কিছুতেই যাইবে ন। ভগবানের নিকটে গিয়াও যদ্দি এই 
জ্ঞান তোমার লাভ না হয় তবে তোমার পতন হইবে, তুমি নিত্য ভগবৎ সেব। 
করিতে পারিবে না। 

বেদ এই লত্য প্রচার করিতেছেন “আমি আত্মা, আমি দেহ নই” এই জঙ্ 
ঘ্দি কেহ পার খণ্ডন কর---করিয়। বেদ মিথ্যা কর। 

ম! ! এই বর্ষারস্তে আমার সর্ধবদুঃখ নিবৃত্তির জন্ত তুমি আমার এই আত্মজ্ঞান 
লাভে সদ উদ্ভোগী করিয়া! দাও। আমি যেন “আমি চেতন, আমি জড় নহি" 
এই তত্ব অনুভবের জন্য জপ, ধ্যান, আত্মবিচার লইয়াই সর্বদা থাকিতে পারি। 
এই আত্মতত্বলাভের জগ্ত যেন জপকালে সর্বদ1] তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতে 
পারি। ইহ! যতটুকু পাঁরিব ততটুকু উৎসবই যেন আমার হয়। ইহা ভিন্ন অন্ত 
কিছুর জন্তই যেন আমার উৎসব নী হয়। 


( হুক্তি) 


"মি (তন, আমি জড় নহি” ছঃখ যাল্থা কিছু তাহাই জড়ে “অহং৮ 
অভিমান করা হয় বলিয়া-এই চৈতন্যতত্ব বুঝিবার যুক্তি কি? 


১০৮ উত্সব। 

শান্ত নানা কথা বলিয়াছেন সত্য কিন্তু এই মূল কথা কখনও ছাঁড়িতেছেন 
না! এই অংশে সর্ব শাস্ত্রের সমন্বয় আছে। 
যখন জিজ্ঞাস! করি, কি হইলে আমার হয়? যদি উত্তরে বলি ভগবান 
পাইলে, তাহা হইলেও গঞ্স উঠিবে নিরন্তর ভগবান লইয়াই থাক যাইবে ত? 
আর এই থাকাই বা কিরূপে সম্ভবে? অবশ্য এই স্ুলদেহ লইয়া! কেহ 
ভগবানে নিত্য থাকিতে পারে না। অমরের কাছে থাকিতে হইলে অমর 
হইয়া থাকিতে হয়। আত্মা ভিন্ন অমর আর কিছুই নাই। আমিই আত! 
ইহা! অনুভব করিয়া, দেহ আশ্মা নহে-_ইহ অনুভব করিয়া, দেহাতআবোধ ত্যাগে 
তবে নিত্য ভগবৎসঙ্গ হইবে। ইহাই মুক্তি। আত্মজ্ঞান ভিন্ন প্রক্কত প্রেম 
নাই-_-আত্মজ্ঞানী ভিন্ন ধিনি প্রেমের অভিনয় করেন তিনি প্রেমিক নহেন, 
তিনি কাঁমুক। 

যখন এই আত্মস্ডত্ব বিচারের উপর নির্ভর করিতেছে তখন একবার শান্ত্র- 
সিদ্ধান্ত আলোচনা! করায় দোষ কি? 

ধর্দ ভিন্ন যখন স্থুখ নাই, তখন যাহা করা উচিত তাহ। বুঝিয়' করাই 
কর্তব্য। 

আমি দেহ নহি, আমি আত্মা। দেহ যাহ! দেখিতেছি তাহা এক বস্ত 
আর আত্মা আর এক বস্ত। একটি স্থুল জড় অন্তটি হুক জ্ঞানময়। জড়ের 
সহিত চেতনের কোন সম্বন্ধ নাই--এইটুকু শাস্ত্র যুক্তিতে বুঝিতে হইবে। 

ভগধান বশিষ্ঠ বলেন-_সজাতীয় পদার্থের একীভাবকে সথন্ধ বলে। অ- 
সজাতীয় জড় ও চেতনের কোন সম্বন্ধ দাই। সম্বন্ধ সমান সমান বস্তরই হইয়1 
থাকে । সকলেই অনুভব করিয়া ইহ] স্পষ্ট দেখেন। দেহ যাহাকে বলি, জড় 
যাহাকে বলি, তাহ! অবিষ্তা। অবিষ্া ও আত্মতত্ব সমান বস্ত নহে। অবিদ্যার 
সহিত আত্মতত্বের, দেহের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই | 

, যদি বল দেহ ও আত্মা সম'ন পদার্থ না হইলেও একটা সম্বন্ধ ত 

দেখিতেছি--তথে হয় বলদেহই আত্ম, নয় বল আত্মাই দেহ। আত্মা 
দেহ- যেমন চুণ ও খয়ের একত্র করিলে একটা স্তন রং হয় সেইরূপ দেহের 
বস্তগুলি এক সঙ্গে মিলিয়৷ যাহ! হইয়াছে, তাহাই আত্মা-_যদদি ইহ! বল, তবে 
অবিচার করিয়া ইহ! বলিতে পাইবে না। বিচার কর। 

এক সময়ে এ দেহটা ছিল না দেহ যখন ছিল না খন আত্মাও ছিল ন না 
ইহ! তোমার মত। 


চিতস্পন্দন। ১৯৯ 
আবার মৃত্যুর পরে যখন দেহট1 পোড়াইয়া ফেলিবে তখন দেহের চুণ খয়ের 
পৃথক হইয়া যাইবে, কাজেই আত্মীও থাকিবে না। 
- যতদিন তবে দেহ থাকিবে, ততদিন ধরিয়া যাহাতে এটার তৃপ্তি দিতে পার, 
তাহণই কর। চুরি করিয়! তৃপ্তি হয়, তাহাই কর-_সুন্দরী পরক্ত্রী দেখিয়! ভোগ 
করিতে ইচ্ছ! হয়, তাহাই কর-_ধন পাইলে সুখী হও, তাহাই পাও-_কাহারও 
ভাল জিনিষ দেখিলে তোমার উহ1 লইতে ইচ্ছা করে, লও। সকলেই ইহ! 
করুক--এক শ্ত্রীর জন্ত সকলে মারামারি করুক- পৃথিবীর ধনরত্বের জন্য 
সকলে মারামারি করুক-_তবে তুমি কোন্‌ রাজ্যে উপনীত হইলে ? 
যাহার বল বেশী, সেই বেশী ভোগ কব্তিবে? ইহাত অবশ্ন্তাবী। কিন্তু 
দুর্বল ও যে ভোগ করিতে চায়--সেও যে নিজের সুখের জন্য যখন বলে পারে 
ন। তখন চুরি করিয়া! কৌশলে তোমাকে বঞ্চিত করিতে চায়। যখন তাহাও 
না পারে তখন নিরস্তর “তুমি মর, তুমি জাহাননীমে যাঁও”” এই বলে। আবার তুমি 
একটু অদাবধান হইলে বনু দুর্বল ব্যক্তি সমবেত হইয়া যুক্তি করিয়৷ তোমাঁকে 
বিষ প্রদান করিতে পারে, তুমি যেখানে চল ফেরা কর সেখানে সর্প ছাড়িয়া 
দিতে পারে; তুমি ষেজল পান করিবে তাহাতে বিষ মিশাইয়৷ দিতে পারে। 
তুমি যে স্ত্রীদেহ ভোগ করিতে চাও সেই স্ত্রী তোমাকে চার না অন্ত একজনকে 
না পাইলে তাহার তৃপ্তি হয় না। তুমি যাহাকে বিশ্বাস কর সে তোমাকে 
ংহার করিতে চায়--তোমার ভোগদ্ধার, তোমার দাস দাসীর তৃপ্তি 
হয় নাঃ তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়। তুমি গাড়ী ঘোড়া যদি চড়, তাহা রাও 
তোমাকে ফাকি দিতে পারে, কৌশল করিয়া তোমার প্রাণসংহার করিতে 
পারে-_দেহট] গেলেই ত সব ফুরাইয়া গেল। কাহারও প্রাণ সংহার করিলে 
আর পাপ কি? যখন এইরূপ রাজ্যে তুমি বাস কর তখন সে কিসের রাজ্য? 
বল দেখি এই দৈত্যরাজ্যে, এই শয়তানের রাজ্যে, এই সন্দেহের রাজ্যে, এই 
দেহাত্মবাদীর রাজ্যে, তুমি দেহের সখ চাহিয়া কি হইলে? যদি দেহের 
ংযৌগে আত্মা হইয়াছে মান তবে পাপ পুধ্য আবার কি? ভয় আবার কি ? 
গরু যখন যাহার বাগানে যাইবে, তাহাই খাইবে। সিংহ ব্যাঘ্ব আজ না “তু'ম 
মারিবে* এই ভয়ে তোমায় খাইতে আসিতে পারে না ?. তোমার দাস দামী, 
স্ত্রী পুত্র তোমাকে যে বিষ দেয় না ইহা কিসের ভয়ে ? বিষ দিয়া ধর পড়িলে 
না হয় মরিল তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু ধরা ন! পড়িতে যাহাতে পারে সেই 
কৌশল সে অবপ্ত করিবে কেনন! তাহার প্রাণ যাহ! চায় তুমি তাহ।কে তাহা! 


১১৩ উৎসব । 


করিতে দাও না। কাজেই তুমি সকলের শক্রু। দেহাত্মাবাদী জগতকে 
শয়তানের জগত করে। যদি ব₹ জগৎ বাস্তবিক শয়তানেরই জগৎ। এখানে 
ধর্ম ঈশ্বর ইত্যাদি চতুর লোকের ভয় দেখাইয়! কাজ হাসিল করিবার 
কৌশলযাত্র । যদি এই বল তবে রাজার প্রজা শ।সন, স্বামীর স্ত্রী শাসন 
ইত্যাদি বিষম ফল উৎপন্ন করিবে । সকলেই দেহের সুখ সচ্ছন্দত। যখন চায় 
তখন শঠ এম্পট ইত্যাদি ভিন্ন জগতে কিছুই থাকিনে না। কেননা শুধু বলে 
ঘদি কার্ধ্য হইত তাহা হইলে কথ! ছিল না। পশুরাও ইহা! পারে না 
তাহারাও হলবদ্ধ হইর! শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ভগবান আবার কে-_- 
ধাহার জোর আছে যাহার কৌশল আঙঞ্ছে__সেই শ্রেষ্ঠ । এরূপ শ্রেষ্ঠ ব্ন্তিও 
কিন্তু স্ত্রী পুত্রের সঙ্গেও সংশয়ে থাকে | বল তাহার ভোগ কিরূপ? বল এই 
জগৎ তখন নরক নয় কি? 

খন চুন খয়ের বিচ্ছেদ ছয় তখনকার যুক্তি ধরিয়া দেখা গেল তোমার 
এই জগৎ নরক । 

আরও একদিক আছে। যখন দ্ষেছটা জন্মে তখনকার কথ! বিচার কন্ব। 
দেহের সমস্ত বন্ত ত একবারে গড়া হয় না, অন্নে অল্পে দেহটা বৃদ্ধি প্রাপ্তি হয় । 
আত্মাট! তবে কোন সময়ে জন্মে? চুন খয়েরের যোগট। কখন হয়? যদি 
বল মাতৃগর্ভেই এটা হয় তবে সকল শিশু একরূপ কাঁধ্য করে না কেন? কেন 
ভোগ চায় কেহ ভোগ চায় না! কে£ লাল ভালবাসে কেহ সাদ ভালবাসে | 
এরপ হইবে কেন? যদি বল পিতামাতার সংস্কারবশে হয়-_ইহাও বলিতে 
পার না! কারণ অনেক পিতামাতার একরূপ রুচি আবার তাহাদের পুভ্রকষ্ঠার 
অন্ঠরূপ রুচি! একই প্রকার চুন খয়েরের যোগে বিভিন্ন রং হইবে কিরূপে £ 
বিভিন্ন মনোবৃত্তি কিরূপে আমিবে? চুন ও খয়ের যোগে কেহ সুন্দর কেহ 
কুৎচিৎ, কেহ কাল, কেহ গোরা? 'কেহ স্ত্রী; কেহ পুরুষ কেন হইবে? 
আমর! দেহাত্মাবাদী নাস্তিকের কথা কেন আলোচনা! করিল।ম জানি না। 
বোধ হয় মন যে আত্মার কথ! ন! ভাবিয়া দেহের নুখের ফিকিরে ঘুরিয়৷ বেড়া 
তাই মনটা তিরস্কার করিবার ভন্য ইহ] চিন্তা করিলাম | রে বিষয়াসক্ত 
মন.! তোমার সমস্ত যৃক্তিই অসার। তুমি যে বিষয় ভোগের জঙ্ত আমাকে 
পরামর্শ দাও তুমি যে সর্বদ। দেহ চিন্তা, অর্থ চিন্তা--অর্থোপার্জনের ফিকিন় 
আমাকে করিতে বল, তোমার এই সমস্ত উপদেশ শয়তানের উপদেশ মাত্র | 
দেহ তুমিই শর়ভান-_আমি তোমায় ভোগের 'জন্ত কিছুই কনিতে ইচ্ছ! করিনা 


চিত্তস্পঙ্ছন। | ১১৬ 


»-আমি সংসারের লোকের দেহের সুখের জন্য কিছুই করিব না-_ পুর কন্ঠার 
দেহ মরে মরুক--এ দেহ রক্ষার জন্য আমি কুপথে যাইতে পারবনা । আমি 
আত্মা, আমি দেহ নহি, ইহাই বুঝিতে চাই, ই্ছাই পুত্র কন্তাকে বুঝাইতে চাই। 
ইহাই একমাত্র প্রচারের বস্তু । যদি তাহার ইহা! না বুঝিতে চায় তাহাদের 
উপর আমার কোন দাচ্ত্বি নাই। আমি ইহাদিগকে দূরে ফেলিয়া আত্মাই 
ব্যাপক, আত্মা অজর অমর, শা'স্মার কোন দুখ নাই, আত্মার সংসার নাই, 
যেখানে ইহ জানিতে পারিব সেখানে চলিয়া যাইব ! যে কাধ্যদ্বার৷ ইহ] পাইব 
তাহাই করিব । ইহাই সর্বছুঃখ নিবুন্তির পথ ইহাই মুক্তির পথ। ইহ] ছাড়িয়। 
গুধু দেহ রক্ষার জন্ত আ'ম কিছুই করিব না। দেহ রক্ষা করিব কেন? যদি 
আত্মাকে জানিতে হইবে, কেবল ইহার জন্য দেহ রক্ষা! করিতে হয়, আবার দেহ 
রক্ষার জন্য অর্থোপার্জন করিতে হয়, তাহ। পারি সতা কিন্তু আত্মাকে 
জানিতে হইবে এই লক্ষ্য বাদ দিয়! স্ত্রীপুত্র লইয়া খাই দাই থাকি ভাল, এ 
শয়তানিত্ব, এ পশুত্ব আমি করিব না, কাহাকেও করিতে অনুরোধ করি নাঁ_ 
যে এরূপ করে তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে চাই। যদি স্ত্রীপুত্র এপথে না যাস 
তাহাদের সহিত আমার কোন প্রয়োজন নাই, ষদি কেহই ইছ1 ন| করে, বে 
কাহাকেও আমার প্রয়োজন নাই, সেই আমার ভাল। পুত্র কন্ঠ! খাইতে 
পাইবে ন! এ হুর্ধলত দেখাইয়। আমি অনন্ত নরকে ভূবিব না। হরি। হরি! 
বিচার করিয়াই আর্য্যখষি ধর্মের জন্ত সংসার করিতে বলিয়া! গিয়াছিলেন- এই 
ব্রঙ্মচধ্য মে পালন করে নাই তাহার বিবাহে অধিকার নাই বলিয়া! গিয়াছিলেনঃ 
সহ্ধর্দিনী বদি ন। হইল সে স্ত্রীতে প্রয়োজন নাই বন্দি! গিয়াছিলেন, পুত্র য্গি 
ধাশ্পিক নদ] হইল সে পুত্রের জীবন মরণ পণুর জীবন মরণ তুল্য । ধর্ম শৃন্ স্ত্রী 
পুত্রাদির ভরণ পোষণের জন্য আমি কিছুতেই দায়ী নই-_ এরূপ সংসার করাতে 
আমার নরক হইবে ! এ সংসার জামার ত্যাগ করাই উচিত। দুর্বলতার প্রশ্রয় 
দিয়। অনন্ত নরক ভোগ কর কিছুই নহে। তোমার পুত্র কন্তা ন! খাইয় 
মরিয়া যাইবে তোমার দয়! হওয়। উচিত? কেন একটা কুকুর বিড়াল ন। 
খ।ইয়] মরিয় যায় ইহাতে দয়! না হয় কেন? যদ্দি স্ত্রীপুজের ধার্মিক হুইবার 
আশ! ন1 থাকে তবে তাহারা কষ্ট পাইয়। মরাও যাহা, শৃগাল কুকুরের না খাইতে 
পাইয়! মরাও তাই। দ্রেহাত্ববাদ বিচার করিতে গিয়া আমর! মনের হূর্বলতা 
মনের অবিচারে, আমার কি অনিষ্ট হয় তাহাই দেখিলাম। 

দেখা গেল চুন খয়েরের যোগ করার মত একটু বস্ত আত্মা নহে। দেহের 


১১২ উত্সব ৷ 


সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। যদিদেহাত্ার একত্রাবস্থান দেখিয়া! কোন; 
সম্বন্ধ আছে বলিতে চাও তবে বল দেহটা বাস্তবিক অবিস্ত! মাত্র। ইহ] নাই। 
শুধু দেহ কেন জগতের নিখিল বস্তই ব্রহ্ষস্বরপ। জড়ত্ব বলিয়। কিছুই এ 
সমস্তই চেতন। 

যদি বলা যায় সবই যদি চেতন তবে কাষ্ঠ পাষাণাদি অনুভব হয় কেন? 

অবিদ্াবশে ইহা হইতেছে। কিন্তু তত্ব কথা ধারণ।'করিয়া, জড় যাহা 
দেখিতেছ, তাহ] বাস্তবিক জড় নহে, তাহা চেতন, ইহ] ম্বীকার কর, সমস্তই 
চেতন বলিয়া! অনুভূত হইবে । যেন সমগ্তই জড় ইহ! ্বীকার কর বলিয়। 
আত্মাকেও দেহ প্রমাণ করিয়। অশেষ দুখ ভোগ কর-_সেইরূপ অগত্যা 
দেহাত্মবাদ ত্যাগ করিয়া -সত্য কথা, বেদের কথা, সমস্তই চেতন, ইহ! স্বীকার 
কর “উঈশাবাস্ত মিদংসর্ব্ং যৎকিঞ্চ জগত্তযাং জগৎ”*- যদি ইচ্ছা! কর, অনন্ত 
স্থখলাভ করিয়৷ যুক্ত হইতে পারিবে। 

কিরূপে সমস্ত চৈতন্য অনুভূত হইবে দেখ? যাহার সহিত যাহার সম্বন্ধ 
আছে সেই একজাতীয়ত্বই অনুভবের কারণ। জিহ্বার সহিত আস্মাগ্ বস্তুর 
ধোগ হইলে যে অনুভবটা হয়, তাহার কারণ, জিহ্বার রস ও আস্বাগ্থ বস্তর 
রসের এক জাতীয়ত্ব। উহার! সদৃশবস্ত। অথচ জিহবা একরপ দেখিতে 
এবং মিষ্টান্ন অন্তরূপ দেখিতে । কেবল রস ভংশে ইহাদের সাদৃশ্ত । ছুইই 
এক । সেইরূপ আত্ম! যখন জড় পাষাণারদি অনুভব কন, তখন কাষ্ঠ পাষাণের 
নামরূপ যাহাই কেন অবিদ্যা দেখাক্‌ না, কাষ্ঠ পাষাণা্দ জড় পদার্থ নহে, 
একমাত্র মাত্মীই একমাত্রই চিৎই, কাষ্ঠ পাষাণাদিরূপিণী। ইহার অনুভব 
হইতে পারে। ইহ] পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে দৃঢ় কর। সমস্তই চেতন-স-জড় নাই। 
সমন্তই যদি চেতন না হইত, সদৃশ বস্তু ন| হইলে অনুভব হইত না| চৈতন্ঠের 
সহিত জড় এক হইয়ও অবিদযা দ্রষ্টাদৃশ্ঠনূপ ভ্রান্তি উৎপাদন করিতেছে । 
অবিদ্যাই এই ভ্রমের কারণ। তুমি পুন: পুনঃ একদিকে সমস্তই চেতন ইহা 
অভ্যাস কর, অন্তদিকে আত্মা ব্যাপক ইহ! শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন কর জ্ঞান 
যজ্ঞের জন্য দ্রব্য ষক্ঞ কর, তুমিই আত্ম! ইহ! অনুভব করিয়া! মুক্ত হইবে । 


শ্রীহন্নমানের বাণী 


পাঠ্যাবস্থায় শ্রীগুরুমুখে একটি শ্লোক শুনিমাছিলাম, গুরু বলিয়াছিলেন 
উহা শ্রীহনুমানের বাণী; প্লোকটা এই-- 


প্রামং চিন্তয় চিত্ত বর্ধর |! চিরং চিন্তাশতৈঃ কিং ফলম্‌? 
কিং মিথ্যাশত জল্পনেন সততং রে বক্ত, ! রামং বদ। 
কর্ণ! ত্বং শুন রামচন্দ্র চরিতং কিং গীতবাদ্যাদিন। ? 
চক্ষু! রামময়ং নিরীক্ষ সকলং রামাৎপরং ত্যজ্যতাম ॥৮ 


প্লোকটি গুনিয়াই কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম বটে, কিন্ত তখন ইহার অর্থ তেমন 
ভাবে ভাবি নাই, কারণ সে সময়ে দেহে যৌবন তরঙ্গ ছিল । জাজ শ্রীভগবানের 
বিধানে যৌবনের সে বিষম উচ্ছাস হ্বাস হওয়ায় শ্রীরামভক্তের এ বাণীটি প্রায়ই 
ভাবিয়া! থাকি। | 

শ্রীরামগত প্রাণ হনুমান বনিতেছেন «রে মুঢ় মন! বুথ! শত শত চিন্তন 
লাভ কি? সর্ধদ1 রামকে চিন্তা কর। রে বদন! মিথা। বাক্যব্যয়ে 
আয়ক্ষয় কর কেন? সর্বদ] প্রাম রাম” বল। কর্ণ! গীতবাদযাদি শুনিয়] 
কি লাভ হইবে? শ্রীরামচন্দ্র চরিতকথা সতত শ্রবণ কর। চক্ষু! নিখিলবিশ্ব 
রাঁষময় , দর্শন কর, রাম ভিন্ন এ জগতে কিছুই নাই, সবই আমার প্রাণারাম 
প্রভূরামের মূর্তি এই সত্য ধারণ] দৃঢ় কর” ইহাই এই বাণীর সার অর্থ-_. 

ভক্তের প্র মহীয়সী সত্যবাণীতে আমার ভাবিবার ও শিখিবার অনেক 
বিষয় আছে। 

১ম-_প্রমাথি দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণকে শাসন করিয় পথে আনিতে ন পাঞ্িলে 
প্রভৃর ক্ুপা হয় না তাই মহাবীর বিষম হুঙ্কারে আদেশ করিতেছেন__ বর্বর 
চিত্ত! রামং চিন্তয়্। রেবনক্তু! সততং রামং বদ! কর্ণ! তং রামচন্জ 
চরিতং শন । চক্ষুঃ! সকলং রামময়ং নিরীক্ষ ৮ এইভাটৈ বীর্ধযপ্রকাশ 
পূর্বক বিষম হস্কারে ইন্দ্রিয় শীসন “'মহাবীরেরই” উপযুক্ত সন্দেহ নাই। 
রীহনূযানের এই ইন্তিয় শাসনবাণী দ্বারা নিয়লিখিত শ্রুতি সিদ্ধান্ত ব্যখ্যা 
হইয়াছে. | 

৫ 


১১৪ উৎসব । 


ইন্ড্িগানি হয়ানাহু ধিষগাং স্তেষু গোচরান্‌। 

ষন্তবিজ্ঞানবান্‌ ভবত্য বৃক্তেন মনস! সদ! 

তস্তেন্দ্িয়াণ্য বশ্যানি ছুষ্টাঙ্। ইব সায়খেঃ | 

যন্তরবিজ্ঞান বান্‌ ভবতি যুক্তেন মনস! সদ 

তস্তেঞ্জিয়াণি বন্তানি সংস্থা ইব সারথেঃ | 

যস্তবিজ্ঞানবান্‌ ভবত্যমনস্কং তদাহশুচিঃ 

নস তংপদমাস্্লোতি সংসারঞ্াধি গচ্ছতি ॥ 

যন্ত বিজ্ঞান ন্‌ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ | 

স তু তৎপদ মাপ্পোতি ষন্মাদ্‌ ভূয়ে! ন জায়তে ॥ 

বিজ্ঞান সারথি ধর্ত মনঃ গ্রগ্রথবান্‌ নরঃ | 
 সোহ্ধ্বনঃ পারমাপ্রোতি তদবিষ্গোঃ পরমং পদম্‌ ॥ 

কষ যজুর্ব্বেদীয় কঠ উপনিষৎ। ১ম অধ্যায়, ৩য় বল্লী, ৪-৯ 


তুষ্ট অশ্থের সঙ্গে অসংবত ইন্ড্রিয়গণের এবং বন্য শিক্ষিত অশ্বের সঙ্গে সংযত 
ইন্দ্রিয় গ্রামের তুলনা করিয়া সংযমর্শীল সাধকই বিষুপদ প্রাপ্ত হয়েন, শ্রুতি 
এই তত্ব স্থুম্পষ্টভাবে বলিয়াছেন-__ 
সাধক এর সব শাস্ত্র বাক্যের সঙ্গে এই তক্ত বাণী মিলাইয়! প্রতিদিন 
ভাবনা কষিলে নিশ্চতই পরম উপকার এবং আনন্দ পাইবেন । 
২র-_শিধিবার ও লক্ষা করিবার বিষয় এই যে বিষয়বিভৃষ্ঠ! 
(১) ৰাসনাক্ষয় (২) ইষ্টদেবতার প্রতি প্রগাঢ় অশ্থরাগ প্রভৃতিও এই তত 
বাদীতে বর্তমাম। তাই শ্রীহনুমান্‌ তার বন্দ প্রভুকে একদিন 
বলিয়াছিলেন--. ' 
ভববন্ধছিদে ত্তৈ স্পৃহয়াখি ন মুক্তয়ে। 
ভবান্‌ প্রভু রহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে ॥ 
ভক্তজীবনে মুক্তিবাসনা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কিরূপ ব্যাপার ত'হ! অস্ুভব- 
গম্য সন্দেহ নাই। ব্রন্গর্ষি নারদ বলিয়াছেন -- 
_. *অনির্বচনীয়ং প্রেমন্বরূপম। মুকাশ্বাদনবৎ 1” 
. নারদভক্তি শৃত্র, ৫১)৫২। 


এই ছইটি ুতরহারা শ্রীহনুমৎকধিত এ অবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন, কিনা! 
সাধু ুধীগণ ভাবিয়া দেখিবেন। শাস্ত্রে ঈদৃশ নিশ্চল! ভক্কিকেও .. “মুভি? 


শ্রীহনুমানেয় বাণী। | ১৯৫ 


নাম :দেওয়। হইয়াছে, 'এবং ভাঁদৃশভন্তিমান্‌ পুরুষগণ “মুত” বলিয়াও কীর্ডিত 
হইক়াছেন ) '্থ।-_ ৃ 
“লিশ্চলা ত্তবয়ি 'যা-ভক্তিঃ টৈব মুক্তিনার্দন ! 
মুক্তা এব হি ভক্তান্তে তব বিষ্ণোর্ধতো হারে 1” 
হরিভক্তিবিলাস। ১০৭৩ বচন। 


শীস্কে ইহাও "আছে যে শ্রতিকথিত মুক্তি ছুই প্রকার, ১ম হরিভক্িরূপ। 
২য় নির্ববাণরূপা। বৈষ্ণবগণ হরিভক্তি স্বরূপা মুক্তি, এবং অন্ত সাধুগণ 
নির্ধাশরূপ। সুক্তি প্রার্থনা করেন-- 


“মুক্তিস্ত দ্বিবিধ! প্রোক্ত। শ্রত্যুক্ত। সর্বসন্মতা। 
নির্বাণপদদাত্রী চ হরিভক্তিপ্রদাচ যা । 
হরিভক্তি স্বরূপাঞ্চ মুক্তিং বাঞ্ছতি বৈষ্ণবাঃ | 
অন্ঠে নির্বাণ রূপাঞ্চ মুক্তিমিচ্ছস্তি সাধবঃ ॥৮ 


বহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রক্কতি খণ্ড ২২ অধ্যায়ে। শবকরক্রমে মুক্তিশব 
রষ্টব্য। মহর্ষি বান্সীকির রামায়ণেও শ্রীহনুমান্দের এইরূপ প্রার্থনা ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে__ 
“স্সেহে! মে পরমে| র!জন ! ত্বয়ি তিঠতু সর্বদা | 
ভত্তিশ্চ নিয়ত বীর ! ভাবো নান্থাত্র গচ্ছতু ॥ 
যাব রামকথা বীর! চরিষ্যতি মহীতলে। 
তাচ্ছরীরে বংস্তস্তি প্রাণ! মম ন সংশয়ঃ ॥ 
ধচ্চৈতচ্চরিতং দিব।ং কথা তে রথুনন্দন ! 
তন্মমাহপ্সরসো রাম! শ্রাবনেযুনরর্ষভ ! 
তচ্ছত্বাহং ততো বীর ! তব চর্ধ্যামৃতং প্রভো ! 
উৎকণ্ঠা তাং হরিষ্যামি মেঘলে স1 মিবাইনিলঃ ॥ 
উত্তরকাণ্ড। ৫* সর্গ। ১৬--১৯ পল্লাক। 


- পক্তে এই প্রারর্থম। সর্ব! চিন্তা ফর! আবশ্তক। ভক্ত বলিতেছেম-” 
"মান রাম! লামার অটুট ভালবাস ও নিশ্চল! ভক্তি যেন সর্ধদা ভোমাতেই 
ঘাকে,ামার “ভাব যেন তোম ভিন্ন অস্ত্র নাঁষায়। তে -বীয়! যে-পর্যান্ত 
কাগতে রাছকথ “গ্রচারিত থাকিবে, সে পর্যন্ত আমর হে প্রাণ থাকিব এ 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। রথুনন্দন! নরশ্রে্ঠ! রাম! তোমার এই নঝকলীল। 


১১৩ “উৎসব. 


ঘেন অম্পরাগণ আমাকে গান করিয়া শ্রবণ করায়। বীর! প্রভু! রাম! 
এ বাঁযু মেনন মেঘরাশিকে দূর করে আমিও তেমনি তোমার এই লীলামৃত 
শুনিয়া! তোমার বিরহ জালা দূর করিব” আহা! এই প্রার্থনা কত মধুর তাহ। 
বুঝ'ন যায় না, ইহ] সর্বদা ধান করিবার বস্তব। 

ভক্ত ভগবান্‌কে “রাজন” (১) বীর ! (৯) প্রঘুনন্দন* (৩) প্নরশ্রেষ্ট” 
(৪) এই সব ভাষায় সম্বোধন করিরাঁছেন কেন ভাবুকগণ তাহ! ভাবিয়া 
দেখিলে আপ্যায়িত হইবেন সন্দেহ নাই। 


এই কথ রামায়ণে আরও আছে ; ভগবান্‌ নরলীলা ০০৪ করিধার 
কালে ভক্তকে বলিতেছেন__ 


"জীবিতে কৃতবুদ্ধিত্বং ম প্রতিজ্ঞাংবৃথ। কৃথাঃ। 
মৎকথ। প্রচরিষাস্তি যাবলোকে হরীশ্বর ! 

তাবদ্‌ রমস্থ স্ুগ্রীতো মঙ্ষবাক্যমনপালয়ন্‌ ॥” 
বাল্ীকিরামায়ণ উত্তরাকাণ্ড | ১২১ সর্গ ৩০1৩১ 


“কপীশ্বর ! তুমি দীর্ঘজীবন বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে তাহা যেন 
অন্তথা না হয়। যতদিন পৃথিবীতে আমার কথ প্রচারিত থাকিবে ততঙ্দিন 
তুমি সুখ ভোগ করতঃ আমার আদেশ প্রতিপাজন কর।” 

রখুনন্দন মহাত্মা রামের এঁ কথা শুনিয়] হনুমান পরম আনন্দিত হইলেন 
এবং বলিলেন যে_ 

“যাবৎ তবকথ! লোকে বিচরিষ্যতি পাবনী। 
তাবৎ স্থাস্যানি মেদিন্তাং তবাজ্ঞা মনুপালয়ন্‌ ।” 
বান্শীকিরামায়ণ উত্তরকাণ্ড! ১২১ সর্গ। ৩৩। 


প্যত দিন পর্য্যস্ত পৃথিবীতে তোমার এই পধিত্র কথা প্রচলিত থাকিবে 
ততদিন পর্যযস্ত আমি পৃথিবীতে থাকিয়া তোমার আদেশ প্রতিপালন করিব 
সনে. নাই” ইছাই ভক্ত ও ভগবানের সংবাদ । সুতরাং আমিও রাম” 
«রাঁম*. করিলে এই রামভক্ত তাহা গুনিবার -লোছে আসিয়া থাকেন, 
আলিয়! “কৃতমন্তকাঞ্জলি” “বাম্পবারিপরিপূর্ণলোচন” হুইয়। রামনাম জুধা পান 
করেন বিশ্বাসী ভক্ত ! . এই মধুর রা নয়ন ভরিয়া শন কর, বেসিন 
প্রণাম কম” 


প্রীহনমানের বাণী । | ১১৭ 


ষত্র ষত্র রঘুনাথ কীর্তনম্‌ 
তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলিম্। 
বাম্পবারিপরিপূর্ণলোচনম্‌ 
মারুতিং নমত রাক্ষসাস্তকম্‌ ॥ 
আহা! এই পরম রমণীর দৃশ্য যে দেখিয়াছে, সে ধন্ত হুইয়! দিনা 
সন্দেহ নাই। দৃঢ়তার সঙ্গে অবিরাম রাম রাম নাঁম করিলে এ দৃশ্য আমারও 
নয়নগোচর হইবে এই আশায় কাল কাটাইতেছি-_ 
“অমৃত্যোঃ ত্রিয়মন্তচ্ছেনৈনাংমন্যেত ছুলভাম্‌।” (মন্থু) 
প্রীহনূমানের প্রামংচিত্তয়”__ইত্যাদি বাণীর শেষকথা ভাল করিয়! বুঝিতে 
চেষ্টা করা কর্তব্য। এই বাণীর শেষ পঙ.ক্তি এই-_ 
“চমু! রামময়ংনিরীক্ষ সকলং রামাৎপরং ত্যজ্যতাম্‌।” 
ভক্তবাণীর উদ্ধত অংশে মহ মন্ত্র গায়ত্রীর অর্থ, বিশ্বরপরহস্যঃ দ্বৈতাদৈত- 
বাদ প্রভৃতি ব্যাথ্যাত হইয়াছে। “ভূবার্দি সমগ্রবিশ্ব তাহারই পৃজনীয় 
জ্যোভীরূপ, অথবা সেই পুজনীয় জ্যোতীরূপই এই দৃশ্যাদৃশ্য নিখিলবিশ্ব_. 
£এই গায়ত্রী মন্ত্রার্থের সঙ্গে রামময়ং নিরীক্ষ সকনম্”--ইহার কোনই ভেদ 
নাই। সাধক! ইহার সঙ্গে “পুরুষ এবেদং সর্বম্চ (১) ইত্যাদি 
পুরুষস্থত্ত মন্ত্র এবং *অহং কুদ্রেভি বন্সুভিশ্চরামি।” ইত্যাদি দেবীস্থত্ত মন্ত্র 
মিলাইলে অধিক আনন্দ পাইবেন সন্দেহ নাই | 
"ত্বমেব সর্বকৈবল্যং লোকান্তেবয়বাঃ সুতা । 
পাতালং তে পাদমূলং পাঞ্িম্তব মহাতলম 
রী ৮০ কী গা 
রঙ ক কঃ গা 
মহিম। জ্ঞান শক্তিস্তে এবং স্কুলং বপুস্তব ।* 
আধাত্মরামায়ণ__অরণ্যকাও ৯ম অধ্যায়! 
এই গন্ধব্ধ কথিত শ্রীরামণ্ত্বে সাধক প্রামময়ং. নিরীক্ষ সকলম্*__ 
অনুসন্ধান করিবেন। অধিকন্তু মহাভারতের শান্তিপর্বে ৪৭ অধ্যায়ে 
শরশয্য। শায়িত পুরুষপ্রবরঃ শ্রীভীম্মদেব কথিত-_ টা 
“তন্রৈ হুর্ধ্যাত্মনে নমঃ। তশ্মৈ সোমাত্মনে নমঃ | 
 তশ্মৈ জেপ্াত্মনে নমঃ তণ্রৈ হোমাত্মনে নমঃ। 


ক কি ক... কক ৮১০ বু 


১১৮ উজ? 


যদ্মিন্‌ সর্বং যতঃ -সর্ব্বং যঃ সর্ধ্ব সর্ধ্মতশ্ যঃ। 
যশ্চ সর্বময়ে। নিত্যাং তন্যৈ অর্ধায্নে নমঃ ॥৮ 
ইতাদি--শ্রীকৃষ্ণস্তবে, এবং মার্কগেয় পুরাণ জন্রগত শ্রীচতীগ্রন্থে দেবগণ 
কধিত-_ 
“ষ। দেবী সর্বতৃতেবু বিষুমায়েতি পন্দিত1। 
নষ শ্তল্যৈ নম ভ্তল্যৈ নম ভ্বলো নমে। নমঃ | 
সী রঃ ও সী নী 
চিঠি রূপেণ ধা কৎশ্গমেতদ্‌ ব্যাপ্য স্থিত জগৎ! 
নম-ন্ভস্যৈ নম শটে নম গ্তস্যৈ নমো নমঃ1” 
মার্কেয়ণ্তী--৫ম খ্অধ্যা় বিষুষায়া স্তব। 
ইত্যার্দি মাতৃম্তবে, এবং ্ীমদ্ভাগণপ্ত গ্রস্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে ১ম অধ্যায়ের 
পাতাল মেতপ্য হি পাদমূলম্‌ 
খু দর ঙ ঙ 'ঙা 
্রহ্গাননং ক্ষত্রভূজে মহাত্মা 
দ্রব্যাত্মকঃ কর্ধীবিতান যোগঃ | 
এই মহাপুরুষ অনুসংস্থা বর্ণণে__"রামময়ং সকলম্”--অতি মর্শম্পর্নী 
ভাষায় সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । শেষকথ! এই যে দুর্ববলের পক্ষে "রাম 
চিন্তয় চিত্ত বর্ধর ! চিরম্*-_ইত্যার্দি মহাবীরের বাঁণী পরম বীর্যকর ওষধ। 
ইহা! সকলে পরীক্ষা করিয়! দেখিতে পারেন। 





শ্রীশরৎকমল স্তায়তীর্থ। 


/ ভারগব শিবরাম কিস্কর যোগত্রয়ানন্দ স্বামীর 
জীবনী । 


(আমি এই জনও ভার্গৰঃ এই কথার অভ প্রায় । “গে(ত্র' ও 'গ্রবর+ তত্ব ।) 
জিঃ রমা আপনি-য়ে নিমিত্ত -বাতা-পিতা হইতে প্রাপ্ত মামের ব্যবহার না 
করিয়া “ভাব শিবরামকিক্কর এই নাম্রে ব্যবহার রুরেন, তাহা জন্দরভাবে 


৬ভার্গব শিবরামকিছ্কর যোগ্ত্রয়ানন্দ স্বামীর জীবনী। ১১৯ 


বুঝিত পারিলাম। আঁপনি প্রায়ই বলেন, আমি এ হলেও “ভাগ )' আপনার 
এরই কথায় অভিপ্রাক্গকি? 

বক্তা--ীক্ষিত হইবার পুর্কেও আমি “ভার্গ ছিলাম, কারণ আঙ্কার 
বর্ধমান দেহও ভৃগুবংশজ | বৌধায়ন বজিয়াছেন, “বিশ্বামিত্র, “জধাগ্টি। 
ভিরদ্ধবজ+ €গাঁতম, “অত্র” “বশি্ঠ', এই সপ্ত এবং জম অগস্তা খষি) ইহাদের 
যে অপত্য, তাহাকে 'গোত্র' বল! হয়। এখানে “অপত্য” শব্ধ কেবল পুত্রাপত্া" 
পক্ক নছে। “অপত্য' শব এ স্থলে পৌত্রাদিরও বাচক, বুঝিতে হইবে। 
ভগবান্‌ পাণিণিদেব বলিয়াছেন, “অপত্যং পৌত্র প্রভৃতি গোত্রম্‌ অর্থাৎ 'অপত) 
পৌন্র প্রভৃতি গোত্রবাচক। গোত্র সহত্র, প্রযুত বা অবুদসংখ্যক, তন্ধ্যে 
উনপঞ্চাশৎ ইহাদের প্রবর (“গোত্রাণাং তু সহম্রাণি প্রযুভান্জবুর্দানি ₹.। 
উন্পঞ্শশদেবৈষাং প্রবর1 গবিদর্শনাৎ ॥৮-__বৌধায়ন )। 

জিঃ ননা২--'প্রবর' শব্দের অর্থ কি? 

বন্ধা-_প্রবত হন, হোত ও অধ্ৰর্ুকর্তৃক অগ্নির বিশেষণরূপে উৎকীন্িত হন 
যাস্ছার', তীস্থারা «প্রবরঃ, অর্থাৎ গোল্রপ্রবর্তক মুনিব্যাবর্তক ( গোত্রপ্রবর্থক 
মুনিভ্ভিন্ন ) মুনিগণকে প্রবর এই নাষে অভিহিত কর। হইয়া থাকে । “গাব! 
শব্ধ “সম্ততি অর্থ বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, আর্ষের অবশ্য- 
কীর্তনীয়, আর্ধের কীর্তিত হইলে, আমি অমুক দেবপ্রসিদ্ধ খধির জপত্য, এই 
কথ। ৰলিলে, দেবতার সেই পুরুষকে ইনি অমুক খষির অপত্য, অতএব ইন্দি 
ভোজ্যান্ন, ইহার প্রদত্ত অন্ন ভোজনীয়, এইরূপ বুঝিয়৷ থাকেন ( “আর্ষেয়মন্থা চট্ট 
বিগ) হি দেবাঃ পুরুষমন্ুবুধাত্ত ইতি বিজ্ঞা্ঘতে ॥৮_-)। মহধিললামভূত 
ভূগুদেব যে, বান্দেবের বংশাবতার, মহাভারতে, মোক্ষধর্ম্মে তাহ উক্ত 
হইয়াছে। বিষুধর্মোত্তর পুরাণ পাঠ পুর্ধমক অবগত হইয়াছ্ছি, চতুবিংশ ভ্রেতা- 
যুগে বিষ্ণুর অংশাবতার তৃগুপুত্র বাীকি ( ধিনিই ভাগবতের, বস্তা শুকদেব) 
রামায়ণের প্রবস্তা। বিষ্ণুর অংশাবতার ভৃপুপুত্র বান্সীকি স্বয়ং শুভ-কলযাপ" 
জনক স্বচরিত্র (রামায়ণ) রচনা করিয়াছেন। অতএব ভার্গব ও "শিবরাম- 
কিন্কুর' যে সমানার্থক তাহ জুখবোধ্য। 

গ্রবর গণণা। করিতে প্রবৃত্ত হইয়াঃ প্রবরসুত্রকৎ বলিয়াছেন, “তত্রাদৌ 
ভূগবঃ ?, অর্থাৎ প্রবর গণনা করিতে প্রবৃত্ব হইয়া আমি প্রথমে ভৃগু প্রবরগণের 
ব্যাখ্যা করিব ( “ভূগুনেবাগ্রে ব্যাখ্যাস্যামো জামদগ্ন্য। বৎদান্তেষাং পঞ্চাধেয়ে) 
ভার্গব চ্যবনা প্রবনৌ বজামদগ্নে।তি ।৮-_সংস্কাররত্বমাল1 )। “বৎগ' জামদপ্থ্য ও 
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অজানদপ্্য এই পঞ্চ আর্ধের প্রবর। আমি বাংস্য গো এই নিমিত আমার 
ভার্গবার্দি পঞ্চ আর্ধেয় প্রবর। আমি যে ভার্গব শিবরামকিন্কর এই নামের 
ব্যবহার করি, তাহার কারণ কি, বথাপ্রয়োজন তাহ। বলিলাম ( *“ভৃগোঃ 
প্রাধান্ং তু মহর্ষাণাং ভৃগুরহম্ ইতি ভগবন্ধাক্যাৎ মোক্ষধর্ণেযু ভূগোবণহৃদেবাংশ 
তা শ্রবণাদাধানমত্রেযু তৃগুনামেবাদৌ পার্থক্যেন মন্ত্রকথনাচ্চ |” সংস্কার- 
রদ্বমাল! )। , . 
জিঃ নন্দঃ-_প্রবরতব্বসন্বন্ধে সংক্ষেপে যাহ! বলিলেন তাহা শুনিয়াই 
আপাততঃ বিশেষ তুষ্টিলাভ করিলাম ফাবৎ বিস্তারপূর্ব্বক প্রবর হুত্বের বিবরণ 
না শুনিতেছি, তাবৎ পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবন1। প্রবরতত্ব সম্বন্ধে যাহা 
গুনিলাম, তদ্বারা প্রতীতি হইল, আমর! ফত নিম্নে পতিত হইয়াছি। 
জিঃ রমা দাদা! আমি অল্লমতি, জড়বুদ্ধি, তথাপি 'আঙঞ্জ আমার হাদয় 
অননুভূত আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে। “করুণালাগর, জ্ঞানময়, প্রেমময়, বিষু- 
রূপ ভূগুদেব কেন আপনাকে এত সে করেন, আপনার প্রতি তাহার এত 
দয়া কেন, কিয়দংশে তাহ] বুঝিতে পারিল্পা কৃতার্থ হইলাম, বুঝিতে পারিলাম, 
অকিঞ্চন হইলেও, কেন আমাদিগকেও ভগবান্‌ এত দয়া করেন। এখন 
জানিতে ইচ্ছা হুইতেছে, আপনি স্থুলদৃষ্টিতে গৃহস্থ হইলেও, ভৃগুদেব যে 
আপনাকে “যতি? বলিয়াছেন, 'জীবন্দুক্ত” বলিয়াছেন, তাহার কারণ কি? গৃহস্থ 
কি যোগী হইতে পারেন? যতি বা জীবনুক্ত হইতে পারেন ? “যোগী” 
কাহ্াকে বলে? তি, এবং “জীবনুক্ত” এই শব্দঘয়েরই বা অর্থ কি তাহ! 
আমি জানিনা, তথাপি যে, এইকপ প্রশ্ন করিতেছি, তাহার কারণ কি আপনি 
স্বয়ংই তাহ। বুঝিতে পারিবেন। আপনি নামপরিবর্তন করিয়াছেন কেন, ষে 
কারণবশতঃ আমি ইছ। জিজ্ঞাস। করিয়াছিলাম, বল! বাহুল্য, ভূগুদেব আপনাকে 
“যোগী+, "অতি? ও “জীবন্ুক্ত* বলিম্াছেন' কেন, তাহ! জানিবার তাহাই প্রধান 


পগ্ডিতপ্রবর ৮লক্ষমণ শাস্ত্রী। 


( বঙ্গবাসী পান্রিক হইতে উদ্ধত) 


পণ্ডিত প্রবর লক্ষ্মণ শান্ত্রীর কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে। ব্রাঙ্গণ সাধক সাঁধনো- 
চিতধামে গমন করিয়াছেন । তাহার কাঁল পুর্ণ হওয়াতে আমাদিগকে ফেলিয়া 
চলিয়! গিয়াছেন। নাঙ্গালার দুর্ভাগ্য, ভারতের দুর্ভাগ্য । তাহার কর্মক্ষমতা 
পাণ্ডিত্যঃ তেল, ধর্ম গ্রাণতাঃ স্তবিমল চরিত্র, ত্যাগ কোন দিক্‌ দিয়া দেখিব ? 
শেষ জীবনে যে বিরাট পুরুষত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন) তাহার তুলন1 এই ভারতবর্ষ 
কেন, অনেক দেশেই তলভ। এই সেদিন পণ্ডিত প্রবর বামাচরণ অকালে এই 
দেশকে ফেলিয়া গিয়াছেন | ছুইমাস না যাইতে যাইতে লক্ষণ শীস্ত্রী মহাশয়ও 
চলিয়া গেলেন । বোধ হয় ভারতের নিজন্ব মনুষ্যত্বকে রক্ষা করিবার ও মর্ধযাদা 
দান করিবার শক্তি আমরা হাগাইয়াছি, তাই আমাদের অক্ষমতার ও অপ- 
দার্থতাঁর চেতন1! জাগাইতে এই রকম ছুই দিকৃপাল পাত হইল। চেতন কি 
কি জাগিবে? জাতির হৃদয় ক সত্য সত্যই প্রাণম্পন্দনে সে বেদনা বোধ 
করিবে? যে অনুভূতি থাকিলে দেশের, সমাগ্ের, ধন্মের, বিদ্ভার যথাযেগা 
শক্তিবোধ থাকে, সেই অনুভূতিকে কি হিন্দু বুঝিতে পারিবে, যে আজ কি 
বিরাট শুন্ততায় আমর1 নিপতিত। নাই, নাই, দে অনুভূতি নাই_কে যেন 
আকাশবাণী করিতেছে | 
লঙ্ষমণ শাস্ত্রী বড় পণ্ডিত ছিপেন--সেটাই বড় কথা নহে ওরকম পণ্ডিত 
ংস্কৃতের বিরাট সাহিত্যে কোথায় কি আছে, কোন বিষয়ে কোন খষি মুনির 
কিমত, এ সমস্তই তাহার নিকট নখদর্পণে ছিল। কিন্তু এহেন পাগ্ডিত্যের 
সঙ্গে ছিল বালকে।চিত সরলতা ও বিনয়--এরূপ মণিকাঞ্চন সংযোগ আজকাল- 
কার দিনে বড়ই বিরল। তাহার «বিদ]াথাঁ ভবনে” বাঙ্গালা দেশে বেদ 
প্রচারের চেষ্টা তাহার আজীবন সৎসঙ্কল্পের একটা বিশিষ্ট উদাহরণ। তাহার 
অলোকনসা মান্ত চরিত্র যেন স্দ্যঃ প্রস্ফুটিত কমলদলের মতন শুভ্র। যেদিন বুঝিলেন 
যে ব্রাঙ্গণের পক্ষে চাকরি” করিলে আত্মসম্মান রক্ষা কর! দুরূহ হইয়া উঠে,সেই 
দিনইণাককি'ত্যাগ করিতে এক মুহুর্ত কালও দ্বিধা বোধ করিলেন না। পেন্সনের 
লোভও তাহাকে কোনও সঙ্কোচ বা সংশয়ান্দোলিত করে. নাই এবং শ্বচ্ছন্দে 
«পেম্সন 5* ত্যাগ করিলেন! সার। জীবনের কর্মের পর জীবনের সাঞ্গাহ যখন 
কাশীধামে অতিবাহিত করিতেছিলেন, সেই সময় আসিল পাপ সর্দা আইন। 
ভারতের পারম্পর্যয ধারার রক্ষক যেন ছুমিকম্পে কম্পমান। ধরিত্রীর মতন চঞ্চল 
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হইয়! উঠিলেন। সরকারের ধরবারে সকল প্রকার সম্মানের দহিত তিনি এ 
পাপ আইন পাশ না হইবার জন্ত দরবার করেন | কিন্তু যখন দেখিলেন যে, ধর্ম 
রক্ষার প্রতিশ্ররতিও এ আইন পাশের কোনও বাধা হইল না, এমন কি কোনও 
বিবেচনার বিষয়ও হইল না, তখন তিনি ফিরিয়া! আলিয়াই সরকারী মহামহো- 
পাধ্যায় পদবী বর্জন করিলেন । এক বৎসরের মধ্যে ভারতের দিকে দিকে 
পাচ পাঁচটা সম্মেলন অনুষ্ঠানে তিনিই অগ্রণী । দিল্লী, মাদ্রাজ, প্রয়াগ, বোথ্াই 
ও জলগ।ও সর্বত্রই সনাতন পন্থী হিন্দুকে জাগাইবার জন্ঠ তাহার কি বিরাট 
আত্মভোলা পরিশ্রম । অপর দিকে নিজকে প্রতিষ্ঠীর লোভ হইতে লুকাইয়া 
রাখিবার কি স্বচ্ছন্দ সদানন্দশীলতা। যাহার কথায় কলিকাতার ক্রোরপতির! 
উঠিত বসিত, যাহার ইঙ্গিতে গুজরাটা ক্রোরপতিরা তহবিল উনুস্ত করিত, সেই 
মান্ুষটী নিজের জন্য কোনও দিন কিছুই চাহেন নাই,এমন কি নাম যশও তাহার 
প্রাথিতব্য ছিল না। এই দেড় বৎসরের পরিশ্রমে ও আন্দোলনে নিজে 
কিঞ্দিধিক আট সহত্র টাকার দারিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাহার 
দেহত্যাগের পর এ কথা বলিবার সময় আসিয়াছে । , 

একটি ঘটন] বলা হইতেছে । জলগাও সম্মিলনীতে অস্পৃশ্ঠ বলিয় প্রবেশ 
করিতে দেওয়। হয় নাই, একট! মিথ্যা কথ সাংবাদিকরা! প্রচার করে। একটা 
দল সভার সভাপতির কর্তৃত্ব মানিতে অন্বীরুত হওয়াতে তাহাদিগকে প্রবেশ 
করিতে দেওয়া হয় নাই। নেল! এগারটার সময় দ্বারদেশের একশত ফিট দুরে 
শান্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালার একজন ইংরেজীনবিণ শৃদ্র প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাস 
করিলেন,--বাবু আপনার খা ওয়। হয়েছে ? যখন গুনিলেন যে হয় নাই,তৎক্ষণাৎ 
নিজের সঙ্গে বদাইয়! নিজের আত্মীয়দের পাকঘরে আহার সমাধা করেন। 
বাঙ্গালার সেই প্রক্িনিধি অন্পৃষশ্ঠতাবর্জনের নেতা, মহোদয়ের নিকট যে 
আতিথেয়তা লাভ করিয়াছিলেন, আর এই গৌড়। সনাতনী দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণের 
নিকট যে আতিথেয়তা লাভ করিলেন, তাহার তুলনা এই প্রাচীন ভারতের 
সভ্যতা ভব্যতা।র মর্যাদা ন্ট করে। এই সকল ব্রাঙ্গণকে যাহারা উদারত। 
শিখাইতে আইসে, তাহাদের যুর্খত। বড় কি ধৃষ্টতা বড়, তাহ নির্ণয় কর] ষে 
এক বিষম সমস্তা ! 

অ|বার আর একটা ঘটনা । অত্যধিক পরিশ্রমে রোগাক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার 
জন্য কলিকাতায় আসেন। ২* শে জোন্ঠ বুধবার কবিরাজ মহাশয় নাঁড়ী দেখিয়া 
চিন্তিত হন। শাস্ত্রী মহাশয় তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন আমাকে “কাশী লইয়! 
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চল?” | বৈদ্য বলিলেন--প্যদি ট্রেণে প্রাণত্য!গ হয়”, রোগী সহান্তে বলিলেন, 
“তাহ হইলেও কাশী যাইব |” পরদিন কাশী পৌছিয়া_গঙ্গ। স্নান করিয়া 
ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে শুদ্ধসত্ব ব্রাহ্মণ মরধাম ত্যাগ করিলেন। মানুষের 
ইচ্ছাশক্তির সহিত বিশ্বশর্তির কতটা যোগ সাধনা থাকিলে এইরূপ সম্ভব আজ 


এই নাস্তিকতার দিনে সাধারণ লোকের বোধগম্য হওয়া অসম্ভব ! 
তাহার জীবনে এরূপ কত ঘটন। আছে। কিন্তু এই আড়ম্বর ও আত্মশ্লাঘার 


দিনে সে সব কথার উল্লেখ হয়ত তিনিও ভালবাঁসিবেন না। তাহার নিকট, 
তাহার আরাধ্য দেবতার নিকট তাহার কর্মক্ষেত্রের অধিদেবতাঁর নিকট প্রার্থনা 
রাজেশ্বর পিতার পদাস্ক অনুসরণ করিয়া জননীকে কৃতার্থ করুন, কুল 
পবিত্র করুন. দেশ ধন্য করুন। 
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তিনি মনে মনে চিন্ত! করিতে লাগিলেন যে নিশ্চয়ই এই সকল ব্যক্তি এই 
দ্রব্যগুলির উপযুক্ত মূল্য জানেনা । তাঠ! জানিলে কদাচ এরূপ সুন্দর সুগন্ধি 
উত্তম পদার্থগুলি এমন অবহেলায় নষ্ট করিতে পারিত না। যখন মলিন মুখে 
শেঠ এই প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন তখন এঁ সাধু বেশধারী ঠগ.গণ বলিল, 
“তুমি এইটুকু সামান্ত সামগ্রী অগ্রিমধ্যে দেওয়া দেখিয়া ছুঃখিত 
হইতেছ? আমরা প্রত্যহ কত এইরূপ পদার্থ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ 
পূর্বক দগ্ধ করিয়া থাকি। এসব পদার্থের এখানে কোন মূল্যই নাই? 
এসকল বস্ব এই স্থানে তৃণ মুল্যে বিক্রীত হয়।” উহাদের এ প্রকার বাক্য 
শুনিয়া মণিরাম শেঠ একেবারে মাথায় হাত নিয়া বসিয়া পড়িছেন। কারণ 
তাহার সর্বস্ব বায় করিয়! বিবেকের পরামর্শ মত কয়েকখানি জাহাজ পরিপূর্ণ 
করিয়া এ সকল দ্রব্য তিনি ক্রয় করিয়া! আনিয়াছেন। যদি এই অল্প দিনের 
মধ্যে এ সকল সামগ্রীর মূল্য এত হাস প্রাপ্ত হইয়! গিয়া থাকে তবে কি উপায় 
হইবে? হতাশ প্রাণে তখন তিনি সর্বস্বান্ত হহীয়ছেন মনে করিয়া চিন্তা 
করিতে ন| পারায় এ সাধুবেশধারীদের নিকটই এসম্বদ্ধে পরামর্শ ভিজ্ঞাসা 
করিলেন। তাহারা বলিল, "এই জাহাজগুলি আমাদের দিয়া যাও।” 
তৎপরিবর্তে উহার! কি দিবে জিজ্ঞাসা করায় উহার! বলিল, “আমদের নিকট 
নানরূপ উত্তম উত্তম মূল্যবান সামগ্রী পরিপূর্ণ বছ বস্তা রহিয়াছে ।” এই কথ৷ 
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বলিয়। ঠগগণ স্বর্ণ, রৌপ্য পরিপূর্ণ বিচিত্র বর্ণের উজ্জল চাক্চিক্য বিশিষ্ট হই 
চারটি বস্তা শেঠকে দেখাইল এবং তাহাকে বলিল যে এই সকল বস্তার মধ্যে 
ধাহু। এক ব্যক্তি উঠাইতে সমর্থ হয় সেইরূপ যে কোন সামগ্রী পরিপুর্ণ 
একটী বস্তা তাহার তাহাকে প্রদান করিবে। শেঠ তখন কিছু গ্রহণ 
করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি ভাবিলেন আগে দেশে যাই সেখানে নিয় 
আমার বিবেক কর্মচারীর সহিত এসম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া পরে যাহ হয় তাহ 
স্থির করিব। কেবল তিনি তাহাকে জাহাজ গুলির পরিবর্তে একটা দলি!ল 
লেখা পড়া করিয়া! উহাতে তাহাদের দ্বার] দস্তখৎ করাইয়। লইলেন। উহাতে 
লেখা থাকিল যে এই জাহাজগুলির পরিবর্তে শেঠ যে কোন সামগ্রী পূর্ণ 
একটা বস্তা চাহিবেন, তাহাই তথ্ক্ষণাৎ উহাদের তাহাকে দিতে হইবে। 
আর যদি সেই সামগ্রী উহার ন! দিতে পারে তবে জাহাজগুলিত তিনি ফিরিয়া 
পাইবেনই এতদ্যতীত প্রত্যেক জাহাজেই উহাদের শাস্তি স্বরূপ ষেকোন 
দ্রব্য পুর্ণ এক একটা বস্তা তুলিয়া! দিতে হইবে । ঠগগণ কিন্তকি মনে করিয়া 
এইরূপ বন্দোবস্তই সন্তোষের সহিত সম্মত হইয়া! গেল। তখন মণিরাম শেঠ 
বিষাদিত চিত্তে, মলিন মুখে, রিক্তহস্তে স্বদেশাভিমুখে রওনা হইলেন। এদিকে 
গ্রভু গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন সংবাদ পাইয়৷ বিবেক কর্মচারী তাহার 
অভ্যর্থনার্থে কয়েকজন সন্ত্রস্ত ব্যক্তির সহিত প্রভুকে গৃহে আনয়ন করিবার 
নিমিত্ত কিছুদুর অগ্রসর হইলেন। পথে বিবেকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় 
মণিরাম শেঠ তাহাকে অত্যন্ত গালি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভু 
রাগান্বিত হইয়াছেন দেখিয় বিবেক বিনীতুভাবে তাহাকে বলিলেন) “আপনি 
যখন গুভূ, তখন আপনি |পতা মাতা তুল্য, সুতরাং আমাকে ভৎসন। করিতে 
পারেন, কিন্তু আমার কি অপরাধ তাহা! আমাকে পুর্ববে বলুন |” মণিরাম শেঠ 
তখন আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটন1 বিবৃত রুরিয়া ব্িলেন এবং বিবেককে বলিলেন 
যে তেমার বাকা গুনিবার ফলেই আদি সর্বস্ব হারাইলাম। বিবেক প্রভুর 
কথা শুনিয়া! ঘটনাটা বেশ উন্তধরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন এবং প্রভুকে বলিলেন, 
উহার ছুষ্ট বদমাইস ব্যক্তি। উহারা আপনাকে প্রতারিত করিয়। আপনার 
সর্ধনাশ সাধন করিয়াছে। এখানে এ বন্তগুলির মুল্য আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছে 1” বিবেকের বা?্য শ্রবণে মণিরাম শেঠ হাহাকার করিতে লাগিলেন 
এবং কি উপায়ে পুনর্বার সামগ্রীগুলির উদ্ধার সাধন হইতে পারে তাহ] পুনঃ 
পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বিবেক তখন পরামর্শ দিলেন যে স্থানে 
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এঁ মন্দ ব্যক্তিদের গুরু রহিয়াছে আপনি সেইস্থানে গিয়া পাগল সাজিয়া পড়িয়া 
থাকুন। কারণ নিশ্চয়ই উহারা এখন গুরুর নিকট যাইবে। তথায় 
উহাদের যাহ। পরামর্শ হয় আপনি গিয়। পূর্ব শ্রবণ করুন। উহার! আপনাকে 
যতই তাড়াইবার চেষ্টা করুক না কেন আপনি কোনমতে এ স্থান হইতে 
উঠিবেন না। উহাদের পরামর্শ শুনর তৎপরে যুক্তি স্থির করিলেই 
হইবে। 

বিবেকের পরামর্শান্ুসাবরে মণিরাম শেঠ দীনভাবে পাগলের মত বেশে 
ঠগদের গুরুর স্থানে গমন করতঃ একপার্থে শয়ন করিয়া রহিলেন। সেখানে 
ঠগগণ উপস্থিত হইয়া প্রথমেই পাগলকে তাড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু 
সে যখন তথা হইতে কিছুতেই উঠিল না তথন উহাকে বাস্তবিকই পাগল 
মনে করিয়া! উহার গুরুর নিকট গ্রিয়া উপবেশন করিল। উহারা কিরূপ 
ভীষণ ফাঁকি দিয়াছে তাহা গুরুর নিকট সমস্তই সবিস্তারে বলিল। গুরু যখন 
সেই সামগ্রীর অংশ চাহিল তখন ঠগগণ তাহাতে সন্মত হইল না। তাহার! 
বলিল “আমর! বুদ্ধিবলে উহ সংগ্রহ করিয়াছি আপনাকে হাহার অংশ দিব 
কেন?” গুরু বলিল, প্যদি তোমরা আমাকে অংশ না দও শবে আমি 
শেঠকে জাহাজগুলি ফিরাইয়া লইতে শিখাইরা দ্িব।” তাহ। শুনিচা একজন 
ঠগ. বলিয়৷ উঠিল, আপনি তাহা পারিবেন না, কারণ আমরা পূর্বেই দলিলে 
লেখাপড়া উত্তমরূপে করিয়৷ লইয়াছি যে এ ভাহাজ গুলির প:রব্র্তে একজন 
লেক বহিতে পারে এইরূপ একটী কোন সামগ্রী পুর্ণ বস্তা শেঠকে দিয়াদব। 
ঠগ গণের গুরু বলিল, “আ ম শেঠকে গিয়। এই কথ! বলিব যে, তুমি মশার 
হাড়ের একটা বস্তা চাও। অবশ্যই তাহ। তোমরা দিতে পাঁরিবেনা. তাহা 
হহলেই শেঠ পুনরায় পুর্ব সর্ভত অনুসারে তাহার জাহজগুলি ফেরত লইয়1 
যাইবে |” 

এদিকে পাগলের বেশ ধারণ পুর্বক মণিরাম শেঠ সকল কথাই শুনিতে 
ছিলেন। তি'ন এ কথ শুনিয়া উঠিয়' গেলেন । পরে সাধুখেশধারী ঠগ্গণের 
নিকট ভদ্রব্শে ধারণ পুর্বক উপস্থিত হুইয়। পুর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাহাদের 
নিকট কয়েকটী বস্তা চাহিলেন। উহার] প্রতিক্রাতি অনুসারে বস্ত। দিতে 
সম্মতই আছে জানাইলে শেঠ বলিলেন তাহার পিতার বড় কঠিনপীড়া হইয়াছে। 
রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত কবিরাজ নিযুক্ত করা হইয়াছে । কবিরাজ ব্যবস্থ। 
দিয়াছেন কয়েক বস্ত। মশার হাড়. প্রয়োজন, সুতরাং তাহ।দের নিকট হইতে 
উহ] তিনি লইতে আসিয়াছেন। মশার হাড়ের বস্তা উহার দিতে অপারগ 
বলায় দলিলে লিখিত মত কন্তরী, কেশর ও চন্দন পরিপূর্ণ জাহাজগুলি শেঠ 
ফেরত পহিলেন। এছাঁড়। প্রত্যেক জাহাজে উহারা শান্তি স্বরূপ নিজেদের 
এক একটা বস্ত! তুলিয়া! দিতে বাধ্য হইল | জাহাজ গুলি ফেরত পাওয়ার 
শেঠ মহা! আনন্দিত চিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ক'রলেন । বিবেক কর্মচারী 
সংবাদ পাইয়। প্রভূর সন্বদ্ধলার নিমত্ত কয়েক জন সন্্ান্ত ব্যক্তিসহ প্রভুর নিকটে 
উপস্থিত হইয়। তীহাকে বাড়ী লইয়া! গেলেন । 


নাম রসায়ণ | 


রাম রাম সীতারাম আমি এ নাম রসায়ণ জহরহঃ পাঁন করতে চাই, আমি 
নিশ্চয় বুঝেছি নাম করলে সর্বার্থ সিদ্ধ হবেই, আমার ইহা! স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে 
গেছে আমার মত ক্ষুদ্র জীবের নাম ভিন্ন অন্ত পথ নাই, এপথ ধরেছি এপথে 
চলেছি যাতে পথ ত্রষ্ট না হই তার জন্ত শক্তি প্রার্থনা করতে শিখেছি । তথাপি 
হে প্রাণারাম ! আমি সর্ধ্ক্ষণ ডুবে থাকতে পারিনা জানিনা, আমার কোন কর্ন 
নাম হ'তে সরিয়ে দিতে চাঁয়। তুমি কৃপাকর, তুমি আমায় নামে ডুবিয়ে রাখ 
আমি যেন সর্বদা নাম নিয়ে থকৃতে পারি। হে যছুনাথ ! ঠে রঘুনথে হে 


ব্রজনাথ ! হে সীতানাথ ! হে দীননাথ! হে প্রাণনাথ ! আমায় তোমার করে 
নাও। 

সর্ব নশ্যস্তি বরন্ধাণ্ডে প্রতবস্তি পুনঃ পুনঃ । 

নমে ভক্তঃ প্রনশ্যন্তি নিঃশঙ্কাশ্চ নিরাপদঃ ॥ 

ভয় কিরে--আমার ভক্ত কখনও নষ্ট হুয় ন।, সব যাবে আমার ভক্ত নিঃশস্ক 

ও নিরাপদে অবস্থান করবে। দেখ জীবকে কতক্ষণ ভাবতে হয় জানিস্‌, দে 
যতক্ষণ না আমায় দৃঢ় রূপে আশ্রয় করে, তোমার আমি বলে আমার শরণাপন্ন 
হ*লে চির দিনের জন্ত তাহার সকল ভাবন! ঘুচে যায়, একবার মাত্র প্রসন্ন হয়ে 
তোমার আঁমি বলে শরণ নিলে আমি সর্বভূতকেই অভয় দিয়া থাকি। ভয় 
কি রে-_-তোর কোন ভয় নাই, আমি তোর পথ পরিষ্কার করতে করতে আগে 
আগে চলেছি, তুই নাম নিয়ে আমায় দেখতে দেখতে পিছু প্ছি আয়, শামার 
ভক্ত মানুষত দুরের কথ! যমকে পর্যন্ত ভর করে ন1! 

ভচ্জনং ভব বিজানাম্‌ অর্জনং সুখসম্পদাম্‌। 

তজ্জনং যমভুতানাম্‌ রাম রামেতি গজ্জ নম্‌ ॥ 

চলে আয়__বাঁম রাম গর্জন করে তুই চলে আয়,তোর রাম রাম গর্জনে যে 

কর্ম বীজে বার বার যাতায়াত ঘুচেন1 সে কর্ম বীজ ভজ্জিত হয়ে যাবে, তুই ন৷ 
চাহিলেও রাম রাম গর্জনে সংসারের সুখ সম্পদ তোর পায়ের ভলায় লুটিয়ে 
গড়বে। আরও কি হবে জানিস্‌ রাম রাম গর্জনে যমদূতগণকে তিরস্ক'র করা 
হবে, তারা ভীত হয়ে তোর শ্রিসীমানায়, আন্ত পারবে না। তুই রাম নাম 
কর, কেবল নাম কর,হেলায় নাম কর, শ্রদ্ধায় নাম কর,ভক্তিতে কর, অভক্তিতে 
কর, তৃই ঈাড়ায়ে নাম কর, তুই বসে নাম কর, শুয়ে নাম কর, তুই চলতে চলতে 
নাম কর, তুই খেতে খেতে নাম কর, তুই সুখে নাম কর, তুই দুঃখে নাম কর 
নাম কর, তুই হর্ষে নাম কর, তুই বিষাদ নাম কর, তুই অভাবে নাম কর, তুই 
স্বাচ্ছল্যে তুই রোগে নাম কর,তুই নীরোগে নাম কর,তুই শোকে নাম কর, তুই 
বিশে।কে নাম কর, তুই চঞ্চলে নাম কর, তুই অচঞ্চলে নাম কর, তুই সজনে 
নাম কর, তুই বিজনে নাম কর, তুই আলোকে নাম কর, তুই আধারে নাম 
কর, তুই বিক্ষেপে নাম কর, তুই অবিক্ষেপে নাম কর, তুই লয়ে নাম কর, তুই 


শ্ুলদেহের দার্শনিক চিকিৎসা । ১২৭ 


অলয়ে নাম কর আজ যে ঘন্দ দেখছিস নাম করলে ও সব কিছুই থাকবে ন1। 
থাকবে শুধু নাম আর কি জারস্ত কর। 
তাই করব, তোমার নামই করব, রাঁম রাম জয় বাম। 
নিনদস্ত বান্ধবাঃ সর্ব্বে ত্যজস্ত স্ত্রী স্ুতাদর়ঃ | 
. জন! হসন্ত মাং দৃষ্টা রাজানে দওয়ন্ত ব1॥ 
সেবে সেবে পুনঃ সেবে ত্বামেব পরদেধতে। 
তৎ কর্ম নৈব মুঞ্চামি মনোবাক্‌ কায়কর্মভিঃ ॥ 
রঘুপতি রাঘব রাজ! রাম 


পাতকী পাবন সীতারাম ॥ 
রাগাশ্রম। 


স্থুলদেহের দার্শনিক চিকিৎসা | 


ৃ ( ূর্ববানুবৃত্তি ) 
শ্রীমন্ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীমৎ জীবগোস্বামী উক্ত পুস্তকের দশম- 
স্কন্ধের ত্রিশ অধ্যায়ে এই তুলসী বৃক্ষকে স্ত্রীজাতীয় সর্বসুখকরিণি বৃক্ষ বলিয়] 
নির্দেশ করিয়াছেন-__“এষা তু তুলসী স্ত্রী স্বভাবাৎ কোমল হৃদয় গোবিন্দ চরণ 
প্রিয় সর্ববস্খকারিণি।” আবার এই জন্তই হয়ত শ্রীকৃষ্ণ তুলসীদামে ভূষিত 
হইতেন £__“বৃন্দাবনাস্তসঞ্চারী তুলসীদাম ভূষণ” তুলসীপত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় 


বলিয়াই এ পত্রে শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীবিষ্ণর পুজা প্রশস্ত | 
বর্তমান কালের তুলসী বৃক্ষ ত্রিবিধ। প্রথম প্রকীরের বৃক্ষ, বাবুইতুলসী 


বা সুরসা নামে অভিধেয়, দ্বিতীয় প্রকারের বৃক্ষ কৃষ্ণ তুলসী বা কুটেবক নামে 
অভিধেয় এবং তৃতীয় প্রকারের বৃক্ষ রক্ত তুলসী বা ফণি জনক নামে অভিধেয়। 
এই ত্রিবিধ জাতীয় বুক্ষের পত্র শাখা ও মুল বহুকাল পূর্ব্ব হইতে সর্বদেশের 
মানবগণের ব্য।ধি প্রশমনার্থে ব্যবহৃশ হইয়া আসতেছে । এই ভারতক্ষেত্রের 
অগ্সিবেশ, যামদগ্নি প্রভূত ভিষকরাজগণ এবং নারদ ভরদ্বাজ প্রভৃতি 
ভক্তিমান মুনিগণও দেশাস্তরের ডাইয়স কোরাইডিস (10105 ০0:1469) 
থিয়োমফ্রেসটাস (10698. ])11155608) প্লিনী, (1706 ) গ্ভৃতি 
মহামহোপাধ্য।য়গণ এই বৃক্ষকে নানাবিধ কারণে সমাদর করিতেন। 
এই বৃক্ষের পত্র শাখা ও মূল, দেহে ধারণ করিলে কি গুঢ় বৈজ্ঞানিক কারণে 
মানব হৃদয়ে বিষুভক্তি জন্মাইয়া ও জাগাইয়। দেয় বা সুক্শরীরের হিতসাধন 


১২৮ উগসব। 


করে, তাহার তথ্য নিরূপণ করা আমাদের হ্াঁয় অজ্ঞ ব্যক্তির অদাধ্য। তবে 
ইহা! সত্যকথ' যে ভারতের অতীত একযুগে রাঁজরাজেশ্বরগণ হইতে সামান্য দরিদ্র 
বৈষ্ণবগণ পর্য্যন্ত ইহার মাল্য গলদেশে ধারণ করিয়া দেহকে পবিত্র করিতেন ও 
ধন্ত হইতেন। দেহীর স্কুল শরীরের ষে যে ব্যধি ইহ! প্রথমন করে তাহার অতি 
সংক্ষেপে আমরা নিম্নে কিঞ্চিৎ ঈঙ্গিত করিলাম মাত্র । 

(১) ইহার পত্রের রস সামান্ত পরিমাণে সেবন করিলে সর্দিজ্বর 
উপশম হয়। 

(২) ইহার মুল পেষণ করিয়। গুড়ি ক নির্মাণ করিয়৷ উহ! বৃশ্চিক দংশিত 
স্থানে লাগাইলে জ্বাল! আশু নিবারণ হয়। 

(৩) ইহা বর্তমান কালের ম্যালেরিয়া! নামক জর নিবারক | 

(৪) ইহার পত্রের রসে বোলতা, ভীমরূল দংশন জনিত জ্বাল! নিবারণ 
করে। 

(৫) ইহার পত্রের রূস তক্ষণে ব্জাথাত জনিত হুতচেতন ব্যক্তির চেতনা 
হয়। 

(৬) ইহার পত্রের রসে উৎকট হৃদরোগ আরোগ্য হয় ও আসনমৃত্যু ব্যক্তির 
যন্ত্রণ। নিবারণ হয়। এই বুক্ষ সম্বন্ধে সর্বসাধারণের নিকট আমাদের প্রার্থন। 
যেন প্রত্যেক গৃহী, স্তর নির্মাণ যন্ত্রের সজে সঙ্গে এই বৃক্ষকে আপন আপন 
পল্লীতে ও গৃহে স্থান দান করেন । স্বস্ব গৃহে ও স্বস্থ পলীতে এই বৃষ্ধ 
আরোপিত হইনে পল্লীগ্রামের অনেক ব্যাধি কমি যাইবে ও গৃহীর হৃদয়ে 
হরিভক্তি জাগাইয়! দিবে। 

তুলসা দল মাত্রেণ জনস্য চলুকেন চ। 
বিক্রীনীতে স্বমাঝ্মানং শুক্তেভ্যে। ভক্তবৎসল ॥ 

আমাদের রও প্রার্থনা মুত ব্যক্তির শব শয্যায় গোলাপ ফুলের তোড়ার 
পরিবর্তে যেন সর্বসাধারণে তুলসী বৃক্ষ স্থাপন করেন। শব শয্যায় তুলসী 
বৃক্ষ স্থাপন প্রথা দিন দিন বিলুপ্ত হইতেছে ! কথিত আছে কলিকাতা 
শোভ৷ বাজারের ভক্ত প্রবর রাজা সার রাধাকান্ত দেব জীবন্রে শেষাংশে 
শ্রীবন্দাবন তীর্থে বাস কালে অনেকগুলি তুলসী বৃক্ষ সংগ্রহ করিয়! রাখিয়া 
ছিলেন এবং তাহার প্রয় ভূত্যকে এঁ তুলসী বৃক্ষে তাহার মৃতদেহ যাহ! দগ্ধকর! 
হয় তজ্জন্য আদেশ দিয়া রাখিয়া ছিলেন। 

তুলসী পর্ন যেমন শ্রীকৃ্ের প্রিয় পত্র সেই মত বিল্লপত্র মহাদেবের প্রিয় 
পত্র। বিন্ব পত্রে মহাদেবের গাত্র মাজ্জন! করিয়া মহাদেবের পুজা নিসিদ্ধ | 

| : ( ক্রমশ£ ) 
শ্ীজ্ঞানানন্দ রায়চৌধুরী | 


( ১১১ ) 


বিরোচন বলিতে লাগিলেন হে পুত্র! সেই রাজার মন্ত্রী এতই 
বলবান্‌ যে লক্ষ লক্ষ দেবতা ও অন্তুর মিলিত হইলেও তাহাকে ঈষৎ 
মাত্রও আক্রমন করিতে পারে না। সেই মন্ত্রী সহস্র চক্ষু ইন্দও নয়, 
যমও নর, কুবেরও নয়, অমরও নয়, অস্থুঃও নয়--যে তুমি তাহাকে 
জয় করিবে। সেখানে অসি, মুসল, গ্রাস, বল, চক্র, গদ। হেতি 
প্রসূতি অস্ত্র পাধাণে আহত উত্প্‌লের ন্যায় বিফল হইয়া যায়। অস্ত্রশস্ত্র 
বরা এ মন্ত্রীকে জয় করা যায় না, যোদ্ধাগণ প্রচণ্ড কন্ম্বারা উহার 
কিছুই করিতে পারেনা ; দেবাস্ুর সকলকেই এঁ মন্ত্রী বশীভূত করিয়া 
রাখিয়াছে। প্রলয় বাযু যেমন মেরুকল্প অতি বৃহৎ বুক্ষাদি পাতিত 
করে সেইরূপ এই মন্ত্রী হিরণ্যাক্ষাদি তন্ত্র সকলকে বিষুঃ না হইয়াও 
বিষুদ্বারা পাঁতিত করিয়াছেন । নারায়ণাদদি দেবতাগণ সকলের 
বিবেকোপদেষ্টা হইলেও এই মন্ত্রী তীহাদ্িগকেও ভূগুশাপাদির নিমিত্ত 
উপস্থিত করিয়। গর্ভগর্থে প্রবেশ করাইয়াছে। পঞ্চশর কামদেব এই 
মন্ত্রীর প্রসাদে ভ্রিলোকবাসী জনগণকে সগর্বেন আক্রমণ করিয়া একচ্ছত্র 
সম্রাটের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে । স্থর ও অস্থুর সকলেই যাহার 
অধীন সেই গুণহীন ছৃর্্মতি অতি কদর্ধ্য আকৃতি ক্রোধও এই মন্ত্রীর 
প্রসাদে সগর্েন বিহার করে। পুনঃ পুনঃ দেবানতর সহজ্ের যে যুদ্ধ 
তাহাও এই মন্ত্রণাপটু মন্ত্রীর ক্রীড়ামাত্র। হে পুত্র! সেই মন্ত্রী 
কেবল তাহার প্রভু দ্বারা যদি জিত হয় তবেই সে স্ুজেয়_ নতুবা অন্যের 
কাছে সে পাষাণবৎ অচল অটল । যে কালে তাহার প্রভুর ইচ্ছা হয় 
যে তিনি তাহার নিজমন্ত্রীকে জয় করিবেন সেইকালে সে অনায়াসে 
(জ্ঞানমাত্রে ) বিজিত হয়। ভ্রেলৌক্যে যাহারা অতি বলবান্‌.এই 
মন্ত্রীকে সকলের প্রধান মল্লপ_জেতা। ব্রিজগৎকে উচ্ছাসিত করিতেছে 
যে তাহাকে যদি জয় করিবার শক্তি তোমার থাকে তবে বলিব তোমার 
ক্ষমতা আছে। এই মন্ত্রীরূপ সূর্য্যের উদয়ে ত্রিলোক্যরূপ পদ্ম সরোবর 
বিকশিত হয় এবং তাহার অস্তগমনে বিলীন হয়। তুমি যদি মোহ 
কলিলশৃন্ নিশ্চিত বুদ্ধি দ্বারা সেই মন্ত্রীকে জয় করিতে পার তবে থে 
স্ু্রত তুমি ধীর পদবীবাচ্য হইবে। এ মন্ত্রীকে জয় করিতে পারিলে 


(১১২ ) 
সয় করা যায় না এমন লোকও জিত হয়; যদি উহাকে জয় করিতে 
না পার তবে তিন লোক জয় করিলেও তোমার কিছুই জয় হইল না। 


তস্মাদনভ্তসিহ্থ্যথং শাশ্বতায় স্বখায় চ। 
তজ্জয়ে যত্বমাতিষ্ঠ কষ্টয়াপি হি চেষ্টয় ॥ ২৮ 


শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও এ মন্ত্রীকে জয় করিতে চেষ্টা কর। 
তবেই অনস্তসিদ্ধি অর্থাৎ মৃত্যুজয়রূপ সিদ্ধিলাভ করিবে এবং স্থায়ীস্থখ 
পাইবে । জানিয় রাখ যে এ মহাবল মন্ত্রী স্থরঅন্থুর নর ক্ন্নর, 
দিগগজ, শেষাদি নাগ সকলকে বশীভূত করিয়া রাঁখিয়াছেন। 


পারের ররর ও 


উপশম ২৪ সর্গঃ। 
দুর্মজ্্রীর জযোপায়__বৈরাগ্য ও রাজসন্দর্শন সমকালে অভ্যাস। 


বলি-_ কেনোপায়েন বলব।ন্‌ স তাত পরিজীয়তে । 
কোসাবতি মহাবীধ্যঃ সর্ববং প্রকথয়াশু মে ॥ ১ 
তাত! কোন. উপায়ে সেইবলবাঁন মন্ত্রীকে জয় কর! যায়, অতি 
বীরধ্য সেই মন্ত্রীই বা কে আমাকে শীত্র সমস্ত বলুন । 
বিরোচন-_পুত্র ! এই ছুরন্ত্রী হইতেছে মন এবং রাজা হইতেছেন 
আত্ম! । 
পুর! যুক্ত্যা গৃহীতাসে ক্ষণাদায়াতি বণ্যতাম্‌। 
যুক্তিং বিনা দহেতাষ আশীবিষ ইবোদ্ধতঃ ॥ ৩ 
পুত্র! যুক্তিদ্ার গ্রহণ করিলে এই মন্ত্রী একক্ষণেই বশীভূত হয় 
কিন্ত যুক্তিত্যাগ করিলে সে তোমাকে অতি উগ্র সর্প বিষের গ্ঠায় 
দর্জ করিবে। শুন কি করিতে হইবে । 
ইহাকে বালকের মত লালন করিতে হয় এবং যুক্তপারা নিয়মে 


( ১১৩ ) 


রাখিতে হয়, তবেই তাহার রাজাকে দেখা যায় এবং রাজপদ গাপ্ত 
হওয়। যায়। 
বলি-_ইহা ভাল করিয়া বলুন। 
বিরোচন- প্রথমে মনকে অল্প বিষয় দিয়া ভুলাও কিন্তু মুুমুু 
বিষয় দোষ ব্যাখ্যা করিয়া ইহাকে বঞ্চনা করিতেও থাকে । ইহাঁতেই 
রাজদর্শন হইবে তখন মন্ত্রী বশীভূত হইবে । বুঝিতেচ। 
দুস্টে তশ্মিন, মহীপালে স মন্ত্রী বশমেতি চ। 


তশ্মিংশ্চ মন্ত্রিণ্যান্তান্তে সরা] দৃশ্যতে পুনঃ ॥ ৫ 
যাবন্ন দৃষ্টো রাজাসৌ তাবন মন্ত্রী ন জীয়তে। 


মন্ত্রীচ যাবম্ন জিত স্তাবদ্রাজা ন দৃশ্যতে ॥ ও 
রাঁজাকে দেখিতে পারিলে মন্ত্রী বশীভূত হয় আবার মন্ত্রীকে লালন ও 


বঞ্চন। দ্বারা বশীভূত করিলে রাজার পুনরায় দর্শন হয়। যাবৎ রাজার 
দেখা না পাওয়া যায় তাবু মন্ত্রীকে জয় করা যায় না আবার.মন্ত্রী 
যত দিন জিত নয় ততদিন রাজাকেও দেখা যাঁয় ন।। 

রাজদর্শন না হওয়া পধ্যন্ত সেই দুর্ম্ন্্রী অত্যন্ত দুঃখ ফল প্রদান 
করে আবার মন্ত্রীজয় না হইলে রাজীও ছুল্ল ভদর্শন । 

বলি-_ তবে কি উপাঁয় হইবে ? 

বিরোচন--অভ্যাসে নোভয়ং তল্মাৎ সমমেব সমারভেগ । 

রাজসন্দর্শনং তস্য মান্ত্রণশ্চ পরাজয়ম্‌ ॥ ৮ 


ব্লাজদর্শন ও মন্ত্রীর পরাজয় সমকালে অভ্যাস করিতে হইবে। 
অর্থাৎ মুকুমুন্ছ বিষয় দৌধ দর্শন এবং আত্মার শ্রবণ মনন সমকালে 
অভ্যাস করিতে হুইবে। পুরুষকারে প্রযত্ত কর আর অল্পে অল্পে 
অভ্যা কর তবে সেই মোক্ষ দেশ পাইবে । উভয় অভ্যাসে যখন 
ফলপ্রদান করিবে তখন তুমি সেই দেশে যাইতে পারিবে। তখন 
তোমার মনে কোন শোক থাকিবে না। সে দেশে যে সকল সাধুবাস 
করেন তীাহাদ্দের কে!ন আফাস নাই-_তীাহাদের অন্তর নিতা আনন্দে 
পুর্ণ এবং অশেষ সংশয় স্থান এই সংস।র তাহাদের নিকট উপশম প্রাপ্ত। 
হে পুত্রঃ সে কোন. দেশ শুনিবে? সর্বদুঃখ বিনাশক মোক্ষই সেই 


(১১৪ 0) 
দেশ। ' সেই রাজা হইতেছেন ভগবান আত্মা। এই রাজা 
সর্ববপদাতীত। মানুষের আনন্দ হইতে হৈরণ্যগর্ভানন্দ পর্)স্ত সকল 


পদের অতীত যিনি। সর্বব বাউমনের অপোচর তিনি। সর্ব প্রজ্ঞার 
সমগ্রিস্বরূপ মনই সেই মন্ত্রী। 


মনো নিষ্ঠতয়া বিশ্বমিদং পরিণতিং গতম্‌। 
ঘটত্বেনেব মৃৎ্পিত্ডো ধূমোন্বুদতয়ৈব চ ॥ ১৪ 
 ম্বপিগ্ড যেমন ঘটাদিতে পরিণত হয়, ধুম যেমন মেঘরূপে পারণত 
হয় এই বিশ্বও সেইরূপ ব!সনারূপে সুক্ষমভাবে মনেই স্থিত হইয়াই 
স্কুলে পরিণত হইয়াছে । অতএব এইমনকে জয় কর দেখিবে 
সমস্তই জিত হইয়াছে । পরম্থু মনকে দুর্জয় বলিয়া জানিও তবে 
“যুক্জেব পরিজীয়তে” যুক্তি দার! ইহাকে জয় করা যায়। 


বলি_- য|যুক্তিভগবংস্তন্য চিস্যাক্রমণে স্ফুটম্‌। 
তাং মে কথয় তভ্তাবগ বগা! জেহ্যামি দারুণম্‌ ॥ ১৬ 


ভগবান! এই দুর্জয় মনকে জয় করিতে হইলে যে যুক্তি অবলম্বন 
করিতে হইনে তাহা আমাকে পরিস্ফুট করিয়া বলুন -আমি ইহাকে জয় 
করিবই। 


বিরোচন-_- বিষর়ান্‌ প্রতি ভোঃ পুর সর্ববানের হি সর্ববথ। 
অনাস্থা পরম হ্যেষা সা যুক্তি ন্মনসো জয়ে ॥ ১৭ 


সমস্ত বিষয়ের প্রতি সর্ববপ্রকারে যে অনাস্থা _সেই পরমা অনাস্থাই 

মনকে জয় গিরি বুক্তি। 

এব পরমাধুক্তিরনয়ৈব মহামদঃ। 

স্বমনোমভ্তমাতঙ্গে ! দ্রাগিত্যেবাবদম্যতে ॥ ১৮ 

এষা হুত্যন্ত দুর্পরাপ। স্থপ্রাপাচ মহামতে। 

অনভ্যস্তাতি ছুত্প্রাপ। স্বভ স্বভ্যস্তা প্রাপ্যতে স্থুখম্‌॥ ১৯ 
বিষয়ের প্রতি সর্ববতোভাবে অনাস্থা__ইহাই মনোজয়ের পরমাযুক্তি / 
ইহা গ্বারাই মদোন্ত্ত মত্তমাতঙ তুল্য নিজের মনকে প্রাগিত্যেব-- 
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ঝটিত্যেব ঝটিতি অবদম্যতে অবমত্যদম্যতে__অগ্রাহা করিয়া দমন কর! 
যায়। এই যুক্তি কিন্তু অত্যন্ত ঢুশ্রাপ্য আাবার স্থপ্রাপ্যও বটে-_ 
অভ্যাস প্রতিদিন না করিলে বিষয়ে অনাস্থা অতিশয় দুশ্রাপ্য আবার 
অভ্যাস করিলে ইহাই সুখ প্রদান করে । 
বুঝিলে গতিদিন প্রতিক্ষণ বিষয়ের সহিত যুক্ত হইতেছ--সকল 
সময়ে বিষয় মিথা_ বিষয় মিথ্যা এই ধারণা অভ্যাস কর আর স্ত্য 
আত্মার শরণাপন্ন হও। হে আত্মজ ! প্রত্যহ নিয়ম পূর্বনক অভ্যাস করিলে 
বিষয়ে অরতি বিষয়ে বিরক্তি সর্বনত্র বদ্ধিত, পুষ্পিত, ও ফলিত হয়; 
যেমন জলপেকে ₹তা বদ্ধিত, পুম্পিত ও ফলিত হয় সেইরূপ । 
যাঁদ মৃত্যু সংসার সাগর পার হইতে চাও, যদি সেই নিত্য স্থখের 
রাজ্যে বিশ্রাম লাভ করিতে ইচ্ছা কর. যদ এই দুরন্ত মনকে শান্ত 
করিতে চ'ও তবে মন যাহাতে সুখ পায়, রূপরসাদি যে বিষয়ে সখের 
আন্বাদন করে তাহ'ই অনাত্মার প্রলোভন, আত্মার স্থখ নহে বিচার 
করিয়া তৎক্ষণাৎ অগ্রাহ্য করিয়া আত্মার নাম, রূপ, লীলা বা স্বরূপে 
মনকে ফিরাও। ইহাই মুক্তির পথ। যাহারা শঠ-_যাহারা ভোগলোলুপ 
_যাহারা বিষয় লম্পট _-তাহার! এই বিষয় নিস্পৃহতা-_ঠকিয়া ঠেকিয়া 
বচনে আকাঙক্গা করিলেও অনভ্যাসে ইহ। লাভ করিতে পারেনা, যেমন 
স্থন্দর কধিত ক্ষেত্রে উত্তম বীজ বপন না করিলে শশ্ জন্মেনা সেইরূপ । 
“তন্মাদেনাং সমাহর” এইজন্য পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা বিষয় বিরতি 
অতিশয় তীব্রকর। 
তাবৎ ভ্রমন্তি হুঃখেষু সংস।রাবটবাসি*ঃ। 
বিরতিং বিষহেষেতে যাবন্নায়ান্তি দেহিনঃ॥ ২২ 
অভ্যাসেন বিনা কশ্চিন্নাপ্পোতি বিষয়ারতিম্‌। 
অপ্যত্যন্তবলোদেহী দেশান্তরমিবাগতিঃ ॥ ২৩ 
ধ্যেয়ত্যাগ মতোজন্ং ধ্যায়তা দেহধরিণা | 
ভোগেঘরতিরভ্যাসাৎ বৃদ্ধিং নেয়া লতা যথা ॥ ২৪ 
ংসার অবট (গর্ত ) বাসী মানুষ ভতদিন পর্য্যন্ত দুঃখে ভ্রমণ করে 
ধত দিন না তাহারা বিষয়ে তীব্র বৈরাগ্য আহিতে পারে। অগতি 
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অর্থাৎ গমন শুন্য পুরুষ অত্যন্ত বঞ্গবান হইলেও যেমন দেশাম্তরে যাইতে 
পারে ন] সেইরূপ বিনা অভ্যাসে বিষয় বিরতি কিছুতেই পাওয়া 
বায়না। যাহার তীব্র বাঞ্ছ৷ জন্মিয়াছে এমন মান্ষ অজজ্ঞ ধ্যান দ্বারা 
বাসন। ত্যাগ করিবে । লতাকে জলসেকে যেমন বদ্দিত করা যায় সেই 
রূপে ভোগে অরতি অভ্যাস করিতে পারিলে ভবে এ বৈরাগ্য বুদ্ধি প্রাপ্ত 
হইবে । 

 বলি-_-একবারে সমস্ত বিষয় বাসন! কি মানুষ ত্যাগ করিতে পারে ? 

বিরোচন-_না তা পারে না কিন্ত্বু ক্রম অনুসারে একটি বিষয় 
চিরকালের জন্য ত্যাগ করিধা_-কখন কখন এক আধবার সেবা করিলে 
তবে ক্রমে ক্রমে বৈরাগ্য পরিপাকে সমস্তই ত্যাগ করা যায়। কিন্তু পুত্র ! 
প্রবল পুরুষার্থ প্রয়োগ ন1 করিলে স্থখদুঃখ বিবজ্জিত ক্রিরা ফল পাইবার 
অনুকূল শুভ সাধন! পাওয়া যাইবেনা অর্থাৎ ফলকামনা ত্যাগ করিয়া 
কর্্মকরা এই যে সাধনা ইহ! প্রবল পুরুষার্থ প্রয়োগ না করিলে 
হইবে না । 
বলি- পুরুষাঁর্থ প্রয়োগ করিতে গেলে যাহারা নান'প্রকার বাধা 

বিশ্ব পায়, তথাপি অভ্যাসটা ছাড়ে না. ইহাদিগের দৈব কি কিছুই 
করে না। 

 বিরোচন-.যাহকে লোকে দৈব “লে তাহা কখন কৌন মুন্তিমান 
পদ্দার্থ নহে, অবশ্য যাহা হইবে অর্থাৎ ভবিতব্য, যাহা নিয়তি তাহাই 
দৈব। ইহা কিন্তু হটাৎ হয়না । নিয়তি প্রযুক্ত যে শুভাশুভ ক্রিয়া 
তাহাই মনুষ্য দৃষ্ঠিতে দৈব বলিয়! কথিত। বিনাকারণে দৈবাৎ কাহারও : 
স্থখ বা দুঃখ উপস্থিত হইতে দেখা যার তাহাকেই লোকে দৈব বলে কিন্তু 
দিব। শাস্্রদৃ্টিতে ইহ! দৈব নহে। হ্র্ষামর্ষদির হে যে কন্মী তাহা ক্ষয় 
হইয়। গেলে যাহ! হ্র্ষাদির বিনাশক হইয়া উপস্থিত হয় তাহাই দৈব। 
এ দৈবই নিয়তি উহা! পুরুষকারেরই ফল। ' বৈরাগ্যের দৃঢ় অভ্যাস ভিন্ন 
ইহ! হয়না । | 

 দৈবং নিয়তিরূপঞ্ পৌরুষেণোপজীয়তে । 
সম্যক্জ্ঞানবিলাসেন ম্থগতৃষ্গাভ্রমো যথ। ॥ ২৮ 


রা 


যদা সন্বল্লযতে যত্যত পৌরুষেণ তখৈবতহ | 
ফলবত্তা গৃহীতন্তে ফলবস্ত। স্ৃখপ্রদ্মম্‌ ॥ ৩০. 

নিয়তি রূপ যে দৈব দৃ়বৈরাগ্য অভ্যাসাদি পুরুষকার দ্বারা উপলীয়তে-: 
উপ সমীপে অল্পকীলেনৈব জীয়তে--অল্লকালেই জয় করা যায় যেমন: 
মরীচিকা ভ্রম যেমন মরুভূমির তত্ব উপলব্ধি দ্বারা দূর হয় সেইরূপ £. 
পুরুষকারের প্রভাৰ দেখ__- ০৮ 

“যদা সঙ্কপ্ল্যতে যদ্যদ্‌ পৌরুষেণ তখৈবতৎ”। প্রবল পুরুষকার- 
দ্বারা যাহা যাহা সঙ্ল্ল করা যায়, সঙল্লের দুঢ়তা হইলে তাহাই কার্ধ্যে 
পরিণত হয় । সঙ্কল্ল দৃঢ় হুঈলে এই ফল দিবেই--ইহা নিশ্চয় করিলেই ইহা 
তদন্ুযায়ী ফল প্রদানে স্বখী করিবেই | [ আমি দেহী আমি দেহ নই__ 
দেহ যে বিদ্ব ঘটায় ঘটাক-_তাহা গ্রাহ্ না করিয়া স্বরূপর চিন্তা 
নিরন্তর দৃঢ় করিতে থাক-_নিশ্চয়ই আত্মারপেই সুখময় আনন্দময় 
রূপেই স্থিতি লাভ করিবে_ বুঝিলে সঙ্কল্প দৃঢ় করিলে কি হয় ?] 

আমাদের মতে কর্তা অর্থাৎ জীবই হইতেছে মন। মন দৃঢ় সঙ্কল্লে, 
যাহা কল্পন। করে তাহাই হয়। অমুক কর্মের অমুক ফল--এই নিয়” 
মের নামই ন৷ নিয়তি ? এই মন যেমন নিয়তির সঙ্কল্প করে সেই 
রূপই ফল হয়। 

মনই কর্ম নিয়তি ও ফল নিয়তির স্থষ্টি করে! চিতই এ 
্স্কল্লানুমাঁরে ফল নিয়তির উৎপাদক সঙ্কল্প পারমাধিক বিষয়ে দৃঢ় 
কর তাহাই হইবে । চিন্ত বা মনই জীন। মোক্ষলাভের জন্য ইহা | 
একরূপ স্বভাব পরমাত্মার সাক্ষাৎ করিব_-এই ভাবে স্ফূরিত হইলে 
তাহাই হইবে । ফলে এই জগণ্ড কৌশে আকাশে বারুর প্ুরণের স্যায় 
চিত্তই ক্ষ,রিত রহিয়াছে । তাহারই উপাজ্ড্রুত নিয়তি তাহাকে বিহিত 
কন্্ম করায় কখন ঝ! নিষিদ্ধ কণ্্মও করায়। মন যতদিন আছে ততদিন, 
নিয়তই বল বা দৈবই বল থাকিবেই। মন অস্তমিত হইলে দৈবও ৪৪: 
আর নিয়তিও নাই। 

জীবোহি পুরুষে জাতঃ পৌরুষেণ স দূ যথা । 
সঙ্বর্পয়তি লোকেম্মিংস্তত্তথা তস্য নান্যথ! ॥৩৬ 





পু : ষে সকল সজীব না কর ও জ্ঞানের বার লইয়া 'শরীর 
নল করিয়াছে অর্থাৎ কর্ন ও জ্ঞানাধিক!রি শরীর প্রপ্ত হইয়াছে 
(তাহার যেমন সংহ্কল্ল করিবে তাহাই হুইবে। তাহাদের সন্কল্প 
অব্যাহত বলিয়৷ তাহারা পুরুষকার দ্বারা বৈরাগ্য।দির সাধনা করিয়া 
পরম পুরুযার্থক ব্রঙ্গাত্ম ভাবেরই সঙ্ল্প করিবে_আমি দেহ এই ভাব 
কখন সম্বল্প করিবে না। | 


পুরুষার্থাদৃতে পুত্র ন কিঞ্চিদিহ বিদ্যতে। 
পরং পৌরুষমাশ্রিত্য ভোগেদরতিমাহরেৎ ॥৩৭ 
রঃ হে পুত্র! পুরুষার্থ ভিন্ন এ জগতে আর কিছুই নাই। “সংসার 
মিথ্যাতং শিবাত্ুতত্বং”সংসার নিথ্যা--জীবনাত্বাই পরমাত্মা ইহাই পরম 
পুরুষকা'র | আমিই পরমাত্ব। ইহার শ্রবণ মননে ভোগে অরতি ইহাই 
উপার্জন কর। 

ন ভোগেষরতি ধান জয়তে ভবনাশনী । 

ন পর! নির্বৰ তিস্তাব্ প্রাপ্যতে জয় দা য়িনী 1৩৮ 

ভোগে অনাস্থ। যতদিন ন। জন্মিতেছে ততাঁদন সংসারের নাশ 
হইবে না। ইহা না হওয়! পধ্যন্ত পরা নির্নল তিরূপা বিজয়লন্গমী লাভ 
রি হইবে না। 


বিষয়েযু রতিষ-বশ স্থিতা সংমোহকারিণী । 
তাবু ভন দশালোলা বিলোলাং দোলনস্থিতিঃ ॥৩৯ 


যতদিন রূপরসাদি বিষয় ভাললাগা মন্দলাগ! আছে ততদিন অশোচ্য 
[বিষয়ে শোক মোহ থাকিবেই-_ততদিন সংসার দোলায় ছুলিতেই হইবে | 


অভ্যাসেন! বিনাপুত্র ন কদাচন ছুঃখদা। 
ভোগভোগিভর প্রোতা কদাশা বিনিবর্ততে ॥8০ 


“অভ্যাস দৃঢ় না করা পধ্যন্ত কখন এই ছুঃখদায়িনী ভোগরূপ সর্প 
হারেটিত। কুৎ্সিৎ আশার নিরুত্তি হইবে ন।। 





 উতৎ্লবের বিজ্ঞাপন 1.:: রি (বাড হি 


* জীগীতা 3). 


শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ অলোক ৃ 

 প্যাতেব। হিতকারিণী*: শ্রুতি 'জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধাঁমেব পথ 
দেখাইয়া দিয়া ব'লঙেছেন “তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নাস্ঠঃ পন্থা বিস্ততেহয়নায়* 
সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য 
প্রয়োগে শ্ীগীতা বলিতেছেন “ম|মেকং শরণং ব্রঞ্ধ” এই উত্তেজনা ও আশ্বাস 
বাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব । আলোচক তাহার আজীবন স।ধন1 এবং বিশ 
বৎসরকালব্যাপী গীত! স্বাধ্যাঁয়ের ফলে যে ভগবত্ক্কুপ। ও. জনুভূতি লাভ 
করিয়াছেন তদ্বার তিনি গ্রতিশ্নলোকের গভীর তব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় 
প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়।ছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাথা 
এ পর্ষয্স্ত 'আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের 
নিমিন্ত আমর! সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি । শ্রীগীতা তিনখণ্ডে 
প্রকাশিত হইয়াছে । প্রতি খণ্ডের মুল্য বাধাই ৪॥০ টাক, মোট ১৩।* টাক1। 
“উৎসব” সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাঁশয় প্রণীত : 

অন্যান্ত গ্রস্থাবলী । 

লীতাপল্িচস্্র তৃতীশ্ত্র সংক্ষল্পণী _ শ্রীভগবানের উত্তেজনা 
ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলান্ধ করিবার জন্ঠ শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। 
গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়! দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় 
পাঠ করিলে শ্রীগীতার রণাস্বাদন না করিয়া থাকা যাঁয় ন। ইহাই আমাদের 


4০৬ বাঁধাই ১৪০ আঁবাধা ১1০ | 
স্ডজা--২স্ঘ অহস্কপ-মহাভারতের স্ুভদ্রী চরিত্র অবলম্বনে এই. 


রানি আধুনিক উপন্তাসের ছাদে লিখিত হইয়াছে। বিবহ জীবনের: 
নবানুরাগ কোন্‌ দোষে নষ্ট হয় এবং কি ক'রলে উহ স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই 
গ্রন্থে তাহা, অতি স্বন্দনরূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে 
ভীবের.পতন ও উত্থানের আলোচন! এতদূর চিপ্তীকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল 
ব্যক্তি দাত্রই উঠ! পাঠে এক অপূর্ধ্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাহার 
নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহ! আমরা নিঃ ক্কোচে বদিতে 


পারি-মূলয আবাধ! ১1৯ বাঁধাই ১৮৯ মাত্ত। ্ 
ইক্ক্েত্রী- ইস্র সহস্ষল্র-দোবী ব্যক্তি কিরূপে অঙতাপ' 
করিয়া! পুনরায় শ্ভগব।নের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহ! দেখাইবার- 

অন্ত. গ্রন্থকার রামাদণের কৈ চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আাধারের রেখা . 
| আলেখ্য চিত করিয়াছেন। মুল্য ॥* আনা . : 








পাবি ও শাসন পর তৃতীর সংস্করণ । পরিবার্ীত, 
| হুযৃত এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রপমন্থিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের স্যর জাগিবা- 
মাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুরতিয়ী বসেন।  তীহার ত্যাগ, সংষম, তিতিক্ষা 
শরবং পুকষকার যেন সুত্তি পরিগ্রহ করিরা নয়নের সন্দুথে প্রতিভাত হয় । 
বিশেষতঃ শ্রন্থকার তাহার মোহন ভূলিক1-ও সাধন/র হরিচন্দন দ্বার! স।বিত্রীর 
সে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা পথের প্রথম প্রবর্তক এ 'াতৃবূপ 
মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতাথ হইয়া যাইবেন। অঙন্থরাগিণী স্ত্রী এবং 
_অঙ্গ্রাগী স্বামীর পণিত্রভাবের কথায় উপাসনা বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর 
বিশেষত্ব। মূল্য ॥* আনা মাত্র 
" ভতীন্িিঙাল চত্দ্রোদস্্র হম আৎক্ষল্রঞ --এই টির নিজ্য 
পাঠ্য করিয়। বাহির কর। গেল। আবাধাইযের মুগ্য ২| টাক! | বাঁধা ৩২টাক11 
সমস্ত পুস্তকখ|নি ১০০০ পুষ্টায় সম্পূর্ণ । 
ভগবঙ্চিন্তার জন্ত সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োঞ্জন এই পুস্তকে সমস্তই 
সংগ্রহ কর! হইয়াছে। শ্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পাদিদেন 
 এইজন্ঠ নিত্য পাট স্তব স্তুতি সহজভাবে ধুঝান হইয়াছে । | 
উহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে। মধ্যখণ্ডে বেধারের 
. সরল. ব্যাখ্যা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত কর হইয়াছে । নিত্য স্বাধ্যায় জন 
জীশ্রীচণ্তী গীতা ইত্যাদ দেওয়া হইয়াছে । বিদেশ যাত্র।কালে এই একখানি 
গ্রন্থ সঙ্গে থাকিলে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্ত পুস্তকের আবশ্তক হইবে না| 


টদল্বম্বা্নী। 
_. কাহার ন। শুনিতে আগ্রহ হয়! কাহার না জানিতে ইচ্ছা হয়। যাহারা 
. ষথার্থই প্রাণের তৃষ্ণা মিট।ইতে চাহেন ? যাহাদের প্রাণ কি এক অজানা 
অভাবের বেদনায় নিয়ত ক্রন্দনশীল, তাহাদের নিকট এই দৈববাণী অমৃতের 
'মন্বাকিনী ধার! স্বরূপ | যাহার! :জীবনটীকে সুন্দর করিয়। গঠন. করিতে, 


চাঁছেন, অথচ উপযুক্ত আদর্শের ও পন্থার সন্ধান ন। পাওয়ায় হতাশ প্রায় 
হইয়াছেন, তাহাদের এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে আমর! অনুরোধ করি।, 
ধর্মপ্রাণ জনগণ যাহ। খুজিতেছেন, তাহাই এই পুস্তক দেখাইয়া দিবে। ইহার” 
ভাষা এত সরল ও মর্্ুম্পর্শী যে, পাঠ করিতে করিতে আনন্দাশ্র বিগলিভ 
হুইবে, হৃদয় দিব্যভাবে পুর্ণ হুইয়! উঠিবে | যাহাব! বলিতেছেন ইহার: 
 পাঠেও সাধন! হয়, চিত্ত বিশুদ্ধি হইতে থাকে, তাহাদের সে কথায় বিন্দুমাত্র. 
. অত্যুক্তি নাই।. কোন স্তর হইতে সাধনা আরস্ভ করিলে স্কল সম্প্রযায়েরুই.. 
- সাধন! সত্বর সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে, তাহার আলোচন। প্রসঙ্গে. সাধনার. 
অনেক. রহস্তই ইহাতে প্রকাশিত হইযছে। ধর্শজগতে.. ইহা অনানী রি 
মুলা 1৮১ দশ আন মাত্র / ..... হয়া রা ্ 
১০, * এ প্রাপ্তি স্থান ঃ-৭ জক্ন+ 

২৭1৫৫ তিল, ভাগ্ডেস্বর। পাননি: ৫ 


5 





উবে জ্ঞাপন... ও 
ক+% প্রবর্তক ৯. 


ৃ ( সভিত্র সাঙ্নিক্ টি রসি ) 
_ বাধিক মূল্য__-৩দ* আনা? প্রতি সংখ্যা--//১০ আনা । 
১৩৩৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে ১৬শ বর্ষ আরম্ত হইল 
দেশ ও জাতির প্রাণের কথ প্রবর্তকের' ছত্রে ছত্রে__দেশের বরণীয় 
মনীধিগণের লেখ! প্রতিমাসেই প্রকাশিত হয়। গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধগৌরবে 
*প্রবর্তক* অতুলনীয় | বুগশঙ্খ শুনিবার জন্য নববর্ষের ০ পাঠ 


করুন। 
প্রবর্তক পাবলিশিং হাউন । 
৬৬ নং মাণিকতলা দ্রীট, কলিকাতা । 





আ্ীস্ীনাম-রামায়ণ-কীর্ভনম 
দ্বিতীয় সংস্করণ-_নিত্যপাঠ ও ম্থাধ্যায় জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তকে শ্রীভগবানের 
তত্ব, লীলা, ও নাম কীর্তন-সব্বদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন শান্ত হইতে ফ্ঁষি বাক্য ও সাধু 


বাকা সাগৃহীত হইয়াছে । নিত্য পাঠ ও নিত্য কীর্তনের জন্ত বিরচিত। 
মূল্য আব ধা চারি আন1]। 


পনিত্যমঙ্লী বা মনোনিরত্তি ” 
উত্স হবীতখাই-স্যুল্য ১।।০ উকি] । 

শ্রীযুক্ত রামদয়াল দেবশশ্ম (মজুমদার ) প্রণীত । 

মন যখন কিছুই করিতে চায় না তখন এই পুস্তকের কোন দিটা প্রবন্ধ 
পড়িলেই + মনের ॥ জড়তা দর হইবেই | | 
শি পাগলের খেয়াল ). 
রি  পউকবের* ধ্যাপার ঝুলি এবং, অন্তাক্ প্রবন্ধ বি পাবোধ, 
এ শুরাগতীর্থরন বিরচিত। -গ্রস্থকার্‌ “উৎসবের পাঠক ও পাঠিকাগণের.. 
বিশেষ পরিচিত; গ্রনথকারেয লেখা সি প্রাজল ও 2551 1 ল্য ।* আনা | 
খ্াথিহান “উৎসবপ.আফিস।: রি 





চা 


ডি ৮ স্ উৎসবের! বিজরিরট):? 

. _ক্ামান্মণ অতন্বান্যান্কাভ 

- এই পুস্তক সম্থন্ধে দবঙ্গবাসীর” সমালোচনা নিশ্বে প্রদত্ত হইল। 
এ. ম্লীমাস্্রপঅম্মো হ্যার্চাগু।, শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ 
প্রীত | বঙ্গদাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের 
রি অুযোধ্যাকাও অবলম্বনে উপদেশ পূর্ণ আখ্য।নাকারে এই *রামায়ণ অযোধ্যাকা্ড' 
শ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামকে ধোবরাঞ্যে অভিষিক্ত করবায় কল্পন! 
নর দ্বশরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ) আর রাম সীত। লক্ষণ 
বন গমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়।ণবাবু একদিকে 
যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনে পঞ্জিত, অপর দিকে তিনি তেমনই 
 আচারনিষ্ঠাবান্‌ ভগবস্তক্ত ব্রাহ্মণ, তাহার উপর বাদ!লা সাহিত্যে তাহার বিশেষ 


অধিকার । সুতরাং রাদায়ণের অযোষ্যাকাগডকে উপক্দীব্য করিয়া গামদ্য়াল 


বাবু এই যে 'রামারণ 'অযোধ্যাকাণ্ড গ্রস্থ লিখিয়াছেন, তাহা যেকি সুন্দর 
হইয়াছে, তাহ! সহজেই অনুমেয়। তিনি 'বাঁক্মীকি, অধ্যাক্ম, তুলসী দাসী, 
ক্কত্তিবাসী প্রন্থতি নান! রাষাপণ এবং রঘুনন্দনের রাঁমরসায়ন হঈতে যেখানে 
যেটি হুনার বোধ হইয়াছে, সেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্য।ন- 
ভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়ছেন, তাহাকে ঠিক কল্পন। বল। যায় না, তাহ। 
উল্লিখিত কোন ন1 কোন রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার জন্নবেশ মাত্র । 


শ্রস্থের যেমন বর্ণন! তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্য।ঝ্মিক বিচার বিশ্লেষণ । 
এক কথায়, এই গ্রস্থথ।নি একাধারে উপন্তাস, দর্শন ও ভক্কি গ্রন্থ হইয়াছে 


বাঙ্গাল সাহিত্য আঞ্জকালকার _ান্তবশুস্ত্রের উপন্তাসের আমলে--যে আমলে 
শুনিতেছি বিমাতা। পধ্যস্ত উপন্যাসের নায়িক। এবং তাহার সপত্বী পুত্র 


উপন্যাসের, নায়ক .হইতেছেন, -আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার | 
দোহাইএ এঁ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোবা পর্যন্ত, পৃইতেছে, সে আ।মলে--.. এ 
্ীকাম সীতা! লক্ষণ প্রভৃতি পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাসাক।রে লিখিত এই. 
জ্ঞানভক্তি নর্ণাশ্রমাচারগমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কপিকা, গাইবে কি? মেছোহাটায়. 
এই ধুপধুন! গুগলের গঞ্জের আদর হইবেকি ? তবে আশা, দেশে এখনও 
প্রকৃত হিঙ্দু আছেনঃ অন্ততঃ তাহাদের নিকট “রামায়ণ অধযোধ্যাকাণঃ শ্রশ্থের 
আদ হইবে নিশ্চয় । তাহাদিগক' এই গ্রন্থ পড়িতে বলি? ২৬+ পৃষ্ঠার গ্রন্থ £ 


সম্পূর্ণ ।.: ছাপ! কাগজ ভাল.। “গ্রন্থ! রন্ে রাজসঙ্জার... নিংহ!সনে টি লী 
একখানি সুন্দর ৯ চিত্র আছে । মূল্য ১৪ দেড় টকা... :...::০$: 
টং প্রকাশক--জীহতেশন্ল ভভেবপাঁখ্যান 






ঃ 
1. 


নি 


ৃ উবে ধজ্াপনন। | চা 
শিরা ও শ্পিহপু্া উপকরমণিক! ও ১ম এবং ২ম খও টি 


,.. একত্রে ২২। ওয় ভাগ ১২| 
দা দুর্গ, নুর্গা্দন্ন ও নু্বল্লাত্র তত্র 
.. পুজাতৰ মঘণিত_প্রথম খণ্ড-১২। 
_্রীব্ামাবতা কথা-_১ম ভাগ মূল্য ১২। 
__ আর্ধ্যশান্ত্র গ্রদীপকার শ্রীভার্গব শিবরাম কিস্কর 
_. যোগন্রয়ানন্দ সরম্বতী প্রণীত রস্থাবলী। 


এ ম্তক তিনখানির অনেক অংশ “উত্নব” পত্রে বাহির হইয়াছিল ূ রিং ও 
প্রকারের পুস্তক বদ্সাহত্যে আর নাই বলিলেও তত্যুক্ি হয় না। বেদ 
অবলম্বন করিয়৷ কত সত্য কথ| যে এই পুস্তকে আছে, তাহ] ধাহার! এই 
পুস্তক একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তীহারাই বুঝিবেন। শিব 
কি, রাত্রি কি, শিবরাত্রি অবশ্য করণীয় কেন? ভাবের সহিত এই তত্ব এই. 
পুস্তকে প্রকাশিত। ছুর্গী ও রাম সম্বন্ধে এই ভাবেই আঙ্গোচনা হইয়াছে 1" 
আমরা আশ! করি বৈদিক আর্ধজাতির নর নারী মাত্রেই এই পুস্তকের 
আদর করিবেন। 

প্রাপ্ডিস্থান--“উৎসব” আফিস। 











নিস্ঞ্মীল্য । 


২৫১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এযান্টিক কাগন্দে সুন্দর ছাপা। রক্তবর্ণ কাপড়ে মনোরম ৰ 
| বাধাই । মুল্য মাত্র. এক টাকা1। 


“ভাই ও ভগিনী” প্রণেত! শ্ীবিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। 


“নিনর্ীত্য” সম্বন্ধে বঙ্গীয় কায়স্থ-সম!জের মুখপত্র “চান্স 
শক্মীজেল্প্র” সমালোচনার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত হইল। 
.পপ্রাবন্ধমিবহের ভাষ! মধুর ও মর্শস্পশী এবং ভক্তিরসৌদ্দীপক | ইহা 
একব!র পড়িতে আর্ত করিলে শেষ না করিয়! রাখা যায় ন1। ... অধুন! 
তরুণ সমাজে চপল উপন্যাসের বাড়াবাড়ি চলিয়াছে। গ্রন্থকার আমাদের 
ভবিষ্যৎ ভরমাগ্ুল যুবকবৃন্দের : মানসিকতার . পরিচয় পাইয়। উপনামের 
মাদকতাটুকু ভক্তিরসের, গ্রঅবণের মধ্যে অধুপ্রবি করিয়! দিয়া, ধর্মের মর্ধ্যাদ। 
. অব্যাহত রাখিয়া ভক্ত জিজ্ঞান পাঠকবর্গের সৎদাহত্য চচ্চার অনুরাগ বছি 
2 নিলি কআমর। এন্ধপ ্রস্থের বুল প্রচার. কামনা করি'।% ... 77 
- | 5. প্রকাশক--্রীছত্রেখর চক্টোপাধ্যায়.. 
| উৎসব" অফিন। 


 উতঠবেরছিযাপন |. 


টি 


সরল সপ 


 শুঙগাপাদ আচার্য দেব যুক্ত রামদয়াল মন্ডুমদ!র ও পত্ডিত প্রবর বরকত 
খোলেজনাথ তর্কতীর্থ মহাশয় উৎসব সংসঙ্গের সাপ্তাহিক ' অধিবেশনে অতি. 
বনরল ও সহজ ভাষার যে সকল তত্ব কথার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তাহারই 
'কিরদংশ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। একনিষ্ঠ সাধক আচার্য্য 
,ফেবের উপদেশামৃত ধর্মিজ্ঞানন মাত্রেরই জীবন পথের আলোক বর্তিক' এবং 
সংসার তাপ ক্লিট নরনারীর শাস্তি বিধায়ক । প্রত্যেক লাইব্রেরীতে এই পুস্তক 
রাখী: বিশেষ আবশ্যক | খঙ্গবাদী, খ্গমতী ও প্রবাসী পত্রে এই 
পুশক বিশেষরূপে আগ্পোচিত হইয়াছে পুস্তকের মধ্যে উপদেষ্টাঘয়ের, 
খানি, হন্দর ছবি আছে। পুস্তকের মূল্য ॥* আনা ও স্বতগ্র ছবির 
ক ৮০ আনা। প্রান্ডি স্থান উৎসব আফিস। ১৬২নং বহুবাঞ্গার স্বীট, কলিকাতা । 














গরিব শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবির বিদ্যাবারিধি রনী 


আহ্বিকরৃত্য তম ভাগ | 


্ (৯, ২, ও ৩য় খণ্ড একত্রে), ডধল ক্রাউন" ১৬ পেজী, ৪** পৃষ্ঠারও 
পঞ্চদশ সংস্করণ। মূল্য ১/১, বধাই ২২। ভীপী খরচ।%*। 
7 আহ্বিকর্ত্য ২য় ভাগ। 
উট ৩য় সংস্করণ-_-৪১৬ পৃষ্ঠায়, মূল্য ১/*। ভীপী খরচ1৮। 
পরার ত্রিশ বৎসর ধরিয়া হিন্দুর ধর্মকর্মের পরম সহায়তা! করিয়! আসিতেছে |. 
্ টি সংস্করণ হইতেই গ্রন্থের গৌরব বুঝা! যাইবে । সমস্ত নগুলির বিশদ ংস্কত 
্ ও বি বজাহযাদ দেওয়া হইয়াছে। দা 
৭ চতুর্মের্দি সঙ ।.. 
কেবল সন্ধ্যা মূলমাত্র। মূল্য আমা । নর 
জা তিহবাদ_ উপল জান স্ান্যন্সত মূ এ এপকবিরার ভবন৯) ধা 
রাঃ 'শিবপুর, (হাগুড়া) ুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অপ্ড মন্দ,২৯৩।১।১ কণ যালিল ই 
ইপাব" আধিক্প কদিকাডা। 873: 


রঃ 


এ 














জল রায় বাহার কালীচরণ ৫ সেন ধর্ষণ শ্রশীত, | 
(হিন্দু শউপাসনাতত্ চে এ 

৯ম ভাগ ঈশ্বরের স্বরপ-সূল্যু।*, ২য় ভাগ ঈশ্বরের উপাসনা_মল্য 1 
সাধ্য, সাধক ও সাধন সন্ধে বিশেষ রূপে আলোচনা করা হইয়াছে। .... 
২২1. নিশা জিব্বাহ-_(কটন কলেজের গ্রধান সংস্কৃত অধ্যাপক 
যু লক্ষ্মী নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বেদ বেদান্ত শ্রান্ত্রী এম, এ মহোদয়ের ভূমিকা 
সহ) মুল্য ।০ | 
২৩। ভিলা হিলাহ পন্ধিনি্ বশর সম্মত নহে তাহ! রা 
হইয়াছে) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ বিগ্যাভূষণের প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত লক্ষী নারায়ণ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিবাদ প্রবন্ধ সহ) মুল্য ।৮* 
৪1 দম্পতী সহগম- খাত্রীবিস্তা বিশারদ ৮: বামন দাস 
মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা সহ-__তিনি লিখিয়াছেন “অ।শাকরি ইহ। বাগলার প্রতি 


গৃহে গঠিত ও অনুশীলিত হইবে | কবিরাঁজ শিরোমণি শ্ঠাঁম] দাস বাচস্পতি-_- 
এ গ্রন্থ পড়িতে এবং তদনুমারে চলিতে সকলকেই অন্থুরোধ করি। মূল্য 1%* 


হিজ্তলাদী- সর্বসাধারণ্যে এই পুক্তিকার বহুল গ্রচার প্রার্থনীয়। 


প্রাপ্ডিন্ছানন £_-“উৎসব” অফিপ, গুরুদান চটট্রাপাধ্যায় এণ্ড সঙ্গ, - 
চক্রবর্তী চাটার্জি কলেজ স্কোয়ার এবং শ্রীমস্ত ওষধ।লয় গৌহাঈী |. | 








নুতন পুস্তক! . নুতন নিপু ৮ 
8৭ সি [মায়ণ-মূল্য ১1০. 
. কজ্রীরাজবাল। বন্থ প্রণীত। 


.. ২খাহার। অধ্যাত্বরামায়ণ পড়িয়া জীবনে কিছু করিতে চান এই পুস্তক ভাহা- রর 
নর গকে, অনুপ্রাণিত করিবে |. অধ্যাতবরাায়ণে জান, জি, কর্ম, যব 

্‌ আছে সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র পকল ও ভারের-সহিত ভাসিয়াছে। জীবন গঠনে এই 
পুস্তক, অতি অল্পই আছে। ১৬২। বৌবাজার উৎসব অর্ধিস_. প্রাতিস্থান 








গা রান পা, হাশর পরহানবা ফি বাঃ 
বি কি. ভাবের গান্ডীর্যযে, .কি প্রাকৃতিক্‌...সৌন্দ্ধয : উদাটনে। কি 
রে বন্ধার বর্ণনায় সর্-বিষয়েই চিত্তার্ষক। সকল পুস্তকই সম্ধন্র 
(মাত ও সংবাদপত্রাদিতেও (বিশেষভাবে গ্ ংসিত। প্রায় সকল ু্তকেরই 


কাক রণ ইছ। .. 





শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ৃ 


গ্রস্থকারের পুম্তকাবলী 1 

১। গীতা প্রথম ষটক [তৃতীয় সংস্করণ ] বাধাই ৮:৪॥০ 

ধন -*, দ্বিতীয় ঘটক [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] রি | . 80৯ 
| ... * তৃতীয় ফটক] ছিতীয় সংস্করণ ] ” ৪॥* 
-৪ | নীতা পরিচয় (তৃতীয় সংস্করণ ) বাধাই ১৭* আবীধা ১। 
৫1 ভারত-সমর বা দীতা-পু্ববধ্যা (হই খণ্ড টনি 

৮ ০“ মুল্য আবীধা ২২, বীধাই ২॥* টাকা । সক] 

১ $.. কৈকেয়ী [. দ্বিতীয় সংস্করণ ] মূল্য'।* আট আনা 

4.1. নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি__বাধাই মূল্য ১।* আনা! 

৮. ভদ্রা . বীধাই ১৪ আবীধা ১1, | 
২.৯) 'মাগ্ড ক্যোপনিষৎ [ দ্বিতীয় খণ্ড] মূল্য আবীাধা ১%. 
২ ৯* | বিচার চক্মোদর [দ্বিতীয় সংস্করণ প্রীয় ৯** পৃঃ সূল্য-_ 
ৃ .প 7... ২।*  আবীধা, সম্পূর্ণ কাপড়ে বাধাই ৩ 
সি ' সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ব [ প্রথম ভাগ ] তৃতীয় সংঙ্করণ  : -॥* 

-১২। ্রীত্রীনাম রামারণ কীর্তনদ্.. - বীধাই ॥* আবীধা। 

১৩ । যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ১ম খণ্ড ১ 
রঃ 5৪1 রামায়ণ অযোধ/াক(ও . | | ১০ 


রী গবাশিষ্ট' রামায়ণ। 


রঃ প্রথম খণ্ড বৈরাগ্য ও মুমুক্ষু গ্রকরণ বাহির হইয়াছে। 

ৃ মূল্য ৯২ একটাকা। . ! 
» ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতেছে, উপশম প্রকরণ 
প্রথম খণ্ড বাহির হইতেছে। স্বাহারা গ্রাহক হইতে 

করি র নি খে, : আমাদিগকে জানাইলেই: তাহাদের নাম আহক, এ 















৯: রঃ “উত্পাবের 'বাধিক মূলা সহর মফঃ স্বেল পর ডাঃ মাঃ সমেত ৩২ তিন: 

টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য +/, আনা) নমুনার অন্ত 1/* আনার ডাক টিকিট 

পাঠাইতে হয়। - অগ্রিম মুল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভৃক্ত কর! হয় না। বৈশাখ 
মাস হইতে চৈত্র ম।স পধ্যস্ত বর্ষ গণন। কর! হয়। 

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের ১৫ই পউৎসব* 
গ্রকাঁশিত হয়। দ্বিতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব” “না পাওয়ার সংবাদ” 
ন! দিলে বিনামূল্যেউৎসব”্দেওয়া হুয় ন। | পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহ? রক্ষণ 
করিতে আমরা সক্ষম হইব না । 

৩1 “উত্সব” সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে “রিপ্লাই- 
কার্ডে” গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে । নতুবা পত্রের 


উত্তর দেওয়। অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হুইবে না। 
৪1] *উংদবের”* জন্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রতি ব্ঙগাম্যান্যন্ষ এই 
নামে পাঠাইতে হইবে । লেখককে প্রবন্ধ ফেরং দেওয়! হয় না। 
৫1 “উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার--মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫২, অর্ধ পৃষ্ঠা ৩ এবং 
পিকি পৃষ্ঠা ২২ টাকা । কভারের মূল্য শ্বতন্ত্র। বিজ্ঞাপনের মুল্য অগ্রিম দেয়। 
৬। ভি, পি, ডাকে পুম্তক লইতে হইলে উহার তকে স্যুতন্য 
অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে । নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে ন1। 
শ্লাছত্রেশ্বর চট্রোপাধ্যাক়্ | 


অবৈতনিক ারধ্যাধ্যক্ষ-_ শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত । 











সি, সরকার 
মন্দ” হলল্সন্ষফান্লেন্ স্পুত্জ | 


 ম্যান্যুযগাক্চ্গালিহ জুন্সেলান্ল। 
১৬৬ নং বহুবাজার ক কলিকাতা । 





২. একমাজ গ্রিনি সোনার গহন! পর্ব প্রস্তুত থাকে এবং তাগা, খালা এ. 
তে ইতি ২৪. ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত করিয়া দেওয়। হয়। আমাদের গহনা: 








নবযুশ্বের কয়ৈকখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। 


শ্রী স্বামী ূ্ামন্দজী মহারাজ প্রণীত ।. 
বেদবাণী 


ওথম প্রচার (২য় সংস্করণ ) মূল্য ১০ 

দ্বিতীয় প্রচার মূল্য ১1৮%* 

তৃতীয় প্রচার মূল্য ১২ 
৭ এই গ্রন্থে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিতত্ব অতি সরল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে । 
যুবক, বৃদ্ধ, সংসারী ও মর্ন্যাসী সকলেই ইচা পাঠে উপক্কৃত হইবেন, উপদেশ 
সমুহ অতি মধুর ও হৃদয় গ্রাহী। স্বর্ণাক্ষরে কাগজে বাধাই এবং উৎকৃষ্ট 
কাপড়ে ছাপা । 
০০, 800 19816000100 (17) 15700115) ০75০) মূল্য ৩২। 


পূর্ণজ্যোতিঃ 


সংস্কৃত সটাক ( দেবনাগরী অক্ষরে ) মূল্য ২1০ 

বঙ্গানুবাদ সহ বঙ্গক্ষরে মূল্য ২২ 
এরই গ্রন্থে মানবজীবনের বিবিধ আশ্রমের কর্তব্য নির্দেশ ও .তাহ! সাধনের 
সহজ উপায় করিত হইয়াছে । হিন্দু ধর্মান্থরাগী ব্যক্ত মাত্রেরই, পাঠকর! 
একর্তবা ।' দেশে বিদেশে সর্বত্র প্রশংসিত। ছাপা কাগজ ও. বাধাই রি 
_হুন্দর | 
'হুগলী রামচন্দ্র চতুম্পাঠী হইতে পণ্ডিত পণুপতি কাব্য-স্থৃতি তীর্থ মহোদর 
_লিখিয়াছেন- _ভীরতবর্ষে সম্প্রতি এরপ গ্রন্থের বিষেষ প্রয়োজন... ...*। | 
. ইংলগ্ডের ক্যাম্িজ সহর হইতে 7১:06:17... 1815800 রি 
৫1056 ০01. 18 ৪. 18200110] 8111200)2ণ 07 &, 00019 18167, 2 810 


79801051616) 20001790102... 


প্রাপ্িস্থান-_গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ সঙ্গ ; 
চক্রবর্তী চাটাঙ্জি এণ্ড কোং ও 
ডি এম লাইব্রেরী ফ্লিকাত!। 
প্রীদতিল'ল সেন. চকবাজার. বরিশাল ।-. 





মাসিক পত্র ও সমালোচনা । 
বার্ষিক মূল্য ৩. তিন টাক।। 


-গহকারী সম্পাদক-__শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্ঘ। 
সৃচীপ প্র। 


%.1 লক্ষণ প্রয়াণে, ১২৯ ৮। ভক্ত ও ভগবান ১৩৩. 
২1. তবাম্মীতি চ যাঁচতে” ১৩১ ৯ | ৬ভার্গব শিবরাম কিন্কর. : .. 
৩। মরম কথা | ১৩২ যোগত্রয়ানন্দ স্বামীর জীব্নী ১৬৩ 
: 8.1... অধ্যয়ন ১৩৯ ১০। দৈববাণী সমালোচনা! ১৬৫ 
4). ধর্দের পৃর্ণাবয়ব ১৪৬ ১১1 পরশ দিয়ে ব্যথা নাশো : ২৬ 
4. রথযাত্রা ১৫৫ ১২। শ্রীশ্্রীহংসমহারাজের কাহিনী ১৬৬ 


র্‌ 1. -হিন্লু আচারানুষ্ঠান যেআধ্যাম্সিক ১২। যোগবা শিষ্ঠ মহারামায়ণ ১১৯, 
রি বস্তা প্রতি তষ্টিত তাহার প্রমাণ ১৫৮ ১৩ । শরীত্রীহূর্গী সগ্তশতী ১৪৩. 








রঃ কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার স্বীট, 

সি কার্যালয় হই উঠ ছতরেশবর পা কর্ 
2 প্রকাশিত ডা. চি 

রহ ই কিক কা, পা এর, 









.উপন্যাস.. 
মূল্য ॥০ আন! । 3 
ভীম্ুত্ড নিজন্র মানব আুম্ধোপান্যাস্ এত 
.* প্ভাই ও ভঙগ্গিনী” সম্বন্ধে বঙীয়-কায়স্থ--সঙগাংরর মুখপত্র 
 শহ্াম্রন্থ ক্মাজেল্” সমালোচনার কিযদংশ নিম্সে উদ্ধৃত 
হুইল ।-+প্রকাশক | 
“এরই উপন্াস খানি পাঠ করিয়া! আনন্দ লাভ করিলাম, আধুনিক 
উপস্তাসে সামাজিক বিপ্লব সমর্থক ব! দুষিত চরিত্রেক্ বর্ণনাই অধিক 
দেখ! যায়। এই উপন্যাসে তাহ] কিছুই নই, অথচ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী । 
নায়ক ও নায়িকায় চরিত্র নিক্ষলঙ্ক। ছাপান ও বীধান সুন্দর, দাস 
 অল্পই। ভাষাও বেশ ব্যাকরণ-সম্মত বন্কিম যুগের ৷ **%ক্ পুস্তকখানি 
সকলকেই একবার পড়িয়া! দেখিতে অনুরোধ করিতে পারি ।৮ 


প্রাপ্ডন্ছান__£“উৎসব” আফিস। 
ভবল্ম্লাল । 


শ্রীমতি মুণ।লিনী দেবা প্রণীত। মুলা ১২ যাব্র। 
ভগবানের প্রতি অনুরাগ ভরা কবিতাগুচ্ছ। রচনায় ভাবের গাভীর, 
ও পবিত্রতা লক্ষ্য করিবার বিবয়। 
. স্গন্দর ছাপা ১৭৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। একখানি রঙ্গিন হরগৌরীর সুন্দর ছি 


আছে। 
, বঙ্গবাসী, বন্গমতী; সার্ভেণ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, রন্থবিদ7! 


শ্রুতি পল্সিকার বিশেষ প্রশংসিত | 


ভারত সমর বা নীতা পূর্বাধ্যায় 
| দ্বিতীয় সংস্কর রি 
.. মহাভারতের মুল উপাখ্যান আনন ভাষায় লিগ্দিত 1 
মহাভারতের . চরিত্র গুলি বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া 
সখ ভাবে পূর্বেব কেহ কখনও দেখান নাই। গ্রস্থকার, 
নতিচ্ছাসে ভারতের. সনাতন শিক্ষাগ্ুলি ছি নবীন, করিয়া 
করালে 








মুল্য আবীখ। ২২. হাধাই--২০: 


উৎসব । 


আক্ঞাললী্াাযা নস । 


অগ্ভৈৰ কুরু যচ্ছেয়ো বৃদ্ধ সন্‌ কিং করিধ্যসি |... ৮৮ 
স্বগাত্রাণ্যপি ভাঁরায় ভবন্তি হি বিপর্যয়ে ! 


শসা পরা পচা সা হস 
রর পর ০. এ ৯ "পা পপর 





২৬বর্ষ। ৃ আবণ, ১৩৩৮ সাল। ৃ ৪র্থ সংখ্যা 


৯৯০ শিট শশী শশা শা ০ "শপ ০ সপ উপ 
কিছ টি ০ শী শা পপ” এ 











লন্মমণ প্রয়াণে |* 


৯ 
বজধবস্তং হিমগিরিশিরঃ অন্তমাশান্তরালং 
ভৃমৌ ভ্রষ্ং ববুধমুবুট শরে্টমাঙগল্যরদ্রম্‌। 
লুণ্ডে। দীপ্চো দিনকরকরঃ প্রাপ্তবানপ্তকালং 
সান্দ্রশ্চান্দ্রো! বিমলাকর.ণ। জ্ঞান্সিন্ধুবিস্ুধঃ | 


্‌ 


্রাহ্গণ্যনির্মলরুচিঃ শুচিমর্্মসারে! 

মাঁনোননতো। বহুমতে! মহিমাবদাতঃ। ৃ 
জ্ঞানাচলঃ স বিপুলঃ কিল দক্ষণাখ্যো 4 
হা ০১০ তিরে! হিতো হদ্য ॥ 





|  অঞপু্িতপ্রধর লষাশানী মহাশয়ের স্বর্যোহণ উপলক্ষে ইউনি গিট 
নু চিউটের, বিরাট গিগাকসভাক়-পঠিত 1 


র ঠা 


তু ্ 


নিশ্তন্বশব্বনিবহ' সহসাদা বাণী 


-বীণ। বিভাতি বিকল। চ গুণৈরিহীনা | 
বজাবলী দিশি দিশি জঙ্গতীব তীব্রং 


তাঁপং তনোতি ধরণী চ জনৈরসহাম্‌ |. 


৪ 


সৌজনাজন্যবিনয়ঃ সরলঃস্বভাব- 


স্ত্যাগক্ষমাশমদম দৃঢ়ধর্্মতা চ। 
ফুল্প গ্রন্থন ফলপল্ল বতুলারূপ! 
স্তে তে গুণাঁ; কমিহ পাদপমাশ্রয়ন্ত ॥ 
৫ 
তন্মিন যথোক্তগুণ/গৌরব যুক্তগৌর 
চ্ছায়ে শ্বধরন্মন্হিতায় চ মুক্তকায়ে, 
সত্যিকরক্ষণ বিলক্ষণ লক্ষ্মণ হদ্য 
দুরং গতে বিঘটিতং ন হি কিং জগত্যাম্‌ ॥ 
৬ 
কাশীতটে স্থরসরিথিকটে শয়ানঃ 
সদে)। যদদ্য পরনিরতিমেষি দেব ! 
শোকানলঙজ্লিত লোকমিমং বিবিচ্য 
সংসিচ্যতাং সুমধুর] বরুণান্ব,ধা? ॥ 
শ্রীপ্রীজীব ন্যারতীর্থ শ্রম, ধঁ। 


দতবান্মীতি চ যাঁচতে?। 


আমি-_পরাণে পরাণে বিশেষে বুঝি 
জুড়াইতে কেহ নাহিক আমার । 
তোমার চরণে তাইগো আসিনু 
দিতে স্ব ভার শ্রীপদে তোমার ॥ 
তব প্রিয় কার্ধা কিতে বাসনা 
জীবে ছীবে তুমি 'আমাতেও তুমি । 

কখন তা হয়, কখন হয় না 

তুম না করালে পারব কি আমি? 

করণীয় যাহ1 ধরাইনে তুমি 

আমার যতন, সফল তখন । 

আমি--জ!গিয় থাকিতে, করিব প্রয়াস 

এস প্রি তৃমি করাঁও এখন ॥ 

বাধ। বিদ্ন পা, প্রতি পদ ক্ষেপে 

ইহাঁও তোম।র, অবিদিত নাই। 

বাধা দিয়ে তুমি, হাসিয়ে ঈাড়।ও | 

"মরি ঝ| বিশ্মরি দেখিতে তাই ॥ 

সুখ দুঃখ সবই তোমাব করুণ! 

কর্ম ক্ষয় তরে তোমার দান। 

সর সয়ে আমি তোমায় স্মুরিয়া 

থাকি খেন এই ক'রো ভগবান ॥. 


মরম.কথা । 
তোমার যদি দয়াঁন। হল তবে আমার জীবমে__ 
ূ কিছুই কি হয় নাই? 
তত জান। আমার অন্ত কিছু ভাললাগে না সত্য  কিনবতীমার জন্ত 
আমার গ্রী।ণ সর্বদ। কাতর কৈ হইল? তোমার কাছে বসিতে সব দিন তেমন: 
উৎসাহ কৈ আসিল? কোন দিন কিছু, কোন দিন কিছু না_-এইত চিরদিক 
ধরিয়চলিল। সবই যেন সখের। জ্বলিত মস্তিফ পুরুষ যেমন জল দেখিয়৷ 
বাপাইয়া পড়ে সেইরূপ উৎকণ্ঠা স্কুটিহ প্রাণে আমি তোমার চরথে লুটাইয়! 
প়্িলাম কৈ ?"তুমি সর্বদ! আছ--সকলকে আলিঙ্গন করিয়া আছ কিন্ধ আছি, 
তোমায় দেখিলাম কৈ? না দেখিতে পাই তার জন্যও ন! হয় দুঃখ না৷ করিলাম 
কিন্তু তেমন তীব্র বিশ্বাস কোথায়? তুমি আমার সবার সব, তুমিই আমার 
সঙ্গে সর্বদাঁ_ তবে আমি আম।র মনে হোমার কথা ছাড়া অপর কথ$ উঠিতে 
দেখি একিয় ? জীবনে মরণে তুমি আমার সাথী-তণে আমি আমার মধ্যে 
তোমায়, জুলি, ঝকিরিপেসবার মধ্যে তোমার বিস্মরণে থাকি কিরপে? কত 
শট 
ভার ফলিক তোমায় পাইলে-_ তুমি সর্বদা সঙ্গে__তীর বিশ্বাস জন্মিলে যে' 
প্রাণ যর জুড়াইয়। যাগ তা আমার হইল কৈ?যদি তাহাই হইত তবে কি 
কোন অঃসথাযু, আমার আবসাদ আদিত ? না তোমার নাম করিতে গিয়াও মন 
এত শুষ্ক খ্বেধ হইত? বল তবে আমার জীবন লইয়! আমার ম+.. 
খেল্ুকুরিতেছ__আমি যাহ! জিজ্ঞাসা করি তাহার” উত্তর. দিবে ১৬. ও 
এসডি কথ ?. তোমার কথার উত্তর দিব না? যা জানি তা' নিশ্চয়ই বলিব । 
বুক ভাবিয়া বলিও। 
311 হর | 
ৃ ঢু কেহই. দেখিতে পায় না? 
| ত্‌ গুনি সকল ঈন্জিতর অগোচর তমি। *চক্ষ দিয়া তোষায় এগ 
য় না, তু বাক্য ও মনেরও অগোচর| 
একাতি যখন “পিনি-আপনি থাকি সখ | স্বরূপে যখন থাকি খন 
নি 'গঞজ্ছত ন তিষ্ঠতি নানু শোচত্য ব্বাঁফঞ৬__ন করকোস্তি কিছ তখন 
আমার, গতিও এরাই, শোকও নই আকাঙ্ষাও নাই_খন জমি ছুই 














গরম কথা । -.. ডি 


রি _ঈককলর দেহে থকিয়াও আমি ক্রিুই করি:না।. “নবনাে। 
পুরে দেহী নৈন কুর্বন্‌ন কারয়ন্”। 161১৩ গীতা।। 
. « চল ফির না-কোথাও থাকন!_+কিছুই করনাঁ__সে বা কেমন? 
; ধথন সৃষ্টি থাকে না-স্থান লাই__কাল -নাই--বল তখন্ন কোন্‌ স্থানে 
থাকিব_-তখন কি করিব? 

'তর্থনপকি তুমি শূহ্য ? | 

শ্ঠ্য নই পুর্ণ তখন আমাকে আছি মাত্র বল। যায়-“আ'মি সন্মান ।. 
শুধু সং নই কিন্তু তখনও আমি পূর্ণভ্ঞান _ পূর্ণ আনন্দ। কিছু নাই আরকি 
আপনি-আপনি গানে আনন্দ পূর্ণ। আপনাতে শাঁপনি বিভোক। কে 
নাই-হকে আমায় দেখিবে ? এই যখন আমি তখন আমি ইন্দরিয়ের অগোচর-_ 
বাক্য স্নানের অগোচর। স্বরূপে আমি কি তাহা কেন জানেনা জানিতে 
পারে না: 

তবেঃ। সকী তুমি আপনিই বলিতেছে তোমাকে কেহ দেশ্সিতে পারে 
মাঞকফেহ জানিতে ও পারে নাঁ_গাঁনেনও না। 
আমি কিন্তু শক্তি শৃন্ত নই। সকল শক্তি আমাতে আছে।, ্ছণ সর 
শৃ্তি 'আস্্রোতে থাকিলেও_-আমি আপনি আপনি থাকার -,৪ বায় কো 
শক্তির স্ট্রণ হয় না। শক্তি তখন আমার সঙ্গে এক* হইয়া 
ধাকেন। . আমি ব্রদ্দ_আমার শল্তি__আংমি-ময়_-আদার- শীল, ব্রহ্ম | 
যখন স্বভাবতঃ অথবা »ামার ইচ্ছায় শক্তির স্মরণ হয় তখনু-আস্তি স্বরূপে 
থাকিয়াও এরক্ষির যঙ্গে ব্রদ্দমরী। “মায়ানুগতো হি তথা. ৰিাতি” আমার, 
মার বাীক্তিকে বখন আমি জাগাই -জাগাইয়া মায়াকে স্বীকার করি-_করিয়া 
মায়ার: সই যেন আমিও স্ফুরিত হই__আমিও চলি ফিরি--তখঞজদাস সায়ারই 
তু প্রকাশ পাই। য্নানন্দে চিদাকাশে যখন মায়! মেঘ উঠে.তগ্ুন খেক 
বারা, আাঙ্গাওঞজর খণ্ড হওয়ার মত-নিগুণ আমি-_পরিপু্ পর্ন আনি, 
| রদ! সাপুনি আপনি পূর্ণ থাকিয়াই যেন খণ্ডিত অত পু :যেদ 
পন হইতে সগ্তঙণ আসি। ক্রমে অপীম আমি _বের্মস্দসীগ হই 
স্হতিজেভানি | 
ঈকষচরপে 

অীমীর শক্তি ৯ আমাতে- ছাঁদিগ বাবে, স্পন্দিত যখন, হর ভবী 
শুর স্িত আীনিও শক্তিনূপে বহু: হই। শক্তি জুষুধ্দপে তাসিলে 








১৩৪" এউৎসব। 
স্বি জগুদাকীর ধারণ করি আব “ক্র মানুষ তীধধযগাদীন্‌ দেহান্‌ বিভব 


পি 






জর মা, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ বৃক্ষ লতা, আকাশ, বায়ু, হুর, সাগর 
চন্দ্র, ভারা, পর্ব, অগ্রি-সমন্ত দেহ আমিই ধারণ করি। বল দেখি তখন 
আমাকে কি:কেহ দেখিতে পায় না| এ 
আদম হইয়াও যখন সসীমে ধরা দাও--তখন ত দেখ! দিবার জন্যই তুমি 
নিন থাকিয়াও সগুণ হও-নিরাকার থাকিয়াও সাকার হও--নিরবয়ব 
*হইয়াও মুর্তিধ।রণ কর--তখন তোমাকে লোকে দেখিবে না কেন ? সকলরূপে 
মাপ মিশায়ে আপানি নিরাকার থাকিয়াও দেখা দিবার জগই তুমি জরূপ 
র্‌ শক্ঈপ ধারণ কর। কিন্তু চন্দ্র কুর্ধ্য, আকাশ তারা, পর্বত সমুদ্র, 
এই স্ব রূপে,আমার প্রাণ জুড়ায় না এই সব ত নিত্য দেখি 


ন্ট 


তথাপি, 
শ্তথাপি€তামার হয় না এই ঠ বলিতেছ ? 
তাইভ.বলিতেছি। 
. দেখ এসব আমার বিভূতি। এ সব আমার-__সর্বশক্তিমানের চির 
রর্য। গপ্। সকলেও তোমার হয় না? 

টক হয়-:এ সব ত নিত্য দেখি? 

স্বব্র শক্তি জড়িত আমি--ইহা কি ভাবনা কর? 

তাঁ করি কৈ +.- শত্তি দেখিয়াই_-শক্তির বিচিত্ররূপ দেখি শক্তির বিচি | 
খেল! .৫দখিয়া, তোমাকে ভাবিবার অবসর থা;ক না যে? | 

| :.  যুখোস -খ্দখিয়া আমাকে দেখিতে তুশিয়া যাও-_-আমাকে শ্মরিতে 
টি যাও। 
সক তাছন্তি ভুলি? 

৮” সেই-ডন্তইত আমার মাধুর্য ধরিয়া! তোমার মত হইয়া তোমার কাছে 
পক আ্ুচরগ করিয়া তোমাকে জামার মত আচরণ করিতে..কগ্লী। আমি 
পরার স্মগমাহর হইয়া_ন্গামি শিরসি পদ নখাৎ সর্ব-সৌনরধাসার হইয়। 
ইঠামার"হদয়ে আয্বগকাশ করি- তোমার বাহিকে৪. সাধুঝ পরিতাপের, রত 
-অসাধুরদ্থিনাশের জন্ত-_অবতার হইয়া বছ লীলা! করে। তুমি আমার রূপ 
গস ৭ আমারুলীলা ভাবন। করিয়া! মুখোসের ভিতরে সামাকোরুল! 
কাঁরিতো খা রাগ দবেষ অবিড়। অস্মতা তু ছাড়িয়া,আমার শে সর্ব 
থাকিলে বঙিদকাআমাকে লইয়াঠ্টর্বদ! থাকিয়া আমার-আজ্ঞাঞ্মত আর 





ক, 





ক মরম কথা । 5৩৫. 


প্রীতির ভন্তই কেবল কর্ম কর্ধিবে বলিয়া আমি অবসর, যা খেলা রি 
ইহাতেও তোমার হয় না কেন? 

তোমার সেই সর্বাঙ্গে ন্বমনোহর রূপ-_সেই প্িরঞ্ি পর নখাত সর্ব 
* সৌদদি্যযসার মুর্তি__সেই সজীব মুক্তি যদি দেখিতাঁম তবেত আী কাহারও পানে 
চাইভাম নাঁ_তবেত তোমার গান ছাড়া কোন গান আর: াইিতায়:শ্দা_ 
তোমার রূপের দোছুলদোল! ভিন্ন আর কোন দোলায় ছুলিতাঙ্ক লা। কি 
তোমার অবতারের ধাতু পাষাণের মুদ্তি মাঁত্র দেখি--তোমার অবতার ত সব ল 
কাজে থাকে না? | 

থাকে না? রর 

“হয়ত থাকে | কোন কোন ভাগ্যবান্‌ হয়ত তাহা! দেখেন। আমার সে 
ভাগ্য ঝুঝি নাই? 0000 

আছে ॥ সকলেরই আছে। তুমি প্রত্যক্ষে না দেখিলে ও বিশ্বাসে দেখিতে | 
রব যন কর--দেখিবে। | 
চি এই বিশ্বাসটি দু করিতে পারি কিরূপে তাই বল। 
রর আমার সূজে সে একট! সম্বন্ধ দৃঢ় ভাবে পাতাইতে পার ?. 
রা মা বাবা, সখা, প্রাণেশ্বর এই সব ত সম্বন্ধ ? 
হাঁককান্‌ সম্বন্ধ তোমার ভাল লাগে তাই বল? 

:.: আদি সই ত মা-_ 

তাই ।...আমাকে মাই বল। ক্রমে বুঝিবে মি মা__আমি, গঁণেশবর-_ 
ঘানি সখা-আমি পিতা_-সকল সম্বন্ধই এক আমিতে চরিত হইছে? 
1" আঁছ্। 1*- আমি এইত চাই। কিরূপে হইবে? 

' আগৈ গ্রমাশগবল। যে মায়ের গর্ভে জন্মিয়াছ সেই “মাই” কিন্তু আমি। 
*আমিই ফেঞ্ছুরমানুষ তীধ্যগাদীন্‌ দেহান বিভর্ষি”__তবে কেন বিশ্বাস করবে 
নাআমিই গর্ভক্রারিণী মায়ের মুর্তি ধরিয়া আপি।'প্মাতৃদেবোভব* ইহ ত. 
আমিই খবিযাছি? মাকে কখন সেবা করিয়াছিলে? মাকে: তৃপ্তি দিখার 
জন্ত কখন কিছু কৰিপ্াছিলে? প্রাণ ভরিয়।? কপ ক উড 

আহা! মাত এখন গত হইগ্লাছেন। তখন ত সহ! জনিতাঁম না] 
পর শিক্ষা! ত কর্থন গাই নাই। এখন “খেলুর সাথী যেশ্ীযার, মতাগিয়াছে 
চলে_-আর তোমার শিক্ষা পাইয়া বলিতেছি: পখন-_মায়ের কি মু হ'ল 
পন জঙ্জে” 


১৬৬ উগুপব। 


পা নাই বলিয়া-নয়ন জপস্একটু পড়ক--শুধু গান গাহিয়া 
সা সে রিনা গ্রাণকে কাতর কর--তবে নয়নে জল আসিবে 
'-অস্কাত হীন এ-তহ। হইতে আপিয়া_ঘোর সংসার পাগ্নর পার হইবার, 
সুন্ঘিধ। পাক বিনি তোমা জন্ত কত কি করিলেন--ভাহার জন্য কিছুকর, 
নাইট হাব্দী যদি চুক্ষ জল না আইসে-_ইহাতেই যদি কাতর না হও-তবে 
আঁর কে হব তাই বল? এত কঠিন হৃদয় কেহই হয় না-শুধু ভাবেন 
লিয়] মনুষ্যত্ব জাগ।ইতে পারে না। তুমি জাগাও। 








কি করিব বল্‌-_-সব সুবিধা যে হারাইফ বসিয়া আছি।-& 
কিছুই হারাও নাই; এখনও সব আছে-__ এখনও কর।*” 
এখুন এই বয়সে যদি মাকে পাইতাম? 


,ম। গিয়াছেন কোথায় যে পাইবে না? মাই ষে ধার, আমি আাঠইা! 
মাড়ি আসিয়াছিলাম_-এখন মুখোস ফেলিয়া আমি. সকল, মু্টিতেই 
জজ আছি__আবার আপনি-_-আপনিও আছি। রূপ ধরিয়াও" আছি.। তুঙ্রি 
হাস দৃঢ় কর-_আমিই মা। 


৮» নাজ, গর্ভ হইতে আম জন্মিয়া ছিলাম। তুমি কি আমায় গর্ভে ধরিয়] 
ছিলে ? তুমিঃআমায ট্রাসব করিয়াছিল? তুমি আমার স্তত্ত, দুগ্ধ দিয়! জীবন 
গিয়াছিভল? আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়া যখন ম: মা করিয়। ডক চিখনকি, 
তোমার বঙ্গের রক্ত আমার জন্ত স্তন্ত ধারায় আ'সয়৷ আমার প্রাণে অমৃত বর্ষণ 
রিতু ক্গঞ্জেশ -জনশী তুমি_কান্তিকের মা তুমি, লব রুশকে * সন্তু 
দিছিল তুর্ষি”-তোমার গর্ভ হইতে যে আমি জন্মিয়ছি তাহাঁত”আম অন 
করিতে প্/মরিন!। 


** একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়। কা মমাপরা” এই জগতে আঁমিই (যে একা 
অছি-__অঞ্কর দ্িতাযু আর কে মাছে? ইহা কি বিশ্বাস করিতে পার না % 
আ[মহ নিরন্তর জমার সঙ্গে এখনও চলি ফিরি ইহাঁকি বিগ কপ্তুতে পার 
ন7 শাঙ্জে আন্তার স্বভাবটি পুনঃ পুনঃ দেখ-_পুল্ুঃ$ পুনঃ ভাবনা কর 
পারিবে ? 
* জাত, দৃঢ় ঝিতে চাই। আবার বল। 

ইট দেনী আ্ত-তামার উপান্য। গায়ত্রীই আর্মি--আমি 
স্য়া তোমাকে জার ধরিয়াছিলাম_তোথায় খানুন পরদিন 






মরম কথা । ৃ সত 


আমিই করিয়াছিলাম--এখন সেই মায়ের দেখা'পাওন! কিন্তু আমি আছিস» 
চিরদিন সঙ্গে আছি--চিরদিন তোমার সব অপরাধ ধুইয়া পুছিয়া তোমাকে 
বুকে করিয়৷ আছি। তুমি আমার ধাতু পাষাণের মুর্তি দেখিয়--পটেক্ ছদ্দিতে 
আমার মূর্তি দেখিয়া_-আমিই তোমার গর্ভধারিণী মা-:তোমার গর্ভধারিণীরই, 
এই মুষ্তি__এই সজীব ভাবে আমাকে দেখ--আমাকে ধ্যান কর--আমার 
সঙ্গে কথ। কও--সর্বদা কথা কহিবার অভ্যাস করিয়া ফেল-*্খখন যাহার 
সঙ্গে কথা কও, মনে করিও আমার সঙ্গেই কথা কহিতেছ, কেমন এই অভ্যাস 


করিতে পারিবে ত? করিতে সর্বদ| চেষ্টা কর হইবে। 
আর? 
আরও কিছু করিতে হইবে। আমিই সর্বভাবে তোমার সঙ্গে আছি-_. 


সকলের সঙ্গে আমিই আছি--+কবল ব্যবধান এ মুখোসটা__হুমি মুখোসটা 
অগ্রাহা করিয়া-আঁমাকে স্মরণ কর--একান্তে আমাকে বিশ্বাসে স্মরণ কর-- 
বড় স্থুখ পাইবে, সর্বদ1 আমি তোমায় আলিঙ্গন করিয়া! আমার বুকের ধনকে 
সর্ধদাই আমি ধরিয়া আছি--সর্ধদা! এই স্মরণে আমার প্রীতি জন্ত তোমার 
লৌকিক এবং বৈদিক সকল কর্ম কর--আমার প্রীতি ক্রমে অনুভব 
করিয়। আমার কাছে চিরদিন আছ--মুখোস ছাড়িয়া! চিরদিনই আমার সঙ্গেই 


থাকিবে | 
ভুমি সর্ধভাবে আমার সঙ্গে আছ? 


আছি--আছি--আছি। তুমি যা দেখিবে-_য! শুনিবে--য| ভাবিবে--সৰ 


আমি ভাবিয়। আমাকে নমোনমঃ কর-_-বল-_- 
নমো! দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমং | 
নমঃ গ্রকত্যে ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্মতাম্‌ ॥ 


দে্যোতনশীল। আমি--কোটিহ্র্য প্রতিকাশ আমি-_-আবার কোটি চন্দ 
 চ্ষুণীতল আমি আমাকে নমঃ কর__ব্রহ্মার্দি হইতে তৃণগুচ্ছ পর্্যস্ত সকলের 
ব্যবহারিক কার্য আমি মহাদেবীই করিয়া থাকি আমাকে নমঃ কর__কল্যাণ- 
ময়ী আমি আমাকে নমঃ কর, সতত কণ্স, মূল প্রকৃতি রূপ স্ৃষ্টিশক্তি আমি 
আমাকে নমঃ কর-_-চিৎপ্রক্কতিরূপা স্থিতিশক্তি আমি--ভদ্রায়ৈ নমঃ কর, 
আমাকে ম্মরণ করিতে করিতে প্ররণিহিতচিত্ত হুইয়৷ আমাকে নমঃকর। ভীষণ 
রূপা আমি--নিত্যা আমি_-গোৌরীরূপ।-_নিলেপা আমি-_জগদাধার়রূপ1 জগন্ধাত্রী 
আমি আমাকে নমোনমঃ কর। স্বিগ্বজ্যোতির্য়ী জ্যোৎনা! আমি, চন্্ররপ্রিণী 
আনি, ুখরূপিনী আমি আমাকে নমোনমঃ কর। কল্যাণ, সম্পণ, সিদ্ধি, 

ক 
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অলক্ষী,' লক্ষী, শিবশক্তি সব আমি আমাকে নমঃ কর। ছৃর্গী আমি, 
সংসারত্রণকারিণী আমি, ব্রহ্মরূপা আমি, সকলের জননী আমি, প্রতিষ্ঠ 
আমি, তামসী শক্তিও আমি,ধুস্রবর্ণ। আমি,আবার বিগ্তারূপিণী ও আমি, আমাকে 
নমঃ কর। সংসার তাপহারিণী অতি সৌম্যা-_অতি মনোহারিণী আমি-_আবার 
সংসার হেতু বলিয়া! অতি রৌদ্রা--অতি ভীষণা৷ আমি-_সদা প্রণত হইয়।৷ আমাকে 
নমঃ কর। জগতের প্রতিষ্ঠা আমি--জগতের ক্রিয়াশক্তিরপা আমি-_-আমাকে 
নমোনমঃ কর। 


সর্বভূতে বিষুমায়া__অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি-_-আত্মায় অনাত্মবুদ্ধি মহামায়। 
আমি আমাকে নমোনমহং কর--সমস্ত প্রাণীতে চেতনারপে আমি, সর্বভূতে 
বুদ্ধিরপে আমি, সর্বভূতে নিদ্রারপে আমি, সকল প্রাণীতে ক্ষুধারূপে আমি, 
সর্বভূতে ছায়া__সংসার তাঁপের অভাবরূপে আমি, সর্বভূতে শত্তিরূপে আমি, 
তৃষ্তারনপে আমি, ক্ষমারপে আমি, সর্ধভূতে জাতিরূপে আমি, লজ্জারপে 
আমিই সকল জীবকে পাপ কারতে লজ্জা দিয় থাকি । আমিই, শাস্তি, শ্রদ্ধা, 
শরীরের কমনীয়তা, লক্ষ্মী বা ধন, বুন্তি বা উপজীবিকা', স্মরণ শক্তি, দয়। রূপে 
আমি আছি, আমাকে নযোনমঃ কর। 


সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্কিত আমি, সন্তোষ, ভ্রান্তি _সবরূপে জীবের 
সঙ্গে আমি আছি- ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রীরূপে-ব্যাপ্তিরপে--বিশ্ব ব্যাপিনী 
শক্তিরপে আমি, চিতি-__কুটস্থ চৈতন্তরপা আমি-সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া 
আমিই আছি-_সর্বদ1 আমাকে ম্মরণ কর__মনে মনে লোকসঙ্গে আর একান্তে 
সাষ্টাঙ্গে আমাকেই নমোনমঃ কর-_তোমাঁর ভয় কি? আমি তোমার আছি-_ 
তথাপি তোমার ভয় কি জগ্ত থাকিবে? মৃত্যুভয়-_সেও ত আমি-_সৃতারূপে 
আমিই আপি কিন্তু যে আমাকে এই ভাবে সর্ব বাক্যে সর্ব কার্যে সর্ব 
ভাবনায় ভাবনা করে-মৃত্যুতে সে আমারই শ্মেরানন দেখিয়া! আমার 
কোলে আসিতেছে ভাবিয়। কেন আর ভয় করিবে? সর্বদ1 দৃঢ় বিশ্বাস রাখ-- 


তয়াম্মাকং বরোদত্বো যথাপংস্থ্ স্থৃতাখিলাঃ | 
ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ ॥ 


আমি যে সকলকে বর দিয়াছি “আপৎকালে স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ 
তোমাদের মহা বিপদসমুহকে দূর করিয়! দিব_ইহ সর্বদা মনে রাখিয়। সর্ব 


অট্যযয়ন। া ১৩৯ 
কর্ত্দে সর্ববাক্যে সমস্ত ভাবনায় আমার আশ্রয়ে থাক-_সন্বষ্ট থাকিতে 
পারিবে__ শান্তিতে থাকিবে_স্রখে থাকিবে । সর্বদ। বল-_ 

নমঃপুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে 

নমোহস্ততে সর্ব এব সর্ব | 
অনস্তবীর্ধ্যামিত বিক্রমন্তং 

সর্বং সমাপ্রোধি ততোহসি সর্ব ॥ 


অধ্যয়ন । 


দর্শনের কিছু। 


উত্তর__পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি “অনাদি সম্বন্ধ হেতুঃ-এই যে মায়া বা 
শক্তির সঠিত পুরুষ বা চৈতন্তের অনাদি সন্বন্ধ-ইহা অপেক্ষা কঠিন তত্ব আর 
দ্বিতীয় নাই। বেদান্ত এই প্রশ্নের যাহ! উত্তর করেন-_ শৈবাগমও সেইরূপ 
উত্তর করেন তত্ব যাহ? তাহ। শ্রবণ কর। 

পরমাত্ম। সর্বশক্কিমান্‌। যেখানে যত কিছু শক্তির বিকাশ হয় সমস্ত 
শক্তির আধার হইতেছেন পরমব্যোম পরমাত্মা পরমপুরুষ। শক্তি যখন পরম 
পুরুষে থাকেন তখন কি তিনি তাহা হইতে পৃথক্‌ থাকেন, না তাহার সহিত 
অভিন্ন হইয়াই থাকেন ? তখন শক্তি ও শক্তিমান এক হইয়াই থাকেন বলিয়৷ 
বল! হয় শক্ত ও শক্তিমান অভেদ | শক্তিমান যিনি তিনি বেদাস্ত শাস্ত্রে, ব্রহ্ম, 
পরমাত্মা আর শৈবাগমে__তন্ত্রশান্ত্রে শক্তিই পরমাত্মা- শক্তিই ব্রহ্ম। এই 
শক্তি দুই গ্রকারে প্রকাশ পান। যেমন মানুষের মন একটিই কিন্ত তাহার 
গতি প্রবৃত্তি পথেও হয় আবার নিবৃত্তি পথেও হয় সেইরূপ শক্তি ম্পন্দ ও 
অন্পন্দ স্বভাব বিশিষ্টী। পরমাত্ম? জ্ঞানম্বরূপ আনন্দশ্ববূপ নিত্য পদার্থ তাহার 
অন্পন্দশক্তি তাহাতেই মিশ্রিত থাকেন-_-ইনিই তিনি হইয়। থাকেন কিন্ত 
ম্পৃন্দশন্তি, তাহাকে * ইয়া অস্পন্দশক্তিকে লইয়া, যেন তাহ! হইতে পৃথক 
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হুইয় বাহিরে নৃত্য করেন-_করিয়! সর্বব্যাপী তীহাতে বু জগচ্চিত্র ভাপাইয়া 
থাকেন। তিনিই ত সর্বব্যাপী-_তবে ম্পন্দরপিণী তাহার বক্ষ ভিন্ন আর 
স্থান কোথায় পাইবেন ষে নৃত্য করিবেন? ইহাই শিবের বক্ষে মহাকালীর 
নৃতায । 

স্পন্দশক্তি যখন নৃত্য করেন তখন অন্পন্দশক্তি বা ব্রহ্গ_বরঙ্গমুখীই 
থাকেন-_ইনিই বরেণ্যং ভর্গ-ইনিই গায়ত্রী আর যিনি গায়ত্রী তিনিই বর্গ! 
শপনাশক্তিই মহামায়।--সর্বলোকৈকমোহিনী আর তাহার কোলে কোলে 
অম্পন্দশক্তিরূপিণী যিনি--ঠৈতন্যরূপিণী- ব্রক্মরূপিণী যিনি-_-তিনি জীবের 
উদ্ধারকারিণী। 

যদি জিজ্ঞাসা করা যায় জীব কোথা হইতে আমিল? জীবও অনাদি--সমস্ত 
জীব স্পন্দশক্তিতেই লীন থাকে । মহাপ্রলয়ে জীব তাহার অনাদি বাসনা_- 
অনাদি কর্ম সংস্কার লইয়া! যখন জগদম্বার ক্রোড়ে নিদ্রিত থাকে-_আর সৃষ্টির 
প্রাক্কালে যখন জগজ্জননী আপনাতে লীন জীব-পুঞ্জকে দর্শন করেন তখন 
তিনি দয়মান দীর্ঘ নয়নকে কর্ম সংস্কার সঠিত জীব পুঞ্জকে দেখিয়৷ তাহাদের 
জন্ত যেন নিতান্ত ব্যথিতা হয়েন। তিনি দেখেন পুনঃস্থষ্টিতে এই সমস্ত জীব 
বহু কষ্টে পড়িবে _আর কর্মক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত ইহারা তাহার সঙ্গে থাকিয়া 
জুড়াইয়া৷ যাইবে না। তখন করণাময়ী জগজ্জননী জীবের কর্মক্ষয়ের জন্য 
আপনাকে জগাকাঁরে বিবস্তিত করেন। জগৎ এই জগদাকারধারিণীই। 
অন্ন বল, জল বল, বায়ু বল, অগ্নি বল, আকাশ বল, চন্দ্র হূর্য্য বল, পর্বত 
সমুদ্র বল তিনিই মায়! মুখোস পরিয়া ঈীড়াইয়া আছেন-_বাহিরে মায় ভিতরে 
তিনি। ষেমানুষ সর্ব বাক্যে, সর্ব কার্যে, সর্ধ ভাবনাতে উপরে মায়া 
দেখিয়া ভিতরে তাহাকেই ম্মরণ করিতে অভ্যাস করে_-এই ম্মরণ যাহার 
একক্ষণের জন্তও ভুল হয় না সেই সাধকই সমস্ত কর্ম-_তাহাকে স্মরিয়। ক্ষয় 
করিয়া মায়ের কোলে চিরস্থিতি লাভ করেন। বুঝিতেছ জীবকে সংসারে 
আনিয়াছেন মাই--আনিয়াছেন--তাহার্দের অনাদি সঞ্চিত কর্ম ক্ষয়েরই 
জন্ত | কর্মের সংস্কার ক্ষয় হইলেই জীব শিবরূপে স্থিতি লাভ করেন। 
শত্তির সঙ্গে চিত্তের সঙ্গে বা প্রকৃতির সঙ্গে-_বা ম্পন্দরূপিণীর সঙ্গে পুরুষের 
এই জন্ত নিত্য সন্বন্ধ। অশুভ স্যজন করেন প্রকৃতি__নির্শল স্বচ্ছ পরম পুরুষ 
হইতে জগতের অশুভ সৃষ্টি হইতেছে না_ত্াহা হইতে কোন মলিনতাও 
আসিতেছেনাতিনি সমস্ত অণ্ডুভ নাশ করেন--সমন্ত মলিনতা ধুইয়৷ দিয়! 


অধ্যয়ন। | ১৪৬ 


জীবকে আপন ন্বরূপে- আপনার আপনি-আপনি ভাবে মিলাইয় দিয় 
থাকেন। 

প্রশ্ন__শিব স্বরূপে অজ্ঞান নাই। জীবও শিব। তবে জীবে অজ্ঞান 
আসিল কোথা হইতে-__ইহ1। আরও স্পষ্ট করিয় বুঝিতে চাই। 

উত্তর- মনোযোগ কর। জবা যেমন ক্ষ্টিকের নিকটে আপিয়া স্বচ্ছ 
ক্কটিককে লোহিত বর্ণ করে সেইরূপ স্পন্দরূপিণী শক্তি স্বচ্ছ স্টিক সদৃশ পরম 
চৈতন্তের একদেশে ভাসিয়। তাহার একদেশ আবুত করেন। 


স্থষ্টেঃ প্রাগেক এবাসীন্নিবিকিন্নোহনুপাধিকঃ। 
তদাশ্ররা তদ্দিষয়! মায়! তে শক্তিরুচ্যতে ॥ 


সষ্টির পুর্ব্ণে একমাত্র তুমিই ছিলে কোন উপাঁধি তোমার ছিল ন1--. 
কোন সম্কন্প বিকল্প তোমাতে ছিল না। তোমার শক্তি তোমাকে আশ্রয় করিয়। 
থাকেন আর তোমাকে বিষয় করিয়] ক্রীড়! করেন । এই ম্পন্দরূপিণী শক্তিই 
তোমার মায়া। নিগুণ তুমি-_গুণাতীত তুমি, শক্তি যখন তোমার এক দেশ 
আবরণ করেন__বেদীস্ত তাহাকে অব্যাকৃত বলেন--কেহ বলেন ইহাই মুল 
প্রকৃতি, কেহ বলেন অবিগ্ঠা বা সংসার বন্ধন ইত্যাদি। বুঝিতেছ মায় ব 
অবিদ্ভা বা অজ্ঞ।ন এই প্রকৃতি ব1 চিত্ত। 

প্রকৃতি পুরুষের উপরে নৃত্য করেন। তখন পুরুব প্রকৃতির প্রতিবিদ্বে 
যেন খণ্ডিত মত বোধ হয়েন। ফলে ব্রক্গ ব্র্গই থাকেন--প্রকৃতি আবৃত 
ব্রহ্মাভাস__ প্রকৃতি যত যত খণ্ডিত হয়েন তত ততই সেই আভাসও খণ্ডিত 
হয়েন। সমষ্টি চৈতন্য ষে ঈশ্বর তিনি মায়াকে স্ববশে রাখিয়া কাধ্য করেন 
কিন্তু খণ্ড চৈতন্ত ষে জীব তিনিই মায়ার অধীনে আসিয়া কার্ধা করেন। এই 
খণ্ড চৈতন্যই জীব। 

যদি জিজ্ঞাসা কর--খণ্ড হয়েন কিরপে-- ইহার উত্তর মায়া বা প্রকৃতি 
সত্বরজস্তমে গুণময়ী | মায়াতে বা ম্পন্দশক্তিতে খণ্ড হইবার বীজ আছে। 
শক্তির স্পন্দনে খণ্ড ভাব আসিলে উহ! আপনার অধিষ্ঠান চৈতনকে ও খণ্ড 
করিয় স্ববশে আনয়ন করে। কিন্ত "আভাসস্ত মৃষ। বুদ্ধিরবিষ্ঠা1 কার্য মুচ্যতে”-» 
আভাস যাহ! তাহ শ্বরূপ ব্রক্ম নহেন, শিব নহেন--শিবাভাস, ইহা! মিথ্যা 
ইহাই অজ্ঞান। এই আভাদ টৈতন্তই জীব, ইনিই অজ্ঞানে আবৃত হইয়া 
আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক মনে করেন-_করিয়! মায়ার বশে সংসার করেন, 


১৪২ উত্সব। 


স্থধী ছুঃখী হয়েন। জীব যখন প্রকৃতির রজস্তমকে বা প্রবাত্ত মার্গকে অগ্রাহ্‌ 
করিয়া সাধন! দ্বারা সত্বগুণে নিবৃত্ত মার্গে উঠিতে পারেন তখনও জীব 
বন্ধাবস্থাতেই থাকেন-_-সে বন্ধন স্থখসঙ্গে-_-সে বন্ধন জ্ঞান সঙ্গে-_ 
তত্র সত্বং নির্লত্বাৎ প্রক1শকমনাময়ম্। 
স্থথ সঙ্গেন বধাতি জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ ॥ গীতা ১৪৬ 

সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের রজৌস্তম গুণজ বৃত্তি নিরোধ হইলেও সত্বগুণজ- 
বৃত্তি থাকে কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সর্ধবৃত্তির নিরোধ হইলে চিত্ত 
ব্রন্মেই লয় হইয়া যায়। ইহাই মোক্ষ। পুরুষ হইতে প্রকৃতির বিয়োগই এই 
জন্য যোগ। 

পুর্বে বলা হইয়াছে আমি পুরুষ আমি চৈতন্য আমি চিত্ত নহি, আমি 
গ্রকৃতি নই_-ইহ! শত বার বলিলেও ব্রহ্গ ভাবে স্থিতি লাভ হয় না--অহং 
ব্রঙ্গান্মি হয়না--ইহার জন্য চিত্তের দোষ এবং চৈতন্টের গুণ সর্বদা বিচার কর 
চাই__করিয়া একদিকে বিষয় বৈরাগ্য অভ্যাস করা চাই অন্তদিকে আত্মার 
শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করা চাই_তবে আত্মাকে দর্শন করা যায় নতুব 
নহে। 

ভাষ্য--তাঃ পুননিরোদ্ধিব্যা বহুত্বে সতি চিত্তস্ত | 

সুত্র-_বৃত্তয়ঃ পঞ্চতধ্যঃ ক্রিষ্টাক্রিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥ 

ভাষ্য-_ক্রেশ হেতুকাঃ কন্মাশয় প্রচয়ে ক্ষেত্রীভূতাঃ ক্রিষ্টাঃ। খ্যাতিবিষয়া 
গুণাধিকার-__বিরোধিন্যঃ অক্রিষ্টাঃ | ক্রিষপ্রবাহ পতিত অপ্যক্রি্টা%। ক্রিষ্টছিদ্রেষু 
অপ্যক্রিষ্টা ভবস্তি, অক্রিষটচ্ছিদ্রেব্‌ ক্রিষ্টা ইতি। তথাজাতীয়কাঃ সংস্ক।রাবৃত্তি- 
ভিরেব ক্রিয়ন্তে, সংস্কারৈশ্চ বৃত্তয়ঃ, ইত্যেবং বৃত্তি-সংস্কার-চক্রমনিশমাবর্ততে। 
তদেবগূঁতং চিন্তং অবসিতাধিকাঁরং আত্মকল্পেন ব্যবতিষ্ঠতে, প্রলয়ং বা গচ্ছতীতি। 


তাঃ ক্রিষটাশ্চাক্রিষ্টাশ্চ পধচধা বৃন্তয়ঃ ॥ ৫ ॥ 
প্রশ্ন চিত্ত যতদিন থাকিবে ততদিন জীবের দুঃখের অন্ত হইবে না। 


চিত্ত একক্ষণও শান্ত থাকে না| ইহ। নিরন্তর পরিবর্তিত হইতেছে । বিষয় 
সম্ুথে আসিলে ইহ] বৃত্তিরপে ভাসে--মর্থাৎ বিষয়াকাঁরে আকারিত হয়। 
আবার সেই বিষয়াকারকারিত চিত্তের প্রতিবিম্ব পুরুষে আত্মাতে বা স্বচ্ছ 
চৈতন্টে প্রতিবিদ্িত হইয়া_এক সর্বব্যাপী চৈতন্তকে যেন খণ্ডিত করিয় 
আভাস চৈতন্ত বা জীবরূপে উৎপন্ন করে। শই জীব চিত্তের ধর্মে স্থখী হুঃখী 
হয়েন। সেই জন্য চিত্তবৃত্তি সকলকে নিরোধ করিতে হুইবে। যাহা! নিরোধ 


অধ্যয়ন । | ১৪৩ 


করিতে হইবে তাহার সংখ্য। কত জানা ন! থাকিলে নিরোধ হইবে কাহার? 
বৃত্তিত অসংখ্য--একটি একটি করিয়া বৃত্তিকে শেষ করিবে কে? এ সকল 
বৃত্তি অসংখ্য হইলেও উহ্দিগকে পাচ প্রকায়ে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় বলিতে- 
ছেন। এখন হৃত্রের অর্থ বলুন। | 

উত্তর-_কি লিজ্ঞাস। করিবে বল। 

প্রশ্ন-_হুত্রে বলা হইয়াছে বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ-_পঞ্চতয্যঃ অর্থ কি? 

উত্তর--সংখ্যায়া অবয়বে তয়প৮-__পঞ্চশব্দের উত্তর অবয়বঅর্থে তয়প, 
প্রত্যয় করিয়া! পঞ্চতয্যঃ পদ হইয়াছে--ইহার অর্থ হইতেছে পঞ্চ অবয়ব 
বিশিষ্ট। 

প্রশ্র-_ক্রি্টা অর্থ কি? 

উত্তর-__ক্লেশ দ্বারা উৎপন যে চিত্তবৃস্তি তাহ? ক্রিষ্টা। 

গ্রশ্ন_ ক্লেশের কি সংখ্যা করা যায়? 

উত্তর-__অবিদ্ভা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ 
ক্লেশের কথা সাধন পাদের তৃতীয় শ্লোক হইতে নবম শ্রোকে বলা হইয়াছে । 

গই্--ভাষ্যে যে বলা হইতেছে ক্লেশ হেতুকা ইহার অর্থ ত ক্লেশ হইতে 
উৎপন্ন যাহ] । 

ত্বর-_হাঁ-কোন প্রকার ক্লেশ হইতে জন্মে যে চিত্ববৃত্তি তাহাই 

হইতেছে ক্রিষ্ট চিন্তবৃত্তি। ক্রিষ্ট চিত্তবৃত্তির উদয়ে চিত্ত প্রবৃত্তি মার্গে ছুটাছুটি 
করিবেই। 

প্রশ্ন কর্মাশয় প্রচয়ে ক্ষেত্রীভূতাঃ কি? 

উত্তর--কর্্মাশয় _ধন্মীধন্মন ॥ প্রচয়-্ফল জনন। ক্রিষ্ট চিত্তবৃত্তি, দ্বারা 
ধর্মও অধন্ম জন্মে। মানুষ যে ধর্ম ও অধন্দ আচরণ করে তাহ! ক্রিষ্ট চিত্তবৃত্তি 
জন্মে বলিয়!। তবেই হইল ক্রিষ্ট চিত্ববৃত্তি__ধর্ম্ম ও অধর্্ম জন্মাইবার ক্ষেত্র । এ 
চিত্ত ভূমিতে এ ফল জন্মে | রিষ্ট চিত্তবৃত্তি সংসারে জীবকে বদ্ধ করে। 

প্রশ্ন-অক্রিষ্ট চিত্তবৃত্তি কি? 

উত্তর__-চিত্ রূপরসাদি বিষয়ের দিকে চাহিয়া! থাকে বলিয়া! ইহা সর্বদা] 
ক্লেশ পায় । ইহাই চিত্তের পাপ পথ-_ইহাই প্রবৃত্তি মার্গ। যখন ইহ! শুদ্ধ হইতে 
থাকে তখন ইহা বিষয় সকলের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া! আত্মার দিকে চলে। 
ইহাই ইহার নিবৃত্তি মার্গ । ইহাই ইহার কল্যাণ পথ 1 কলাণ পথে চলিলে 
ইহা ক্রমে ক্রমে সত্বরজন্তম গুণ ছাড়াইতে থাকে। তখন কোন কেশ ইহার 
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থাকে না। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত সংস্কার।বশেষ থাকে বলিয়৷ ইহাকে অক্রিষ্টবৃত্ি 
বল! হয়। চিত্ত ক্লেশ শৃন্ঠ অবস্থায় যখন থাকে তখন ইহ চৈতন্তাভিমুখী হইতে 
থাকে-__ ক্রমে চৈতন্তে ডূবিয়! ক্ষয় হইয়া যায়। অকিষ্ট বৃত্তিতে পৌছিতে 
পারিলে চিত্তক্ষয় হইয়৷ আত্মারূপেই স্টিতিলাভ করে। যেমন প্রক ত পুরুষের 
দিকে ফিরিতে থাকিলে প্রথমে ইহার স্পন্দশক্তি, অস্পন্দ শক্তিতে আপনাকে 
হারাইয়া ফেলে পরে অস্পন্দশক্তিও আত্মাতে মিশিয়! এক অদ্বৈত জ্ঞান ও 
আনন্দ স্বরূপ মা: থাকে সেইরূপ | 

প্রশ্ন--যদি ও স্পষ্ট হইয়াছে তথাপি বলুন খ্যাতি বিষয়! গুণাধিকার 
বিরোধিন্তঃ অক্রিষ্ঠাঃ কি? 

উত্তর-খ্যাতি বলে প্রকাশকে । কিসের প্রকাশ? চিত্ত পুরুষ রর 
ভিন্ন পদার্থ। অক্রিষ্টবৃত্তি খন জাগে তখন চিন্ত যে পুরুষ হইতে ভিন্ন এই 
ভেদজ্ঞানের প্রকাশ হয়। এই ভেদজ্ঞান হইতে থাঁকে অকিষ্টবৃত্তির উদয়ে 
সেই জন্ত ইহী খ্যাতি বিষয় । আর এই অক্রিষ্টবৃত্তি গুণািকার বিরোধিন্তঃ* 1 গুণ 
লসত্্রজন্তম ইহাদের অধিকার - ইহাদের কার্ধ্যারস্ত। সত্বরজস্তমোগুণান্বিত! 
প্রকৃতির কাধ্য যে বিষয়াকারে চিত্রকে আকাঁরিত করা অর্থাৎ সংসার লোলুপ 
করা অক্রিষ্টবৃত্তি ইহার বিরোধী । ইহ! চিত্তকে বিষয়াভিমুখী হইতে দেয়ন। 
বলিয়। আর চিত্তে কোন ক্লেশ থাকে না। 

প্রশ্ন বুবিতেছি। এক্রিষ্ট-প্রবাহ-পতিতা অপারিষ্টা :__ক্রিষ্টছিদ্রেু অপ্য- 
ক্রিষ্টা ভবস্তি, অক্রিষ্ চ্ছিদ্রেষু ক্রিষ্টা ইতি-__ই্হার অর্থ কি? 

উত্তর-চিত্তের ক্রিষ্ট প্রবাহের মধ্যে পতিত থাঁকিলেও চিন্তের অক্রিষ্টবৃত্তি 
স্বরূপতঃ অবস্থান করে. যেমন অন্ধকার পুর্ণ গৃহে গবাক্ষমধ্যদিয়] হৃর্য্যরশ্মি পতিত 
হইলেও অন্ধকার স্বরূপতঃ নষ্ট হয়না সেইরূপ, অথব1 গতির অন্তস্তলে 
যেমন স্থিতি থাকে সেইরূপ ক্রিষ্টবৃত্তির প্রবাহের অন্তস্তলে অকরিষ্টবৃত্তি থাকে। 
কিষ্টবৃত্তির প্রবাহ চলিলেও অক্রিষ্টবৃত্তির স্বরূপ হানি হয় না। আবার ক্রিষ্ট- 
বৃত্তির ছিদ্রে-_-একটি ক্রিষ্টবৃত্তি লয় হইতেছে আর একটি আসিতেছে ইহাদের 
ফাকে অকরিষ্টবৃত্তি জন্মিতে ও পারে যেমন একটি শ্বাস ফুরাইয়৷ গেল আর একটি 
শ্বাস উদিত হইবে-_ইহার মধ্যে একবার স্থিতিও থাকে সেইরূপ । ক্রিষ্ট বৃত্তির 
ছিদ্র হইতেছে অভ্যাস ও বৈরাগ্য। ক্রেশ প্রবাহ মধ্যে অভ্যাস ও বৈরাগ্যও 
দেখা দেয় তখন চিত্তের অক্রিষ্ট বৃত্তি ও উৎপন হয় এইরূপ অক্রিষ্ট ছিদ্রেও ক্রিষটবৃত্তি 
উৎপন্ন হয়৷ 


অধ্যয়ন । ১৪৫ 


প্রশ্ন-_গ্রচলিত কথাদ্বার৷ ইহ) বুঝাইলে প্রাল হয়। 

উত্তর--একটি মানুষ প্রবৃত্তিমার্গে সংসার করিতেছে-_হটাৎ সংসারে কষ্ট 
পাইয়! উহার বৈরাগ্য জন্সিতে প.রে, তখন চিত্ত স্থির হয়, ইহাই অকরিষ্ট বৃপ্তির 
উৎপাদক ; আবার অক্রিষ্ট বৃত্তিতে ব নিবুন্তি মার্গে তপস্তা করিতেছে হঠাৎ 
রিপুর আক্রমণে ক্রিষ্ট বৃত্তি জন্মিতেও দেখ! যায়। প্রবৃত্তি মার্গ শিথিল হইলে 
নিবৃত্তি মার্গ দেখ! দেয় আবার নিবৃত্তি মার্গ শিথিল হুইলেপ্রবৃত্তি মার্গ অতি বেগে 
আক্রমণ করে | ক্রিষ্ট ও অক্রিষ্টের বা! প্রবৃত্তি 'ও নিবুত্তি মার্গের সংগ্রাম দেবা" 
সুরের সংগ্রামের মত নিরন্তর জীবচিত্তে চলিতেছে । নিবৃত্তিমার্গের কার্য 
হইতেছে সংসঙ্গ, তপস্যা, স্বাধ্যার, ঈশ্বর প্রণিধ!ন ইত্যাদি আর প্রবৃত্তি মার্গের 
কার্ধ্য হইতেছে কাম ক্রোধাদির আক্রমণ ! 

প্রথমে প্রবৃ:ত্ব মার্গে ক্লেশ পাইয়। যখন বিষয়ের দোঁষ পুনঃ পুনঃ চক্ষে ভাসিতে 
থাকে তখন নিবৃত্তিমার্গে চিত্ত স্থির হইতে চায়--পরে বৈরাগ্য অতিশয় দৃঢ় 
হইলে যখন অক্রিষ্ট বৃত্তিরও গতিরোধ হয় তখন চিত্তক্ষয় হয় ও অসম্প্রজ্ঞাত 
সমাধি হয়| 

প্রশ্ন অক্রিষ্ট বৃত্তির অনুভব কি করা যায় ? 

উত্তর- অনুভবের আভাস সকলেই পাইতে পারে। অতি অন্ন 
কালের জন্ত হইলেও সকলেই জানিতে পারে চিত্তের ক্লেশ শূন্ত অবস্থা 
কিরপ। 

প্রশ্ন-কিরূপে £ 

উত্বর- আত্মার কথ। চিন্তা ক৫-_ক্ষণকালের জন্ত হইলেও ভিতরে একটা 
যে অপুর্ব অবস্থা আছে তাহার আভাস পাইবে । 

প্রশ্ন বলুণ-- 

উত্তর-_-ভাবন! কর আমি আত্ম-আমি দেহ নই--আমি চিত্তও নই। 
আমি পূর্ণ আমার কোন অভাব নাই-আমার কোন সঙ্থল্প নাই-_ 
আমার কোন ক্রেশও নাই_-আমার কোন ভয়ও নাই। আমার মৃত্যুও 
নাই--আমার জন্মও নাই-- আমি জ্ঞান স্বরূপ--আমি আনন্দ স্বরূপ--আমি 
চিরদিন জ্ঞানাঁনন্দে ভরিত হইয়াই আছি, থাকিব ও ছিলাম। এই 
স্বরূপের ভাবনা করিতে করিতে আমি পুর্-অতি ক্ষণকালের জন্ত ইহাতে 
চিত্ত শান্ত হইলে--একট ক্লেশ শূহ্ঠ অবস্থার আভাস পাওয়া যায়__ইহাই 
অক্রিষ্টবৃত্তি 

১৬] 
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প্রশ্ন--করিয় দেখিলে সত্যই ত আভাস পাঁওয়] যায়। কি সুন্দর অবস্থা। 
প্রতিদিনত মানুষের সুষুপ্তিতে এই ক্লেশ শূন্ত অবস্থা আইসে এবং এ 
অবস্থার পরে চিত্ক্ষয়ের অবস্থাও লাভ হয়-__নতুবা সে সময়ে এত শাস্তি 
কিরূপে হয়? | 
উত্তর--ইস্ুষুপ্তির অবস্থা! ধরিয় মানুষ একট! ক্লেশশূন্য অবস্থ। অনুমান 
করিতে পারে কিন্তু সে অবস্থাতে মানুষের কি হয় তাহাঁত অনুভব করিতে পারে 
 না। তবে একটা যে ক্রেশ শুন্য অবস্থা লাভ হয়, জাগ্রত হইয়া! মানুষ তাহ] বেশ 
স্মরণ করিতে পারে। নিদ্রাহঙ্গের পরেই থে প্রত্যহ ভাবনা! করে আর চিত্তকে 
রুথ) কহিয়! বলিতে অভ্যাস করে--এইত বেশ ছিলে-_চিত্ত এ অবস্থ1 স্মরণ 
কর-_যেন তুমি ধীরে ধীরে সব ফেলিয়। সেই সুখময়ী আনন্দময়ী মায়ের 
ক্রোড়ে যাইতেছ-__যেখ।নে তুমি পুর্ণ_ তোমার কোঁন অভান নাই--মাকে 
পাইয়! তুমি জুড়াইয় গিয়াছ--প্রতিদিন চিত্তের এই অবস্থা এক এক বার ভাবনা 
করিও কিছুদিন অভ্যাস করিলে আপনিই বুঝিবে--চিত্বের অক্িষ্টবৃত্তি 
কিরূপ! | 
প্রশ্ন_এখন বলুন__তথাজাতীয়কাঃ সংস্কারবৃর্ভিভিরেব ক্রিয়স্তে, সংস্কারৈশ্চ 
বৃত্তয়ঃ, ইত্যেবং বৃত্তি-সংস্কার-_চক্তমনিশমাবর্ততে-_-ইহার অর্থ কি? 
উত্তর-__কিষ্ট বা অক্রিষ্ট বৃত্বি--লয় হুইয়া গেলে যে চিত্তে কিছুই রাখিয়া যায় 
না তাহ! মনে করিও ন|। | 
(ক্রমশঃ ) 


ররর . চা ও ররর? হারার 


ধর্মের পুর্ণাবয়ব | 


| যত দিন মানুষ পাপ ছাড়িতে না পারে, ততদিন মানুষ আপনার জীবনকে 
ঠিক মত চালাইতে পারে না। শরীর, বাক্য ও মন যত দিন ছন্দমত স্পন্দিত 
না করিতে পারিল ততদিন মানুষ নিজেও সখ পায় না, অন্যকেও সুখী 
করিতে পারে না। কাজেই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্ত বিফল, সমাজ ও জাতীয় 
জীবন হুঃখময়। 


ধর্মের পুর্ণাবয়ব। ' ১৪৭ 


পাঁপই তাপ। ছূর্বলতাই পাপের ভিত্তিভূমি। দুর্বল চিত্তকে সবল কর, 
তখন আর পাপ হইবে না। তখন মন্ুযাজীবন পবিত্র হইবে, সমাঁজ ও জাতি 
পবিত্র হইবে । 

মন্ুয্যের চিত্ত সবল কিরপে হইবে? আজ পর্যন্ত জগতে বতগুলি উপায় 
বল] হইয়াছে, তন্মধ্যে মানুষকে ধাম্মিক করাই চিত্ত সবল করিবার একমাত্র 
উপায়। ধার্মিক না হইতে পারিলে পাঁপের হস্ত হইতে পরিত্বাণ নাই_-কিছুতেই 
আর পবিত্র হওয়া যাইবে না। যে জীবনে পবিত্রতা নাই, সে জীবন প্রার্থনীয় 
নহে। 

সকল মানুষের চিত্ত একরূপ নহে কাছেই এক উপায়ে নকল মানুষের 
চিত্ত সবল হইবে না। যেষাহা পারে তাহ! ধরিয়াই তাহাকে পুরুষার্থ করিতে 
হইবে! শরীর, মন ও বাক্য ছন্দমত স্পন্দিত করিতে পারিলেই চিত্ত ঈশ্বরমুখী 
হইল | যাহার চিত্ত যত ইঈশ্বরমুখী তাহার চিত্ত তত সবল) সে তত বিষয়কে 
ভালবাসিতে পারেন1। অপবিভ্রকে ভালবাসা যায় না-_অনেক ঠকিয়। ইহার 
ধারণা মানুষ করিতে পারে । 

কাজেই নশ্বর ক্ষণস্থায়ী জগতের কোন কিছুই ভালবাস! যায় না| অনেক 
ঠকিয়। ইহ। বুঝিল।ম-_কিস্তু কাঁহাকেও ভাল না বাঁপিয়া ত থাকিতে পারি না। 
প্রাণ ত ভালবাসিতে চ।য় অথচ কি ভালবাপিব, কাহাকে ভালবাদিব তাহ ত 
দেখিতে পাই না। 

এই অবস্থায় তোমার নাম শুনিলাম, তোমার গুণের কথ! শুনিলাম। সাধু 
সঙ্জন সবাই তোমার কথ! বলেন। শাস্ত্রে তোমার নাম, তোমার গুণ বর্ণনা-_ 
শুনিয়। বিশ্বাস করিলাম__তুমি আছ ।ন! করিয়া যে পারি না__প্রথণ যে ভাল 
ন1 বাসিয়া থাকিতে পারে না অথচ ভালবাসার আর কেহ নাই। কাজেই 

আপন হইতে তোমার প্রতি মন ছুটিল | তোমার নাম শুনিয়৷ তুমিই ভালবাসার 

বস্ত বুঝিলাম। বুঝিয়৷ বিশ্বাস করিলাম তুমি আমার আছ, রন সকলের 
আছ । | 
বিশ্বাস করিলাম--তুমি 'আছ-_করিয়া নানি তোমার আজাপালনই 
ধর্ম । , 
কোথায় তোমার আজ্ঞা আছে--কি তোমার আজ্ঞা তাহার, দিকে ছুষ্টি' 
পড়িল। বেদ তুমি--বেদে তুমি তোমার আজ্ঞা জানাইয়াছ শুনিতে লাগিলাম। 
শ্রুতি স্থৃতিতে তোমার আজ্ঞ। আছে জানিলাম। ব্যভিচারী হৃদয় হয তোমাক্স' 


১৪৮ উত্সব। 
আজ্ঞ। ধরিতে পারে না তাহাও বুঝিলাম, কারণ ব্যভিচারী হৃদয় স্বার্থপর, 
নিজের সুখের জন্য ব্যভিচারকে তোমার আজ্ঞা মনে করিয়। লইয়া বনু 
বিপদ ঘটায়, ধর্মে ধর্মে বিভিন্নতা স্থজন কবে, পৃথিবীতে শাস্তি না আনিতে 
পারিয়। মতভেদ স্থ্টি করিয়া পৃথিবীকে অশান্ত করিয়া তুলে। তাই 
শীশ্ত বলেন :__ 
যঃ শান্্রবিধিমুৎস্থজ্য বর্ততে কাম কারতঃ। 
নস সিদ্ধিমবাপ্পোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌ ॥ 

নিশ্চয় হইয়। গেল_-বেদ গীতা» মনু ইত্যাদিতে তোমার আজ্ঞা আছে। 

ক্রমে শ্রীপুর মিলিল। শ্রীগুরু-তত্বে শ্রদ্ধা জন্মিল। কারণ শ্রীগুরু শান্ত্রমত কর্ম 
করিয়া-আপনি আচরণ করিয়া! ধর্্মশিক্ষা দিলেন। গুরু ও বেদাস্তে 
যাহার যত দৃঢ় বিশ্বীস সে তত নিষ্পাপ, সে তত জীবের উপকার করে। যে 
পাপী সে নিজের অপব্ার করে এবং অন্ঠের অপকার ত করিবেই। 

জগৎকে স্থৃথী করিতে যদ্দি ধর্মই একমাত্র উপায় হয়, ধর্ম ভিন্ন যদি জগতের 
পাপ নিবারণের আর অন্ত উপায় ন' থাকে, ধর্ম ভিন্ন যদি পাপ আর 
কিছুতেই না যায়, তবে জগতের পূর্ণ ধঙ্টি কি তাহার আলোচন। কর! 
বুথা হইবে ন|। 

গীতা পূর্ণধর্ম্দের যে যে অঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন আমরা গীতার দ্বাদশ অধ্যায় 
হইতে তাহাই দেখাইতেছি। সকল জাতির ধর্ম ইহারই অঙ্গ | আমর! সর্বোচ্চ 
অবস্থ। হইতে সর্বনিম্ন অবস্থা পর্যন্ত আলোচন করিতেছি । 

(১৯) অক্ষর, অব্য্ত ব1 নিগুণ ব্রঙ্গ উপাসন।। 

(২) সগুণ ব্রহ্ম উপাসন|। 

(৩) অভ্যাসযোগে বিশ্বরূপের উপাদন।। 

(ক) যোগীর উপাণনা। 
(খ) ভক্তের উপাসনা । 

(৪) মতৎকন্ম্ম পরম হইবার সাধন | 

(৫) মংযোগ আশ্রয়ে সাধন! । 

এই পঞ্চাঙ্গে যে ধর্ম সম্পূর্ণ, তাহাই জগতের পূর্ণ ধর্ম। পূর্ণ ধর্মের সুখ যিনি 
ন। দেখিয়াছেন তিনি এক অঙ্গের সহিত অন্ত অঙ্গের বি:রাধ দেখিবেনই। 

বছ অন্ধের হস্তিদর্শনে যেমন কোন অন্ধের কাছে হস্তী কুলার মত, কোন, 
অন্ধের. কাছে হস্তী থামের মত, কোন অন্ধের কাছে হস্তী সন্মার্জনীর মত, 


ধর্মের পুর্ণাবয়ব । | ১৪৯ 


সুতরাং অন্ধদিগের মতভেদ ও বিবাদ অবশ্ঠস্তাবী-_কিন্তু চক্ষুম্মানের নিকটে 
সকল অন্ধের মতের মধ্যে যেমন সত্য অংশটি দৃষ্টিগোচর করা সহজ সেইরূপ 
পূর্ণ ধশ্মটি যিনি দেখিয়াছেন তিনি জানেন সকল জাতির ধর্মে সহ্য অংশ কোনটি 
আর কেথায় ব| অন্ধদিগের বিরোধ হইতেছে । 
পর্ণ ধর্মমটি দর্শন করাতে জগতের গ্রাভূত মঙ্গল আঁছে বলিয়াই মনে হয়। গীত 

সেই পূর্ণ ধর্দটি দেখাইতেছেন বলিয়া গীত! সকল জাতির আদরের ধর্মগ্রন্থ । 

প্রথম-_-অক্ষর অব্যক্ত বা নিগুণ ব্রহ্গ উপাসন]। 

নিগুণত্রন্দোপাকই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসক। ধার্মিকের সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা এই 
নিগুণ উপাসন' দ্বারা অজ্জিত হয়। 
উপাসনার অর্থ (১) সমীপে থাকা। উদ-সমীপে , আসন-বস1। 

(২) স্থিতিলাভ করা। 

নিগুণ উপাসনায় যে “উপাসনা” শব্দ ব্যবহার কর! হয়, তাহার অর্থ 
স্থিতি। নিগুণ নিঃসঙ্গভাবে স্থিতিলাভ করাই নিপুণ উপামনা। এই 
শ্রেণীর উপাসক সদ্যোমুক্ত | দন তস্য প্রাণ উৎক্রামস্তি অন্রেব স্মবলীয়ন্তে” 
«এষ সম্প্রসাদোহন্মাৎ শরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরপ স্বেন রূপেণাভি- 
নিষ্পদ্যতে” | নিগুণ উপাসকের প্রাণের উৎক্রণণ হয় না। এই খানেই 
প্রাণ বিলীন হইয়া যার। জীব মৃত্যুকালে শরীর হইতে উখিত হইয়া পরম- 
জ্যোতিঃ লাভ করিয়া স্বন্বরূপেই অবস্থান করে। 

দেখা যাঁয় মৃত্যুকালে সকল জীনেরই প্রাণ উর্ধে উঠিতে থাকে । প্রাণের 
উতক্রমণ সময়ে জীব নিদারুণ যাতনা ভোগ করে। নিগুণ উপাসক হইলে 
আর মৃত্যুযন্ত্রণ ভোগ করিতে হইবে না-এই ভাবিষা যাহারা নিগুণ উপাঁসক 
শ্রেণীভুক্ত হয়েন_-তীহারা ঁ উপাসনার সামর্থ তাহাদের আছে কিনা যদি 
ইহার বিচার না করেন, তবে একট! আত্ম প্রতারণায় পড়িয়া বিডদ্বিত হন 
কি না তাহ। সুন্দররূপে পরীক্ষ। করিয়া দেখা আদ্শ্যক। আমাদের দেশে 
আজকাল অনেক স্ত্রীলোক ও অনেক পুরুষ বিশেষ কিছু তপস্যা না করিয়াই 
বলিতে চাহেন “আমি ব্রঙ্গ”। আর কিছুই নাই- আমিই ক্াাছি। জগংও 
মিথ)1, দেহও মিথ্যা, মনোজগতও মিথা1। 

প্রকৃত জ্ঞান বখন এইটি-__অর্থাৎ বন্ধ সত্য, জগৎ মিথ্যা-যখন আমি 
এই জ্ঞান গুনিলাম, তখনই আমার বিশ্বাস জন্মিল একমাত্র সত্যবস্তুই ব্রহ্ম 
অন্ত. সমন্তই মিধ্যাঁ-এই হইলে সোহং জ্ঞান আমার জন্মিল। এইরূপ যাহাদের 


১৫৩ উত্সব । 


বিচার, তাহারা যে নিতান্ত মুঢ়বুদ্ধি ও নিতান্ত ভ্রান্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। 

গীতা এই মৃঢবুদ্ধি মানুষকে সতর্ক করিবার জন্ত বলিতেছেন £-_ 

ক্েশোহধিক তরস্তেষামব্যক্তাসত্ত চেতসাম্‌ | 
অব্যক্ত হি গতিহ£খং দেহবর্তিরবাপ্যতে ॥ 

যাহারা অব্যক্তাসভ্ভচিন্ত তাহ।দের সাধনক্লেশ শুধু অধিক নহে, অন অপেক্ষ! 
অধিকতর। যতদিন “আমার দেহ” এইরূপ বোধ আছে ততদিন নিগুণব্র্গ বা 
অব্যক্তপদ্ প্রাপ্তি অতি ক্রেশেই লাভ হয়। | 

ভাবার্থ এই যেষাহাদের দেহাভিমান দূর হয় নাই, দেহের সুখ ছুংখবোধ. 
যাহাদদের আছে, তাহাদের নিঃসঙ্গ ব্রঙ্গভাবে স্থিতিলাভ কর! নিতান্ত ক্লেশ- 
করা নিতান্ত ক্লেশকর হইলেও একেণারে অসম্ভব নহে। কঠোর সাধনা 
দ্বারা এ অবস্থা লাভ করা যায়_--যদি কঠোর সাধনা কেহ করে তবে। 
কঠোরতা ত দূরের কথা--ষংসামান্ত সথের চিন্তা ভিন্ন কোনরূপ সাধনাই 
নাই অথচ আমি মোহং হইয়া গিয়াছি এইরূপ ধাহারা মনে করেন, তাহারা 
নিতান্ত মুঢবুদ্ধি। জগতের অনিষ্টের জন্তই ইহার! জন্মগ্রহণ করেন। 

নিগুণ উপ।সনায় ভয়ানক আত্মপ্রবঞ্চনা থাকে বলিয়। আমর] নিগুণ 
উপাসনার আরও কিছু আলোঁচন। কব্রিব। 

“আত্ম! অসঙ্গ, উদ্দাসীন ইহ! পরোক্ষ জ্ঞানে জানিলেও ভোগাভিমান ত্যাগ 
ব্যতীত মোক্ষ হয় না” | যে ব্যক্তি ভোগের আসন্বাদ গ্রহণ করে না, ভোগ্যজ্ঞান 
তাঁহাকে কিরূপে বন্ধ করিবে+ ? 2৬ 

ইহা! ভগবান্‌ বশিষ্ঠের উক্তি । মূল শ্লোক এই ২-- 

সদেহ] বান্তদেহ। বা মুক্তা বিষয়ে ন চ। 

অনাস্বাদিত ভোগস্য কুতো৷ ভৌজ্যানুভূতয়ঃ ॥ | 
বাক টাকা আছে এই বিশ্বাস করিলে একট! নিশ্চিন্ত ভাব আসিতে পারে 
সত্য কিন্তু যতক্ষণ না বাকোর টাক? পরীক্ষ1 করিয়। দেখা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত 

নিশ্চয়ের দৃঢ়তা হয় না । অপরীক্ষিত বিষয়ে আত্ম গ্রতারণা থাক।ই সম্তব। 
সেইরূপ আমি হাপনিই আপনি এইটি শুধু বিশ্বাস.করিয়া, রাধিলেই 
চলিবে না।- অন্ত কিছুই নাই ইহাও নিশ্চয় করিতে হইবে। যতক্ষণ আত্মা 
ব্যতীত বস্ত আছে ততক্ষণ ভোগও আছে। ষদি বল আত্মা ব্যতীত, কিছু, 
বদি থাকে তাহা নিথ্যা বলিয়! জানিয়াছি, তখন আর ভোগেচ্ছ থাকিবে: 
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কিরূপে? মিথ্য। বিষয়ের ভোগে কি রুচি হয়? সত্য। সেজন্যই পরীক্ষা করিয়া 
দেখিতে হইবে আমি আপনিই আপনি এই ভাবে কতক্ষণ স্থিতিলাভ করিতে 
পারি। আপনিই আপনি এইভাবে স্থিতিলাভ করিলে যদি দেহটা না থাকে 
প্রকৃত জ্ঞানী এই ভয়ে কখন শ্থিতিলাভে সঙ্কুচিত হইতে পারেন না । দেহ 
যখন মিথ্যা, গ্রারদ্ধ ভোগা্দ সমস্তই যখন মিথ্যাতখন দেহট! যাইবে বা প্রারনধ 
ভোগ করিতেই হইবে এই মিথ্যা দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়! স্বস্বরূপ হইতে দূরে 
অবস্থান করা বুদ্ধিমানের কথা নহে। স্বস্বরূপে অবস্থান করিতে গেলে দেহ 
থাকে না_-এই আশঙ্কা প্রকৃত জ্ঞানীর হইতে পারে না। দেহ থাক্‌ বা না 
থাক্‌ উভয়ই যখন মিথ্যা তখন দেহ রাখার দিকে যত্ব ষখন আছে তখন আত্ম- 
প্রবঞ্চন৷ একট, 'আছে, আসক্তি একটু আছে-_ইহাই নিশ্চয়। একটু ভোগের 
ইচ্ছাও তবে রহিল ! ত।ই বলা হইতেছিল তিন পর্যস্ত ভোগত্যাগ ন1 হয়। 
ততদিন পর্য্স্ত নিঃসঙ্গ উদদীন ভাবে স্থিতিলাভ হইতেই পারে না। 

মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়। ভোগ করায় কোন দোষ হইতে পারে না, ইহাও 
কাহারও কাহারও যুক্তি । এ ভোগটা যথা প্রাপ্ত বস্তর ভোগমাত্র। ডোগ আসি- 
লেও যাহা, ভোগ না আদিলেও তাই । তিনি সর্ধারস্ত-পরিত্যাগী ৷ দেহটি রক্ষা 
করিবার জঙ্ঠ নিত্য ওষধটি সেবন আছে-_ফুরাইয়! গেলে আবার সংগ্রহটিও 
আছে-অথচ বগা? হইতেছে ভোগটি মিধ্য।-_এইরূপ ব্যবহারে আত্মপ্রতারণ। 
আছেই। ভোগ করাও যা ভোগ না করাও যখন তাই--তখন ভোগত্যাগের 
দিকেই না হয় রুচি হউক তবেইত শাস্ত্র মান্ত করা হইল। 

ফলে যিনি যথার্থ জ্ঞানী তাহার ধ্রশ্বধ্যগুলিরও বিকাশ হইবে। তিনি 
বিভৃতি আকাজ্ষ। করেন না৷ সত্য, কিন্তু বিভূতি বা শ্বর্য্য তাহাকে আকাঙ্ষা 
করিবেই। এতপ্রিন্ন যে জ্ঞান সেটা জ্ঞান নহে জ্ঞানের অভিমীন মাত্র অথবা সেট! 
কপট জ্ঞান। যতদিন না দেহে আত্মবোধ বিগলিত হয়, যতদিন না বহির্জগৎ 
মন হইতে মুছিয়া যায়, যতদিন ন! দেহ হইতে, জগৎ হইতে, সংস্কার হইতে 
আপনাকে পৃথক করিয়া! এ সমস্ত ভূমিক।য় না থাকা যায়, ততক্ষণ আপনাতে 
আপনি থাকা যায় না; ততক্ষণ নিগুণ উপাসনার অধিকারও জন্মে নাই। 
এই কারণে সাধনবর্জিত দ্েহাত্মাভিমানীর নিগুণ উপাসনা হইতেই পারে না। 
যে ভাবে স্থিতিলাভ করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবস্থা আর নাই তাহা বিন৷ সাধনায় 
লাভ হইতে পারে না। জগৎ নাই, জগৎ নাই, কোটিকল্প ধরিয়! চিৎকার করিলেও 
মন হইতে জগৎ মুছিয়৷ যাইবে না অথব! জগৎ মিথ এই বোধ হইবে না! 
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সর্বস্তরের সিদ্ধান্ত এই যে তন্বাভ্যাস, মনোনাশ, বাসনাক্ষয় সমকালে অভ্যাস 
করিতে হইবে! আব বিন! ভক্তিতে ও বিন। বৈরাগ্যে জ্ঞান কিছুতেই 
জন্মিবে না অর্থাৎ অজ্ঞানের নাশ কিছুতেই হইবে না। শ্রীভগবান্‌ বলেন-_- 
মদুক্তি বিমুখানাং হি শান্্রমাত্রেবু মুস্থত।ম্‌। 
নজ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ সাত তেষাং জন্ম শতৈরপি ॥ 

দ্বিতীয় সগ্ুণ ব্র্গোপাসনা। বেদে বন্ধের ছুইটি রূপের উল্লেখ আছে। 
কিছুই আর নাই, এই জগৎও সৃষ্ট হয় নাই; কেবল ব্রক্মই আছেন এই 
একরূপ; দ্বিতীয় রূপটি হইতেছে জগতে যাহ! আছে তাহাই ব্রহ্ম; সমস্তই 
ব্রহ্ম; সর্ব খন্বিদং ব্রহ্দ। অস্তি ভাতি প্রিয়টিই সর্বত্র আছেন; নাম রূপের 
আবরণটি ইন্দ্রজাল মাত্র । নামরূপটি মায়। পাত্র । এই ব্রহ্গকে বলে সগ্ুণ ব্রহ্ম | 
নিগুণ ব্রন্মের সহিত কিন্তু সগ্ুণ ব্রন্মের উপাধিগত ভেদ ভিন্ন মূলে কোন ভেদ 
নাই। অবিজ্ঞাত স্বরূপ নিগুণ ব্র্মই মার আশ্রয়ে সগুণ হয়েন। সগুণ হইলেও 
তিনি আপনাতে আপনিই থাকেন; তাহার স্বস্বরূপের বিচ্যুতি ক্ষণতরেও 
হয় না। কেহ বলেন স্বস্বরূপে থাকিয়াও সগ্ডণ হওয়াও--এই উক্কিতে 
আত্মনাশকর আত্মবিরোধ মাছে । আমরা বলি ইহ! আদৌ অসম্ভব নহে। বুদ্ধ 
বৃদ্ধ থাকিয়াও যেমন বালক সাঁজিতে পারে; নাট্রাভিনয়ে ভদ্রলোক ভদ্রলোক 
থাকিয়া ও যেমন চামার সাজিতে পারে; যাত্রারদলের বালক, যাত্রার বালক 
থাকিয়াও যেমন কৃষ্ণ সাঁজিতে পারে সেইরূপ তুরীয় ব্রহ্ম তুরীয় অবস্থায় স্বর্ণ] 
থাকিয়াও জাগ্রৎ স্বপ্ন সুবুপ্তিতে অভিমান করিয়া! খেলা করিতে পারেন। 
সগুণ ব্রন্মের অবহঠার হওয়াটাও অভিনয় মাত্র । আবার যে অভিনয়ে যত 
আত্ম বিস্তর প্রাবল্য থাকে সেই অভিনয়ই তত স্বাভাবিক হয়। কুকুর 
অভিনয় করিয়। চিরদিন ঘেউ ঘেউ করা থাকিলে, শগাল অভিনয় করিয়! চিরদিন 
ফেউ ফেউ করা থাকিলেই তবে অভিনয় স্বাভাবিক হুইল | 

এই গীতা শাস্ত্রে শ্রীভগণান্‌ বলিতেছেন, “মস্থানি সর্বভূতানি* আবার 
তৎক্ষণাৎ বলিতেছেন *ন চ মৎস্থানি হুতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্” 
ইত্যাদি। অব্নযাস গ্রহণ করিয়া, সাঁধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া! ধিনি গুরুমুখে 
তত্বমস্যাদির বিচার শ্রবণ করেন, _করিয়া যিনি সগুণ ব্রহ্মভাবে প্রবিষ্ট হইয়।' 
«আমি সমস্ত” এই ভাবে স্থিতলাভ করিতে পারেন, ঠিনিই বিশ্বূপেব উপাসক। ' 
সগুণ ব্রদ্মের উপাণনা ইহাই । 

তৃতীয়-_অভ্যাস যোগে বিশ্বরূ:পর উপাসনা । যিনি বিশ্বরূপে স্থিতিলীভ : 
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করিতে না পারেন তিনি কোন একটি অবলম্বনে চিত্ত একাগ্র করিয়৷ সেই 
অবলম্বনটিকে বিশ্বরূপে ভ।বনা করিবেন। অভ্যাসষোগের অবঙ্গম্বনটি ছুই 
প্রকারের হইতে পারে। (১) ভিতরের অবলম্বন, (২) বাহিরের অবলম্বন । 
ভিতরের অবলম্বনটি জ্যোতিও হয়, প্রণবও হয় অথবা ভিতরের মুর্তিও হয়। 
বাহিরের অলম্বনটি স্থূল মুত্তি বা প্রতিমা! বাহার যোগী তাহারা যম, নিয়ম, 
আসন, প্রাণায়াম 9 প্রত্যাহাররূপে বচিরঙ্গের মাধন। দ্বার মনকে বিষয় শুন্য 
করেন। তৎপর ধারণ ধান সমাধেরূপ অন্তরঙ্গ সাধন] দ্বারা অন্তঞ্জেণিতিকে 
বিশ্ববূপে ভাবনা করেন। যাভারা ভক্ত, তাহার1ও ভিতরের সুক্ষ মুক্তি বা! 
বাহিরের স্থুল মুর্তিতে বিশ্বরপের আরোপ করিয়া উপাসনা করেন: মূর্তিটি 
ক্ষুদ্র হইলেও যিনি ভাবনা করিতে পারেন এই মুর্তিই সেই অব্যক্তের মুর্তি 
ইনিই অধিষ্ঠান চৈতন্তরূপে জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে সর্বত্র সর্বভাবে 
বিছ্বমান 'আছেন। ইনিই অব্যক্তং ব্যক্তিমীপন্নং হইয়া! আছেন। ইনিই মূলে 
অবিজ্ঞাত স্বরূপ, ইনিই আবার সপ্ণ বিশ্বরূপ-__ইনিই মহত্ত্ব, ঈনিই অহংতত্ব, 
পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভত , ইনিই মহাদেবের অষ্টমুক্তি, ইশিই ব্রহ্মা বিষ মহেশ, ইনিই 
অন্তর্ধামী পুরুষ, ইনিই জীবের কর্মফল গ্রদাতা, ইনিই মোক্ষদীতা। ইহারই 
সম্বন্ধে বল] হয়__ 
কত চতুরানন, মর মরি যাঁওত 
ন তুয়া আদি অবসান1। 
তোহে হনমি পুনঃ, তোহে সমাওত 
সাগর লহরী সমান! ॥ 

ইনিই স্বরূপে সচ্চিদনন্দ, তটস্কথ লক্ষণে স্যষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তী- মুর্তি 
অবলম্বন করিয়! এই ভাবে যিনি অভ্যাসযোগ সাধন! করেন, তিনিও সিদ্ধিলাভ 
করিয়া! বিশ্বরূপে স্থিতিলাভ করেন। তৎপুর্বে দেহত্যাগ হইলেও শ্রীভগবান 
তাহাকে মৃত্যুসংসার-সাগর পার করিয়া! দিয়া থাকেন | “তেষামহং সমুদ্ধর্তা 
মৃত্যুসংসার সাগরাৎ” ইতি । 

চতুর্থ মতকর্্ম পরম হইবার সাধনা । যিনি অভ্যাসযোগও না পারেন, 





তিনি ভগবতভক্তি-উৎ্পাদক কর্ম্ম করিবেন । এই সাধক প্রথমে নিগুণ ব্রহ্ম, 
সগুণ ব্রহ্ম এবং অবতারের কথা শ্রবণ করিবেন,--করিয়] তাহাকে বিশ্বাস 
করিয়। শ্রবণ হইতে আত্ম নিবেদন পধ্যস্ত নবধ! ভক্তির কর্মগুলি করিয়। 
যাইবেন | | 
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শ্রীভগবান আছেন এই বিশ্বাসে শ্রবণ, কীর্ভুন, স্মরণ, পদণেবা, অর্চনা, 
যন্দনা, দাস্, সখ্য ও আত্মনিব্দেন এই নয় প্রকার কর্মে ভক্তি জন্মে। একাদশী 
ব্রত, শ্রীমন্দির মার্জন, বিগ্রহের নিকটে দীপদান, পুজার দ্রণ্য আয়োজন, পুষ্প- 
বাটিক প্রস্ততকরণ, তুলসীমঞ্চে জলদান, পুজা, ভোগ, আরত্রিক, মন্দির 
গ্রদদক্ষিণ, প্রেমভরে নৃত্যগাতাদ্দি কন্মদ্বার। চিত্রশুদ্ধি হইলে ভক্তি জন্মে। 
লর্বজীবে শ্রীভগবান্‌ আছেন-_সর্বক্ষণের জন্য ইহা শ্মরণ করিয়া সর্বজীবের 
সেবা, কোনরূপে জীবের অবমানন! না করা-_-এই সমস্ত দ্বার! ক্রমে অভ্যাস 
যোগে সামর্থ্য জন্মে এবং তন্দার1 বিশ্বরূপের উপাসনাতে পৌছান যায়। 

যে সাধক ভগবৎকর্মপরায়ণ, তাহার জন্য ভন্তি-উৎপাঁদক কর্্মগুলি শাস্ত্র 
অন্তভাবেও নির্দেশ করেন। 

(১) সংসঙ্গ 

(২) মতকথালাপ- _-ভক্তিগ্রন্থ চচ্চা। 

(৩) ভগবানের গুণ স্মরণ। 

(৪) উপনিষদাদিতে ভগবৎ-বাক্যের ব্যাখ্যা | 

(৫) আচারধ্যকে অকপটে ঈশ্বর ভাবনা করিয়৷ তাহার সেবা । 

(৬) পুণ্য কর্শু করা, যমনিয়মাদি সেবা, ভগবানের পুজায় নিষ্ঠা । 

(৭) ভগবানের মন্ত্রজপ ও প্রার্থনা। 

(৮)- মদ্তুক্তের সেবা, সর্বভূতে ঈশ্বর বুদ্ধি, বাহা বস্তুতে বৈরাগ্য, শম বা 
অস্তরেক্ত্রিয় নিগ্রহ, দম বা বাহোক্দ্রিয় নিগ্রহরূপ সাধন] । 

(৯) তত্ববিচার | 

এই সাধন৷ দ্বার! “ভক্তিঃ সঞ্জায়তে প্রেম লক্ষণ। শুভ লক্ষণে” হে শুভ 
লক্ষণে! এই সাধন! দ্বার প্রেম ভক্তির বিকাশ হইবে। 

মানস পূজা, স্বাধ্যায়, যোগ, ভিউরে প্রণাম প্রদক্ষিণ ইত্যাদি ব্যাপারেও 
ভক্তি জন্ে। 

পঞ্চম-_মংযোগ আশ্রয়ে ফলসন্নযাস করিয়৷ কর্ম করা । 

ধিনি মতকর্্পরম হইতেও পারেন না )__ভক্তি-উৎপাদক কর্ণম করিতে 
গেলে যাহার মনে হয় “আমার অনেক কর্তব্য আছে; স্ত্রী, পুত্র, কন্তা পরিবারের 
উপর কর্তব্য আছে, হাটবাজার আছে, পুত্র কন্তার শিক্ষার ব্যবস্থা! আছে, 
রোগীর সেবা আছে) প্রবন্ধ লেখা আছে, সভাসমিতি কর! আছে, বক্তৃতা 
করিবার জন্য প্রস্তত হওয়া আছে, সভানমিতি কর! আছে, চাকুরী বজানক 


রথযাত্রা । | ১৫৫ 


রাখা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কর্তব্য যাহার আছে এইরূপ ব্যক্তি “মৎকর্ 
পরম” হইতে পারিবে না। এইরূপ ব্যক্তিও তাহার বর্ধগুলিকে ঈশ্বরে অর্পণ 
করিতে অভাাস করুক। ফলাকাজ্ষা! না করিয়৷ ঈশ্বর প্রীতির জন্ত--দাস যে 
ভাবে গ্রভুর আজ্ঞা! পালন করে, সেই ভাবে প্তুমি গ্রসন্ন হও” শ্মরণ রাখিয়া, 
অহং অভিমান ন! বাখিয়ণ, তাহার স্মস্ত কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া করুক-_ 
ইহাতেও ফলসন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্ম্সন্ন্যাসের অধিকার জস্মিৰে ; 
তথন মতকর্্মপরমের উপান। দ্বারা সাধকের চিত্তপুদ্ধি হইবে, পরে অভ্যাস যোগ 
সবার] চিত্ত একাগ্র করিয়া এই সাধক বিশ্বর্ূপের উপাসন1 করিতে পারিবেন ; 
পারিয়া নিঃসঙ্গভাবে স্কিতিলাভ করিয়া উপাসনার চরম ফল ষে সর্বছুঃখনিবৃত্তি 
পরমাণন্দ প্রাপ্তি তাহাই লাভ করিতে পারিষেন। 

সমগ্র ধঙ্খটি এই | যে কেহ ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহাই করুক না কেন- সমগ্র 
ধর্মটির কোন না কোন অঙ্গ লইয়? তিনি থাকিবেনই । 

যদি কেহ সঙ্কীর্ণত! ত্যাগ করিয়া এবং পক্ষপাতশূন্য হইয়া দেখিতে পারেন, 
তবে তিনি দেখিবেন যে বৌদ্ধধর্ম, থৃষ্টানধশ্খু, মুসলমনধর্ম্ম, পারসীর ধর্ম ইত্যাদি 
এই জমগ্র ধর্মেরই অঙ্গ । পূর্ণ টি দেখা হয় নাই বলিয়াই বিরোধ । হিন্দুর 
এই জন্য কোন ধর্মের নিন্নী করেন না| পুর্ণ অংশের নিন্দা করিতে পারেন না, 
কিন্তু অংশগুলি পৃর্ণটি না! দেখা পর্যন্ত পরম্পর পরস্পরের সহিত বিবাদ 
করিবেই। কবে জগৎ পুর্ণধন্ম্টি দেখিবে ? 


০ পা শিস পল 
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সহশ্র শীর্ষ বিরাটপুরুষ,__সহত্রাক্ষ সহত্পাৎ) বেদ এই বিরাট পুরুষের 
নিংশ্বসিত বাণী, অখিল জগৎ ইহার স্বেদরাশি খ্বরূপ, বিশ্বভৃতসমূহ ই'হার 
পাঁদদেশ, ছ্যুলোক ইহার শীর্ষ, অন্তরীক্ষ নাভিদেশ, বনম্পতিসকল ইহার 
লোমরাশি, জগৎ প্রকাশক সবিতা ইহার চক্ষুং-স্বপ। সর্বতঃ পাণিপাদ। 
সর্বতোহক্ষিশিরোমুখ, সর্বতঃ শ্রুতিমান, এই বিরাটপুরুষ সমস্তই পরিব্যাপ্ত 
করিয়৷ রহিয়াছেন। খণ্ধেদ বলিতেছেন-_-প্পা্দোহম্ত বিশ্বাভূতানি, ত্রিপাদস্তা 
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মৃতং দিবি*-_-এই সমস্ত ভূত ইহার পাদমাত্র, আর অমৃত দিব্যলৌক--ইহার 
ত্রিপাদ স্বরূপ । 

ভগবতী শ্রুতি এই যে বিরাটপুরুষের সংবাদ দ্িতেছেন, তিনিই জগন্নাথ,_ 
আর এই বিশ্বজগতরুপে তাহার যে বিবর্তন,_-তাহাই ত জগন্নাথের রথযাত্রা! । 
স্বরূপে তিনি নিক্ষিয়, অচঞ্চল, পরমশাস্ত। তিনি যখন আব্মমায়ার আবরণ পরিয়া 
সক্রিয় গতিশীল হয়েন, তখনই তাহার রথযাত্র। আরম্ভ হয়। কালরূপী চক্রকে 
আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ড আবর্তিত করিতে করিতে জগন্নাথের রথ চলিতে থাকে ; 
আর প্রতি চক্রের আবর্তনে পুঞ্জে পুণ্লে ফুটিয়া উঠে বিশ্বের যত বিপুল কর্ম্মরাঁশি, 
_ স্থষ্ি, স্থিতি, লয়ের যত বিচিত্র বর্ণের বুদ | 

শান্তর বলিতেছেন,“রথেতু বামনং দৃষ্ 1 পুরজ্জন্মি ন বিগ্ততে,৮__ রথে বামনরূপী 
জগন্নাথকে দর্শন করিতে পারিলে মানব জন্ম মরণ হইতে চিরনিবুত্তি লাভ 
করিতে সমর্থ হয়। বাস্তবিক মানুষের সমগ্র সাধনা ত এই জগন্নাথ দর্শন। 
মানুষের ক্ষুদ্র সন্বীর্ণ দৃষ্টি অবিরত শুধু জগৎকেই দর্শন করিতেছে ১ জগন্নাথ 
চিরদিনই চক্ষুর অন্তরালে রহিয়! যাইতেছেনা তাই মানুষের হাহাকার ঘুচে 
না; তাইত তাহাকে জন্ম নরণের তরঙ্গে অবিরত তাড়িত হইতে হয়, তাইত 
“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্ধে।তি”_ মৃত্যুর পর মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিতে থাকে । 
কিন্ত এই জগন্নাথ দর্শন কেমন করিয়! হবে 2 জীবত্বের সঙ্কীণ সীমার মধ্যে 
বদ্ধ, অন্নপ্রাণ মানব সেই জগন্নাথকে, সেই তুমাকে আপনার ক্ষুদ্র দৃষ্টির 
মধ্যে আনিতে পারে না। তদ্ধিষ্ণোঃ প্রমং পদং সদা পন্ঠন্তি স্থরয়ঃ | বিষুর 
সেই পরমপদ্দকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য তাহারই আছে, যিনি জীবাত্বের 
বন্ধন অতিক্রম করিয়! জ্ঞানস্বরূপে, শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । স্বরূপহার! 
বদ্ধজীব কেমন করিয়! তাহাকে দর্শন করিবে 2 ন তত্রবাক্‌ গচ্ছতি, ন মনো 
গচ্ছতি,--যেখানে বাক্য যাইতে পাঁরে না, মন যেখান হইতে ব্যাহত হইয়! 
ফিরিয়া আসে সেই বাঙমনসোগোচরকে কেমন করিয়া! সাধারণ মন ধারণা 
করিবে? 

. তাইত মানবের জন্ত জগন্নাথের এই বাঁমনমূর্তি। বিরাটকে ধারণা করিতে 
পারি না বলিয়াই তিনি আমার জন্ঠ অণু হইয়াছেন, নিত্য জগন্ুর্তি, নিত্য বিশ্ব- 
রূপে অবস্থিত থাকিয়াও আমারই দেহরথে তিনি রথী সাজিয়৷ নসিয়া আছেন। 
এম্নি করিয়া! অসীম াপনাকে সীমার মধ্যে ধরা দিয়াছেন, আপনাকে আমারই 
মধ্যে প্রকাশ করিয়৷ বিচিত্র মধুর লীলারসের প্রজ্রবণ বহাইয়। দ্রিয়াছেন। যিনি 
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জগন্নাথ তিনি আমারই জন্য "মন্ন।থ” হইয়াছেন? শ্রুতির সেই সহশ্রশীর্য বিরাট 
পুরুষ আমাকে দর্শন দিবার জন্য আমার দেহরথে বাঁমনমুর্তি ধারণ করিয়াছেন, 
যিনি “্মহতো মহীযান্* তিনি আমাকে কৃতার্থ করিবার জন্যই “অণোরণীয়ান" 
বামনমুর্তিতে আমার হৃদয়-মন্দিরে আমারই পুজার প্রতীক্ষা করিতেছেন । 

অন্ধ, ভ্রান্ত জীব এই বামনদেবকে চিনে না। আপনার দধ্যে যিনি আত্ম- 
দেব সাজিয়া +সিয়! রহিয়াছেন, তীহাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার বহহচ্ঘী 
দৃষ্টি শুধু বাহিরেই তাহাকে অন্ষণ করিতে থাকে । কিন্তু এ ভনেষণ শুধু 
ব্যর্থ বেদনায় ভরিয়া উঠিবে। শ্রুতি বঞ্িতেছেন, “অনুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোন্ত 
রাত! সদ। জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥ তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্‌ নুঞ্জাদিবেষীকাং 
ধৈর্ষ্েন।” এই অনুষ্টমাত্র অন্তর পুরুষ সর্বদা] প্রাণীদের হৃদয়ে সন্নিপি্ মুগ্জতৃণ 
হইতে ঈষিকাঁর নায় ধৈধ্যের সহিত তাহাকে দেহ হইতে পুথক করিয়া 
জানিতে হইবে । অথ যদিদমশ্মিন ব্রহ্গপুরে দহরং পুগ্ডরীকং বেশ্ম দহরে!হশ্মিন- 
্তরাকাশঃ তশ্মিন যাদস্তঃ তদনেষ্টব্যম্‌, তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতবামিত ! এই 
হৃদয়রপ ব্রহ্মপুরে যে ক্ষুদ্র পদ্ম রহিয়াছে, যাহা ব্রদ্দের ক্ষুদ্র গৃহ, তাহার মধো 
ওতপ্রেত ভাবে অবস্থিত ষে ব্রদ্ম তাহারই অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই 
ভাবে শ্রুতি তাহার অন্বেষণের পথ নির্দেশ করিতেছেন। তোমারই অন্তরের 
অন্তস্ভলে সেই গুহাঁশায়ী পুরুষ আসন গ্রহণ করিয়াছেন, হে 
মু! শুধু বাহিরে তুমি কোন্‌ দেবতার বার্থ উপাসনা করিবে ? 

এম্নি করিয়া হৃদয়ের অন্তনিহিত ব্রহ্মপুরে যেদিন মেই অস্ুষ্ঠম'ত্র পুরুষের 
দর্শন পাইব, সেইদিন আমার রথেতে বামন দর্শন সম্পূর্ণ ও সত্য হুইবে। যে 
দিন আমার দৃষ্টির উপর হইতে মোহ যবনিক সরিয়া যাইবে, আমার মস্ত 
হৃদয়গ্রন্থি, সমস্ত সংশয় জাল ছিন্ন হইয়]ী যাইবে, সে দ্দিন আমি দেখিব এই বিশ্ব 
চরাঁচরে শুধুই আনন্দ নির্ঝর বহিয়। যাইতেছে, আর আমার সমগ্র চেতনামাত্র 
তাহুতেই জীগ্রাত হইয়া উঠিবে যিনি আনন্দ ও 'অমৃতরূপে বিভাত,-_-“আাঁনন্দ- 


রূপম্‌ অমৃতং ষদ্িভাতি।” 
| শ্রীনির্শলকুমার ঘোষ । 


জিত: ৫ শী ওরস, তরে 


হিন্দু আচারানুষ্ঠান যে আধ্যাত্মিক সত্যে 


প্রতিষ্ঠিত তাহার প্রমাণ। 
( সত্য ঘটন! ) 

বিদেশে কোন বড়লোৌকের বাড়ীতে চিকিৎসার জগ্ত কপিকাতা। 
মেডিকেল কলেজের পাশকরা খ্যাত নাম! ছুই জন ডাক্তার আহুত হুন। 
ছুই জনেই যথা সময়ে গন্তব্য স্থানে যাইবার জন্য রেলে রওন। হইলেন। 
দুইজনের মধ্যে একজন সাহেবীখান। প্রিয় সুতরাং রেলে তাহার 
খানার বন্দোবস্ত তদনুরূপই হইল? তাহার বন্ধু র্প খানায় অভ্যন্ত 
ন! থাকিলেও অনুরোধে ও সঙ্গের প্রভাবে বন্ধুর আচারের অনুসরণ করিলেন। 
পথিমধ্যে দৈব দুর্খটনায় রেল পথ অবরুদ্ধ হওয়ায় প্রায় চবিবশ ঘণ্ট। গাড়ীতে 
বঙিয়। থাকিতে হইল ; খান! কিন্তু ঠিক নিয়মে চলিতে লাগিল। তৃতীয় দিবসে 
তাহার! গন্তব্যস্থানে পৌছিলেন। ঝড় লোকের বাড়ী,কোন জিনিষের অভাঁব নাই 
স্বতরাং সভ্যতার কেন্দ্র কলিকাতা হইতে আগত চিকিৎসকদিগের জন্ত 
তাহাদের ইচ্ছামত সেখানেও সভ্য সাহেবী খানার ব্যবস্থা হইল। 
চিকিৎসান্ুরোধে কয়েক দিন সেখানে থাকিয়া, পরে হুইবন্ধু একসপ্তাহ পরে 
বাটাতে ফিরিলেন। 

দুইজনের মধ্যে যিনি বন্ধুর অনুরোগে বা সঙ্গের প্রভাবে সাহেবীখানা 
খাইয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে যে অলৌকিক ঘটন। পরে ঘটিয়াছিল এবং যাহা 
তিনি নিজে আম্মপুর্বিক আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই পাশ্চাত্য 
জড়বিগ্ভার মোহে ধাহ!রা খষি প্রবপ্তিত সনাতন হিন্দু আচ।রানুষ্ঠানে বীতশ্রদ্ধ, 
তাহাদের ও সাধারণের অবগতি ও প্রণিধানের জন্ত লিপিবন্ধ করিলাম । 

ভাক্তার বাবু সন্ধ্যায় বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া রাত্রে আহারাস্তে শয়ন 
করিলেন কিন্তু ভাল ঘুম হইল না। রাত্রি অবসানে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে এমন 
সময় প্রতাষে বাহিরের দরজায় যেন কেহ তাহাকে ডাকিতেছে এইরূপ শুনিলেন 
ও অতিশয় বিরক্ত হইয়! উঠিতে ইচ্ছা! করিলেন ন! কিন্তু বারম্বার ডাকায় উঠিতে 
বাধ্য হইলেন) দেখিলেন তাহার প্ুতিবেশী জনৈক ব্রাঙ্গণ তাহাকে কিছু বলিবার 
জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। ব্রাঙ্গণ বলিলেন_-“আজ আমার বাটীতে মধ্যান্ 


হিন্দু আচারানুষ্ঠান যে আধ্যাত্সিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত তাহার প্রমাণ। ১৫৯ 


ঠাকুরের ভোগ প্রসাদ পাইবার জন্য আপনার নিমন্ত্রণ রহিল” । ডাক্তার বাবু মনে 
মনে আরও অধিক বিরক্ত হইলেও প্রকাণ্তে না জানাইয়া বলিলেন “এইজন্য 
আপনার এত প্রত্যুষে আসিয়! আমারঘুঘুম ভাঙ্গাইবার আবশ্তকত! ছিগ না,একটু 
বেলায় বলিলেই হইত । আমার রাত্রে ঘুম হয় নাই-- সকালে যেমন একটু ঘুম 
আসিয়াছিল অমনি আপনি আসিয়৷ ভাকিলেন। 


ত্রাহ্গণ বলিলেন-_“ডাক্তার বাবু! আমার সকালে আসিবার একটু কাঁরণ- 
হইয়াছে তাহ! বলিতেছি শ্রবণ করুন। আমার ভগ্নী গত রাত্রে স্বগ্র দেখিয়। 
ছেন যে আপনি আমার বাটাতে যাইয়া বলিতেছেন--“দিদি! এক সপ্তাহ 
আমি উপবাসী আছি, আমার বড় কষ্ট হইয়াছে; বেটারা সাত দিন ধরিয়া 
অখাছ্ছে উদরপুণ্তি করিয়াছে তাহ! আমি খাই নাই। আমি দাত দিন উপবাসী 
আছি; দিদি! তুমি আজ আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াও । 


এই বাস্তব ঘটন৷ মূলক স্বপ্নের বিষয় শুনিয়া! ডাক্তার বাবু যুগপৎ বিশ্রয়ে 
অভিভূত ও ঘ্রিয্বমাণ হইলেন । ব্রাহ্মণ বলিলেন *্ভাক্তার বাবু! এইরূপ অভিস্ঠৃত 
হইলেন কন?” ডাক্তার বাবু বলিলেন এত স্বপ্ন নয়--এ যে সত্য ঘটনা !! 
আমি সাত দিন ধরিয়। সঙ্গের প্রভাবে এইরূপ অথাগ্ভ খাইয়াছি তাহ] কেহই 
জানে না । আপনার ভগ্মী কি করিয়া! এই সত্যঘটনার স্বপ্ন দেখিলেন তাহাই 
ভাবিয়া আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি।” ব্রাঙ্ষণ বলিলেন-_“ডাক্তার বাবু 
আপনি উদর পুণ্তির জন্ত যে আহার করিয়াছিলেন তাহাতে আপনার 
অস্তরাত্মা তৃপ্ত হন নাই। তিনি উপবাসী আছেন এবং আপনার মুর্তি ধরিয় 
ত্বপ্রাবস্থায় আমার ভগ্লীর নিকট উপস্থিত হইয়া পবিত্র আহার চাহিয়াছেন | 
ডাক্তার বাবু তদধধি অসৎ আহার সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
কোন ঘটনান্থত্রে নিজের জীবনের এই সত্যঘটনা আমাকে বলায় সাধারণের 
উপকারার্থে তাহার অনুমতি লইয়! ইহ! প্রকাশ করিলাম | অতঃপর আশা করি 
সদ্দাচারে লোকের বিশ্বীস ও শ্রদ্ধা জন্মিবে এবং হিন্দু আচারানুষ্ঠটান কিরূপ 
সত্যের উপর প্রতিষ্িত তাহ উপলদ্ধ হইবে। 


পাশ্চাত্য জড় বিগ্তার মোহে আচ্ছন্ন হইয়! আমর! সুক্মজগতের কোন খবরই 
রাখিনা; গুধু রাখিন। তাহ! নহে,তাহার অস্তিত্বে তাহার জীবন্ত অস্তিত্বে পর্যযস্ত 
বিশ্বান হারাইয়াছি । হে জগতে র মগগলাকাজ্জী ত্রিকাল ও ত্রিলোকদশী অধ্যাত্ম- 
বিষ্ভার্ণব আর্ধয খষিগণ | বিপথগামী ভারতবাসী আর্য সস্তান আবার কবে আপন! 


১৬০ উৎসব । 


দের পদাঙ্ক অনুসরণে সুক্ষের আলোক ধরিয়া জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যে 


পৌছিবে ! 
শ্রীবতীন্দ্র নাথ ঘোষ । 
শিবপুরঃ ৫কপুকুর । 


ভপ্ত ও ভগবান । 


সংসারে অভাব অভিযোগের অবধি নাই; আর তাহার অবশ্যাস্তাবী 
ফল রশেরও অন্ত নাই। ছর্বিসহ সাংসারিক অশান্তির ভয়াবহ তীব্রতা 
মানুষকে কেমন করিয়া আমরণ অসহা যন্ত্রণ। দিয়! থাকে সে কথ! ভুক্তভোগী 
মাত্রেরই জানা আছে । অথচ এ জআ্বালার শেষ এই জীবনেই হইবে না-__জন্মভঃখং 
জরাদুখং জায়াদুখং পুনঃ পুনঃ আমাদের ভোগ করিতে হইবে । এইজন্য 
আমরা এখানে আবার ফিরিয়া আসিব। ঠিক এইবারের মতই কীদিয়] কাটিয়া 
শোক করিয়! পুনরায় ফিরিয়া আসিবার পথপ্রশস্ত করিয়া এই রনম ভাবেই 


আবার চলিয়া যাইব | শুঁকদেব তাই কাতরভাবে বলিয়াছিলেন-__ 
| গতাগতেন শ্রান্তোহশ্যি দীর্ঘ সংসারবত্মনু | 
গভবাসে মহৎ ছুঃখং ত্রাহি মাং মধুন্দন ॥ 
আমরাও যদি ঠিক তেমনই সকাতরে ভগবানের শরণ লইতে পারি, ঠিক 


তেমনি অকপট চিত্তে নিজেদের আত্ম অভিমান বিসর্জন দিয়! তাহার চরণের 
আশ্রয় ভিক্ষা করিতে সমর্থ হই, তবে তিনি এই হূর্বিসহ অথচ নিশ্চিত যন্ত্রণার 
হাত হইতে রক্ষা করিবে। | ঈশ্বরে সেই ভক্তি, যাহাকে “সা পরাহনুরক্তিরীশ্বরে? 
বলিয়৷ মহর্ষি শাগ্ডিল্য বাখ্যা করিয়াছেন, আমাদের যদি তাহ! থকে তবে 
এই ছুঃখদৈন্ত পুর্ণ সংসারে শাস্তি পাইবার আশ! আমাদের নিশ্চয়ই 
আছে। জগতের সকলকে শুনাইবার জন্য স্বয়ং নারায়ণ ভক্তশিষ্য অর্জুনকে 
বলিয়াছেন, পার্থ! প্রতিজানীহি নমে ভক্ত প্রণশ্যতি। আমার ভক্ত কখনও 
বিদাশ প্রাপ্ত হয় না,এই অভয়বাণী ষখন নারায়ণ নিজেই বলিতেছেন তখন আর 
ভক্তের ভয় কি ? 

আমর] বিপদে পড়িলেই, কেন আমাকে এমন বিপদ দিলে ঠাকুর ? এই 
বলিয়। তাহাকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিকিস্ত যেমন তিনি বিপদ দিয়! 


ভক্ত ও ভগবান। ১৬৬ 


থাকেন, বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার পথও বলিয়া! দিয়ছেন। তিনি 
বলিয়াছেনঃ যে আমাকে অনন্যভাক্‌ ইইয়। ভজন। করে, তাহার সমস্ত বিপদ 
আমি দূর করি। তাহার যষোগক্ষেম আমিই বহন করি; আহা! ! এমন আশ্বাস 
বাণী পাইয়াও তাহার চরণে আমর আমাদিগকে পিলাইয়া দিতে পারি না। কি 
দুর্ভাগ্য আমাদের ! এমন করিয়া! নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তীহার হাতে সমর্পণ 
করিয়াছিলেন বলিয়াই পাণ্ডব মহিষী প্রানুঃম্মরণীয়! দ্রৌপদীর লজ্জা তিনি 
নিবারণ করিয়াছিলেন । 

জাল! অনেক হইলেও তাহ! জুড়াইবার স্থান একটি। তাই 'আমাদের 
সকলেরই ভগবানের আশ্রয় লওয়া উচিত। বে যতটুকু তাহার উপর নির্ভর 
করিতে পারে তিনি তাহাকে ততটুকু কুপা করিয়া থাঁকেন। এক জন্মের 
চেষ্টায় সম্পূর্ণ ফল লাভ করিতে না পারিলেও তিনি তীহাঁর ভক্তকে *শুচীনাং 
শ্রীমতাং গৃহে পাঠাইয় দেন। ভক্তের জন্ত ভগবানের কি অপার 
করুণা । 

ছোট হইতেই বড় হওয়! যাঁয়। আর্ত, অর্থার্থী, জিন্ঞান্তু ভক্ত হইয়াই 
একদিন তীহারই কৃপায়, তাহার প্রিয় জ্ঞানীভক্ত হওয়। যায়। আর নিয়স্তরের 
হইলেও, তিনিই বলিয়াছেন বহু জন্মের স্ুকৃতি আছে বলিয়াই, ইহার! ামাকে 
ডাকিতে পারে। 


চতুর্কিধ! ভজস্তে মাং জনা: স্কৃতিনোহজ্জুন | 
আর্তো জিজ্ঞাস্ুরথার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ 


তাই সমস্ত বাধাবিদ্ন দুরে ঠেলিয়! দিয়া, আমাদের সেই সকল বিপদের ত্রাণ 
কর্তা, সকলশরণ শরণ শ্রীমধুস্ুদন্র পায়ে লুটাইয়! পড়িতে হইবে। যদি 
তাহার পায়ে লুটাইতে পারিলাম, তবে আর মাভৈঃ। তিনিই বলিয়াছেন। 


“র্ববধর্মীন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো! মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥ 


সমস্ত শোক ছঃথ ( মন, ইন্দ্রিয়, দেহ ইত্যাদির ধর্ম) ছাড়িয়! দিয়া একবার 
তাহার শরণ লইতে পারিলেই আর ভয় নাই; তাহার পর্বপাপেভ্যোমোক্ষয়ি 
্যামি ম1 শুচ* অভয়বাণী আমাদের অক্ষয় কবচ হইয়া সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার 


করিবে। 


১৬২ উত্সব । 


মানুষের মন বড়ই চঞ্চল! আর সমস্ত ছুঃখ কষ্টের হেতুই এই মন। ইহাঁকে 
যত করিতে না পারিলে, শাস্তি শাস্তি করিয়া ষতই আমরা মাথা খুঁড়ি না 
কেন, শান্তি পাইবার কোনই আশ! নাই । মন শাস্ত করিবার উপায় ও ভগবানে 
অচল! ভত্তি। সকল কাজে, সকল কর্মে তুমি প্রসন্ন হও প্রভু” বলিষা যদি 
তাহার তৃপ্তির জন্ট কর্মে প্রবৃত্ত হই, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার শ্রীপাদপদ্ধে 
আমাদের মন নিষুন্ত রাখি, তবে আমরা শান্তি পাঁইব। ভগবান স্বয়ংই প্রতিজ্ঞ। 
করিয়! বলিয়াছেন । 


মন্মনা ভব মদ্ুত্ত ম্যাজী মাং নমস্কুরু | 
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে গ্রাতি জানে প্রিয়োথসি মে ॥ 


ভক্তু ভগবানের সধন্ধ কত সুন্দর, কত মধুর তাহার ভূরি ভুরি প্রমাণ 
শাস্তগ্রন্থে রহিয়াছে । ভক্তের করুণ আহ্বানে ভগবানের বৈকুষ্ঠের 
আসন টলিয়া উঠে। তিনি তাহার চির সঙ্গিনী লক্ষমীদেবীকেও ভক্তবাঞ্থা 
পুর্ণ করিবার জন্য ছাড়িয়া আমিতে বাধ্য হন। ভক্তের কাছে ভগবান 
চিরদিনই বাধা। তাই দেবর্ধি নারদ আদি জীবনুত্ত খধিগণও চিরদিন ভভ্ত, 
আর সেইজন্টই-_দীন ভিখারীর ক্ষুদের জন্য ভগবান ভক্তের কুটির 
দ্বারে বাঁধা। 

সকাতরে তোমার পায়ে এই প্রার্থন৷ প্রভু, তুমি-ক্ষুদ্র বুদ্ধি আমাকে তোমার 
পাঁয়ে অচল] ভক্তি দাও আমাকে দীন কর ক্ষতি নাই, কিন্তু ভক্তি দিও নারায়ণ, 
যেন আমিও বলিতে পাঁরি-__ 


করগে। ভিথারী মোরে, সে যদি বিদুর সম চিরত্ৃপ্ত প্রাণ। 
মধুর ক্ষুদের লাগি যার দ্বারে ফিরে ভগবান ॥ 


শ্রীশৈলেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, (নেপাল )। 





৬ভার্গব শিবরাম কিন্কর যোগত্রয়ানন্দ স্বামীর 
জীবনী । 


গৃহস্থ কি যোগী হইতে পারেন? "গৃহস্থ, “যতি” দন্যাসী* ও “জীবনুক্ধ 
এই পদ চতুষ্টয়ের অর্থ, এবং তান্থা হইতে ইহাদের স্বরূপ 
সম্বন্ধে কি জানিতে পারা যায়, সংঙ্ষিপ্তু 
সন্যাস তত্ব; এনিত্য-পিতৃদেব শব্দের অর্থ । 

বন্তা-_-ভৃগুদেব আমাকে, (আমি গৃহস্থ হইলেও), ষেগী বপ্ঝ্জাছেন কেন, 
কখন কখন “ঘতি' "জীব-নুন্ত* বলিয়াছেন কেন, তাহাঁত আমি বগিতে পারিব 
না। আমি যে, আমার পুর্বনাম ছাড়িয়া “ভাব শিবরামকিস্কর এই নামের 
ব্যবহার করি, তাহা! অনেকেই জানিয়াছেন, এবং তাহ জানিয়! স্ব-স্ব গ্রকৃতি 
অনুসারে কেহ কেহ আমাকে এই হন্ঠ উপহাস করেন, আমার নাম পরিবর্তনের 
উদ্দেশ্য সাধু নহে, এইরূপ কথা বণিয়া থাবধেন। আ'ম এই নিমিত্ত যে 
বিশেষ বাঁধা অনুভব করি নাই, করি না, “প্রশংসা ও নিন্দাসম্বন্ষে গামি যাহা 
বলিয়াছি তাহার মনন করিলে, তোমগ তাহ] অনারাসে বুঝিতে পারিবে। 
আমি কি কারণে “ভার্গব শিবরামকিন্কর, এই নামের ব্যবহার করি, তাহ! 
তোমাদিগকে যথা প্রয়োজন বুঝাইয়াছি । কোনরূপ জাগতিক প্রয়োজন সিদ্ধি 
আমার নাম পরিবর্তনের কারণ নহে, ইহ] প্রভিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে আমি 
তোমার্দিগকে “ভার্গব শিবরামকিস্কর” এই নামের ব্যাখ্যা! শুনাইবার, 
জগদ্রগুরু, মনুষ্যমীত্রের পরমবন্ধু, অবিরুত কৃতজ্ঞ বোদক মধ্যজাতির 
নিত্যপৃজ্য ভূগুদেবে একটু পরিচয় দিবার সন্ন্যাসীর নামপরিক্্তনের কারণ কি, 
তাহ! বুঝাইবার, ব্রাহ্মণের ছুইটী নাম হওয়। বেদ সম্মত, ইহ? জ!নাইবার চেষ্টা 
করি নাই। নামকরণ বৈদিক আর্ষের সংস্কারবিশেষ। গভাধানানাদি 
সংস্কার সমুহের মধ্যে আমাদের এখন যে কোন মংস্কারই যথাবিধি হয় না, 
তাহা নিঃসন্দেহ। আমাদের গভাধানাদি সংস্কার সমুহের যেঃ কোন কার্য্য- 
কারিতা আছে, এততদ্বারা যে, কোন উপকার হয়, আমরা সাধারণতঃ তাহা 
বিশ্বীস করিতে পারি ন। গর্ভাধানার্দি সংস্কার যদি যথাযথভাবে নিষ্পািত 
হইত, তাহ! হইলে কোন বৈদিক আধ্য সন্তান সর্ধবধর্ম্ের মুল, এহিক ও 


১৬৪ উত্সব। 


আমুম্মসিক কল্যাণের একমাত্র হেতু বর্ণাশ্রমধর্ম্নের মুলোৎপাটন করিবার 
জন্য বদ্ধপরিকর হইতেন না। একট নাম রাখিতে হয়, তাই যদৃচ্ছাক্রমে 
নাম রাখা স্বধরন্মপরাণ বৈদিক আর্বযোচিত রীতি ছিলনা। ভার্গব 
শিবরামকিস্কর নামের ব্যাখ্য। করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আমি যাহ] ষাঠ। বলিয়াছি, 
কেবল অধিকৃত বৈদিক আধ্যজাতির নহে, সতান্বসন্ধিৎস্বর প্রকৃত আত্মোন্নতি- 
প্রার্থী মনুষ্যমাত্রের সেই সেই বিষয় শ্রে।তব্য, সন্দেহ নাই। গৃহস্থ যোগী হইতে 
পারেন কিনা, মননশীল মানুষমাত্রের তদবধারণের প্রয়োজন আছে । “যোগ, 
ব্যতিরেকে কোনরূপ উন্নতি হইতে পারে না, কি এঁহিক উন্নতি, কি পরমার্থিক 
উন্নতি, যোগ এই উভয়বিধ উন্নতিরই মুল কারণ। “যোগ” কোন্‌ পদার্থ, ষিনি 
যথার্থভাবে তাহ। অবগত হইয়াছেন, গৃহস্থ যোগী হইতে পারেন কিনা, এই 
প্রশ্নের প্রকৃত সমাধান কি, তাহ! জানিণার জন্ত তিনি সমুৎস্থক হইবেন। 
আমি গৃহস্থ, তথাপি ভগুদেব আমাকে “যোগী” বলিয়াছেন কেন, তাহ] বুঝাই- 
বার জন্য আমার উৎসাহ হইতে পারেনা, তবে গৃহস্থ যোগী হইতে পারেন কিনা 
তাহ। জানিবার ও যথার্থ জিজ্ঞাস্থকে তাহ জানাইবার প্রবৃত্তি হইতেছে । আমি 
তাই গৃহস্থ যোগী হইতে পারেন কিনা, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রবৃন্ত হইলাম। 


গুহত্হ সশব্দে অরর্থ। 

শাদ্ধকালে কীহার1 ভোজনীয়ঃ তদ্বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, হেমা্রি পুরাণাদ্ি- 
শান্তপ্রমাণানুস।রে বলিয়াছেন, যোগীকে অতিক্রম করিয়া, বাহার] শ্রাদ্ধে 
গৃহস্থকে ভোজন করান, তাহাদের শ্রাদ্ধের ফলপ্রাপ্তি হয় না, কেবল ইহাই নহে, 
তাহার! স্বগ্গস্থ স্বপিতৃবর্গকে পাতিত করেন।* জিজ্ঞাস্ত হইখে,“গৃহস্থ” শব্দ এইস্থলে 
কোন্‌ ছর্থে ব্যবহৃত হইরাছে? ধোগীকে অতিক্রম করিয়! গৃহন্থকে শ্রাদ্ধ 
ভোজন করাইলে, স্বর্গস্থ স্বপিতৃবর্গকে পাতিত করা হয়, এই কথা শুনিয়! প্রায় 
সকল শ্রাদ্ধকর্তারই ভয় হইবে, সন্দেহ নাই কারণ এখন শ্রাদ্ধে গৃহস্থকেই 
নির্বিশেষে ভোজন করান হুইয়া৷ থাকে । এই শান্ত্রশাপনকে অর্থবাদ বলিয়। 
সন্দিপ্ধ ও সন্ত্রস্ত চিন্তকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিলেও, ব্যক্তিমাত্রেই নিঃস- 


ন্দেহ ও উদ্বেগরহিত হইতে পারিবেন না। 
(ক্রমশঃ) 
*₹ “যোগিনং সমতিক্রম্য গৃহস্থং যদি ভোজয়েৎ। ন তৎফলমামাপ্পোতি 
সু্স্থিমপি পাতিয়েৎ ॥৮-_ঢতুর্বর্গচিন্তামণি, পরিশেষখণ্ড । 


দৈববাণী__সমালোচনা । 


এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পাঠে আমব্রা' বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। 
পুকস্তক খানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার প্রত্যেক উপদেশটা অতি গাস্টারয্যপূর্ণ এবং 
সরল ভাষায় লিখিত। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্ত যাহাতে প্রত্যেক নরনারী মানব 
জীবনের লক্ষ্য বুঝিয়া গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারে। প্রত্যেক উপদেশটা 
পড়িয়! মনে হয় ষে গ্রন্থকার যেন নিঞ্জে অনুভব করিয়া লিখিতেছেন । স্থান'ভাঁব 
বপতঃ আমর। এই পুস্তক খানির বিস্তারিত সমালোচন। করিতে না পারিয়া 
দুঃখিত হইলাম | আমাদের বিশ্বাস ধর্ম পিপান্গ ব্যক্তি মাত্রেই এই পুস্তক পাঠে 
বিশেষ উপকৃত হইবেন । উহাতে সাধ্য ও সাধনার অনেক কথাই 'আছে। 
বর্তমান ধর্ম বিপ্রবের দিনে এইরপ পুস্তকের বহুল প্রচার আমরা প্রার্থনা করি । 
পুত্তকে গ্রন্থকারের নাম দেখিলাম না। গ্রন্থকীরের নাম দিলে যেন ভাঁলই 
হইত বলিয়া মনে করি। 

প্রকাশক-_শ্রীঅ্থিকীচরণ চৌধুরী | আর্ষবিগ্ভা নিকেতন। ৬কাশীপাম। 
মূল্য 1৮০ প্রাপ্তিস্থান উৎসব আফিস। 





পরশ দিয়ে ব্যথ। নাশো । 


দিণস ভরে অ1ধার রেখে বেলা শেষে 

আলো ছড়াও। 
জীবন প্রাতে ভরিয়ে আলোয় অবশেষে 

সাঝে ভরাও। 
একি তোমার লীলা প্রভু বুঝতে নারি কিছুই আমি। 
মানব জীবন ছুঃখে ভাসে কি স্থখ তাতে পাওগে। তুমি ? 
সারা বিশ্বে খেল! ঘরে পুতুল মোদের সাজিয়ে প্রভু 
দ্িবারাত্র ভাঙ্গে! গড়! মহিম। তোমার বুঝিনে কভু 
তর্কে তুমি দুরে থাকে৷ বিশ্বাসেতে কাছে এসে 
প্রাণ দিয়ে যে ডাকে তোমায় পরশ দিয়ে ব্যথা নাশে। ॥ 
৮ই শ্রাবণ শ্রীমতী রমারাণী দেবী 

শ্তামপুকুর। 


স্রীঞ্রীহংস মহারাজের কাহিনী । 


(পূর্ববানুবৃত্তি ) 


এই কাহিনীটী বলিয়া সাধুবাৰা ইহার অর্থ আমাদিগকে বুঝাইয়া 
দিয়াছিলেন | তিনি বলিয়াহিলেন যে মণিরাম অর্থাৎ মণি শব্দের অর্থ মানব 
মন ? এই মনই হইল প্রভূ এ৭ং বিবেক হইল তাহার মন্ত্রী। মন যখন বিবেককে 
প্রশ্ন করিল “কিসের বাণিজ্য করিলে লাভবান হওয়া রায়? তঃত্তরে বিবেক 
পরামর্শ দিলেন “কস্তরী” কেশর এবং চন্দন এই দ্রব্য ত্রয়ের বাণিজ্য করুন। 
কস্তরী” অংর্থ ভগবানের ভক্তি)” “কে*র” অর্থে 'বৈরাগ্য* এবং চন্দন” অর্থে 
“মনের সন্তোষ” অর্থাৎ সব্বাবস্থায় চিত্তের প্রসন্নতা। বৈরাগ্য অর্থে ভোগ 
ধশ্বর্যাদি যাবতীয় রাজসিক বাসনা শ্ন্তত1 | কিন্তু কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ 
ও অহঙ্কার রূপী পঞ্চ ঠগ. উহাদের বিনাশ সাধনার্থ বদ্ধ পরিকর হইল। অর্থাৎ 
মন যাহাতে এ ভাল সামগ্রীগুলি গ্রহণ ন। করে এই নিমিত্ত মনকে উহ! হইতে 
নিবৃত্ত করাইয়। তাহাকে ভুলাইবাঁর উদ্দেশ্যে উহার সাধু সাজয়া ব্য়। 
রহিল। মন উহাদের প্রকৃত পরিচয় না জানিয়৷ সাধুজ্ঞানে যখন কিছু ভক্তি, 
বৈরাগ্য এদং সন্তোষ উপহার প্রদান করিল, খন ছুষ্টগণ এ সব মুল্যবান 
পদার্থ সানন্দে অগ্নিতে নিক্ষেপ পূর্বক ভস্ম করিয়া ফেলিল। তদর্শনে মন 
দুঃখিত হইল । তখন উঠার সাধুভাবে হিতোপদেশ দেওয়ার ছলে বলিল যে 
এ সকল দ্রব্য উহারা প্রত্যহই এইরূপ ধুনি মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া চস্ম করে। 
উহ এইস্থানে অর্থাৎ ইহ সংসারে এরূপ ভাবেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়! থাকে । 
ংসারে এ সকল দ্রব্যের কোন মুল্যই নাই, এ সকল দ্রব্য এস্থানে তৃণমূল্যে 
বিকায়। উহাদের প্ররূপ বাকো মন ভাবিল তবে বুঝি বাস্তবিকই এই সকল 
দ্রব্য অল্পমুল্যের | ইহা মনে হওয়ায় সে ভয়ানক হঠকিয়াছে ভাবিয়। হায় হায় 
করিতে লাঁগিল। বিবেকের বুদ্ধিতেই ত এই সকল দ্রব্য মুল্যবান মনে হইয়া 
ঠকিতে হইয়াছে, এই নিমিত্ত প্রথমে বিবেককে মন খুব ভৎসনা৷ আরম্ত 
করিল। পরে যখন বিবেক উত্তম রূপে সবল কণ বুঝাইয়] বলিক্ ন অর্থাৎ 
মন স্থির হইলে যখন সমস্ত কথ হ্ৃাদয়ঙ্গম হইল তখন আবার ভক্তি, বৈরাগ্য 
ও সন্তোষের নিমিত্ত প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। তাই বলিতেছেন যে তখন 


প্রীশ্রীহংস মহারাজের কাহিনী । ১৬৭ 


বিবেক বুদ্ধি দিল, “তুমি পাগল সাজ ।” অর্থাৎ দীন হীন কাঙ্গ'ল ভাবে 
নিরভিমান হইয়। পড়িয়। থাক! বিবেকের পরামর্শানুসারে এরূপ পড়িয়া 
থ।কিতে থাকিতে মনে উদয় হষ্টল যে বিষয় হইতে ক্ষণস্থায়ী সাময়িক কিছু 
ন্থথ লাভ হইতে পারে বটে কিন্তু উহাতে কখনই আত্মানন্দ লাভ হয় না! 
তাই মন পশলিতেছে “আমি মশার হাড়ের বস্তা চাই।” অর্থাৎ মশার হাঁড়রূপ 
যে দুশ্রাপ্য আক্মানন্দ তাহাই লাভ করিতে চাই! পঞ্চবিপুর প্রেরণায় চলিলে 
বিষয়ানন্দরূপ অকিঞ্চিংকর স্থথ মিলিতে পারে বটে কিন্ত আত্মানন্দ লাত 
করিতে হইলে ভক্তি, বৈরাগ্য) তিতিক্ষার সাহায্যে এবং আত্মধ্যান দ্বারাই 
তাহা লাভ করিতে পার! যায়। দীনহীন কাঙ্গাল ভাবে পড়িয়া থাকিতে 
থাকিতে বখন এই কথাগুলি বেশ পরিষ্কার রূপে হৃদরলগম হইল তখন মন বিশেষ 
ভাবে আত্মানন্দের জগ্ লালায়িত হইয়া উঠিল । কাম, ক্রোধ আদি পঞ্চরিপু 
হইতে তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়। এবং কন্তরী, কেশর এবং চন্দন থে 
প্রকৃতপক্ষে তৃণমুল্য নয় তাহ উপলব্ধি করায় রিপুগণের সেবা পরিত্যাগ করিয়। 
অবশেষে মন ভক্তি, বৈরাগ্য ও সন্তোষরূপ অমুল্য সম্প্গুলিই গ্রহণ করিল। 
তাই সাধূবাবা বাঁলতেছেন যে মণিরাম শেঠ কস্তরী, কেশর এবং চন্দনের 
জ[হাজগুলি পুনর্ধার ফিরিয়া! পাইলেন ও তাহার সাহায্যে অবশেষে যে আত্মা- 
নন্দরূপ দুপ্রাপ্য সম্পদ্‌ তাহাও লাভ করিতে সমর্থ হইলেন | আর যে পলিত২- 
ছেন বিবেক কয়েকজন সন্ত্রস্ত ব্যক্তির সহিত অগ্রসর হুইয়! প্রভুকে অভ্যর্থন। 
করিয়। লইলেন, ইহার অর্থ যে যখন মনে ভক্তি, বৈরাগ্য ও সস্তোষের আবির্ভাব 
হইল, তখন আপন| হইতেই তথায় করুণা, মৈত্রী, মুদদিতা, উপেক্ষা এবং বস্তু 
বিচার আদি স্বভাবতঃই উদয় হইল। এইরূপ ভাবে গল্পটার মর্ম বুঝাইয়] দিয়] 
সাধুবাব! বলিয়াছিলেন, ভক্তি বিশ্বাসই হইল সকলের মুল। ভাক্তি ধন সঙ্গে 
লইয়! বিবেকের সাহায্যে জীব চলিলেই ক্রমে ক্রমে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে 
পারে । 

এই গল্পেরই অনুরূপ শ্রীশ্রীগুরুমহারাঁজ আমাদিগকে একদ। একটা উপদেশ 
দিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, বোধ ও মোক্ষ লাভের নিমিত্ত 
নান! উপায় রহিয়াছে, কিন্তু যেরূপ বিন! অগ্নিতে পাক সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ 
জ্ঞান বিনা মোক্ষ লাভ হয় না। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, যেরূপ পুষ্পের 
মধ্যে হুশ অবস্থায় ফল থাকে, সেইরূপ জ্ঞানও ভক্তির মধ্যে গুপ্তভাব 
রহিয়াছে । ষদি জ্ঞানই না থাকিবে, তবে ভক্তি আসিবে কোথা হইতে? হায় 


১৬৮ উৎসব । 


জ্ঞান, হায় ভক্তি, কি করিলে তোমাদের সন্ধান পাইব? শরণাগতকে কি 
দয়] হইবে না? 
সাধুবাবা যেরূপ উপদেশ পূর্ণ সুন্দর সুন্দর কাহিনী বলিয়! শুনান তেমনি 
মধ্যে মধ্যে তাহার নিজ ভাষায় বেশ চমতকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোহা আবৃত্তি করিয়। 
থাকেন । সবগুলি সকল সময় সম্পর্ণবূপ হৃদয়লম করিতে ন1 পারিলেও বাবার 
অভ্যস্ত মধুর কণ্ঠে সেগুলি শুনিতে বড়ই মিষ্ট বোধ হয়। একদিন তিনি 
বলিয়!ছিলেন-_ 
"করুণ! মৈত্রী মুদিত। ওর উপেক্ষা জান। 
চাঁর বতিন্‌ হাম জীবকি সদ করে মলহান ॥৮ 
অর্থাৎ করুণা, মৈত্রী, মুদদিতা এবং উপেক্ষা এই চারটা জীবের ভগ্মী 
স্বরূপ । ইহারা সর্বকাল জীবের কল্যান সাধন করে। ইহা'দ্দিগকে সঙ্গী 
করিতে পাধিলে জীবের মনের ময়ল' বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মোহকে নাশ 
করিবার ইহাই উপায়। সাধুবাবা আর একটী দোহ] বলিরাছিলেন__ 
“জাগ জাগ নর জাগতুঃ তব ন স্বপন কসং। 
শুদ্ধ সনাতন রূপ মে চড়ে ন ছ্াজ রং ॥ 
য্যায়সা নিদ্রা দোৌঁষকর স্বপন পুরুষ বহুতান্‌। 
ভোক্ত। ভোগাকার সে জাগে দ্বৈত ন শান্॥” 
অর্থাৎ হে নর তুমি জাগ্রত হওয়া এরূপ তোমার স্বপনের সঙ্গ শোভ। 
পায় না। একই শ্তদ্ধ সনাতন রূপ, তাহাতে আর কোনও দ্বিতীয় বূপ 
নাই অর্থাৎ হে মনুষ্যগণ ! (তামরা মায়া মুক্ত হও, তোমরা মোহ নিড্র। 
হইতে জাগ্রত হইয়া উঠ | এই যে সংসার ও চতুর্দিকের যাবতীয় পদার্থ নিচয় 
দর্শন করিঙেছ ইহা অলীক স্বপ্র। লোকে যেরূপ নিদ্রার সময় বহুবিধ স্বপ্ন 
দর্শন করে, সেইরূপ এই যে ভোক্তা ভোগ্য ইত্যাদি প্রতীতি হইতেছে ইভ! 
মিথ্যা। যেরূপ নিদ্রাতঙ্গ হইলে স্বপ্ন মিথ্যা বুঝিতে পারা যায় সেইরূপ 
জ্ঞান লাভ হইলে ভোক্তা ভোগ্য এই দ্বৈত ভাবের নিবৃত্তি হইয়া! ষাইবে। মোহ 
নিদ্রা হইতে জীব উখিত হইলে তখন এক চৈতন্তই যে সর্বব্যাপী এ জ্ঞান স্থির 
নিশ্চয় হইয়। যহাবে। 
( ক্রমশঃ ) 


( ১১৯ ) 
বলি-_ 


ভোগেষঘরতিরেবান্তঃ কথং সর্ব।স্ারেশর । 
স্থিতিমায়াতি জীবস্য দীর্ঘ জীবিতদায়িনী ॥8১ 


হে সর্পন অন্থরের ঈশ্বর । দীর্ঘজীব্নদায়িনী এই ভোগে অনাস্থা 
কিরূপে জীবের অন্তরে স্থিতিলাভ করে তাহাই বলুন । 
বিরোচন-মোক্ষফলপ্রদায়িনী আত্মাবলোকনরূপিণী লতাই জীবের 
ভোগে জনা রূপ ফল প্রসব করে, যেমন শর্কাঁলে দ্রাক্ষালতা 
ফল দেয় সেইরূপ ৷ 
আত্মাকে দেখ তারই বিষয় অরতি হদয়ে স্তায়ী হইবে--যেমন 
পদ্মগর্ভে লঙ্গনী স্থিতিলাভ করেন .সইঈরূপ। অতএব আত্মজ্ঞানরূপ 
মণিকে অতি সুক্ষ বিচার শানে নিরন্তর শান দিতে থাক তবেই সমকালে 
আত্মদেবদর্শন ও ভোগে অরুচি লাভ হইবে । 
কিরূপভীঁবে কন্মী করিতে হইবে তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ 
কর। 
চিন্তস্য ভোদৈদ্দে ভাগ শান্সেণেক? এপুরয়ে। 
গুরু শুশ্রষয়! চৈকমবুতপনসা সংক্রমে ॥8৫ 
কিঞ্িদ্বাৎুপত্তিযুক্তসা ভাগং ভোগৈঃ প্রপূরয়েৎ। 
গুরুশুশ্রন্যয়! ভাগৌ ভাগং শাস্ত্ার্থ চিন্তুয়া ॥৪৬ 
বুৎপত্তিমনুযাতস্য পুরয়েচ্চেতসোম্বহম্‌। 
দ্বৌ ভাগো শান্তর বৈরাগ্যে দ্বেধ্যান গুরুপুজয়া ॥৪৭ 


যাহার চিত্ত ঈশ্বর লইয়! থাকিতে চায় না সেইরূপ ব্যক্তির অবুৎপন্ন 
চিন্তকে সতমার্গে লইতে হইলে যেরূপভাবে কণ্ম করা উচিত সেই কর্ম 
তালিকা এখানে প্রদত্ত হইতেছে ; অর্থাৎ যতদিন চিত্ত শাস্ট্রোক্ত নিয়ম 
মত নিষ্ঠা করিতে না পারিতেছে ততদিন এইভাবে চল £-_ 


€( ১২০ ) 


দ্বাদশ ঘণ্টায় একদিন। দ্রিনমাঁনকে চারিভাবে বিভক্ক কর। 
প্রথমতঃ দিনের ছুই ভাগ অর্থাৎ ছয় ঘণ্টা সংসার যাত্রার জন্য রাখ, তিন 
ঘণ্টা শান্ত্রাদি শ্রবণ এবং আর তিন ঘণ্টা গুরু সেবাতে রাখ। গুরু 
সন্নিধানে থাঁকিয়। আপন সন্দেহ মিটাইয়। লইতে হয়। 

এইরূপ করিতে করিতে শাস্ত্র নিয়ম পালনে কিছু বুৎপত্ভি জন্মিলে 
দেহধারণোপযে।গী বিষয় ভোগের জন্য তিন ঘণ্টা; হয় ঘণ্টা গুরুসেবা 
এবং তিন ঘণ্টা শাস্্চিন্তা দ্বারা চিত্ত. পূর্ণ কর। 

এইরূপ করিতে করিতে যখন ব্যুৎপান্তি জন্মিল তখন ছয় ঘণ্টা শাস্ত্র 
ও বৈরাগ্য অভ্যাস এবং অপর ছয় ঘণ্টা ধ্যান ও গুরু পুজায় পুর্ণ কর। 

এই ক্রমে চিন্ত সাধুতা প্রাপ্ত হইবে এবং জীব জ্ভানকখা আবণের 
যোগ্যতা লাভ করিবে। নিন্ল বস্ে কুষ্কুমাদি রঞ্জনা যেমন পরিশ্ফুট হয় 
সেরূপ চিন্ভও তখন শুদ্ধ হইয়! ঈশ্বর লইয়া থাকিতে পারিবে । বুঝিতেছ 
শীস্্রচিন্ত। ও বৈরাগ্য অভ্যাসের জন্য পুথক সময় রাখিতে হয় এবং 
ধ্যানের জন্যও পৃথক্‌ সময় নিদ্ধারিত থাকা উচিত। 


শনৈঃ শনৈললনীয়' যুক্তিভিঃ পাবনোক্তিভিঃ | 
শান্্রীর্থ পরিণামেন পালরেচ্চ স্তবালকম্‌ ॥৪৯ 


ধীরে ধীরে চিশ্রকে শাস্ত্র ও গুরুর পবিত্র যুক্তির দ্বার! লালন করিবে 
এবং শাক্সের অর্থের দ্রিকে চিন্তের গতি ফিরাইবে__- এইভাবে চিন্তু 
বালককে পালন করিবে । 


পরে পরিণতং জ্ঞানে শিখিলীভূত ভ্গ্র হম্‌। 
জ্যোতসাহহীন স্কটিকব চেতঃ শীতং বিরাজতে 1৫৩ 


পরমজ্ঞানে পরিণত হইলে অর্থাৎ আমি পরমাত্মা-_ আমি পূর্ণ এইরূপ 
জ্ঞানে চিন্ত পুর্ণ হইলে ছুগ্রহ অথাৎ বাহ্য মলিন জঙাকার বস্তুর গ্রহণে 
ইহা শিথিলীভূত হইবে। চিন্ত তখন জোতস্া হইতে অভিন্ন ক্ষটিকের 


( ১২১ ) 


মত শীতল তাপশুন্য হইয়। বিরাজ করিবে। চিন্ত ভোগ বাসনা ত্যাগ 
করিয়া স্বরূপের দিকে ফিরিলেই দেখিতে পাইবে ভোগসমুহ,ইহাদের ভোক্তা 
জীব এবং এই ভোগায়তন দেহ এই সমস্তই সেই একজন সচিদাঁনন্দ 
ব্রশ্ধা। £ে পুর! জ্ঞান বিচার দারা তুমি সমকালে আত্মাধ.লাকন ও তৃষ্ণ 
সন্ত্যাগ আহরণ কর। পরমাত্বার দর্শনে ভূষণ নাশ হয় আবার তৃষ্ণ| নাশ 
পরমাত্বা দর্শন হয়__যেমন প্রদীপের শিখা এবং দশ! ব। পলিতা একস 
থাক! চাই-_পরস্পর পরস্পরের সহায়ক সেইরূপ | ভোগের আন্ম।দ আর 
পাওয়া যায় না পরমাত্মারও দর্শন ল!ভ হইয়াছে-- এই দুইয়ে স্বরূপ 
বিশ্রান্তি, অনন্ত যিনি তীর নিত্য উদর - ইহা হইবেই। জীবের স্বরূপ 
বিশ্রান্তি ভিন্ন কখনও ভোগা্গাদন লাম্পট্য দূর হইব! নিবৃন্তি লাভ 
হইবেই না। নিবুত্ি বা অনন্তন্থুখ যজ্ঞ দান তপস্যা তীর্থ "সবাদার! হয় 
ন| ;.এই সকলে বিষয় স্থখই জন্মে কিন্তু ভে।গে বিরতি জন্মে না; বিন: 
আত্াজ্ঞনে ভে!গে অরুচি হইবে না। ভোগে পৈরাগ্যাভ্যাসরূপ 
পুরুষের হিজের প্রযত্ব ভিন অন্য কোন উপায়ে আত্মদর্শন হয় না। 
ভোগন্য।গ ভিন্ন-( সেইজন্য নিত্য বৈরাগ্য অভ্যাস ভিন্ন) কখনও আমি 
পরমাত্বা ইহা অনুভবে আসিবে না এবং স্বরূপ বিশ্রাপ্টি ভিন পরমন্ত্খও 
লাভ হইবে না। তাই বলি পুরুষকার অবলম্বনে দৈবকে দূর কর। 
জ্ানী বলেন ভোগই মোক্ষদ্বারের দৃঢ় অর্গল। তাই এত ভোগনিন্দা। 
ভোগে দৃঢ় নিন্দা জন্মিলে সদ্সৎ বিচাঁর জন্মে । যেমন ব্াবৃদ্ধির পরেই 
শরতের উদয় হয়, সেইরূপ | 


বিচারো ভোগগহণতো পিচারাস্ভৌগ গহ্ম্‌। 
অগ্ঠোন্যমেতে পু্যেতে সমুদ্রজলদাবিব ॥৬২ 


ভোগ অতি ক্ষণস্থায়ী-ভোগ বহুদুঃখ উৎপন্ন করে-_ ইহাত 
সকলেই অনুভব করে। তবে ভোগকে ঘণা করিবে নাকেন? 
ভোগক্ষ ঘ্বণা কর অভ্যাস কর, ইহ! হইতে নিত্য কি অনিত্য কি এই 
বিচার আসিবে এবং নিত্য ও অনিত্য বিচার দ্বারা ভোগ দ্বণাও 


জন্মিবে। যেমন সুন্যরশ্মি দারা সমুদ্রের জল কণা আকর্মিত হইয়া ইহা 
মেঘকে জলপুর্ণ করে এবং মেঘ হইতে বৃষ্টিদ্ধারা আবার সমুদ্র পূর্ণ হয় 
সেইরূপ ভোগনিন্দায় বিচার এবং বিচারে 'ভাগনিন্দা ইহার! পরস্পর 
পরস্পরের অভাব পুরণ করে। 


সমচিত্ত বন্ধুগণ মিলিত হইয়া যেমন পরস্পর পরস্পরের পরমার্থ 
সিদ্ধি করে সেইরূপ মনুষ্যের একমাদ বন্ধু হইতেছে ভোগ দ্বণা, নিত্য 
অনিত্য বিচার এবং আত্মদর্শন। এই তিনটা দৃটরূপে অবলম্বন কর-__তখন 
দেখিনে যে পুর্র্নকৃত অভ]াঁস বা অনাদি সঞ্চিত কম্মমসংস্কীর দৈবরূপে 
আসিয় তোমার বহুবিত্ব আনয়ন বর -. এই দৈবও পুরুষকারের প্রযত্রা- 
তিশয়ে ক্ষীণ হয়৷ নাশ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু দন্তের দ্বারা দন্ত সম্পীড্ডন 
করিতে করিতে পুরুষকার অবলম্বন কর তবেই ভোগের অরুচি আহরণ 
করিতে নিশ্চয়ই পারিবে । যাহাদের অর্থের কিছু প্রয়োজন আছে 
তাহারাও দেশাচাঁরের অবিরোধে এবং একমত বান্ধবের দ্বারা অর্থাৎ 
বর্ণাশ্রম ধর্ম মত পুরুষকার প্রয়োগে গ্রতিগ্রহ করিয়৷ কিছু ধন উপার্জন 
করিবে । এই অথদ্বারা ভব্য গুণশালী সাধুদিগের আরাধনা করিয়। 
তাহাদিগকে প্রসন্ন করিবে । সাধুসঙ্গে ভোগে অরুচি, তৎপরে কি নিত্য 
কি অনিত্য ইহার বিচার, পরে শাস্ধার্থ বোধযোগ্য জ্ঞান, পরে শাস্ার্থের 
নিরন্তর মনন এবং শেষে পরমপদপ্রাপ্তি এই সমস্ত ভ্রুমঅনুসারে 
জন্মিবে। 


যদ তৃপরতে কালে বিষয়েভ্যো বিরম্যসে। 
তদ1 বিচারবশতঃ পরমং পদমেষ্যসি ॥৬৮ 


এইরূপে আবণ মনন নিদিধ্যাসন ক্রমে বিষয় বাসনার উপশম হইয়| 
পরম প্রাপ্তি কিরূপে হইবে তাহাই বাল শ্রবণ কর। যৌবনে বিষয় 
বাসন! ত্যাগে যদি সমর্থ না হও তবে যৌবনকাল গত হইলে যখন 
বিষয় হইতে বিরামপ্রাপ্তি আপনা হইতে হইতে থাকিবে তখন [বিচার বশত 


( ১২৩ ) 


পরম পদ প্রাপ্ত হইবেই। অত্যন্ত পবিত্র আত্মবিশ্রাস্তি যখন সম্যগ, 
ভাবে প্রাপ্ত হইবে তখন কল্পনা পঞ্করূপ ছুঃখে আর পড়িবে না । হে পুত্র! 
ভোগস্থানে থাকিলেও তোমার ভোগে আস্থ! নাই তুমি শুদ্ধ সদাশিব 
স্বরূপ--সদাশিব বৌধেই তে'মাকে আমি নমস্কার করি । 

যাহা বললাম তাহার সংক্ষপে উপসংহার করিতেছি আবণ কর। 
দেশীচারের অবিরোধে কিছু ধন অঞ্জন কর সেই ধন দ্বারা অল্প অর্থাৎ 
তুচ্ছতর ভোগে দ্ুণা দ্বারা ভোগার্থ ধন বায় কর এবং সাধু বা ব্রঙ্গবিৎ 
সভ্ভন সকলকে সম্মান পুরণনক অর্থাৎ প্রণিপাত সেবা গ্রাসচ্ছাদন দার 
তাহাদিগের প্রসন্নত। অভ্জন কর। সগসঈজাঁত, বিষধর ভোগে রাগ 
দ্বেষ অবাহলা করিরা সাধন চতুষ্টর় ্ূপ সম্পাঁ্ড লাভ কর- অর্থাৎ 
নিত্যানিত্য ৭স্ক বিবেক, ফলভোগ বিরাগ, শম দাদি ঘট. সম্পত্তি এবং 
তীত্র মুক্তি আকাঙক্। লাভ করা এই সঙ্গে অপ্যাত্ব শান্ম বিচার 
করিতে গাক -এই শান্জর বিচারের প্রভাবে-বিশ্বুত ক৯চামীকর লাভ 
বৎ তোমার আত্মালাভ হইবে। 


উপশম ২৫ স্গএ ! 


বলির চিন্তা এবং সিদ্ধীন্ত। 
বলি--পিতা পুর্বে যাহ! উপদেশ করিয়াছিলেন তাহার স্মরণে 
আমার বিচ।র জাগিল এবং আমি প্রবুদ্ধ হইলাম। বিচারে হইল এই 
যে, অগ্ভই ভোগের প্রতি আমার অরতি জন্মিল, আমি এক্ষণে অমৃত 
শীতল স্বচ্ছ মনের শান্তি জণিত স্থখ ভোগ করিতেছি। 
পুনরাপুরয়ন্নীশা পুনপ্যাহরন্‌ ধনম্‌। 
পুনরাবর্জয়ুন্‌ কান্তাং খিন্নোম্মি বিভবন্থিতে ॥ ৩ ॥ 


( ১২৪ ) 


এতদিন অমি পুনঃ পুনঃ আশার আপুরন্‌, পুনঃ পুনঃ ধনের আহরণ, 
পুনঃ পুনঃ কান্তার প্রার্থন! পুরন্‌ করিয়া তাহাকে আমার প্রতি অনুকুল 
রাখিতে কতই কষ্ট পাইয়াছি। সর্বন্দা কামিনী কাঞ্চন পরিপালনে কতই 
সন্তপ্ত হইয়াছি। এই অন্তঃশীতলতা_-আহা ! ইহা কত হ্ুন্দর। 
মনের শান্তিত ভাললাগা-মন্দলাগা-দৃষ্টি থাকে না। মন শান্ত হইয়াছে 
বলিয়া আর আমার কোন তাপ নাই; আহা! ইহ! কিস্থুখ! কেহ 
যেন আমার হৃদয়ে পুর্ণ চন্দ্র স্থাপন করিয়াছে । হার! ধনোপার্জন 
স্থখ কোথায় ? ভোগের উতৎ্কঞ্ায় মন সর্দদ্দা নৃত্য. করিয়া করিয়া 
ভোগের দিকেই ধাবিত হয়, *রীর ত'হাতে দগ্ধ হইয়া ধায় ; মন সর্বদা 
ক্ষুব্ধ থা.ক। স্ত্রী সেবা-অঙ্গে অঙ্গে নিস্পীড়ন, মাংসে মাংস নিষ্পীড়ন 
নাঁড়ী সংঘটন-_হরি ! হরি । উহার প্রাতিটা এ*ন দেখিতেছি ইহা মোহের 
বিলাস। কত সম্পন্ভি দেখিলাম, সমস্ত ভোগা অক্ষত ভাবে ভোগ 
করিলাম, সমস্ত ভূতজাতের উপর আধিপত্য করিলাম-_- ইহাতে 
নিত্যন্থখ কি পাইলাম? সংসারে আজ ে ভোগ কালও তাই-_ 
আজ ঘ! করি কাঁলও তাই--অপুর্ব ত কোথাও দাই সবই 
চবিবত চর্ববন | 


সন্নিমেব পরিত্যজ্য পরিহ্ৃত্য ধিয়। শ্বয়ম। 
্বস্থ এবাবতিষ্টেহং পুর্ণাৎ পূর্ণ ইবাত্মনি ॥ ১০ 


আজ হইতে সব ত্যাগ করিয়া, বুদ্ধি বা বিচার দ্বারা পরিহার করিয়। 
আপনি আপনি থাঁকির! সুস্থ হুইয়া খাকিব। পুর্ণ যে আমার স্বরূপ 
_আপনি আপনি ভাব-সেই বোধে পুর্ণ হইয়া অপুর্ণতারূপ 
ভ্রান্তি নিরাস করিয়া আপনি আপনি পুর্ণ হইয়৷ থাকিব। পাতালে 
ভূতলে স্বর্গে কামিনী কাঞ্চন যাহ! কিছু ভোগ্য বস্তু মূর্েরাই তাহা 
অসার বলে না; সম্ত নর্শর-- সমস্ত কাল কর্তৃক শীঘ্র কবলিত হয়। 
এতকাল আমি বালকের মত কত কি করিলাম--.তুচ্ছ জগৎ রাজ্যের 
জন্য দেবতাদিগের সঙ্গে বৃথ! শক্রতা করিলাম । মনঃ কল্লিত এই জগৎ্টা 


( ১২৫ ) 


একট] আঁধি বা মানস দুঃখ বিশেষ । এটার ত্যাগে মহাত্াদিগের ক্ষতি 
বৃদ্ধিকি আছে ? হায়! আমি অচ্ছান মদে মন্ত হইয়। চিরকাল যাহ। 
অনর্থ তাহাকেই পুরুষার্থ বোধে সেবা করিয়াঁছি। 
তরশুরল তৃষ্ঠোন কিমিবাস্মিন জগতয়ম্‌। 
ময় ন কৃতমজ্জেন পশ্চান্তাপাভি বৃদ্ধয়ে ॥ ১৫ 
তরল তৃষ্শায় চঞ্চল হইরা অজ্ঞ হামি-আমি এই জগজ্রয়ে 
পশ্চান্তাপ বৃদ্ধির জন্য কি না করিলাম % এখন আর তুচ্ছ পুর্বনচিন্তায় 
কোন্‌ প্রয়োজন? যাহ। বর্তমান তাহার চিন্তাই আবশ্যক । বর্তমানের 
চিকিৎসাঁতেই পুরুষকা'র সাফল্য লাভ করে। 
“পৌরুষং যাতি সাফল্যং বর্তমান চিপি সয়া” ॥ ১৬। 
তগ্ঠাপরিমিত।কার কারণৈকতযাত্মনি | 
সর্নতঃ স্খমভোতি রসারনমিবার্ণবে ॥ ১৭ 
অদা আমি গুরুদব শুক্রকে জিজ্ঞাসা করিব। কি জিজ্ঞাস! 
করিব ? 
অপরিমিতাকার অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ যে কারণ --ব্রঙ্গ, সেই 
ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ভাবে স্থিত এই আত্বাতে -_অর্ণবে- ক্ষীর সমুদ্র 
মন্থনে রসার়ন বা অমুতির গ্ায় যেরূপ পুর্ণ সুখের আবিরাব হয় তাহাই 
জিজ্ঞাসা! করিব। 
কোয়ং তাবদহং কিং স্যাদাত্যেত্যাত্াবলোকনম্‌। 
পুচ্ছাম্যৌশনসং নাথং নুনমজ্ঞানশান্তয়ে ॥ ১৮ 
অয়ং -এই প্রপঞ্চ কি, অহং অহ বলিয়! যে জীবাত্মাকে সকলেই 
জাঁনে সেই জীবভাব কি--এই আত্মাবলোকনের উপায়, কুলগুরু মন্নাথ 
শ্রীশুক্রাচ্য/কে আমার অঙ্গান নাশের জন্তা জিজ্ঞাসা করিব। এই 
মুহূর্তেই আমি আমার প্রভূ প্রসন্নস্বভাব শুক্র দেবকে চিন্তা করি। 
তাহ।র উপদেশে আত্মায় অবস্থান করিব। মহতের উপদেশ বিফল 
হয় ন|। 


উপশম ২৬ সর্গঃ| 


শুক্র উপদেশ । 


বলবান বলি তখন নিমীলিত চক্ষে আকাঁশ মন্দির__ব্রক্মাকাশ 
বিশ্রাম স্থান কমল নয়ন শুক্তাচার্ধ)কে ধ্যান করিলেন। শুক্র আসিলেন 
আর বলি গুরুদেহ প্রভায় প্রভাতে পদ্মের ন্যায় ফুটিয়া উঠিলেন। বলি 
সমাদরে গুরুর পুজ1 করিলেন । রত্বাসনে শুক্র ক্ষণিক বিশ্রাম করিলে 
বলি গুরুর অনুমতি লইয়া জিড্কাস৷ করিলেন, -ভগবন্‌ মোহপ্রদ ভোগের 
প্রতি আমার অত্যন্ত বিরক্তি আসিয়াছে । এখন আমি মোহনাশের জন্য 
তত্ব জানিতে ইচ্ছ। করি। এই যে ভোগজালবা বিষয় স্থখ- ইহার 
অবধি কি পধ্যন্ত% বিষর স্থখ কি প্রকৃতির আমি কে? 
আপনি কে? এই সমস্ত লোকই বা কে? ইহা আমাকে শীঘ্র 


বলুন। 
শুক্র _দানবরাজেন্দ্র। এখন আমি আকাশ মার্গে বাইব- আমার 
সময় নাই সংক্ষেপে সার কথা বলিতেছি শ্রনণ কর। 


চিদ্দিহাস্তি হি চিন্মাত্রমিদং চিন্ময়মেব চ। 
চিতত্বং চিদহমেতে চ লোকাশ্চিদিতি সগ্সহঃ ॥ ১১ 


এই জগতে একমাত্র চি বা জ্ঞানই আছে। এই সমস্ত ভোগজাত 
যাহা দেখিতেছ তাহাও চি--এবং সমস্তই চিন্ময় । তুমি চিৎ আমি 
চি এই সমস্ত লোকও চিৎ । €ভাগ। জাত যাহা তাহা পরমার্থতঃ চিই। 
ইহাদের স্ফ.রণও চিতের অধীন, কারণ ব্রন্েবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম_- 
শ্রুতি ইহা বলিতেছেন। 'যদ্দি ভব্য হও অথাৎ শ্রঙ্কাবান্‌ বিবেকী হও 
তবে ইহা। হইতেই নিশ্চয়ই সমস্তই পাইবে । 


( ১৪. ) 
£শহরাচিষৈহন্রে পূর্ববং টত্রবংশ সমুস্তবঃ । 
সুরথো না সালাহ সু্তে ক্ষিতিমগ্ডলে ॥ ৩ 


পুর্ববং পূর্বতন কালে স্ুরথে। নাম- রমন্তেস্মিন্‌ 
স্বারোচিষেইস্তরে-্বারোচিষো- | রথঃ। শোভনো রো যস্য সঃ 
হপত্যং স্বারোচিষ ইতি। ৃ স্বরথঃ, স্থরথো নাম স্বরথ 
 স্বারোচিষো নাম দ্বিতীয়ো মনুঃ | ৃ সংজ্্য়া প্রসিদ্ধঃ | 
স্বারোচিষে অন্তরে সময়ে, 1 সমস্তে ক্ষিতিমগ্ডলে ক সমস্ত 


অধিকার কালে দ্বিতীয় মন্বন্তরে । ৃ সপ্তদ্বীপাবছিন্ে । ক্ষিতিমণ্ডলে 
চৈত্রবংশ সমুস্তবঃ - চিত্রঃ | ক্ষিতেভূমে মণ্ডলং চক্রবালং 
কশ্চিদ্রাজ৷ তশ্তাপত্যং পুমা ; তস্মিন। এতেন তস্য সার্বব 
চৈত্রঃ। চৈত্রো৷ নাম স্বারোচিষ ৷ ভৌমত্বমুক্তম্‌। 
মনোক্জ্েষ্টপুত্রঃ তস্য বংশে | রাজা - রাজতে ইতি রাঙ্গা 
সমুদ্তবো যস্য। অভূৎ- অজনিষ্ঠ অবর্তূত। 

পুরাকালে স্বারোচিষ মনুর অধিকার সময়ে সমস্ত ক্ষিতিমগ্ডলে স্থুরথ 
নামে চৈত্র বংশ সম্ভুত ( এক ) রাজা ছিলেন ॥ ৩ ॥ 

প্রন্ঃ-দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষের জন্ম বিবরণ কি ? 

উত্তর-_স্থষ্ঠঠ রোচিশ্ছবিধস্য সঃ স্বরোচিঃ মনুঃ। স্বরোচিষ ইদং 
স্বারোচিষ তশ্মিন্‌ স্বরোচিষে। স্বরোচি মনু সূর্যের মত দ্যুতিমান হইয়া 
জন্মগ্রহণ করেন। 


জজ্ঞে স বালো দ্যুতিমান্‌ জ্বলনিব বিভাবস্থুঃ। 
স্বরোচিভির্ষথা সূর্ধ্যো ভাসয়ন্‌ সকলা দিশঃ ॥ 
স্বরোচিভি্যতো ভাতি ভাস্বানিব স বালকঃ। 
ততঃ গ্বরৌচিরিত্যেবং নান্স খ্যাতো বন্ডুব সঃ ॥ 

ভূমি হইবার সময় এসেই বালক প্রচ্ুলিত-পাবক-প্রতিম প্রভা 


পরম্পরার বিস্তার সহকারে, সূর্য্যের য় শব রোচ্চি অর্থাৎ স্বকীয় দীপ্তি 
ঘারা সককা দিক-সমুস্তাসিত করিষনাছিলেনঃ যেহেতু সেই বালক সূর্যের 


(58৪ ). 


্বরোর্টি ছারা প্রতিভাত হইয়ারিলেন, লেকে তিনি গ্জরোচি, নাত 
বিখ্যাত হইলেন । 
, স্বরোচির মাতার নাম বরূখিনী। : 'ইন্লি গ্রকজন অপ্দরা। এই 
রি বুালিনী বরাপ্দরা কমনীয় হিমাচলের এক অতি মনোহর প্রদেশে 
এক সর্ববাঙ্গনুন্দর ব্রা্মণকে ভ্রমণ করিতে দেখেন। অরুণহুস্পেদ | 
নগরে বরুণা নদীর তটদেশে এই ব্রাঙ্গণ বাস করিতৈন। ব্রাহ্মণ 
যুখাবিধি নিত্য নৈমিত্তিক কণ্ম্ম লইয়া থাকিতেন, তিনি কখন স্বকার্সে 
বৈদিক ক্রম ত্যাগ করেন নাই । কোন সময়ে তাহার ভবনে এক অতিথি 
আগমন করেন। অতিথি বহাদেশের বিবরণ তাহার নিকটে বর্ণনা করেন। 
্রাঙ্গীণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন-__- 
ত্বং নাতিবৃদ্ধো বয়সা নাতিবুন্তশ্চ যৌবনাগু। 
কথমন্লেন কালেন পৃথিবীমটসি দ্বিজ| 
আপনি বয়সে বৃদ্ধ হন নাই, এবং যৌবন হুইতেও অধিক দূরে যান নাই। 
তবে আপনি অক্লকাল মধ্যে পৃথিবী পর্যটন করিলেন কিরূপ? . 
অতিথি ব্রাহ্মণ বলিলেন মন্ত্রৌধধি প্রভাবে আমার গতি অপ্রতিহত। 

এমন কি আমি দিনাদ্ধ মধ্যেই এক সহত্র যোজন গমন করিয়া থাকি। 
শাহ্মণের পৃথিবী পরিদর্শনের অভিলাষ জানিয়া অতিথি তাহাকে এক 
পাদলেপ প্রদান করেন। আমি দিনার্ধ মধ্যে সহ যোজন গমন 
করিয়৷ অপর দিনার্ধ মধ্যে গৃহে ফিরিন। ব্রান্ষণ হিমালয় পৃষ্ঠে উপনীত 
হইয়। অতি রমণীয় স্থান সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। হিমাচলের 
হিমসলিলে তাহার পাঁদলেপ বিনষ্ট হইল । ব্রাহ্মণ আর চলিতে পারেন 
না। ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিবার জন্য বিচলিত হইয়াছেন। যথা সময়ে 
ন| ফিরিলে তিনি কর্মত্রষ্ট হইবেন এই জন্য যতপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হইয়া 
উঠিয়াছেন। এই অবস্থায় বরূুখিনী তীহাকে দর্শন করেন। ব্রাক্মণের 
রম্ণীয়তম আকার দর্শনে তিনি ব্রা্ধণের উপর অত্যন্ত অসথুরাগবতী” 
হইয়া উঠেন। বরূখিনী নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয্নাই' বলিলেঙ। 
ব্রাহ্মণের কিন্ত অন্য দিকে দৃষ্টিক্লীহি 1” গুরুগণ বঙ্গিয়াঙ্ছেন পরস্ত্রীকে 
কখনও কামনা! করিও নাঁরানপ্ট টুহা্ছির ঘাঁরণা7 " জীঙগণু অনুরাগের 





(১৪) 


কথা নিয়া নজপ্পরটকে,র[লিলেন যে উপায়ে আমি গৃহে ফিরিতে পারি 
তাহা আমাকে বল। রুল্যাণি! হামার সমুদায় কর্ম্মই ভ্রষ্ট হইতেছে, 
ত্য নৈমিত্তিক কর্মের ক্ষতি হইতেছে। মনদিরেক্ষণে | আমাকে এই 
হিমাচল হইতে. উদ্ধার কর। ব্রাহ্গণের প্রবাস কখন, প্রশস্ত হে & 
আমি কৌতুহল বশতঃ দেবদর্শনে আঁসিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ, প্রবাসী, 
হইলে মন বর্দ্রষট হইয়া যায়। ভদ্রে! যাহাতে ূরধযন্ডের পূর্বে 
"আমি গৃহে ফিরিতে পারি তুমি তাহাই কর। 


চি 


বরূখিনী নানা প্রকারে অনুরাগের কথা জানাইল__শত শণ্ড বিলাসের 
বস্ত সে দিতে পারিবে জানাইল। এখানে যৌবন স্থ'যী হইবে তাহাও, 
জানাইল। অনুরাগের কথা বলিতে বলিতে অনুরাগের আবেশ বশে 
উন্মনা হইয়৷ সহসা সে ব্রাহ্ধণকে আলিঙ্গন করিল । 

ব্রাহ্মণ, কহিলেন-__ 


* মা মাং স্প্রাক্ষী ব্রজান্যত্র হুষ্টে যঃ সদৃশ স্তব। 
ময়ান্যথা যাচিতা ত্বমন্যতৈবাপ্ুযুপৈসি মাম্‌॥ 
সায়ং প্রাতছ তং হব্যং লোকান্‌ বচ্ছতি শাশ্বহান্‌।, 
ব্রেলোকামেতদখিলং মুড়ে হব্যে প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ 


দুষ্ট! আমাকে স্পর্শ করিও না। যেখানে তোমার সমান লোক 
আছে সেইখানে যাও। আমি তোমাকে একভাবে যাল্া করিলাম 
তুমি অন্যভাবে আমায় কামনা করিতেছ। এই সামান্য ঠিমালয়ের 
কথা কি বলিতেছ-_সায়ং প্রাতঃ অনলে হোম করিলে নিত্য লোক 
সকলও পাওয়া যায়। মুটে ! ব্রৈলোক্য হব্যেই গ্রতিষ্ঠিত। ব্রাক্মণ পরে 
কহিলেন, ররূথিনি' শ্বা্ষণ কখনও ভোগের জন্য চেষ্টা করিবে ন|। 
উধাতে ইকুুলে হেমন ক্লেশ, পরকালেও উহ, সেইরূপ সমস্ত পণ্ড 
করে। 
বুলিল*৮“তুদ্রিমুক।-দ, জীবা তুমি ত্যাগ করিলে 





০১৪৬ ) 


আমি বাঁচিব না_:তোমীর উপরে আমার মন শ্রক্$প ভাবৈ,গিয়াছে থে 
ইহা আর ফিরিবে না। 

্রাঙ্মণ ধর্মনভ্রষ হইলেন না। তিনি প্রষষ্ত ও :শুচি -হইয়াঁ, সলিল 
ল্পরশ করিয়া গণহ পত্য অগ্নিকে প্রণাম করিলেন- প্রার্থনা করিতে লাগি- 
হলন-_ভগবন.গাহৃপত্য অগ্নে! আপনি সর্পববিধ কর্মের উত্তবক্ষেত্র; 
আপুনা হইতে আহবনীয় অগ্নি ও দক্ষিণাগ্নির প্রাহুর্ভাব হইয়াছে। 
আপনার তৃপ্তি হইতে দেবতার! বৃষ্টি ও শস্যাদি প্রদান করেন_+সমস্ত 
খ্দগঞ্জি.তহা্তেই বচিয়া আছে। এইরূপে আপনা হইতে যে সত্যবলে 
£এই-নিখ্িল গত স্বপথে প্রতিষ্ঠিত, আমি সেই সত্যবলেই যেন অস্ভ 
দিবাকর থাকিতে থাকিতে স্বগৃহ দর্শন করি। আমার যেমন কখনও 
পরদারে "ও পরদ্রব্যে মতি নাই, সেই পুণ্যবলে আমার কামনা সিদ্ধ হউক। 

প্রার্থনা করিতে করিতে ব্রাঙ্গণের শরীরে অগ্নিদেব সন্নিহিত হইলেন। 
তাহ!র অধিষ্ঠান বশতঃ ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় সেই দেশ বিছ্ধোতিত 
করিলেন। বরিনী ব্রাঙ্গণের অপরূপ রূপ দেখিয়া আরও অনুরাগ- 
বতী হইয়৷ উঠিল । ব্রাক্মণ অগ্নিদেবের প্রসাদে গুহে ফিরিলেন আর 
বরূথিনী “নিশ্বাসোত্কম্পি কন্ধরম্ঠ হইয়া উঠিল । বরূখিনী কতই 
কীদিল, আপনাকে কতই মন্দভাগিনী বলিল। আর আহারে. বিহারে 
'বমণীয় বনে বা স্থরম্য কন্দরে রুচি নাই। ব্রাঙ্গণ বিয়োগে শতবার 
আপন যৌবনের নিন্দা করিল-_তথাপি সেই ব্রাঙ্গণকেই আত্মসমর্পণ 
করিল এবং তাহার অনুরাগ গ্রতিক্ষণেই বন্ধিত হইল । 
" কলি নার্গে এক গন্ধরন ইতঃপুর্বেব তাহার প্রতি অনুরাগ বদ্ধ ছিল 
কিন্তু বরধিনী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে। ইহাই প্রকৃত স্থযোগ মনে 
'কুরিয়। কলি ত্রাঙ্গণের রূপ ধরিয়া যেখানে বরূধিনী করতলে কপোল 
বিন্যাস করিয়া অবস্থিত ছিল সেইখানে বিচরণ তবকরিতে ্লাগিল। 
কিঞ্চিংউৎফুল্ললোচনা বরূখিনী তথায় আগমন রিয়া বলিস - লাগিল 
প্রসন্ন হউন, আপনি উুঠাগ করিলে নিশ্চয়ই” প্রাণ পরিত্যাগস্করিবা। 
“য়া ত্যক্তা ন সন্দে্ঃ পরির্জক্ষামি .জীঁবিতমু” ৷ ইহার্তে* আপনার 
অধর্ন্দ ও করি লোপ ইস্বে | »গুর আগাৰে হজা করিয়ে "আপনার 


(১৪৭ ) 


ধর্মহি হইবে । ' কাঁমান্ধ বর্খিনীর বিচারে ঈমর্ঘ ফোথায় 1 বরুধিনী 
বলিতে লাগিল নিশ্চই আমাই'আয়ু অবশিষ আছে, সেইজন্য আবার 
আপনাকে দেখিলাম। আহ! আপনিই আমার হৃদয়ের আহলাদ- 
কারক। বরূধিনী কলির কপট।চার বুঝিল না। কলির চাটু' বাক্যে 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিল । তখন আরও চাটু বাক্য বর্ষিত হইল শেষে 
কলি বলিল স্ুঁজ্র! আমি অগ্ অরণ্যে তোমার সহিত সস্তোগে গ্রবৃত্ 
হইলে তুমি আমায় দেখিবে না, নয়ন মুদ্িয়া থাকিবে। বরুখিনী  স্বশ্মতা! 
হইল। এই ভাঁবে উভয়ে বনুস্থানে বিহার করিল। কাল ' সহফাঞে 
বরূথিনীর্‌, গর্ভ হইল । তখন কলি বিদায় হইল। ৰরুথিনীপও 
প্রীতি সহকারে তাহাকে বিদায় দ্িল। নয়ন মুদ্রিত করিয়া ্রাহ্মণকে 
হৃদয়ে ধ্যান করিতে কথ্তে কলির ওরসে বরূধিনী যে সন্তান প্রসব 
করিল তিনিই স্বরোচিঃ। 


স্বরোচিঃ যৌবনে পদার্পণ করিবার পুর্বে সমুদ্বায় বেদ, ধনুর্ব্বেদ 
ও সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করিলেন। ক্রমে তিনি মনোরমা এবং, তাহার 
দুই সখা বিভাবরী ও কলাবতী এই তিন কন্যাকে বিবাহ করেন। ইহার! 
তিন জনে তিন বিদ্যাধরের কন্ঠা। এতন্তিন্ন স্বরোচিঃ মৃগীর্নুপধারিনী 
এক বনদেবতাঁকে স্বগীত্ব দুর করিয়৷ দিব্যদেহ দিয়া বিবাহ করেন। 
ইহার গর্ভে এক তেজঃপুর্ণ সন্তান হয়। পিতা স্বয়ং তীহার নাম 
রাখিলেন দ্যুতিমান্‌। ছ্যুতিমানের অন্য নাম স্বরোচিষ। ভগবান্‌ বর্ষা 
স্বরোঠির পুত্র ছ্যুতিমানকে মনুর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। যতদিন 
স্বারোচিষ মন্বন্তর ছিল ততদিন এই মনুর বংশপরম্পরা এই সমগ্র 
বন্থমতী ভোগ করিয়াছিলেন। ৮ 


পর্ম-+চৈত্বূশে স্থুরথ রাজা জন্মগ্রহণ করেন । এই বংশ কাহার? , 

উত্তর“-্বারোচ্ছি মনুর জ্োষ্টপুত্রের নাম চৈত্র। এই বংশে 
কর প্লীজ জন্মগ্রহণ করেন স্থুরথ রাজার পূর্ব পুরুষ বন্থুধাধিপ 
ছিলেন বলিয়া স্থরথ রাজা দেবীর বরে ক্বাবর্ণি মনু হইবেন। চৈত্রবংশ 
সমুত্তব পুরুষেরা পৃষ্চিব প্টলকফ। 


(ত ৯৪৮) 
তদ্য পালয়তঃ সম্যক্‌ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরুসান্‌। 
বভৃবুঃ শত্রবে! ভূপাঃ কোলাবিধুরংসিনম্তথা ॥ ৪ 


গুরসাম্‌ ধ্মপতীজাতান্‌ [যথা] কোলা? ংসিন2-- 


পুত্রানিব বুল্পুত্রান ইব | কোলেতি অন্বেষামেবঃ কাচিৎ 
০, এ লৌকান, ূ রাজধানী ; তাং বিধ্বংসি ইমধ্যা- 
জম্যক্নীতিশান্্রানুসারেণ সিং শীলাং ষেষাম্‌ তৎ প্রমগন 
"পালিত দুঃখেন্যো রক্ষতা | _ শীলা ইত্যরথ। 
তস্য » রথস্য, | শত্রবঃ _ বিপক্ষ! 
তথা ₹তাদৃশা [তদেতি বা পাঠঃ] ূ বভৃবুঃ _ 
ভূপাঃ | 


পুত্রীনিবৌরসান্স্পুত্রান্‌ + ইব + গুরসান্। শত্রবো ভৃপাঃ- 
শত্রবঃ+ ভূপাঃ। কোলাবিধ্বংসিনস্তথথা - কোলাবিধ্বংদিন১+ তথা ॥ 
রাজ। স্থরথ গুরসজাত পুত্রের মত প্রজা সকলকে যথাধন্ম পালন 
কৰ্তিতে ছিলেন। কোলা নামক রাজধানীর ধ্বংস যাহাঁর। করিয়াছিলেন 
স্কাদৃশ রাজগণ স্থুরথ রাজার বিপক্ষ হইয়া উঠিল। 
ক প্রশ্ন কোলাবিধ্বংসিন স্তথা__ইহার অর্থ কি? 
্ উন্তরূ-ল্লঘথা! কোলাবিধবংসিন স্তপ। ভূপাঃ অর্থাৎ যেমন কোলা রাজ- 
ধ'নীকে যাহারা ধ্বংস করিয়াছিল তাদৃশ রাজগণ। (১) কেহ কেহ 
বিশব্দে ধাতুর অন্য অর্থ হয় বলিয়। কে।লাবিধবংসিনঃ অথে' কোলা 
নিবাসিন, বলেন। কোলা নিবাসী রাজার! তাহার শকু হইয়া উঠিল । 
(২) কেহরুলেন কোলা অর্থে শুকর। কোলা ধ্বংসকারী অর্থাৎ 
শুকর ধ্বংসকারী যাহারা-_শুকর ভক্ষক নহে-_অর্থ।ৎ যবনের! (৩) কেহ 
বলেন কোল! এক প্রকার শন্ত্র । তাহার দ্বারা ধ্বংস করে” যাহারা 
তাহারা । (১) ৫) (৩) ইত্যাদি অর্থ কষ্ট কল্পন]-মাত্র। 
প্রঃ। শক্রগণ কি স্রথ রাজার রাজধানী আক্ষমণ করে 2. 
উঃ। না। স্থরথ রাজ! শক্রকে, পরাজয় করিবার জন্য শত্রু রাজ্য 
আক্রমণ করেন । 


তস্য তৈরভবদ, যুদ্ধমতিপ্রবলদপ্ডিনঃ | 

নুনৈরপি স তৈযুদ্ধে কোলাবিধ্বংসিভিজি তঃ ॥৫॥ 
ততঃ স্বপুরমায়াতো নিজদেশীধিপোইভবগু । 
আক্রান্ত; স মহাভাগন্তৈস্তদা প্রবলারিভিঃ ॥ ৬ ॥ 


তৈঃ সহ - নূনৈরপি - শল্পবলৈরপি 
অতিএ্রবলদপ্ডিনঃ - অতিপ্রবলান, যুদ্ধ_ 
শক্রন দণ্ডয়তঃ, অতি প্রবল তৈঃ _ পর্বেবাক্তৈহ 
দণ্ড করতঃ কোলা বিধ্ংসিভিঃচ্ত 
তস্য - স্থরথস্য সং স্থরগঃ | 
যুদ্ধ -সংগ্রহারঃ জিত. পরাভূ£ঃ অভিভূত 
অভবৎ - . অভ্ভুৎ 


তৈরভবৎ - তৈ৪+ অভবহু ॥ যুদ্ধম্‌ + অতিপ্রবলদপ্তিনঃ ॥ নুনৈঃ+ 
অপি ॥.স তৈ যুদ্ধে_সঃ+ তৈঃ+যুদ্ধে ॥ কোলাবিধ্বংসিছিঃ+ জিতঃ | 

শত্রুপক্ষের সহিত অতি প্রবল দগ্ুধারী সেই স্ুরথ রাজার যুদ্ধ 
বাধিয়াছিল। অল্লবল হুইলেও যুদ্ধে কোৌলাবিধব:সিগণ দ্বার সথরথরাজ! 
পরাজিত হইলেন। . 

প্রশ্ন__সুরথরাজা সাতার হইলেও হীনবল 'শ্রহ্ি 
পরাজিত হইলেন কিরূপে রর 

এ _জয়ভঙ্গয়ো ্ৈ বাধীনত্বাৎ -জয় পরাজয় দৈবাধীন.&. 


- পরাভবানন্তরং তদা _ তশ্মিন কালে নিজ 
সঃ স্থরথঃ রাজ্োহপি 
মহাভাগঃ-5 ভগাঁনাম্‌ এশ্বব্যাদীনাং 
বুন্দং ভাগ্যং | মহৎ অসাধারণং রা প্রবলৈঃ অন্রিভিঃ উজান 

ভাগং যস্য সঃ বলবস্তিঃ শক্রভিঃ 
স্বপুরম্‌ - নিজরাজধানীম্‌ আক্রান্তঃ ব্যাপ্ত আধিক্ষিপ্তঃ 
আয়াতঃ সন্‌- 
নিজ দেশাধিপঃ-্স্বকীয় পুর- 
জনমা ত্রাধিপঃ 


অভনগ আসীৎ নতু আর্বতৌম 
ইতি ১ 





অমাত্যৈর্ববলিভি দর দু বর্লস্য ছুরাত্মভিঃ। 
কেশোবলং চাঁপহৃতং জা স্বপুরে ততঃ ॥ ৭ ॥ 


- স্বপুরম্‌+ অয়াতঃ || নিজদেশাধিপঃ1+ অভব ॥ 
ততঃ রী ॥ গুবল4+ অরিভিঃ ॥ 


মহ1ভাগঃ+ 


পরাজিত হইবার পরে সেই মহ'ভাগ স্থর নিজপুরীতে আগমন 


করিয়া 'নিজ দেশ মারের অধীশ্বর রহিলেন__ সার্বভৌম খাকিলেন না। 


তখনও তিনি নিজরাজো প্রবল শব্রগণ দ্বারা আক্রান্ত হইলেন । 


তত্রাপি স্বপুরে - তত্র স্বপুরেহপি 
ততঃ -তস। [সত ইতি বা পাঠঃ] 


দুর্ববলসা -শক্রিগৃহীতভূচক্রস্য 


প্রভু মন্ত্রোঘশাঠ শক্তিশুন্যস্য 
সুরথুস্য 

তকাশঃ নু ধনাগারঃ 

'বলং স্হস্ত্যশ্বাদি 

.ট শরাষ্ট্রাদিকমপি 


দুষ্ট; - কামক্রোধাদি দোষ- 
যুক্তৈঃ অধন্ধমা বপ্তিভিঃ 

দ্রাত্বাভিঃ ₹ আমি দ্বোহেণ 
শিন্দিতান্ত করটণঃ, লোভাপহৃত 
বুদ্ধিভিঃ, ছুরাশয়ৈঃ 

বলিভিঃ _ বলবন্ছিঃ 

আমাঁত্যৈঃ_ অযা সহ সমীপে বা 


০ 


ভরবা অম।তযাঃ তৈ£ মন্ত্যার্দিভিঃ 


অপহৃতম্‌ আত্মসাৎ কৃতম্‌ ॥ 


(সেখানে নিজপুরীতে ও সেই দুর্বল রাজার ধনাগার, হস্ত্যশ্বাদি 


এবং রাজ্যাি দুষ্ট রাজ/লোভী, ছুরাত্বা - র'জদ্রোহী প্র“ল অমাত্যেরা 


ন্সাৎ করিল ॥ ৭॥ 


উৎসবের বিজ্াপন। ০ 
শ্রীগীতা। 
শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত । 

“মাতেব হিতকাঁরিণী” শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ 
দেখাইয়! দিয়া বলিতেছেন “তমেব বিদিত্বাহতিযৃত্যুমেতি নান্ঠাঃ পন্থা বি্াতেইয়নায়* 
সেই পথে প্রবল পুরুষকাঁরের সহিত অগ্রীসর হুইবার জন্য উত্তেজন! বাক্য 
প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন “মামেকং শরণং ব্রঙ্গ” এই উত্তেজন1 ও আশ্বাস 
| বাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব । আলোচক তাহার 'আঁজীবন স।ধন। এবং বিশ 
বংসরকালবাপী- গীত। স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবত-বপ। ও অনুভূতি লাভ 
করিয়াছেন তদ্বারা তিনি প্রতিষশ্লোকের গভীর তন্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় 
প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন | অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখ। 
এ পর্য্স্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের 
নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি । শ্রীগীতা তিনখণ্ডে 
প্রকাশিত হইয়াছে । প্রতি খণ্ডের মূল্য বাধাই ৪1০ টাক, মোট ১৩॥০ ট!কণ। 

“উৎসব” সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদযাল মজুমদার মহাশয় প্রণীত 
অন্যান্য গ্রস্থাবলী। 
গীতাঞপ্পন্িচস্ত ততীস্ত হজ্কষবপি--শ্রীভগবানের উত্তেজনা 
ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলান্ধ করিবার জন্ত শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। 
গীতাপরিচয় শ্ত্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়! দিতে পারিবে । গীতাপরিচন় 
পাঠ করিলে শ্রীগীতার রপাস্বাদন না করিয়। থাক যায় না ইহাই আমাদের 


বিশ্বাস । বাধাই ১৪০ আবাধ1 ১1০ । 
ভজ্া ২য় ভহক্কষল্পপী- মহাভারতের ম্ুভদ্র।! চরিত্র অব্লম্থুনে এই 


্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছণদে লিখিত হইয়াছে । বিব/হ জীবনের 
নবান্রাগ কোন্‌ দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রস্থকার এই 
গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে 
জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে ষেঃ চিন্তাশীল 
ব্যক্তি. মাত্রই উহ) পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাহার 
নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহ। আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে “ 


পারি-সুল্য আবাধ। ১1৭ বাধাই ১৪ মাআ্। 
ক্ষৈক্তেস্ত্রী-২স্্র অহস্ষকণ--দোষী ব্যক্তি কিরপে. অনুতাপ, 
করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণীশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহ। দেখাইবার , 
ষ্ঠ গ্রন্থকার রাঁমাগণের কৈবেয়ী চত্বিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা 
পম্পাতে পাপপুণোর এক অদ্ভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মুল্য ॥* আনা 


২ উৎসবের বিজ্ঞাপন । 


আব্বিত্রী ও উপীত্মনা তত্্ব--তৃতীক় সংস্করণ। পরিবর্ধিত, 
সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক ভিত্রন্মন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সন্কল্প জাগিবা- 
মাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়! বসেন। তাহার ত্যাগ, সংষম, তিতিক্ষা 
এবং পুরুষকার যেন মুত্তি পরিগ্রহ করির! নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। 
বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বার স।বিশ্ত্রীর 
ষে অনুপম অক্গরাঁগ করিয়াছেন তাহাতে সাধন। পথের প্রথম প্রবর্তক এ মাতৃরূপ 
মানসনয়নে দর্শন করিব! মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অন্ুরাগিণী জী এবং 
অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাপনা-শ্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর 
বিশেষত্ব । মুল্য ॥* আন! মাত্র 
উীন্বিঙ্গান্ল েত্ড্রোদয্্ ২স্স নহক্ষল্রপ-এই পুস্তক নিত্য 
পাঠ্য কায! বাহির কর। গেল। আবাধ!ইয়ের মূল্য ২০ টাক1। বাধা ৩২টাক1। 
সমস্ত পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্টায় সম্পূ। 
ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোচকর যাহ! প্রয়োজন এই পুক্তকে লমস্তই 
ংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিণেন 
এইজন/ নিত্য পাট স্তব স্ততি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে । 
ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এলং কবচ আছে । মধাখণ্ডে বেদাজ্জের 
সরল ব্যাখ) প্রশ্নোত্ববচ্ছণে সন্নিবেশিত করা হইয়়াছে। নিত্য স্বাধাঁয় জন্য 
ট্রাশ্রীচণ্তী গীভ ইত্যা্দ দেওয়! হইয়াছে । বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি 
গ্রন্থ সঙ্গে থাকিলে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্ত পুস্তকের আবশ্তক হইবে না। 


তকবস্বাল্ী। 
কাহার ন। শুনিতে আগ্রহ হয়! কাহার না জানিতে হচ্ছ! হয়| যাহারা 
যথার্থই প্রাণের তৃষ্ণ] মিটাইতে চাহেন) যাহাদের প্রাণ কি এক অজান। 
অভাবের বেদনায় নিয়ত ক্রন্দনশীল, তাঁহাদের নিকট এই দৈববাণী অমুতের 
মন্দাকিনী ধার! স্বরূপ। যাহার! জীবন্টীকে শ্ন্দর করিয়া গঠন করিতে 


চাহেন. অথচ উপযুক্ত আদর্শের ও পগ্থার সন্ধান না পাওয়ায় হতাশ প্রায় 
হইন্লাছেন, তাহাদের এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি। 
ধর্মপ্রাণ জনগণ যাহ খুজিতেছেন, তাহাই এই পুস্তক দেখাইয়া! দিবে। ইহার 
ভাষা এত সরল ও মন্খম্প্শী যে, পাঠ করিতে করিতে আনন্দাশ্র বিগলিত 
হইবে, হৃদয় দিব্যভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। যাহার বলিতেছেন ইহার 
পাঠেও সাধন! হয়ঃ চিত্ত বিশুদ্ধি হইতে থাকে, তাহাদের সে কথা বিন্দুমাতরও 
অতুযুক্তি নাই। কোন স্তর হইতে সাধনা আরন্ত করিলে সকল সম্প্রদায়ের 
সাধন! সত্বর সিদ্ধি প্রদান করিয়। থাকে, তাহার আলোচন! প্রসঙ্গে সাধনার 
অনেক রহস্তই ইহাতে প্রকাশিত হইয়ছে। ধর্মজগতে ইহ। অতুলনীয়। 
মুল্য ।%* দশ আনা মাত্র । 
প্রাপ্তি স্থান £_-“আবার্মন্িত্যা নিকেতন” 
২৭৫৫ তিল ভাগ্েশ্বর। ৬কাশীধাম। 


উৎসবের বিজ্ঞাপন । | ৩ 


৯ প্রবর্তক *% 
(শঙ্িজ্র আমিন পত্রিকা) 
বাধিক মৃল্য-_৩%০ আনা, প্রতি সংখ্যা 1/১০ আনা। . 
১৩৩৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে ১৬শ বর্ষ আরম্ত হইল। 
দেশ ও জাতির প্রাণের কথা প্রবর্তকের ছত্রে ছত্রে- দেশের বরণীয় 
মনীধিগণের লেখা গুতিমাসেই প্রকাশিত হয়। গল্প, উপস্তাস ও প্রবন্ধগৌরবে 
"গ্রবর্তক” অতুলনীয় । বুগশঙ্খ শুনিবার জন্ত নববর্ষের প্গ্রবর্তক* পাঠ 


করুন। 
প্রবর্তক পাবলিশিং হাউন | 


৬৬ নং মাণিকতলা৷ গ্রাট, কলিকাতা । 





্রীশ্রীনাম-রামায়ণ-কীর্তনমূ 


দ্বিতীয় সংস্করণ-_-নিত্যপাঠ ও স্বাধ্যায় জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তকে শ্রীভগবানের 
তত্ব, লীলা, ও নাম কীর্ভন_-সঙ্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শান্্ হইতে ফ্কীষি বাক্য ও সাধু 


বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে । নিত্য পাঠ ও নিত্য কার্ভনের জন্য বিরচিত। 
মুল্য আবাধ। চারি আন! । 


“নিত্যসঙ্গী বা মনোনিরত্তি £ 
উত্ভম্ম ভাঞ্ধাই-ম্বল্য ১০ উকি1। 
শ্রীযুক্ত রামদয়াল দেবশর্ম্মা ( মজুমদার ) প্রণীত । 
মন ধখন কিছুই করিতে চায় না তখন এই পুস্তকের কোন একটি প্রবন্ধ 


পড়িলেই মনের জড়তা দুর হইবেই। 


পপ সপ পাপ 


পা পাপা শী পাশে তাপ সাপ পপ পা 


পাগলের খেয়াল। 


*উৎমবের” খ্যাপার ঝুলি এবং অন্থান্ত প্রবন্ধ প্রণেত-শ্রীযুক্ত প্রবোধ 
চন্্র পুরাণতীর্থরত্ব বিরচিত। গ্রন্থকার “উংসবের পাঠক ও পাঠিকাগণের 
(বিশেষ পরিচিত, গ্রস্থকারের লেখ! অনি প্রাঞ্জল ও রসপুর্ণ। মূল্য ॥* আন! 
প্রাপ্তিস্থান “উৎসব” অফিস। রঃ 


8 হা উৎসবের বিজ্ঞারন। 


স্লাম্বাম্মল অত্্যাশ্যান্ষাগড 


.. এই পুস্তক সম্বন্ধে “বঙ্গবাসীর” সমালোচনা নিন্ধে প্রদত্ত হইল। 
লাক্নাম্্রণিজসন্মোধ্যান্কাগু। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ 
প্রণীত । বঙ্গদাহিত্যে ও হিন্বু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের 
.অষোধ্যাকাও্ অবলম্বনে উপদেশ পুর্ণ আখ্যানাকারে এই “রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন! রাঁমকে ধোবরাগ্যে অ'ভধিক্ত কৰিবায় কল্পন। 
দশরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ; আর রাম সীত! লক্ষণ 
বন গমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়ালবাবু একদিকে 
যেমন প্র/চ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনে পঞ্জিত, অপর দ্িকে তিনি তেমনই 
_ আচারনিষ্ঠাবান্‌ ভগবন্তক্ত ব্রাহ্মণ, তাহার উপর বাঙ্গাল! সাহিত্যে তাহার বিশেষ 
অধিকার । ন্ৃতরাং রামাম্ণের অযোধাকাগকে উপজীব্য করিয়া ঝামদয়াল 
বাবু এই যে “রামায়ণ 'গধোধ্যাকাণ্ড গ্রন্থ লিখিক়াছেন, তাহা যে কি সুন্দর 
হইয়াছে, তাহ! সহজেই অনুমেয়! তিনি বাল্মীকি, অধ্যায্ম, তুলসী দাসী, 
কত্তিবাপী প্রভৃতি নান। রামায়ণ এবং রঘুনন্দনের রাঁমরসায়ন হইতে যেখানে 
 ফেটি সনদর বোধ হইয়াছে, সেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্যান- 
ভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ঠিক কল্পন। বল। যায় না, তাহ। 
উল্লিখিত কোন ন1! কোন রামায়ণে- বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার স'ন্নবেশ মাত্র । 
গ্রন্থের যেমন বর্ণন। তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ । 
এক কথায়, এই গ্রন্থখানি একাধারে উপন্াস, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে। 
বাঙ্গাল সাহিত্য আজকালকার বাস্তবতস্ত্রের উপন্তাসের আমলে--যে আমলে | 
শুনিতেছি বিমাঁত। পর্য্যন্ত উপন্যাসের নায়িকা এবং তাহার সপত্বী পুত্র 
উপন্যানের নায়ক হইতেছেন, আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্য।স বাস্তবতার 
দোহাইএ এ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোবা পর্যন্ত পাইতেছে, সে আমলে- 
শ্রীরাম সীতা! লক্ষণ গ্রভৃতিব পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে. উপন্যাসাকারে লিখিত এই 
জ্ঞানভক্তি বর্ণাশ্রমাচারসমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিক পাইবে কি? মেছোহাটীয় 
এই ধুপধুন। গুগগুলের গন্ধের "আদর হইবে কি ? তবে আশা, দেশে এখনও. 
গ্রক্কৃত হিন্দু আছেনঃ অন্ততঃ তাহাদের নিকট “রামায়ণ অধোধ্যাকাণ্ড গ্রন্থের 
আদর হইবে নিশ্চর়। তাহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িতে বলি। ২৬৭ পৃষ্ঠার গ্রন্থ 
সম্পূর্ণ। ছাপা কাগজ ভাল। গ্রস্থারস্তে রাজসভার মিংহাসনে শ্রীরাম সীতার. 


টিন সদর হুফটোন চিত্র আছে ॥ মূল্য ১1১ দেড় টাকা। রা 
প্রকাশক--গ্রীচ্ছত্রেরন্ চগটোপাত্যাক্স। 1 


উৎসবের বিজ্ঞাপন । ,. & 


স্পিবল্লাতিি ও ন্পিবল্পুজা। উপক্রমণিকা ও ১ম এবং ২য় খণ্ড 
একত্রে ২২। ৩য় ভাগ ১২। 
দূর্গা দুর্গার ও লব্বন্লাত্র তত্ত্ব 
পূজাতত্ব সম্বলিত__গ্রথম খণ্ড--১২। 
পীল্লান্মাবতীন্ ক্থা--১ম ভাগ মূল্য ১২। 
আর্ধ্যশান্ত্র প্রদীপকার শ্রীভার্গব শিবরাম কিন্কর 
যোগত্রয়ানন্দ সরন্বতী প্রণীত গ্রস্থাবলী | 


এই পুস্তক তিনখানির অনেক অংশ “উৎদব” পাত্রে বাহির হইয়াছিল । এই 
প্রকারের পুস্তক ব্গসাহিত্যে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেদ 
অবলম্বন করিয়া কত সত্য কথ! যে এই পুস্তকে আছে, তাহ? ধাহারা এই 
পুস্তক একটু মনৌযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তাহারাই বুঝিবেন। শিব 
কি, রাত্রি কি, শিবরাত্রি অবশ্য করণীয় কেন? ভাবের সহিত এই তত্ব এই 
পুস্তকে প্রকাশিত ছর্গী ও রাম সম্বন্ধে এই ভাবেই আলোচন! হইয়াছে। 
আমরা আশা করি বৈদিক আর্ধজাতির নর নারী মাত্রেই এই পুস্তকের 


আদর করিবেন। | 
প্রীপ্তিস্থান__“উৎ্সব” আফিস। 








80 হা মহ খারা, 





ন্নিল্ঞ্ৰাল্য | 


২৫০ পৃষ্ঠ য় মম্পূর্ণ। এ]।্টিক কাগঞ্জে সুন্দর ছাপা । রক্তবর্ণ কাপড়ে মনোরম 
বাঁধাই । মূল্য মাত্র এক টাকা। 
«ভাই ও ভগিনী” প্রণেত। শ্রীবিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত 
£ন্তি ” সম্বন্ধে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের মুখপত্র “কা ম্রক্ছ- 
শক্মাজেলল” সমালোচনার কিমদংশ নিয়ে উদ্ধত হইল। 

*গ্রাবন্ধনিবছের ভাষ। মধুর ও ম্রষ্পর্শী এবং ভক্তিরসোন্দীপক। ইহা 
একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া রাখা যায় না। অধুন! 
' তরুণ সমাজে চপল উপন্যাদের বাড়াবাড়ি চলিয়াছে। গ্রন্থকার আমাদের 
গ্ববিষ্যৎ ভরসাঙ্থল যুবকবৃন্দের মানসিকতার পরিচয় পাইয়। উপন্যাসের 
মা্কতাটুকু ভক্তিরসের গ্রত্রবণের মধ্যে অণুগ্রবিষ্ট করিয়] দিয়া, ধম্মের মধ্যাদ! 
অব্যাহত রাখিয়া ভক্ত জিজ্ঞন্ পাঠকবর্গের সৎসাহিত্য চর্চার অনুরাগ ব্ছি 
করিয়াছেন। . আমরা এরূপ গ্রন্থের বুল প্রচার কামন! করি।” ২... 

: প্রকাশক---্রীছত্রেশবৰ চট্টোপাধ্যায় 

“উতৎন্ব” অফিস। 


৬. . উৎমবের বিজ্ঞাপন । . 


সরল ধর্মতত্ত। 


পৃজাপাদ আচার্য্য দেব শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার ও পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত 
 যোগেন্্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয় উৎসব সংসঙ্গের সাপ্তাহিক অধিবেশনে অতি 
সরল ও সহজ ভাষার যে সকল তত্ব কথার ব্যাখ্য। করিয়া থাকেন তাহারই 
: কিয়দংশ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে । একনিষ্ঠ সাধক আচাধ্য 
দেবের উপদেশামূত ধর্মমলিজ্ঞান্গ মাত্রেরই জীবন পথের আলোক বর্তিকা এবং 
সংসার তাপ ক্লিট নরনারীর শাস্তি বিধায়ক। প্রত্যেক লাইব্রেরীতে এই পুস্তক 
রাখা বিশেষ আবশ্যক 1 ধঙ্গবাশী, বন্গমতী ও প্রবাসী পত্রে এই 
পুস্তক বিশেষরূপে আপোচিত হইয়াছে । পুস্তকের মধ্যে উপদেষ্টাদ্বয়ের 
'একথানি সুন্দর ছবি আছে। পুস্তকের মুল্য ॥* আনা ও স্বতগ্ৰ ছবির 
মূল্য %* আনা । প্রাপ্তি স্থান উৎসব আফিস। ১৬২নং বহুবাজার দ্রীট, কলিকাত॥ 





পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ব বিদ্যাবারিধি প্রণীত 


আহ্মিকরুত্য ১ম ভাগ । 


(১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড একত্রে ), ভবগ ক্রাউন ১৬ গেজী, ৪৯ পৃষ্ঠারও 
উপর। পঞ্চদশ সংস্করণ। মুল্য ১।, বাধাই ২২। ভীগী খরচ।%*। 
আহ্বিকরুত্য ২য় ভাগ । 
৩য় সংস্করণ--৪১৬ পৃষ্ঠায়, মুল্য ১*। ভীপী খরচ।%*। 
প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়। হিন্দুর ধর্মকর্ম পরম সহায়তা করিয়। আসিতেছে। 
চৌদ্দ সংস্করণ হইতেই গ্রন্থের গৌরব বুঝা যাইবে । সমস্ত মন্ত্রগুলির বিশদ সংস্কৃত 
টীকা ও বঙ্গানুবাদ দেওয়। হইয়াছে 


চতন্ধেধিজি অনন্যা । 
কেবল সন্ধ্যা মূলমাত্র । মুল্য ।* আনা। 


 ্রা্িস্ান_ ভীসল্লো জন্য বচাব্যব্ত্র এম্‌ এনকবিরদ্র ভবন», 
পোঃ শিবপুর, (হাওড়া) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্প,২৩।১।১ কর্ণওয়ালিস সীট, 
ও *উহুস্ব” অষ্িঙ্ি কলিকাতা । 


উৎসবের বিজ্ঞাপন । 


শ্রীযুক্ত রায় বাহাছুর কালীচরণ সেন ধন্মভূষণ প্রণীত। 


১। হিম্দুল্ল উপাসন্াভিজ্ব 

১ম ভাগ ঈশ্বরের স্বরূপ-_মূল্য |, ২য় ভাগ ঈশ্বরের উপাসনা-_মুল্য 1 
সাধ্য, সাধক ও সাধন! সম্বন্ধে বিশেষ রূপে আলোচনা কর। হইয়াছে। 

২। ভ্রিশ্ববা লিলাহ-_-কেটন কলেজের প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপক 
্রীুক্ত লক্ষী নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বেদ বেদান্ত শাস্ত্রী এম, এ মহোদয়ের ভূমিকা 
সহ) ষুল্য |০ 

৩। ল্িপ্বলা জিলাহ গল্তিশ্পিষ্ট--শোস্ত্র ন্মত নহে তাহ প্রদর্শিত 
হইয়।ছে) শ্রীযুক্ত রাজেন্্র নাথ বিগ্ভাভূষণের প্রাবন্ধ ও শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী নারায়ণ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিবাদ প্রবন্ধ সহ) মূল্য ।%ৎ 

৪1 দ্ম্পততী সহস্মম- খাত্রীবিস্কা বিশারদ শ্রীমুক্ত বামন দাস 
মুখে।পাধ্যায়ের ভূমিকা সহ-_-তিনি লিখিয়াছেন “অ।শাকরি ইহ! বাঙ্গলার প্রতি 


গৃহে গঠিত ও অন্থশীলিত হইবে” । কবিরাজ শিরোমণি শ্যাম! দাস বাচ্পতি-_ 
এ গ্রন্থ পড়িতে এবং তদনুসারে চলিতে সকলকেই অনুরোধ করি। মূল্য 1৮০ 


হিভ্জাদী--সর্বসাধারণ্যে এই পুস্তিকাঁর বহুল প্রচার প্রার্থণীয়। 


প্রীঞ্তিস্ছান্ন £-উৎসব” 'অফিপ, গুরুদীপ চট্টোপাধ্যায় এগ সন্দ, 
চক্রবর্তী চাটার্জি কলেজ স্কোয়ার এবং শ্রীমস্ত গুধধালয় গৌহ।টা। 





ন্তন্ন পুশ! স্তন প্ুস্ভন্ক !! 
-পদ্যে অধ্যাত্বরামায়ণ__মুল্য ১1০ 


শ্রীরাজবালা বস্ত্র প্রণীত । 


ধাহারা অধ্যাত্মরামায়ণ পড়িয়া জীবনে কিছু করিতে চান এই পুস্তক তাহা- 
দলিগনকে অনুপ্রাণিত করিবে। অধ্যাত্মরামায়ণে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, সবই 
আছে সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র সকল ও ভাবের সহিত ভাসিয়াছে। জীবন গঠনে এইরূপ.. 
পুস্তক অতি অল্পই আছে। ১৬২, বৌবাজার সীট উৎসব অফিস--প্রাপ্তিস্থান। 


্ বিজ্ঞাপন 
টা  গুজযপাদ শীযুক্ত রামদয়াল মহুমদার এম, এ, মহাশয় এত গরছবলা কি ভাষার, 
রা কি ৬ম কি ভাবের গাল্তীর্য্যে, কি প্রাকৃতিক সৌনার্ধ্য উদঘাটনে, কি 
: আানব-হ্বারের বঙ্ার বর্ণনায় সরব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক । সকল পুন্তকই সর্ব 
সমাদৃত ও সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষভাবে গ্রশংসিত। প্রায় সকল পৃশ্তকেরই 
না একাধিক সংস্করণ হইয়াছে। 


ীছত্রেশ্বর নান | 

গ্রস্থকারের পুস্তকাবলী। 

১। গীতা প্রথম ষট.ক [ তৃতীয় সংস্করণ ] বাধাই 8॥৪ 
২। ৮ দ্বিতীয় ঘটক [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] রী 805 
৩1 * তৃতীয় ঘটক | দ্বিতীয় সংস্করণ ] 80০ 


৪। গীতা পরিচয় (তৃতীয় সংস্করণ ) বাঁধাই ১৪০ আবীধা ১।০। 
৫ | ভারত-সমর বা গীতা-পূর্ববাধ্যায় (ছুই খণ্ড একত্রে) 
:  ষুল্য আবীধ! ২২, বীধাই ২॥০ টাকা । | 
৬। কৈকেয়ী [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] মূল্য ॥০ আট আনা 
৭1. নিত্যসঙ্গী ব৷ মনোনিবৃত্তি-_বাধাই মূল্য ১ আন॥ 
৮ ভদ্র বীধাই ১৬০ আবীধা ১।* 


৯। মাগ্ুক্যোপনিষৎ [ দ্বিতীয় খণ্ড ] মূল্য আবীাধা ১০. 
১* | বিচার চন্ত্রোদয় [দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯০৮ পৃঃ মূল্য... 
২০ আবীধা, সম্পূর্ণ কাপড়ে বাধাই ৩২. 
১১. সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ব [ প্রথম ভাগ ] তৃতীয় সংস্করণ ॥০ 
১২ শ্রীত্রীনাম রামায়ণ কীর্তনম্‌ বাধাই ॥* আবীধ!। 
১৩ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ১ম খণ্ড ১২ 
১৪। রামায়ণ অযোধ্যাকও ১॥০ 





শ্রীযোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। 


প্রথম খণ্ড বৈরাগ্য ও মুমুক্ষু প্রকরণ বাহির হইয়াছে । 
২... মূল্য ১২ একটাক|। 

২. উত্সবে” ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতেছে, উপশম প্রকরণ 
চলিতেছে । প্রথম খণ্ড বাহির হইতেছে। ধাঁহারা গ্রাহক হইতে 
ইচ্ছা করিবেন, আমাদিগকে জানাইলেই তাহাদের নাম শ্রাহক লি 


'ভালিকাডূত্ত করিয়া লইব। 
- কার্য্যাধ্ক্ষ--ভীজত্রেশ্ন্ল ভ্টৌপাধ্যাক্স। 





31 চি বার্থিক মূল্য সহর মফস্বল সর্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩২ তিন 
টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য 1/* আন1। নমুনার জন্য 1/* আনার ডাক টিকিট 
 পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত কর! হয় না। বৈশাখ 
মাস হইতে চৈত্র মাস পধ্যন্ত বর্ষ গণনা কর! হয়। | 

হ। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রত্তিমাসের ১৫ই “উৎসব” 
প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহে “উত্সব” *ন। পাওয়ার সংবাদ” 
ন! দিলে বিনামুল্যেউৎসব”্দেওয়া হুয় না । পরে কেহ অন্থরোধ করিলে উহ] রক্ষা 
করিতে কামরা সক্ষম হইব না| 

৩। *উতসব” সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে “রিপ্লাই- 
কার্ডে” গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের 


উত্তর দেওয়। অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। 
81 *উতপবের” জন্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি শ্গাশ্রযান্যন্ষ এই 
নামে পাঠাইতে হইবে । লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়। হয় না। 
৫1 উত্সবে” বিজ্ঞাপনের হার-_-মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫২, অন্ধ পৃষ্ঠা ৩২ এবং 
নিকি পৃষ্টা ২২ টাক1। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র । বিজ্ঞীপনের মুল্য অগ্রিম দেয়। 
৬| ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার অঙ্গে আ্যত্য 
অর্তারের সহিত পাঠাইতে হইবে । নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে ন1। 
শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । 
শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত । 


সি, সরকার 


ম্বি5 হলল্লন্কাত্ব্েন্ল স্পুভ্জ | 
স্য।ন্ুুফ্যাকচ্গোল্লিহ জুন্সেলাল্ল । 
১৬৬ নং বহুবাজার চা কলিকাতা । 


অবৈতনিক ারধযাধ্যক্ষ__ 1 














. একমাআ গিনি সোনার গহনা! সর্বদা! প্রস্তত থাকে এবং তাগা, খাল € 
সপ ইত্য।দি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত করিয়া! দেওয়া! হ্য়। আমাদের গহনার 
-পাঁন মরা হস্ছ না। বিশ্বারিত ক্যাটলগে দেখিবেন |. 








যী | পুরাতন নউৎসবের* মু ল্য সি? |] 
স্থানাভাবে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া কতক গুলি রপ্ত উৎসব, অন্ল 
সুল্ে বিক্রয় করিতে হইতেছে । ১৩২৪।২৫।২৬ এবং ২৭ সালের “উৎসব 
২৯ স্থলে ১৯1 ১৩২৮২৯।৩০/৩১৩২1৩৩ এবং ৩৪ সালের ৩০ স্থলে ২ ডাক' 

বাণুল ম্বতন্থ। 
| | কার্ধাধ্যক্ষ-" 


জ্ীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । ... 


আলাপন । 


ংসার দাবদাহ প্রজ্জ্বলিতের পবিত্র শানস্তিস্বধা। 
,. :৮ভ্ডাই-গু-ভ্লিন্লী” এবং এন্নিম্্াল্য” প্রণেতা শ্রীযুক্ত বিজয় 
মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত এই পুস্তক সন্বন্ধে প্ব্গবাসীর” সমালোচনা নিয়ে 


প্রদত্ত হইল-_- 
এই “আলাপন” অনর্থক গাল গল্পমুলক সংসার সর্বন্ম বিষয়ী বাতির 


আলাপন নহে,__ইহ! পরমার্থ প্রেমিক মুমুক্ষু সাধকের প্রাণারাম “আলাপন, 
ইহা অনিত্য সুখলিগ্দর "আলাপন", নহে--ইহ] সুখান্বেষী নিত্যানন্বধাম. 
শাস্তিন্ধ। স্রক্ষিত আলাপন । «কে জানে কাহাকে” “সাবধান” “অস্তিমে অবসবঃ, 
*জীবন মরণ” “রাঁজরাজেশ্বরী ভুবনেশ্বরী” এবং প্যদি নিশ্ম হইতে” ইত্যাদি 
কঠারটী অতীব স্থুমধুর “আলাপন”, এই গ্রস্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । লিখিবার 
প্রণালী কথোপকথনচ্ছলে অতীব মনোহর। যেন পাঠকের অস্তরের অন্তস্তলে গিয়া 
আঘাত দিতে থাকে । সব ক্টা “আলাপনেই” গ্রস্থকারের পবিত্র অস্তঃকরণের 
পবিত্র ভাবপ্রবাৎ যেন স্বতএব উচ্ছসিত হইতেছে । সংসার নিদারুণ ক্লেশে 
প্রাণ যখন একাস্ত অবসন্ন হইয়া পড়িবে, প্রাণ যখন বিষর্মদাবদাহে গ্রজ্জলিত 
হুইয়। শাস্তি অন্বেষণে কাতর হৃইয়। উঠিবে তখন এই "আলারর্গ% তাগার 
প্রিয় সববদর্ূপে পরিগৃহীত হইতে পারিবে । ইদানীং এত আল্ীণ” সাহিত:ও 
পরিপ্ল/বিতকালে এরূপ ন্থপবিত্র ভাব মণ্ডিত পুস্তকের বহুল ভাবে" পঠন 
পান সবিশেষ প্রয্ধোজনীয়। প্রত্যেক লাইব্রেরীতে ইহা সযদ্বে সংরক্ষিত; 
হওয়া, অবশ্ত কর্তব্য। প্রত্যেক বিস্কালয়ে ইহ! পারিতোধিক পু; 
নিগাতিজ ওয়া একান্তবাঞ্ছনীয় । ২৮১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত । ছাপা. কাগজ ও. 
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২৬শ বর্ষ । ] ভাদ্র, ১৩৩৮ সাল । [ ৫ম সংখ্যা। 


প্র 





মাসিক পত্র ও মমালোচন। | 
বার্ষিক মূল্য ৩২ তিন টাকা । 


সম্পাদক-__ক্গীরামদয়াল মজুমদার এম, এ। 


সহকারী সম্পাদক-_ভ্রীকেদাঁরনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ | 


সূচীপত্র । 


১1। ১৩৩৮ সালের নবকলেবর-_- ৫1 রহস্য লহরী ১৯১ 
এক বহুতে ১৬৯ ৬ | ৬ভার্গব শিবরাম কিস্কর 

২। নিবেদন তোমার কাছে ১৭০ যোগত্রয়ানন্দ স্বামীর জীবনী ১৯৫ 

৩। আর্তের নিবেদন ১৭৩ ৭1 শ্রীশ্রীহংসমহারাজের কাহিনী ১৯৭ 

৪1 অধ্যয়ন ১৭৪ ৮| জ্ীরাম গীত। অধ্যয়নারস্তে ৯ 





কলিকাতা ১৬২ংনং বহুবাজার স্ীট, 
*উৎসব” কাধ্যালয় হইতে শ্রীধৃক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত ও 
১৬২নং বন্ুবাজার ক্রীট, কলিকাতা, শ্রীরাম প্রেসে” 
উ্রীসারদ। প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত। 


বিশেষ দ্রষ্টব্য । 


পুরাতন “উৎসবের” মূল্য হ্রাস্‌। 
স্থানাভাবে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া! কতকগুলি পুরাতন “উৎসব” অল্প 
মূল্যে বিক্রয় করিতে হইতেছে । ১৩২৪।২৫|২৬ এবং ২৭ সালের “উৎসব” 
২২ স্থলে ১২৯। ১৩২৮।২৯।৩০1৩১[৩২1৩৩ এবং ৩৪ সালের ৩২ স্থলে ২২ ডাক 
মাশুল ব্বতত্তর। 
কাধ্যাধ্যক্ষ-_ 


্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । 








“উৎসবের” নিয়মাবলী । 
১1 *উতৎনবের* বাধিক মূল্য সহর মফ:স্বল সর্বত্রই ভাঃ মাঃ সমেত ৩২ তিন 
টাক1। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।/* আনা : নমুনার জন্ত 1/০ আনার ভাক টিকিট 
পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভূক্ত কর! হয় না। বৈশাখ 
মাঁস হইতে চৈত্র মাস পধ্যস্ত বর্ষ গণন! কর] হয়। 

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক ন1! হইলে প্রতিমাসের ১৫ই *উৎসব” 
প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহে “উৎসব” “না পাওয়ার সংবাদ" 
ন। দিলে বিনামুল্যে উৎসব”দে ওয়! হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহ] রক্ষা 
করিতে আমর] সক্ষম হইব না। 

৩। “উৎসব” সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে পরিপ্লাই- 


কার্ডে” গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে । নতুবা পত্রের 


উত্তর দেওয়। অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হুইবে না। 
৪ | *উতদবের” জন্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি স্া্াধ্যল্কষ এই 
নামে পাঠাইতে হইবে । লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়। হয় না। 
€। “উৎসবে” বিজ্ঞাপনের হার- মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫২, অর্ধ পৃষ্ঠা ৩২ এবং 
সিকি পৃষ্ঠা ২২ টাক1। কভারের মূল্য স্বতন্তর। বিজ্ঞাপনের মুল্য অগ্রিম দেয়। 
৬। ভি,পি,ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার অ্বঙ্জেক্ক আ্য্য 
অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে | নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে ন1। 


শ্রিছজেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । 


অবৈতনিক কারধযাধ্যক্ষ__ শ্ীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত । 


উৎসব। 


াজ্বাকাস্মায় হ্ম2। 
অগৈব কুরু যচ্ছেয়ে বৃদ্ধ; সন্‌ কিং করিষাসি । 
স্থগাত্রীণ্যপি ভাঁরায় ভবন্তি হি বিপধ্যায়ে ! 


২৬ বর্ষ । ভাদ্র, ১৩৩৮ সাল। ৰ ৫ম সংখ্যা 


পপ পপ পপ 


প্র 
পপ পপ পপ পেপসি 








১৩৩৮ মনে নব কলেবর--এক বহুতে | ও 
ফুলের গাছে ফুল ফুটায়ে নি শু 
কে দাঁড়ালে এসে 
কইচ কথা কার সনে গো 
অমন হেসে হেসে ॥ 

আবার একি উচ্চ হাসি 

সাগর গরজনে । 

তোমার বুকে কারে নাচাও 
কোন্‌ বা আলাপনে ॥ 

উদ্ধে আকাশ থির গ্তীরে 
তোমার খেল। দেখে । 

টাদ তার! সব কেউ থাকে না 
আধারে সব ঢেকে ॥ 

শূন্য তুমি! আধার তোমার ! 
কত মাখামাখি ৷ 

সবার ভিতর আপনা ঢেকে 
দিচ্ছ উকি ঝুকি ॥ 


১৭০ উত্সব। 


ধ্যানের মুত্তি লুকাঁও যখন 
থাক বিশ্বরূপ। . 
তাই-_ধ্যানের সনে ভূ ভূবিঃ স্বঃ 
এক বহুতে থাকে ॥ 
'আঁদ্বে বলে নৃতন হয়ে 
গিয়েছ সব ফেলে ! 
যাওনি কোথা নিত্য তুমি 
নুতন হয়ে এলে ॥ 
হোমার বশে সব জীবস্ত 
তুমি আছ বলে। 
সব আনন্দ তোমায় লয়ে 
থাঁকিন। ঘেন ভূলে ॥ 


শ্রীমামি 


রর. হাটি এত 


নিবেদন--তোমার কাছে । 


নিবেদন ত করিতে যাইঞ্জেছ কিন্ত এ নিবেদন কার কাছে? যে ঘোর! 
মুক্তিতে তিনি আপনার তালে আপনি নাচেন, কাহারও কোন নিবেদন আবেদন 
শুনেন না তার কাছে নয, কিন্ত যে আঘোরা মুর্তিতে--যে করুণার মূর্ভিতে 
তিনি দীনের দীন, কাঙ্গালেরও কাঙ্গাল, পাপী তাপী সকলের নিবেদন শ্রবণ 
করেন এ নিবেদন তীহার নিকটেই করা হইতেছে। 
্ এই আর্ভত্রাণপরায়ণকে-_-এই বরুণাবরুণালয়ঞ্ে কোথায় পাইলে যে 
তাহার কাছে নিবেদন পাঠাইতেছ ? 
সাক্ষাতে পাইলাম না_সে ভাগ্য বুঝি নাই--কিস্তু বিশ্বাসে দেখি তিনি 
"দার কুতসিৎ, ুষ্ট শিষ্টঃধার্ম্িক অধার্মিক রাজ দরিদ্র, নব, নারী বালক বৃদ্ধ, 
'ঘুব্ক যুবতী সকলের মধ্যে, আবার আকাশ সমুদ্র, পর্বত শিলা, বৃক্ষলতা, 
পল্তপক্ষী, ক্লীট পতঙ্গ, জলচ'র পাতাল বাসী দকলের মধ্যে। তিনি জীবে জীবে 


নিবেদন তোমার কাছে। ' ১৭১ 


আত্মর্ূপে আবার তিনিই বিশ্বরপে সকলের কোলে কোলে । এমন স্থান 
কোথায় আছে যেখানে তিনি নাই? সমস্তাৎ প্রসারিত আকাশের শ্ায় তিনি 
ভিতরে বাহিরে সকলকে পরিবেষ্টন করিয়া স্ৃষ্টিস্থিতি সংহার লীল। 
করিতেছেন | মানুষ ভগবানের বিশ্বরূপের লীলা ধরিতেই পারিত না যদি 
তিনি তোমার আমার মতন হইয়া--তোমার আমার শিক্ষার জন্গ জগতে না 
আদিতেন--জগতে লীলা! না করিতেন? তিন প্র ভাবে লীলা করিয়৷ যান 
বলিয়াই মানুষ বলে এখনও তিনি এই বিশ্ব আর বিশ্বের স্থষ্টি স্থিতি" ভঙ্গ 
তীহারই লীলা । এই লীলা জগতে সর্বত্র ঈদিতেছে, সকল সময়ে আ/ছ-- 
যতদিন না তিনি সব গুটাইয় অনি আপনি ভাবে থাকেন। এ নিবেন 
তাহ।রই নিকটে। 

নর নারীকে অস্থি মাংস, রাগদেষ, কাঁম ক্রোধ, স্ন্দর কুৎ্সিৎ এই সব 
দেখিলে নিবেদন গ্রাহা হয় না কিন্তু এই মকলের ভিতরে যে সুন্দর ভগবান, 
যে অতি স্থন্দরী করণামরী সর্ধকালে বিরাজ করিতেছেন তীহাঁর নিকটে ন] 
নিবেদন করিয়া আর আর কাছে নিগ্দেন করা যায়? রাগঘেষ, কাম ক্রোধ, 
অজ্ঞান অপিচারে ভর1 নরনারী কাহার কথ। গশুনিবেন? 

বলিতেছি--যিনি শিক্ষা দিয়াছেন তাঁহার কথাই তাহার কাছে বলি__-না 
বলিয়। থাক যায় না বলিয়াই বলি-সমাজের একমাত্র কল্যাণ পথ হইতেছে 
সমকালে তভ্যদয় ও নিঃশ্রেফস্‌ সাধনার পণ । নিঃশ্রেয়স্‌ সাধনা শেষ সাধনা। 
গ্রথম হইতে অভ্যুদয়ের সাধনার সহিত ইহার আস্ত । মানুষের দুঃখ দূর 
করিতে ধিনি প্রয়াস করেন তিনি দি নিজের ছুঃখ দূর করিবার কার্য না করেন 
তবে জগতের হিত তীহার দ্বারা কখন সাধিত হয় দা_হইতে পারে না]। নিজে 
চরিত্রবান না হইয়া অন্তকে চরিত্রবান করা যায় না-নিজে পবিত্র না হইয়া 
অন্তকে পবিত্র করা মায় না-নিজের হিতসাঁধন করিবার প্রয়াস না করিলে 
অন্যের হিতসাধন করা যাঁয় না। তাই আপনাকে বাদ দিয়া জগতের হিতসাধন 
করিতে যাওয়া বাঁতুলতা মাত্র_-এই হিতসাধন্টা হুজুগ, মাত্র--অন্ত দেশের 
অবস্থ। ন। বুঝিয়! অন্তদেশের রীতিনীতির ব্যর্থ অন্থুকরণ মাত্র | 

বলিতেছি যাহার নিঃশ্রেয়স ও অভ্যুদয়ের কাঁধ্য সকালে কর! উচিত এইরূপ 
বুঝিয়াছেন -তাহারাও সকলের সকল প্রকার কার্য এক! করিতে পাঁরেন না । 
বুদ্ধদেব জগতের হাহাকার দেখিয়া যখন জগতের ছঃথ দুব করিবার জন্য সংসার র 
ত্যাগ করিয়! গিয়াছিলেন তখন তিনি একেবারে গ্রচারের অন্ত টেন নীই। 


১৭২ . উত্সব | 
প্রথমে সাধন! দ্বারা ধথার্থ হিত যাহা! তাহ! অনুভব করিয়া পরে প্রচার করিতে 
আরম্ভ করেন। তোমার যর্দি হিত ও অহিতের অনুভব সাধন দ্বার! হৃদয়ে 
জাগিয়া না উঠে তবে নর নারীকে কোন্‌ পথে লইয়া যাইবে? তোমার অসংযত 
অবিচার ভর মনের বচনে যদি একটি মানুষেরও চরিত্র স্থলিত হয়, যদি একটি 
নারীও ভ্রষ্ট পথে চালিত হন তবে সেই পাপ নিশ্চয়ই তোমারই মস্তকে বর্ষিত 
হইবে। এ সম্বন্ধে আর কিছু নাই বলিলাম। 
তাই বলিতেছি, যখন সকল মানুষ এক চরিত্রের নয় তখন সকলের হিত 
জনক কার্য একজনে করিতে পারে না। সেইজন্ত কর্ম বিভাগ চাই। ধাহারা 
জ্ঞান ভক্তির সাধনা করেন তাহার! নিজের অনুভূত জ্ঞান ভক্তির কথ অন্তকে 
বলিবেন-_যাহারা অর্ধোপাজ্জনের কৌশল জানিয়াছেন বা শত্রু হইতে বক্ষায় 
ক্লার্ধ্য বুঝিমীছেন--বা। সেবার মন্দ ধরিয়াছেন তাহারা এ সমস্ত অন্তকে 
শিক্ষা দিবেন। ্ 
প্রকৃতি অনুসারে নর নারীর এক এক কার্যে অনুরাগ দেখা যায়। 
আমরা জানিনা আমাদের এই কাধ্যের অধিকার কতটুকু। ইহ! তুমিই জান । 
যদি আমাদের কাধ্য তোমার ক্পালাভ করিবার জন্ত কৃত না হয় তবে তুমিই 
ইহা বিফল করিয়! দিবে__আর যদি হয় তবে তুমিই নরনারীর মধ্যদিয়! ইহা 
সফলতার দিকে চালিত করিবে। 
আমর! বহু বসর ধরিয়া! আমাদের এই জাতির কতগুলি প্রধান প্রধান শাস্ত্র 
গ্রন্থ ধরিয়া] চলিতে চেষ্টা করিতেছি | কতকগুলি শিক্ষ! পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হইয়াছে আর কতকগুলি উৎসব পত্রের সাহাযো প্রকাশিত হইলেও অর্থীভাবে 
প্রচারিত হুয় নাই। 
_ শ্রীত্ীচণ্তী, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবত গীতা, মাওক্য, ঈশাবাস্য সরস্বতী 
রহস্য উপনিষদ, রামায়ণ অযোধ্যাকাও, মহাভারত গীতার পুর্ব পর্য্যস্ত এই 
সমস্ত এবং এখনও ত্রিপুরা রহস্য, রাম সীতা ইত্যাদি উৎসব পত্রের সাহাষ্যে 
চলিতেছে আরও চলিবে । 
যেখানেই থাকি না কেন--স্বাধ্যায় যেমন তপস্তার অঙ্গ তখন যাহ! যাহ 
পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই তাহাই উৎসব পত্রে ক্রমে ক্রমে বাহির 
ছে বদি গ্রাহক গ্রাহিকা মহোদয় মহোদয়াগণের অনুগ্রহে উৎসব 
জীবিত থাকে 1. * * 
সজীপ্রীচতী, প্রভাগবত, যোগবাশিষ্ঠ রামারণ, ত্রিপুরা রহস্য, রাম গীতা এবং 


আর্তের নিবেদন। | ১৭৩ 


অন্তান্ত পুস্তকও উৎসব পত্রে পুস্তকের পত্রাঙ্ক দিয়াই শেষ পর্য্যন্ত চলিবে । 
আমাদের এই বাসনার কথাই নিবেদন করিয়! রাখিলাম-_বাদনা পুর্ণ হওয়া 
ন] হওয়া সর্ব নর নারী বিজড়িত বিশ্বমুত্তির হস্তে। আরও একটা কথা 
বলিতে বাকী রহিয়। গেল। গীতা প্রচারের এই দিনে ্বাঙ্গণায় গীত৷ 
অধ্যয়ন” আবার বাহির করিতে কেহ কেহ অন্গরোধ করিতেছেন । আমর] ইহা! 
বন্ধ করিয়াছি কারণ একখানি “গীতা অধ/য়ন প্রয়াস” নামক পুস্তক আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে । যিনি ইহ! লিখিতেছেন তিনি লেখকের নাম প্রকাশ করিতে 
অনিচ্ছঘক) এই গীতা খানিতে উৎসবে প্রচারিত গীতার সাহাধ্য লওয়া 
ছইয়াছে এবং যিনি ইহা! লিখিতেছেন তিনিও কঠিন কঠিন স্থানে আমার 
রহিত পরামর্শ করিয়া লিখিতেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের মাঝামাঝি লেখ 
হইয়াছে। এই পুস্তকখানিও উৎসবে পুস্তকের পত্রাঙ্ক দিয়াবাহির করা 
আমার ইচ্ছা। এই গীতা প্রচারের দিনে এই পুস্তকখানি গীতা বুঝিবার 
সহায় হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস। 


আর্তের নিবেদন । ্ 
(১) 

সকলের মাঝে মিশায়ে তুমি গো থাকো প্রভু অবিরত । 
তবুও তোমারে চিনিতে পারিনা অপরাধ করি কত ॥ 
স্বামীরূপে তুমি বিরাজিছ সদ1 সতত নয়ন পরে । 
সম্ত/নের রূপ ধরি, তুমি প্রভু, নেহ চাও বারে বাৰে ॥ 
পিতামাতা হয়ে বিতর গে! তুমি অপার মমতা স্নেহ । 
তবুও তোমারে বুঝিতে পারিনা ঢেকে রাখে মায়া মোহ 1 » £ 
প্রথম ষখন লভিয়ে জনম মাতৃক্রোড়ে আসি প্রতু। 
সে যে গো তোমারি অসীম করুণ! বুঝেও বুঝিনা তবু ॥ 


১৭৪ ূ উসব। 


তোমার চরণে কত অপরাধী কত দোষী যে গো৷ আমি। 
ক্ষম সব দোঁষ চরণ প+শে তুমি যে দয়াল স্বামী ॥ 


(২) 
জীবন্ত সমাঁধি মাঝে বাঁস করি সর্বক্ষণ । 
তোমারে লভিতে দেন ব্যাকুলিত হয় মন ॥ 
কি ভাঁবে পাইব তোমায় বলে, দাও একবার? 
সংসারের ছুঃখ প্রভূ সাহ:ত পারিনা! আর ॥ 
জনগ্ত অনল সম সদখ জলে 'এ ভ্বদয়। 
শীতল চরণ তব লভিতে বাসনা হয় ॥ 
এ সাপ আমার দেব পুরণ হবে কি কভু? 
রাতুল চরণে তব আশ্রয় দেবে গে! গ্রভু ? 
সার্ক চীবন মম হবে -ব গে! সেইদিন । 
সবত্যাগ হবে যবে ক্ষীণ হতে আ।:র। ক্ষীণ | 
শ্রীমতী রমারাণী দেবী 
শ্যামপুকুর। 


অধ্াযয়ন। 


(পুর্ববান্বৃত্তি ) 
প্রশ্ন--কি রাখিয়া যায়? 
উত্তর__চিত্তে ক্িষ্ট বা অক্রিষ্ট বৃত্তি হইতে আবার সেই সেই জাতিয় সংস্কার 
উৎপন্ন হয়। ক্রিষ্ট বৃত্তি হইতে ক্লেশের সংস্কার এবং অক্রিষ্ট বৃত্তি হইতে ক্লেশ 
শন লিলি সংস্কার উৎপন হয়-_-আবার ক্রিষ্ট সংস্ক!র হইতে ক্লিট বৃত্তি এবং 
অকিষ্ট সংস্কার হইতে অকরিষ্ট বৃত্তি জন্মে । এই ভাবে বৃত্তি, ও সংস্কার চক্রবৎ 
দিবানিশি,চিত্ত মধ্যে ঘুরিতেছে। 


অধ্যয়ন । ১৭৫ 


প্রশ্ন এখন “তদেবস্তৃতং চিত্তং অবসিতাধিকারফ্ আত্মকল্পেন ব্যবতিষ্ঠতে, 
গ্রলয়ং বা গচ্ছতীতি। তা ক্রিষ্টাশ্চাক্রিষ্টাশ্চ পঞ্চধা বুত্তয়ঃ__ইহ1 বলুন । 
উত্তর--এই প্রকারে চিত্তের বৃত্তি ও সংস্কারের অধিকার অর্থাৎ কাধ্যারস্ত 
যখন অবসান প্রাপ্ত হয় তখন চিত্ত আত্মা হইয়া আপনি আপনি শ্বর্ূপ ভাবে 
কর্মশূগ্ত হইয়। স্বচ্ছভাঁবে অবস্থান করে অথবা চিত্ত লয় হইয়া যায়। কোন 
কার্য যখন তাহার কারণে প্রত্যাবর্তন করে তখন তাহ। কারণে লয় প্রাপ্ত হয়, 
তাহাক্ই নাশ বলা যায়। চিন্তক্ষয় বা চিন্তনাশ ইহাই। চিত্তের ক্রিষ্ট বা 
অক্রিষ্ট এই পঞ্চ প্রকার পরিণাম এই প্রকারে হয় জানিয়! রাখ। 
কুত্র--গ্রমীণ__বিপধ্যয়-_-বি কল্প__নিদ্র'_স্মৃতয়; ৬। 
প্রশ্নচিত্ত যে বিষয়াকারে আকারিত হয় অর্থাৎ বৃত্তি প্রাপ্ত হয় তাহাকে 
স্থলভাবে ত ক্রিষ্ট অক্রিষ্ট বলা হইল। কিন্তু বৃত্তি কত প্রকার? 
উত্তর-_€১) প্রমাণ বৃত্তি অর্থাৎ যখন যথার্থ জ্ঞান বা নিশ্চয়াত্বক বোধ 
পাওয়। যায় তখন । 
(২) বিপর্ষ্যয় বৃন্তি--অর্থাৎ যখন ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন। 
(৩) বিকল্প বৃত্তি-_ অর্থাৎ একটা বস্ততে যখন অন্ত বস্তুর আরোপ 
হয় তখন। 
(৪) নিদ্রা বৃত্তি__অর্থাৎ যখন সুযুণ্তি আইসে তখন। 
(৫) স্থৃতি বৃত্তি অর্থাৎ যখন ম্মরণ করা যায় তখন । 
প্রশ্ন প্রমাণ কথার অর্থকি? 
উত্তর-_প্রমাণ বলে বোৌধকে | চিত্ত বিষয়াকারে আকারিত হুইলে উহ! 
পুরুষে প্রতিফলিত হয় তখন বিষয়ের জ্ঞান বা বোধ হয়। এই বোধ হইতেছে 
প্রমা। প্রমার কারণ যাহ! তাহ] প্রমাণ। চিত্তের বিষয়াকাবে আকারিত 
হওয়াই অর্থাৎ চিত্ববুত্তিই প্রমাণ। 
প্রশ্ন _চিত্তের প্রমাণ বৃত্তি কিরপ? 
উত্তর-_ চিত্তের যে বৃত্তিতে প্রমাণের প্রাপ্তি ঘটে-_নিশ্চয়াত্মক ক্মদ জন্মে_ 
অর্থাৎ এই বস্ত যথার্থ এই প্রকার, এই জ্ঞান জন্মে তাহাই প্রমাণ বৃত্তি। 
ভাবষ্য--তগ্ত্র। ছে. 
সুত্র-_ প্রত্যক্গানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥৭| 
ভাষ্য- ইন্রিয়প্রণালীকয়। চিত্বস্ত বাহ্বস্ত,পরাগাৎ তদ্দিবয়া সাঁমান্তবিশেষা- 
আনোহ্র্থন্ত বিশেষাবধারণ বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণম্‌। ফলমবিশিষ্টর পৌরুষেয 


১৭৬ উও্সব। 


চিত্তবৃত্তি বোধ, বুদ্ধেঃ গ্রতিসংবেদীপুরুষ ইত্যুপরিষ্টাহ্পপাদরিষ্যামঃ £ 
অনুমেয়ন্ত তুল্যজাতীয়েঘন্ুবুত্ো ভিন্নজাতীয়েভ্যে। ব্যাবুতঃ সন্বন্ধো ষষ্তদবিষয়া 
সামান্তাবধারণ  প্রধানাবৃত্িরনুমানম। বথা- দেশাস্তরপ্রাপ্ডেঃ গতিমৎ, 
চন্দ্রতারকংঃ চৈত্র ব ১ বিন্ধ্শ্চাপ্রাপ্তিরগতিঃ | ? 
আপগ্তেন দৃষ্টোহনুমিতে বা অর্থঃ পরত্র স্ববোধ সংক্রান্তয়ে শবেনোপদিশ্ততে, 
শব্দাৎ তদর্থবিষয়াবুত্তিঃ শ্রোতুরাগমঃ॥ যস্ত। শ্রদ্ধেয়ার্থঃ বক্তা! ন নিছনিজাগ 
সক আগমঃ প্রবতে, মুলবক্তরিতু দৃষ্টান্থমিতার্থে নিবিবপ্লবঃ স্তাৎ ॥৭॥ ৮ 
প্রশ্ন-_প্রমাণবুত্তি কত প্রকার? 
উত্বর--(১) প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এইটি আম বৃক্ষ, এইটি পনস: বৃক্ষ 
ইহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণের দৃষ্টান্ত । 
(২) অনুমান প্রমাণ । ধুম ও অগ্নির সম্বন্ধ দেখিরা যেখানে ধুষ 
সেইখানে অগ্রি-_অনুমানের দৃষ্টান্ত | 
(৩) আগম প্রমাণ। জআপ্পুরষের মনোভাব শক দ্বার 
অপরের নিশ্চয় জ্ঞান জন্মায় । 
প্রশ্ন- প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি ? 
উত্তর-_বাহ্বস্তর সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে-_ব্যবধান রহিত সংযোগ 
হুইলে--এই বস্ত এই প্রকার এইরূপ নিশ্চ়াত্মক জ্ঞান জন্মে তাহাকে প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ বলে। 


প্রশ্ন-_-তখন কোন্‌ কার্য হয়? 
উত্তর_ ইন্দ্রিয় প্রণালীকয়। চিত্তন্ত বাহ্বন্ত,পরাগাৎ তদ্বিষয়! সামান্তবিশেষাত্- 


নোহর্থন্ত বিশেষাবধারণ প্রধান। বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণমূ। 

মনে কর চিত্ত আবদ্ধ জলপ্রবাহ-_ইন্দ্রিয় নালা । নাল! খুলিয়া দিলে 
আবদ্ধ জল প্রবাহ বাহিরের ক্ষেত্রে পড়িয়া যেমন ক্ষেত্রের আকারে আকারিত 
হয় সেইরূপ বাহিরের বস্তুর সহিত চক্ষুরার্দি ইন্দ্রিয়ের ব্যবধান রহিত সংযোগ 
ঘটিলে চিত্ত ইন্জিয় প্রণালী দ্বারা বাহিরের বস্ত সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়৷ বাহা 
আকারে আকারিত হয়-_চিত্ত বাহিরের বস্তরূপে বিকৃত হয়। এইটি আম বৃক্ষ 
এইটি কাঠালবৃক্ষ দেখিবাশাত্র এই জ্ঞান হইলেও ইহার ভিতরে অবিবত 
কার্ষ্য থাকে । বাহিরের পদার্থ সকল সামান্ত ও বিশেষ।আ্বক। বহু বস্তুর মধ্যে 
যাহ! সাধারণ তাহ! সামান্ত। বিশেষ জ্ঞান দ্বারা একটি একটি বস্তকে নির্দেশ. 
কর৷ যায়। 
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বৃক্ষ এইটি সামান্ত জ্ঞান কিন্ত এইটি আঅবৃক্ষ__ইহ1 বিশেষ জ্ঞান। ভল্প 
দেশে অল্প বস্তুতে যাহ) থাকে তাহ। বিশেষ, বহুতে যাহ! থাকে তাহ সামান্ঠ 
ব। সাধারণ | সর্ব ব্যাপক বলিয়! ব্রন্ম সামান্ত চৈতন্য কিন্তু সামান্ত চৈতন্য 
উপাধি দ্বারা খণ্ডিত হইলে বিশেষ চৈতন্য হয় । 

এখন দেখ চক্ষু কর্ণাদ ইন্দ্রিয় প্রণাপী দ্বারা চিত্তের সহিত বাহা বিষয়ের 
সম্পর্ক ঘুটে | বাহা বিষয়ে যে সামান্ত ও বিশেষ অর্থ আছে-_ প্রত্যক্ষ প্রমাণে 
এই উভয় জ্ঞানই থাকে কিন্ত নিশেষ জ্ঞানের নিশ্চয়তাই প্রধান ভাবে 
থকে । যে চিত্তবৃত্তি দ্বারা প্রধানতঃ বস্তুর বিশেষ জ্ঞানের ধারণ! হয় তাহাই 
প্রত্যক্ষ গ্রধাণ। এইটি ঘট, এইটি পট, এইটি ক ক শব্দ, এইটি কুহু কুহু 
শব-_-এই সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের দৃষ্টান্ত । প্রত্যক্ষ *মীণের পর চিত্তের কি 
অবস্থ! হয় তাহার কথ। এখন হওয়া উচিত | 

প্রশ্ন _ফলমবিশিষ্টঃ পৌরুষেয় শ্চত্তবুত্তিবৌধঃ বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদীপুরুষ 
ইত্যুপবিষ্ট।দুপপাদরিষ্যামঃ__ইহাতে কি বুঝাঁন হইতেছে? 
_. উত্তর- ইন্দ্রিয় ছার দিয়া বহির্ণত হইয়! চিত্ত ত সর্বদাই রূপরসগন্ধম্পর্শ শব্দ 
এই সমস্ত বিষয়ে পাঁড়তেছে। চিত্ত জড়। আবদ্ধ জল প্রবাহ যেমন নাল! 
দ্বারা বাহির হইয় যে ক্ষেত্রে পড়ে সেইরূপ আকারে আকারিত হয় চিত্েরও 
সেইরূপ বিষয় আকারে আকারিত হওয়াই ধর্ম । চিত্ত জড় বলিয়। ইহ! কিন্ত 
বিষয়কে প্রকাশ করিতে পারেনা | তবে যে বিষয়ের জ্ঞান হয় তাহ কিরূপে 
হয়? চৈতন্তের প্রতিবিষ্ব দ্বারা দীপ্ত হইয়; চিত্ত চেতনের মত হয়। এই 
প্রত্যক্ষজ্ঞানের পরে চিত্তের কি অবস্থা হয় তাহাই জানিতে চাহিতেছ। শ্রবণ 
কর। পুরুষ প্রতিবিম্ব বিষ আকারে আকারিত চিত্তের উপর পড়িয়া যখন 
চিত্তকে দেখেন তখন ফল হয় এই যে চিত্তের সঙ্গে আর পুরুষের সঙ্গে কোন 
বিশেষ ভেদ থাকেনা । এই জন্য বলা হইয়াছে ফলমবিশিষ্টঃ | 

প্রশ্ন-_আর কি হয়? 

উত্তর_পৌরুষেয়শ্চিতবৃত্তি বোধঃ-_অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির বোধ-_বিষয়াকার 
কারিত চিত্তের বোধ বা জ্ঞান পুরুষেরই হয়। অর্থাৎ চিত্তবুত্তি বোধট! 
পৌরুষের অর্থাৎ পুরুষের বলিয়াই ভাঁসমান হয়। আর পুরুষ বুদ্ধির প্রতি- 
অংবেদী হন অর্থাৎ বুদ্ধির ধর্মে ধর্বান হয়_এই কথা পরে বিশেষরূপে 
' প্রমাণ করা যাইবে। 
২ 
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্রশ্ন_এখন অনুমান প্রমাণ কি তাই বলুন-_ আর অস্কমান প্রমাণকালে 
চিত্তের কি অবস্থ| হয় তাহাই বলুন । 


উত্তর-_অনুমেয়স্ত তুলাজাতীয়েঘনুবুত্তো ভিন্রজাতীয়েন্যযো ব্যাবৃত্ঃ  সম্বন্ধো 
যস্তদ্বিষয় সামান্তাবধারণ গ্রধানাবৃত্ভিরন্থুমানম্‌। যথা দেশান্তপ্রাপ্তেঃ গতিমৎ 
চন্দ্রতারকং, চৈত্রব ; বিন্ধাম্চাপ্রাপ্তিরগতিঃ। মনোযোগ কর। অপ্রত্যক্ষেরই 
অস্মান হয়। 


প্রশ্ন--কিরূপে হয় ? 


উত্তর-_প্রত্যক্ষের সহিত অপ্রত্যক্ষের সম্বন্ধ জান] আছে। প্রত্যক্ষের সহিত 
সবন্ধ হেতু প্রত্যক্ষ দ্বারা অপ্রত্যঙ্ষকে যে জানা তাহাই অনুমান বৃত্তি। অগ্নিকে 
ব্য।পিয়! ধূমথাকে রন্ধনশাঁলাতে ইহ] প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে । যেখানে ধূম 
দেখ' যায় সেইখানে অনুমান করা যাইতে পারে অগ্সি আছে । যথার্থ ভন্ুমান 
হয় যথার্থ ব্যাপ্তির জ্ঞান হইতে । ধুম অগ্নির ব্যাপক এই জ্ঞান হইতে বিশেষ 
রূপে ধুম দেগ্িয়। এই নিশ্চপন কর] যায় যে যেখানে ধুম থাকিবে অগ্রিভিন্ন ইহ 
হইবেন! এই ব্যাপ্তি জ্ঞান দ্বার। এই ধুম প্রত্যক্ষ হইলে অপ্রত্যক্ষ গ্রির ষে 
জ্ঞান ইহ! অনুমান | 

গ্রশ্ন_ অনুমান ত মিথ্যাও হয়? 


উত্তর-হয়। প্রত্যক্ষ যদি বিকার দোষযুক্ত হয় তবে অনুমান মিথ্য। 
হইবে | দুর হইতে দেখ! গেল পর্বত যেন ধুম দ্বারা আচ্ছন্ন । এখানে যদি 
ভাল করিয়৷ প্রত্যক্ষ করা যাইত যে পর্বত ধুলি দ্বারা আচ্ছন্ন আর ধুলি সমূহকে 
দুর হইতে ধুমের মত দেখা যাইতেছে-_-এই বিকার দোষধুক্ত প্রত্যক্ষ দ্বারা 
যদি অনুমান করা যায় যে পর্বত বন্ছিমান্‌ তবে এই অনুমান মিথ্যা হইবে। 
এই জন্ত বলা' হয় অসৎ প্রত্যক্ষ হইতে ব্যাপ্তিস্থাপন মিথ্যা! উহ দ্বারা যে 
অনুমান উহাও মিথ্যা । তবেই দেখ সত্য অনুমানের মূল সত্য প্রত্যক্ষ । 

প্রশ্ন_এখন ভাষ্যের অর্থ বলুন ? 


উত্তর__অন্ুমান কর! যাইতেছে যে পর্বতে অগ্নি আছে। এই অনুমেয় 
পদার্থের সহিত ধুমব্যাপ্তড পর্বতের সহিত তুল্য জাতীয় রম্ধনশালাস্থিত 
ধুম বস্ততে অনুবৃত্ব- ধুমবস্ততে বর্তমান এবং তাহা হইতে ভিন্ন জাতীয় জল 
হৃদ প্রভৃতি বস্ত হইতে ব্যাবৃত্ত-যেখানে অগ্নি থাকে না তথায় সে সম্বন্ধ 
পদার্থ অর্থাৎ ধুম প্রভৃতি--তদ্বিষয়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই সামান্য অবধারণ্‌, 
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প্রধান মেই সামান্ত নিশ্চয় প্রধান যে চিত্তধৃত্তি পেই চিত্রবৃত্তিকে অনুমান 
বলে। | 

বস্িকে ব্যাপিয়া থাকে যে ধুম এবং যে ধুম বহ্ছিকে ছাড়িয়া থাকে না 
সেই ধুম পর্বতে আছে ইহ! জানিলে পর্বতে বহি আছে এই যে জ্ঞান হয় 
এই জ্ঞানকে অনুমান বলে । 


প্রশ্ন--তৎপরে যথ] দেশান্তর প্রাপ্তেঃ গতিমৎ চন্দ্রতারকং, চৈত্রবং; 
বিন্বশ্চাপ্রাপ্তি রগতি £| ইহা? 


উত্তর--ষথা দেশাস্তর প্রাপ্তি আছে বলিয়৷ একস্থান হইতে অন্তস্থানে যাওয়া 
আছে বলিয়! চন্দ্র তারকার গতি আছে- চৈত্র নামক ব্যক্তির স্তায়। বিন্ধ 
পর্বত এ্রকস্থান হইতে অন্তস্থান প্রাপ্ত হয়না বলিয়৷ উহার গতি নাই । 

প্রশ্ন পুর্ববোক্ত দৃষ্টান্ত কেন দেওয় হইল? 

উত্তর-_ধুম বহ্রিকে ব্যাপিয়া থাকে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে অন্তস্থানে 
ধুম দেখিয়া বহি না দেখা গেলেও--এ স্থ/নে বহি আছে এই জ্ঞানের নাম 
অনুমান জ্ঞান। ব্যাপ্তি জ্ঞানটাই শনুমান্র কারণ। ব্যাপ্তিজ্ঞান ছুই 
প্রকার। (১) একটি থাকিলে ভ্গ্টি থাকে ইহা অন্বয় (২) একটা 
না] থাকিলে অন্তটি থাকে না_ইহা ব্তিরেক | দেশান্তর প্রান্তেঃ গতিমৎ 
চক্র তারকং- চন্দ্র তারকার গতি আছে কারণ চন্দ্র তারক একস্থান হইতে 
অন্তস্থানে যায়--যেমন চৈত্র নামক পুরুষ একস্থান হইতে অন্তস্থানে যায় এজন্য 
উহার গতি আছে-ইহা অন্বয় ব্যাপ্তি। (২) কিন্তুবিন্ধ্য পর্বতের গতি 
নাই কারণ উহা একস্ান হইতে অন্তন্থান প্রাপ্ত হয় নাঁ_ইহা ব্যতিরেক 
ব্যাপ্তি। বহি ব্যাপ্ত ধুম পর্বতে আছে--এই ব্যপ্তি জ্ঞান যেমন অনুমান 
সেইরূপ চন্দ্র তাবকাঁর গতিও অনুমান । 

গ্রশ্ন_-এখন আগম প্রমাণ কি তাহাই বলুন | 

উত্তর-_ভাষে কি বলা হইয়াছে শ্রবণ কর। 

আগ্তেন দৃষ্টোইনুমিতো বা অর্থঃ পরত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে শবে নোপদিশ্যতে, 
শবাং তদর্থ বিষয়াবৃত্তিঃ শ্রোতুরাগমঃ | যস্যোইশ্রদ্ধেয়ার্থঃ বক্তা! ন দৃষ্টান্্মিতার্থঃ 
স আগমঃ গ্লবতে, মূল বক্তরি তু দৃষ্টান্ুমিতার্থে নিব্বিপ্লবঃ স্যাৎ ॥৭। 


. আপ্ত পুরুষ-ভ্রমরহিত পুরুষ_যে বিষয় প্রত্যক্ষ করেন বা যে বিষয় 
অনুমান করেন সেই বোধ অপর ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য শব্দ দ্বারা উপদেশ 
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করেন। সেই শব শ্রবণ করিয়া শ্রোতার এ আপ্ত পুরুষের দৃষ্ট অনুমিত 
পদ্দার্থ বিষয়ে যে চিত্তবৃত্তি হয় তাহাকে আগম বলে। 

প্রশ্ন_--আপ্ত পুরুষের মুখ হইতে উচ্চারিত শব্ধ শ্রবণে অন্তের যে চিত্তবৃত্তি 
তাহাকেই আগম বলিতেছেন। সাধু বক্তার হৃদয়ের »রল অকপট ভাব 
শ্রোতার হৃদয়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন করে তাহাই আগম প্রমাণ। আচ্ছ।, প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ ও অনুমান প্রমাণের সহিত আগম প্রমাণের পার্থক্য কি? . 

উত্তর-মনে কর একজনের একটি বহুমুল্য ম্কটিকের মাল হারাইয়।ছে । 
বহু সন্ধান করিয়াও তাহা পাওয় যাইতেছে না। নানা প্রকার অনুমান করিয়াও 
তাহ! মিলিতেছে না। একজন মহাপুরুষের নিকটে প্র ব্যক্তি গমন করিল 
এবং ম্ষটিকের মালার কথা িজ্ঞাসা করিল। মহাপুরুষ ধ্যানস্থ হইয় 
বলিলেন যে অমুক স্থানে আছে। তিনি শব্দ উচ্চারণ করিয়া! নিজের মনের 
ভাব ব্যক্ত করিলেন। এ শন্দ শ্রবণ করয়! শ্রোশুার মনে নিশ্চয় জ্ঞ।ন হইল 
“্রথানেই আছে*। এই জ্ঞানটি প্রত্যক্ষ করিয়াও হইল না-_-ন্ুমান 
করিয়াও হইল না। হইল মহাপুরুষের উচ্চারিত শব ও তাহার অর্থ শ্রোতার 
মনে সংক্রামিত হইয়া মহাপুরুষের নিশ্চয় জ্ঞান _আোতার নিশ্চয় জ্ঞান 
জন্মাইল- ইহাই আগম প্রমাণ। প্রত্যক্ষ গ্রমাণ ও জনুমান গ্রমাণ অপেক্ষা 
শব্ধ প্রমাণের নিশ্চয়তা একেবারে নির্দোষ | প্রত্যক্ষ ও অন্ুমানে দোষ 
থাকিতে পারে কিন্তু শাপ্ত পুরুষের উচ্চারিত শব্ধ দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাঠাঁতে 
কোন প্রকার সন্দেহ বা দোষ ভ্রান্তি থাকিতেই পারে না। আপ্ত পুরুষের 
উচ্চারিত বাক্যের এইরূপ শক্তি যে একবারে উহ1 শ্রোতার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়। 
সত্য বিশ্বাস আনয়ন করে। এই জন্ত বেদের প্রমাণ সর্বাপেক্ষা প্রমাণিত। 

প্রশ্ন--প্রত্যক্গ ও অনুমানের দোষ কিরূপে থাকে? 

উত্তর--প্রতাক্ষ দোষযুক্ত হয় যদি দেখা বা শোনায় দোষ থাকে- যদি 
ইন্দ্রিয়ের দোষ থাকে । আবার প্রত্যক্ষ যদি বিকার দোষধুক্ত হয় তবে 
অনুমানও সদ্দোষ হইবেই। পূর্বে বলা হইয়াছে পর্বতকে দূর হইতে ধুলি 
সমাচ্ছন্ন দেখিয়া যদি ধুম উঠিতেছে বোধ হয় তবে পর্বত হইতে অগ্নি 
উঠিতেছে-_ধুমের সহিত বহ্ির এই সবন্ধরূপ অন্ুমানও ভ্রান্ত হইবেই। বৌধকে 
বল! হয় প্রম। আর চিত্তবৃত্তিকে বলে এমাণ বা প্রমার কারণ। 

প্রশ্ন-_আপ্ত পুরুষ কে? 

উত্তর-_সর্বজ্ঞ ঈশ্বর যেমন আগুপুরুষ সেইরূপ ঈশ্বরকে ধাহার! প্রত্যক্ 
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কয়েন তাহারাও আপ্ত পুরুষ । বেদের কর্তা কোন মানুষ নহে কিন্তু আগ্ত 
পুরুষের উচ্চারিত সাধু শব্ই বেদ | শব্দ শুনিলেই অর্থ বোধ হয় ন'-_-শব্ের 
শক্তিরও জ্ঞান থাকা আবশ্তক | বেদের কথা ম্মরণ করিয়া মন্ধু প্রভৃতি খষিগণ 
শাস্ত্র লিখিয়াছেন তাহারা কর্তা নেন শ্মর্ভী। বেদ যেমন গমাণ সেইরূপ বেদ 
অগুসরণে রচিত স্মৃতি পুরাণ তন্ত্রাদি শান্ত্রও সত্য প্রমাণ | 

পপ্র-মানুষের মধ্যে কি আপ্ত বাভ্রম প্রমাদ শৃহ্ত কেহ আছেন ব! 
ছিলেন? 

উত্তর__হ1। শ্রবণ কর--চরক সংহিতা একাদশ অধ্যাসে শুত্র স্থানে কি বলা 
হইয়াছে । মূল ও শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্বের ভ্নুবাদ দেওয়া গেল-_ 

আপ্ডাস্তাবং-_রজস্তমোভ্যাং নির্খভ্াস্তপোজ্ঞান বলেন যে। যেষাং ত্রেকাল 
মমলং জ্ঞানমব্যাহতং সদা ॥ আপ্তাঃ শিষ্টা বিবুদ্ধান্তে তেষাং বাকাযমসংশয়ম্‌ | 
সত্যং বক্ষ্যন্তি তে কম্মাদসত্যং নীরজন্তমাঃ ॥ যিনি তপস্তা ও জ্ঞানবলে রঃ ও 
তমোগুণ হইতে নির্মস্ত হইয়াছেন এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানজ্ঞ ধণচার 
জ্ঞান সর্ধবদ। অন্যাহত--কখন বাধ! প্রাপ্ত হয় না, তিনি আপ্ত, শিষ্ট ও 
বিবুদ্ধ। তিনি সংশয় শৃন্ত ও লদা সত্যবাদী । কারণ তি'ন বজস্তম শূন্য বলিয়। 
কখন মিথ্যা বদ্িতে পারেন না। 


প্রশ্ন এখন ভাষ্যের শেষ অংশের অর্থ বলুন। 

উত্তর--যে আগমের বা শব্দের বক্ত1 অশ্রদ্ধেরা্থ_-ঘিনি আপ্ত পুরুষ 
নহেন--ধাহাঁর কথাতে বিশ্বাস করা যায় না, এবং যে আগমের অর্থ, বক্তা, 
গ্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা নিশ্চয় করেন নাই সেই আগম বা শব্দ, প্রমাণ হয় 
ন৷ অর্থাৎ সে শব্ধ মিথ্যা | মুল বক্ত1 ব1 ঈশ্বর যে বিষয় দেখিয়াছেন না ভন্থুমাম 
করিয়াছেন সেই বিষয়ের আগম বা শব্দ প্রমাণ নির্ষপ্রব অর্থাৎ সেই শাস্ত্রের 
গ্রামাণ্য হানি ইইতেই পারে না_সেই আগম প্রমাণ সত্যই হয়। 

প্রশ্ন-_প্রমাণ, বিপধ্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্বৃতি_এই পাচ প্রকার চিত্তবৃত্তির 
মধ্যে গ্রমাণের কথা ধল! হইল এখন বিপর্য্যয় বৃত্ির কথা বলুন। 

উত্তর হুত্র--বিপধ্যয়ো মিথ্য।জ্ঞানমতত্রপ প্রতিষ্ঠম্‌ ॥৮। 

বিপধ্যয় হইতেছে অতন্জপ প্রতিষ্ঠ মিথ্যাজ্ঞান। 
পুশ _বিপধ্যয় কি? 
উত্তর-_ইহ]1 একরপ চিত্তবৃত্তি। এই চিত্তবৃত্তিকে মিথ্য। জ্ঞান বাত্রান্তি জান 
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ঘলে এই জন্ত যে, এখানে বস্তটি ষথার্থরপে প্রকাশিত. না হইয়। অন্তরূপে 
গ্রকাশিত হয়। যেমন রজ্ছুকে রজ্জু ন1 জানিয়। যদি সর্পরূপে জানা যায় তাহাতে 
মিথ্যা! জ্ঞান ঝা ভ্রম জ্ঞান হয়। উহ বিপধ্যয়। 
প্রশ্ন-__-অ-তদ্রুপ প্রতিষ্ট মিথ্যাজ্ঞান কি ? | 
উত্তর__যে বস্তর যে রূপ তদ্রপে না জানিয়া বস্তটাকে অযথ]র৫থরূপে 
বস্তুর বাস্তব রূপ হইতে ভিন্নরূপে জানাই হইতেছে অতত্রপ প্রতিষ্ঠ মিথ্যা জ্ঞান। 
যে কোনরপ ভ্রজ্ঞান জন্মিলে চিত্তের বিপর্যয় বৃত্তি উৎপন্ন হয়। 
প্রশ্ন-_বিপর্ধ্যয় বৃত্তিকে প্রমাণ বলা হয় না কেন? 

_ উত্তর__ভাষ্য--দ বস্মাৎ ন প্রমাণম্? ষতঃ প্রমাণেন বাধ্যতে, ভূতার্থ 
'বিষত্বাৎ প্রমাণস্ত, তত্র গ্রমাণেন বাধনমপ্রমাণস্ত দৃষ্টং, তৎ যথা? দি চন্দ্র দর্শনং 
সদ্িষয়েণেকচন্দ্রদর্শনেন বাধ্যতে ইতি। সেয়ং পঞ্চপর্বা ভবতি অবিষ্া, 
অবিগ্ঠান্মিতা রাগদ্ধেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশ। ইতি, এতে এব স্ব সংজ্ঞাভিঃ তমো৷ 
মোহে? মহামোইস্তামিত্রঃ অন্ধতামিম্র ইতি, এতেচিত্তমলপ্রসঙ্গেনাভিধাস্ন্তে ॥৮| 

বিপধ্যয়বৃত্তি ব1 মিথ]াজ্ঞানকে প্রমাণ বল! হয় না কেন? যতঃ প্রমাণেন 
বাধ্যতে- পুরুষের বোৌঁধকে বা জ্ঞানকে বা সাক্ষাৎকারকে বলে প্রমা | প্রকৃষ্ট 
রূপে পরিমাণ করাই জ্ঞান বা বোধ ব| সাক্ষাৎকার । এই প্রমার কারণ কি? 
কারণ হইতেছে চিত্তবৃত্তি। পুরুষ বিষয়কে সাক্ষাৎ করেন ন1-_সাক্ষাৎ করেন 
বিষয়াকারকারিত চিত্তকে | চিত্ববৃত্তি হইতেছে বিষয়াকারকারিত চিত্। 
তবেই হুইল প্রমার কারণ হইতেছে প্রমাণ। প্রমাণের দ্বার। বাধিত হয় অর্থাৎ 
নাই বলিয়। বিবেচিত হয় বলিয়৷ বিপর্ধ্যয় ব। মিথ্য। জ্ঞানকে প্রমাণ বলা “হয় ন|। 
অন্ধকারে একগাছ] রজ্ছু পড়িয়া আছে? এ রজ্জুকে সর্পরূপে দেখ! হইল। ইহাই 
বিপর্যয় বা ত্রমজ্ঞান। এখন আলোক আনিয়া দেখা গেল ইহা রজ্জ্ু। এই 
প্রমাণ দ্বার! সর্প ভ্রম থাকিল না-_-বাধিত হইল সেই জন্ত, মিথ্যাজ্ঞানকে.. প্রমাণ 
বল! গেল-ন1। 

প্রশ্ন--আর £? 


উত্তর__ভূতার্থ বিষয়ত্বাৎ প্রমাণস্ত-_প্রমীণ জ্ঞান ভূতার্থ বিষগ্নক অর্থাৎ 
প্রমীণের বিষয় হইতেছে সৎ কিন্তু বিপধ্যয়ের বিষয় হইতেছে মিথ্যাজ্ঞান ব৷ 
অসৎ। প্রমাণের দ্বার অগ্রমাণের বাধ! প্রাপ্তি হয় ইহা দেখা যায়। 

প্রশ্ন__একটা দৃষ্টান্ত দিয়! বলুন। 

উত্তর- যেমন ছিচন্ত্রদর্শন | ইহ] বিপধ্যয় ব! মিথ্যাজ্ঞান। প্চন্ত্র দুইটি এই” 


অধ্যয়ন। | ১৮৩ 
ভ্রজ্ঞান “চাদ একটি” এই যথার্থ জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়। এই বিপর্ধ্য়াখ্য 
অবিদ্তা-_ত্রমরূপ এই অবিচ1 পঞ্চ পর্বা_-পাচ অবয়বে বিভভ্ত। অবিস্তা, 
অন্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ অবিগ্ভার ব1 ভ্রমজ্ঞানের এই পাচ পর্ধ--পাঁচ 
অবয়ব | এই পাঁচ ক্লেশ তম£ মোহ, মহামোহ, তামিশ্র ও অন্ধতামিশ্র এই 
পীচ সংজ্ঞ। দ্বারা অভিহিত । চিত্তমল্প্রসঙ্গে--সাধন পাদের পঞ্চম হইতে নবম 
সুত্রে চিত্মলের কথা বিশেষরূপে বলা যাইবে। ই 


প্রশ্ন_সত্যঙ্ঞান ভ্রমজ্ঞানের বাধা জন্মায় কিন্তু ভ্রমজ্ঞান হইবার পূর্বে 
একটা সংশয়জ্তানও হইতে পারে_সংশয়জ্ঞানটাও কি বিপর্ধ্যয়ের অন্তর্গত 1 , 

উত্তর__প্এটা সাপ না আর কিছু” সংশ়কালে_-এটি এই__ইহা নিশ্চিত 
হয় নয়। ভ্রমকাঁলে এট সাপ-_ইহ1 নিশ্চিত হয় কিন্তু ভ্রম ভঙ্গে “না! এট সাপ 
নহে” এই ভাবে ভ্রমটা বাধিত হয়-_সত্যটাই নিশ্চিত হয়, ভ্রমটা থাকে না। 
সংশ়টা এই জন্ঠ বিপর্যয় দা ভ্রম্জ্ঞানের অন্তর্গত-_ইহাও এইরূপ ভ্রমজ্ঞান | 


্রশ্ন__ প্রমাণ ও বিপর্যয়_ এই ছুই চিত্বৃত্ির কথা বলা হইল এখন তৃতীয় 
চিত্তবৃত্তিবিকল্পের কথা বলুন ? 


উত্তর-- স্তর _শবজ্ঞানানুপাতী বস্তুশৃন্তে। বিকল্প: ॥৯। 


ভাষ্-স ন প্রমাণোপারোহী, ন বিপর্ধ/য়োপারোহী চঃ বস্তশূস্ঠত্বেইপি 
শব্দজ্ঞানমাহাত্ম্যনিবন্ধনো ব্যবহারে! দৃশ্ঠাতে, তদ্যথা চৈতন্তং পুরুষধ্য স্বরূপম্‌ 
ইতি, যদ] চিতিরেব পুরুষস্তদ] কিমত্র কেন ব্যপদিশ্তাতে, ভবতি চ ব্যপদেশ বৃত্তিং 
যথ! চৈত্রস্ত গৌরিতি | তথ! গ্রতিষিদ্ধ বস্তধন্ম] নিক্ষিয় পুরুষ:, তিষ্ঠতি বাণ: 
স্থান্ততি স্থিত ইতি, গতি নিবৃতোৌ ধাত্বর্থমাত্রং গম্যতে। তথাহমুৎপত্ভি-ধর্ম! পুরুষ 
ইতি--উৎপত্তি ধর্শসাভাব মাত্রমকাম্যতে ন পুরুযান্বয়ী ধর্ম) তশ্মাৎ বিকল্িত্ত:ঃ 
স ধর্শন্তেন চান্তি ব্যবহার ইতি ॥৯॥ 


বিকল্প বৃত্তির উদয় হয় ৬খন যখন বস্ত নাই শুধু একটা শব শুনিয়। 
একটা জ্ঞান হয়। যেমন মানুষের শৃঙ্গ এই শব শুনিয়। যে মানিয়! লওয়! 
ইহ সত্য তাহা হইল বিকল্প । এখানে মানুষ সত্য- শৃকণও সত্য কিন্ত 
মানুষের শৃঙ্গ ইহা সত্য নহে। ইহা জানিয়াও কাহারও কথ! শুনিয়া বা 
লেখা পড়িয়। প্রমাণ বিরুদ্ধ যাঁহ। তাহ মানিয়] লওয়াকে বিকল্প বলে। 

গ্রশ্ন-_-বিকল্প বুত্তির সহিত প্রমাণ ও বিপর্য্যয়ের পার্থক্য কি? 

উত্তর-__-এত ব্যাখ)। কর! হয় কেন তাহাই প্রথমে একটু দেখ। ছিত্ববৃতি 


১৮৪ উত্সব । 


নিরোধ ন| করা পর্যন্ত কিছুতেই আত্মাতে ভগবানে ৰ৷ ব্রন্ষে স্থিতিলাঁভ করা 
যাইবে না। সহস্র বার ধ্যান কর কিন্তু অন্ত একটু রাসন1 উঠিলেই ধ্যানভঙ্গ 
হুইবেই। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে হইলে চিত্ত কিরূপ ভাবে সর্বদ। চঞ্চল 
হইয়। নিরন্তর বিষয়াকীরে আকারিত হইতেছে--চিত্তের এই দৌোষটাও দেখা 
চাই। সেই দোষ দেখাইবার জন্য চিত্ত যে সর্বদা বিষয় আকারে আকারিত 
হইয়। থাকে তাহাই অগ্রে জানা! আবশ্যক । দোষ দেখিয়া তবে দোষের 
উপশম করা যার নতুবা নহে। চিত্তের কি দোষ তাহ! জানিলে না; উপশম 
করিবে কাহার? এখন শ্রবণ কর প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্ধ প্রমাণের এই 
তিন প্রকারে চিত্ত কিরূপে বিষয়াকার ধারণ করে। প্রত্যক্ষে চিত্ত স্থুল বিষয়ের 
একটা ছায়! গ্রহণ করিয়। ্ আকারে আকারিত হয়-_এইরূপ যতদিন 
ইইতেছে ততদিন ভগবান্‌ লইয়া থাকিবে কে? অনুমান প্রমাণে দুইটি বস্তর 
সম্বন্ধ দেখিয়া একটি যেথানে আছে দ্বিতীয়টিও সেইখানে থাঁকিবে এই জ্ঞান 
জন্মে ইহাঁতেও চিত্ত এ আকারে আকারিত হয়। শাব্ গ্রমাণেও আগ্ত 
পুরুষের সত্য বাক্য শ্রবণে চিত্ত এ আকারে আকারিত হয়। 

কিন্তু বিপর্ধ্যয়কালে বস্তটাকেই ভ্রমে অন্তরূপে দেখা হয় এবং এ মিথ 
বস্তটাই সত্য বলিয়! মনে হয় যেমন রজ্জুটাই ভ্রমে সত্য হইয়া দাড়ায়, সর্পের 
গর্জনও শুন! যার এবং সর্পতয়ে মান্থষের বহু অনিষইও হয়। মিথ্যার প্রতাপও 
এইরূপ । 

বিকল্পে কোন বস্ত থাকেন৷ কিন্ত শব্ধ ও তাহার অর্থ পাইয়৷ চিত্ত একটা 
অশ্বডিত্ব কল্পনা! করে। শশবিষাণ, আকাশ কুমস্থম ইহাদের কোন অর্থ নাই 
তথাপি ইহাদের শ্রবণে একট! কিছু জ্ঞান জন্মে। তবেই দেখ সত্যবস্ত দর্শন 
কালে শব অর্থ ও জ্ঞান এই তিনই থাকে কিন্তু বিকল্প বৃত্তিতে শব থাকে, 
জ্ঞানও থাকে, কোন অর্থ থাকে না। যেমন শশশুঙগ, অশ্বডিত্ব, গন্ধরর্বনগর 
ইত্যাদি, 

প্রশ্ন এখন বিকল্প স্থন্ধে ভাষ্য আর কি বলিতেছেন বলুন £ 

উত্তর--বিকল্পটাকে প্রমাণও বল! যায় না, বিপর্ধ্যয়ও ইহা নহে। কিন্ত 
_ পবস্তশূগ্ত্েহপি শবজ্ঞান মাহাত্ম্য নিবন্ধনে। ব্যবহারো দৃশাতে। তব্যথা 
চৈতন্যং পুরুষস্য স্বরূপম্‌ ইতি, যদ! চিতিরেব পুরুষস্তদ্না কিমত্র কেন ব্যপদিশ্যতে, 
ভবতি চ ব্যপদেশে বৃত্তিঃ যথ। চৈত্রপ্য গৌরিতি | 

বিকল্পে কোন বস্ত নাই কিন্ত একট মিথ)। জ্ঞান চিত্তে হয়। এই শব্জ্ঞানের 


অধ্ায়ন | ৃ ১৮৫, 


বলে কিন্তু ব্যবহারিক কার্ধ্যও চলে। যেমন “চৈতন্যং পুরুষস্য স্বরূপম্‌ * 
পুরুষের শ্ব্ূপ আপনি আপনি ভাবই হইতেছে চৈতন্য অর্থাৎ চৈতন্য ৰা 
জ্ঞানই পুরুষ। পুরুষই যদ্দি চিতি বা ঠতন্য হইলেন তবে এখানে বিশেধিত 
হইল কি অর্থাৎ এখানে বিশেষ্য বিশেষণ কিরূপে আসিল ? 

চৈত্র নামক পুরুষের গরু-_এখানে চেত্র একজন এবং গরু আর একটা 
জন্ত-_ইহানদ্দের ভেদ আছে কিন্তু পুরুষের চৈতন্য এখানে চৈতন্যের সহিত 
পুরুষের ভেদ কোথায়? ছুইই অভিন্ন-_-এখানে ব্যপদেশ বা বিশেষ্য বিশেষণ ভাব : 
কোথায়? সেই জন্য বল! হইল বিকল্প বুভ্তিতে কোন বস্তু না থাকিলেও 
কেবল শব্জ্ঞান মাহাত্ম্য নিবন্ধন ব্যবহার চলে। যেখানে চৈতন্য ও পুরুষ 
অভেদ সেখানে বিশেষ-বিশেষণ ভাবন। থাকিলেও ব্যবহার চলে কিন্ত চৈত্র ও 
গরু ভেদ থাঁকিলেই ব্যপদেশ বা বিশেষ| বিশেষণ হয়। 

প্রশ্ন--তথ। প্রতিষিদ্ধ বস্ত ধর্ম! নিক্্িয় পুরুষঃ ইত্যাদিতে কি বুঝান 
হইতেছে ? 

উত্তর--যেমন চিতিশক্তিই পুরুষ__-এখানে বিশেষ্য বিশেষণ ভাব নাই 
অথচ সর্ধত্র এরূপ ব্যবহার দেখা যায় তথা সেইরূপ নিষ্রিয় পুরুষ, 
বাগ আছে, ছিল, থাকিবে__এইরূপ ব্যবহার হইয়! থাকে । পুরুষ লিক্ষিয় 
কারণ প্রতিষিদ্ধ বস্তর ধর্ম ইহাতে নাই। প্রতিষিদ্ধ বস্ত পৃথিব্যাদি. বস্তুর 
ধর্ম হইতেছে স্পন্দন বা ক্রিয়া । ইহা! জাত্বাতে ব1 পুরুষে নাই-_অনেজদ্দেকং 
আত্মাতে কোন কম্পন নাই। তথাপি নিক্ছিয় পুরুষ এইরূপ ব্যবহার দেখা যায়। 
এই বিষয়ের লৌকিক উদ্াহরণও আছে-_যেমন বাণ আছে, ছিল, থাকিবে। 
স্থা ধাতুর অর্থ গতি নিবৃত্তি। গতি নিবৃদ্ভিতে ধাতুর অর্থ মাত্রই জান! যায়। 
আরও ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। অনুৎপত্ভি ধর্ম্মা পুরুষ-_*পুরুষে 
উৎপত্তি ধর্মের অভাব আছে। অভাব বলিয়া কোন বন্ত নাই-_তবে 
অঙাব পুরুষে আছে ইহার কোন অর্থ নাই তথাপি ব্যবহারে ইহ! বলা 
হয়। অনুৎপত্তি ধর্ম! পুরুষ, এখানে পুরুষে আছে এমন কোন ধর্মের 
জ্ঞান হইতেছে না কেবল উৎপত্তি ধর্মের অভাব মাত্র জানা যাইতেছে। 
* অভাব বলিয়া! কোন বস্তষ্ট যখন নাই তখন অভাবরূপ ধর্ট! বল! হইতেছে 
বিকল্প বৃত্তি দ্বারা! । বিকল্প ধর্মের ব্যবহার বরাবর হইতেছে। 

প্রশ্ন _বিকল্প বৃত্তির এতগুলি উদাহরণদেওয়] হইতেছে কেন? 

উত্তর-বিপধ্যয় ব! মিথ্য। জ্ঞানের কোন ব্যবহার দেখ! যায় না কিন্ত 
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সারে ব্যবহার দেখ! যায়। রঙ্জুঁকে সপ বলিয়া! জান। হইতেছে ইহ! 
বিপর্যয় বৃত্তি। বিকল্পবৃত্তিও এইরূপ মিথ্যা শশশৃঙ্গ এই মিথ্যাকে সত্য বলিয়া 
জান! |" বিকল্প ও বিপধ্যয়-এই বিষয়ে সমান। বিপর্ধ্যয়ের মিথ্যা জান 
হুইলে-_রজ্জুকে রজ্জব জানা হইয়! গেলে উহার ব্যবহার চলে না-_কিস্তু বিকল্পের 
মিথ্যাত্ব জানা হইচলও-_পুরুষের ক্রিয়। নাই ইহ1 জানা হইলেও এঁ মিথ্য 
আরোপের ব্যবহার চলে। 

প্রশ্ন প্রমাণ, বিপর্যয় বিকল্প চিত্তবৃত্তির কথা বলা হইল এখন নিড্রা বৃত্তির 
কধা বলুন? 

উত্তর-_হত্র --অভাব প্রত্যয়ালঘ্ঘনাবৃত্তিনি “দ্র! ॥১০| 

জাগ্রৎ ও স্বপ্নের অভাব--এই অভাবের কারণ যে তমোগুণ তাহ! 
অবলম্বন করিয়। যে চি্তবৃত্তি তাহার নাম নিদ্রা । নিদ্রাঁ_সুযুণ্তি। 

যত্রস্থত্ে] ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্ন পশ্যতি তৎ সুযুগ্তন্‌ | 
কাম কামনা_ভোগের ইচ্ছা থাকে জাগ্রতকালে, স্বপ্ন বা সংস্কার লইয়া চিত্ত 
খেলা করে স্বপ্রে-এই ছুয়ের অভাব হয় নুষুপ্তিতে। কিরূপে হয়? চিত্ত 
তমোগুণে আচ্ছন্ন বলিয়া হয়। অভাবের প্রত্যয় ব। কারণ অবলম্বনে চিত্তের 
বে বৃত্তি তাহাই নিদ্রা ব! সুযুণ্তি। বুঝিতেছ ? 

প্রশ্ন বুঝিতেছি। কিন্তু সুযুপ্তিতে কোন কিছু অনুভব ত থাকে ন|। 

* উত্তর-_স্ুযুপ্তি ব নিদ্রীতে অনুভব থাকেন! কে বলিল ? 
- যাহা অনুভবে নাই তাহার কি স্মরণ হয়? ভাষ্য কি বলিতেছেন 
শ্রবণ কর। 

- উত্তর-_বলুন। 

. উত্তর-_সা চ সম্প্রবোধে প্রত্যবমর্শাৎ প্রত্যয় বিশেষঃ। ফথং? সুখমহং 
অশ্বাগ্ং প্রদন্নং মে মনঃ প্রজ্ঞাং মে বিশারদী করোতি , ছুঃখমহং অঙ্ান্সা; স্যযানং 
-€ম মনঃ ভ্রমত্যনবস্থিতং, গাড়ং মুঢ়ঃ অহং অস্থাঞ্মং গুরণি মে গাত্রাণি ক্লাস্তং.ষে 
চিত্তমলণং মুখিতমিব তিষ্ঠতীতি। স খন্বয়ং প্রবুদ্ধস্য প্রত্যবমশে। ন স্যাৎ অসতি 
প্রতায়ান্ভবে তদাশ্রিতাঃ স্থৃতয়শ্চ তদ্ধিষয়ান স্থ্যঃ, তশ্মাৎ প্রতায় বিশ্বেষো নিষ্থা। 
সা চ সমাধো ইতর প্রত্যয়বন্পিরোদ্ধিব্যেতি ॥১০। | | 

নিদ্রাটি একটা প্রত্যয় বিশেষ-বৃত্তি বিশেষ বা অন্থুভববিশেষ। «কষিরূপে ? 
নিদ্রা ঝ সুযু্তি হইতে প্রবুদ্ধ হইলে অর্থাৎ জাগরিত হইলে. প্মরণ হয় ত্ামি 
নিত্র। গিয়াছিলাম | | 
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প্রশ্ন-নিদ্রা ভাজিলে কি ম্মরণ হুয়? 

উত্তর আমি স্থখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, আমার মন প্রসন হয়! আমার 
চিত্ববৃত্তিকে বা জ্ঞানকে স্বচ্ছ করিয়াছে । এইরূপ ন্মরণ সাত্বিক। 

আমি ছুঃখে বাকণ্টে নিদ্রিত ছিলাম-_আমাঁর মন অকর্মণ্য অস্থির ভাবে 
বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে ভ্রমণ করিতেছে-_ ইহ! রাজস স্মরণ 

আমি প্রবল আচ্ছন্ন ভাবে ঘুমাইয়! ছিলাম, অলগ্রত্যঙ্গ ভারি বোধ হইতেছে 
আমার চিত্ত ক্লান্ত হইয়া অলস হইয়া! রহিয়াছে, যেন আমার কিছুই নাই এই 
ভাবে চিত্ত শুদ্ধ হইয়। রহিয়াছে-_ইহ] তামসিক শ্মরণ। 

যদ নিদ্রাকালে বা স্ষুপ্তিতে চিত্তের প্রত্যয়ান্থুভব ন1 থাকিত, তমঃ ব্ষিয়ে 
চিত্তবৃত্তি বা অনুভব না থাকিত অর্থাৎ চিত্ত ামলভাবে ভাবত না হইত বে 
জাগ্রত হইলে পুরুষের নিশ্চয়ই উক্তরূপ অন্ুম্মরণ হইত ন1, প্রত্যয়ান্থুভব তমঃ 
বিষয়ে চিত্তিবৃত্তি বা অনুভব না হইলে চিত্তে আশ্রিত বৃত্তি বিষয়ের স্বৃতিও হইতে 
পাঁরিতনা। দেই কারণে নিদ্রা বা স্বযুপ্তি এক প্রকার প্রত্যয় গিশেষ-_এক 
প্রকার অনুভব ! অন্তান্ত চিত্তিবৃত্তির যেমন নিরোধ আবশ্যক সেইরূপ সমাধি- 
'কালে নিদ্রাবৃত্তিরও নিরোধ আবশ্তক। 

প্রশ্ন বলিতেছেন-__ন্ুযৃণ্তিকালে বা নিদ্রীতে কোন ইন্ত্রিয় জাগ্রত থাকেনা 
বলিয়াই যে কোন প্রত্যক্ষ অন্থভব হয়না! তাহা! বল! যায় না। নিদ্রাভঙ্গে যখন 
স্মরণ হয় তখন নিশ্চয়ই একটা অন্ুভবও হয় কারণ যাহার অনুভব হয়না তাহার 
শ্মরণও হইতে পাঁরেনী। নিদ্রাতে আত্মতত্বেরও স্মরণ হয় কারণ আত্ম অন্গু- 
'চ্ছিত্তিধর্শা-- আত্মার ধর্ম ষে অনুভব ইহার উচ্ছেদ কখনও হইতে পারেনা। 
কিন্ধ নিদ্রাবৃত্তিকে অজ্ঞানের বৃত্তি বলা হয়। ইহ] আনন্দময় কোধ্‌।. এখন 
বঙগুন জাগ্রত ও স্বপ্নের তুলনায় নিদ্রা বৃত্তি কিরূপ ? : 
 *্গুরু” নিদ্রাটাও একরপ তস্পষ্ট অনুভব--কারণ ইহার স্মরণ জ্ঞান হয়। 
জাগ্রতে ও স্বপ্নে চিত্তের প্রত্যক্ষ, ভনুমান, শবাদি প্রমাণ বৃত্তি হয় কিন্ত স্যু- 
প্তিতে যে জড়ভাব অজ্ঞানাচ্ছন্নভাব, আইসে নিদ্রীবৃন্ভিতে তাহার স্মরণ হয়। 
. . প্রশ্ন প্রমাণ, বিপধ্যয়, বিকল্প ও নিদ্রা--এই সমস্ত চিত্ববৃত্তির কথ। বল! 
হুইল | দ্বাকী রহিল স্থৃতিবৃর্তি। ইহার কথ! বলুন। 

উত্ভির-__সত্র- অনুভূত বিয়াসন্প্রমোষঃ স্থৃতিঃ ॥১১॥ 

অসম্প্রনৌষ বলে কেবল নিজন্বটুকু গ্রহণ, অন্ত কোন কিছু চুরি না করা। 

ুত্রের অর্থ হইতেছে অগুভূত বিষয়ের সমঘ্ত বা কতক অংশ গ্রহণ, অন্ত কোন 


১৮৮ | উত্সব । 


কিছু অপহরণ না করা রূপ যে চিতবৃত্তি তাহাই হইল স্থৃতি। স্থৃতিটা অনুভব 
হইতেই হয়। আরও সুক্ষভাবে বলিতে হয় অনুভব হইতে সংস্কার-__সংক্কার 
হইতে স্থৃতি। সংস্কারের অন্ুভবই স্থৃতি। স্থৃতির পিতা অনুভব স্বৃতি- যাহা 
অনুভব করা হইয়াছে তাহারই হয়__অনুতূত বিষয়ের অতিরিক্ত বিষয়ে হয় না। 


প্রশ্ন--স্থৃতি বিষয়ে ভাষ্য কোন্‌ বিচার তুলিতেছেন? 
উত্বর-___ভাষ্য-_কিং প্রত্যয়স্য চিত্ঁং ম্মরতি, আহোম্থিৎ বিষয় স্যেতি? 


চিত্ত কি প্রত্যয়কে ব! অন্ুভবকে শ্মরণ করে? না বিষয়কে স্মরণ করে? 

ভাষ্য-_- গ্রাহ্যোপরক্তঃ প্রত্যয়ো গ্রাহ্া গ্রহণোভয়াকার নির্ভাসঃ তথা 
জাতীয়কং সংস্কারমারভতে, স সংস্কারঃ স্বব্যঞ্কাঞ্জনঃ তরদাকারা মেব গ্রাস 
গ্রহণে। ভয়াত্মিক স্বৃতিঃ জনয়তি। তত্র গ্রহণাকাঁর পুর্ববাবুদ্ধিঃ গ্রাহাকার 
ূর্ববা স্ৃতিঃ, সা চ দ্বয়ী ভাবিত ন্মর্তব্যা চ অভাবিত ন্মর্ভব্য। চ, স্বপ্পে ভাবিত 
্বর্তব্যা জাগ্রত সময়েতু অভাবিত ম্মর্তব্যেতি। সর্বা স্থতয়ঃ প্রমাণ-বিপধ্যয়- 
বিকল্প-নিদ্রা-শ্থুতী নামন্ুভবাৎ প্রভবস্তি | সর্ব শ্চৈতা বৃত্য়ঃ স্থথ ছুঃখ মোহাত্মিকঃ 
স্থথ ছুঃখ যোহাশ্চ ক্লেশেষু ব্যাখ্যেয।2, সুখানুশয়ী, রাগ, ছুঃখানুশয়ী দ্েষঃ, 
মোহপুনরবিদ্যেতি। এতা; সর্ব বৃতয়ো নিরোদ্ধব্যাঃ | আসাং নিরোধে 
সম্প্রস্তাতো বা সমাধির্ভবতি অসম্প্রজ্ঞাতো। বেতি ॥১১॥ 


চিত্ত কি অনুভবকে স্মরণ করে-__না বিষয়কে শ্মরণ করে, ইহার উত্তরে ভাষ্য 
বলিতেছেন চিও বস্তর জ্ঞানকেও ম্মরণ করে। জ্ঞানের সংস্কার চিত্ত মধ্যেই 
থাকে, যদ্দি না থাকিত তবে বস্তুটি বুঝা যাইত কিরূপে ? ফলে জ্ঞান হইলেই_ 
জান বস্তকে ছুটয়া থাকে বলিয়া বস্তরও স্মরণ হয়। চিত্ত হইতেছে গ্রহীতা-- 
গ্রাহথ হইতেছে বস্ত আর গ্রহণটি হইতেছে জ্ঞান। 


প্রত্যয়টি-__-অনুভবটি গ্রাহা বস্তর উপরক্ত হইলেও অর্থাৎ গ্রাহথ বিষয়ের অধীন 
হইলেও অনুভবটি গ্রাহ ও গ্রহণ এই উভয় আকারে নির্ভাসিত হয়-_ভাসিয়া 
থাকে, ভাসিয়া জাতীয়ক সংস্কার উৎপন্ন করে, বিষয় ও জ্ঞানের অন্গরূপ সংস্কার 
উৎপন্ন করে। এই সংস্কার আপনার উদ্বোধক কোন কিছু পাই উদ্ধদ্ধ হইয়া 
সেইরপেই গ্রাহ্‌ ও গ্রহণ এই উভয়্ান্মিক৷ স্মৃতি উৎপন্ন করে। প্থৃতি বৃ্তিতে 
গ্রাহথ বস্ত ও গ্রহণ জ্ঞান এই উতয়ই থাকে । বুদ্ধি গ্রহণাকার গ্রধান অর্থাৎ বুদ্ধি- 
দ্বার জ্ঞান হয় বলিয় ইহাতে জ্ঞানেরই গ্রাধান্ত থাকে আর স্থৃতিতে বস্তুর অংশই 
প্রধান, অথাৎ স্থতিতে বস্ত্র প্রাধান্ত লাভ করে। ন্থতি হই প্রক্কার--স্বপ্নে হয় 


অধ্যয়ন । ১৮৯ 
ভাবিত বা কল্পিত স্মরণ এবং জাঁগ্রতে অভাবিত বা! অকল্িত ম্মরণ। রাঁজা' 
কল্পনা করিলেন আমি দরিদ্র হইলাম_-তজ্জন্য দরিদ্র্যের বেশতৃষ! স্থতিপথে 
ভাসিল-_ইহ। ভাঁবিত স্থৃতি আর ত.ভাবিত ন্দর্তব্যে কোন কল্পনা থাকে না। 

সমস্ত স্থৃতিবৃত্তিই প্রমাণ-বিপধ্যয়-বিকল্প-নিদ্রা এবং স্বৃতিসমূহের অনুভব 
হইতেই জন্মে। এই সমস্ত বৃত্তি তুখ, দুঃখ ও মোহমাখা_নুখ, হুঃখ ও 
মোহকে ক্লেশ বলিয়! ব্যাখ্যা কর হয়। সুখ পাইবার চেষ্টাতে যে আসক্তি 
তাহার নাম রাগ আর ছুঃখ ভালে লাগেনা বলিয়া তাহার উপর যে হিংসা 
তাহাই দ্বেষ, আবার যেখানে স্থখ ও হুঃখের স্পষ্ট অনুভবের সামর্থ্য থাকে না, 
দীর্ঘকাল ধরিয়া রোগ ভোগ করিতে করিতে যাতনার তীব্রতা অনুভবে আসে 
না ইহাই মোহ-_ইহাই অবিদ্যা। 

এই সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার জন্যই সম্প্রজ্ঞাত বা অসম্প্রজ্ঞাত 
সমাধির আবশ্যক । 

প্রশ্ন__স্বৃতিবৃত্তি বুঝিতে হইলে অনেক খানি বিচার আবশ্যক । যাহা 
অনুভূত হইয়াছে তাহা'রই স্থৃতি হয়। সকল অন্ুভবেই কিছু না কিছু জ্ঞান 
থাকেই। “এইটাই ত সেই বস্ত”-_-এই ষে জ্ঞান এই জ্ঞানকে শুধু অন্থভবও 
বল! যায় না আর শুধু স্বৃতিও বলাষায় না। ন্থৃতির বিষয়টা, পুর্ধ্বে জানা 
থাকে কিন্তু অনুভবের বিষয় পূর্ব্বে জানা থাকে না । অন্থভব ও স্মৃতি এই ছুয়ের 
যোগে ষে জ্ঞান তাহাকে প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞ।ন বলা! হয়। এখন বলুন জ্ঞানের মধ্যে 
কিকি থাকে? ও 

উত্তর-_ জ্ঞান বলে প্রকাশকে | প্রকাশ বলিলে কোন বস্তর ব1,ভাবের 
গ্রকাশকে বুঝা যায়। তবেই হইল জ্ঞানের মধ্যে গ্রকাশাংশ বা জ্ঞামাংশ এবং 
বিষয়াংশ ঝ| বস্তর অংশ থাকিবেই | 

প্রশ্ন স্থৃতি সম্বন্ধে আর একবার বলুন। 

উত্তর-_অনুভব হইতে সংস্কার-_সংস্কার হইতে স্থৃতি। স্ৃতিতে বস্তর জ্ঞান ও 
বস্ত বা বিষয় উভয়ই থাকে । 

প্রশ্ন-_ভাষ্য--অথাসাং নিরোধে কঃ উপায়ঃ হতি। বাহিরে প্রকৃতি যেমন 
প্রতিক্ষণেই পরিবর্তন” লইয়৷ নাচিতেছে-.-ভিতরে চিত্তও সেইরূপ প্রতিক্ষণে 
বিষয় আকারে আফারিত হইতেছে । বিষয়াকারে আকারিত হওয়াকেই 
চিত্তবৃত্তি বলা হয়। এইপন্ঠ বৃত্তিই চিত্তের উপজীবিক1। | 

প্রত্যক্ষ অন্মান, শাব্--বিপর্যযয় বা মিথ্যাজান-বিকলা বা বস্তশৃনপ 


৯৯০ উতসব। 
'শৃন্ব জ্ঞান, সুযুপ্তি বা নিদ্রা এবং ম্থৃতি-_এই সমস্ত বৃত্তি লইয়াই চিত্র ক্রীড়। 
করিতেছে । এখন এই চিত্ববৃত্তির নিরোধ না হইলে আপনি-আপনি পুর্ণ 
ভাবে - থাকার কোন উপায় নাই। আপনি-আপনি পুর্ণভাবে না থাকিলেও 
'ক্রেশ'মুভত হওয়া যাইবে না। চিত্তের চঞ্চলত। দূরকর1! অতিশর দুরূহ ব্যাপার 
--তবে র্েশশ্হ্য হওয়াও অতিশয় কঠিন । এখানে উপায় কি হইবে? 

উত্তর- চিত্ত নিরন্তর বিষয়ের দ্দিকে মুখ করিয়া বিষয় লইয় নাঁচিতেছে। 
চিত্ত আত্মার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়াই আছে। চিত্ত নিজে জড়। আত্মার 
জ্যোতি চিত্তে পড়িয়] চিত্তকে জীবন্ত করিতেছে । বিষয়ের দিকে মুখ ফিরাইম়! 
আছে বলিম্ন/। ইহা! নিরন্তর লয় বিক্ষেপ লইয়াই আছে । এই চিত্তকে ঈশ্বরের 
দিকে'ফিরাইতে হইবে । আত্মার দিকে মুখ করিয়া! চিত্ত আত্ম জ্যোতি দেখিতে 
দেখিতে লয় বিক্ষেপশুন্ত হইয়া প্রথমেই আনন্দে পূর্ণ হইয়া! যাঁইবে-__-অত্যস্ত 
নুখমন্তে- পরে আত্মা ভাবেই-_ শুধু আনন্দ ও জ্ঞানই হইয় যাইবে। ইহাই 
চিত্তক্ষয়। ইহাকেই সাম্যাবস্থা__গীত। বলিতেছেন। গীতাতে ভগবান অঙ্জুনকে 
বলিতেছেন অর্জুন তুমি যোগী হও | যোগী হইলে সর্বদা আমাকে লইয়া 
থাকিতে পারিবে__আামাকেই সর্বদা দেখিবে আর সমস্ত বস্তু আমাতেই 
দেখিবে। 


সর্বভৃতস্থিতং যে! মাং ভজত্যে কত্বমাস্থিতঃ | 
সর্বথ। বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৬-_৩১ 


,সঙ্ঘভূতের আতা আমি-__সাধকের আত্মাও আমি-_ইহা৷ একান্ত অভে্ঈরূপে 
পনিশ্চয় কিয়া যিনি আমার ভজনা করেন-_সেই যোগী যেরূপ ভাবে ব্যবহারিক 
কার্য করুন না কেন তিনি শামাতেই থাকেন। আবার বলিতেছেন---নুখ 

আমার যেমন প্রিয় এবং ছুঃখ অপ্রিয় অস্তের ও তাই_-এইভবে ধিনি সকল 
জীবের সুখছুঃখ সমান দেখেন সেই যোগীই সর্বোৎকৃষ্ট । ইহা ভগবানের মত। 
অজ্জুন যোহয়ং যোগন্তয়1 প্রোক্ত সাম্যেন মধুহ্দন | .. 


এতস্তাহং ন পশ্ঠামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম | ৩৩ 
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদুঢ়ম্‌ । 
তন্তাহং নিগ্রহং মন্তে বায়ো রিব স্মৃদুফরম্‌ ॥ ৩৪ 


সর্বত্র একের দর্শন রূপ যে যোগ তুমি বলিলে- চিত্ত সর্বদাই চঞ্চল বলিয়। 


রহন্য লহরী | ১৯১, 


ইহার ভিভরে যে স্থির স্থিতি তাহা দেখিতে পাইতেছি না। জলাশয়ে চন্দ্রের. 
পুর্ণ প্রতিবিম্ব ভামমা" কিন্তু চৌবাচ্চার জল ঘোলা ও অত্যন্ত চঞ্চল সেইনস্ত 
চন্্রপ্রতিবিষ্ব দেখা যাইতেছে না। নির্শাল্য দ্বারা জল পরিফার কর এবং চঞ্চল 
জলকে স্থির কর তখন দেখিবে পর্ণচন্দ্রের ওতিবিষ্ব জলের ভিতরে । সেইরূপ 
চিত্ত রাগ ও দেষে ঘোলা হইয়া রহিয়াছে এবং প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম, 
বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্র। ও স্মৃতি বারা চিত্ত সর্বদাই বিষয় আকারে আকারিত 
হইয়া নাচিতেছে ড্ইজন্য ভাত্বচন্দ্র প্রতিবিষ্ব দেখা যাইতেছে না। আমার চিত্ত 
রাগ দ্বেষে কলুষিত বলিয়া! এবং অতিশয় চঞ্চল বলিয়া আত্মাকে দেখিতে 
পাইতেছি না। হে কৃষ্ণ! এই চঞ্চল চিত্বকে বৃত্তিশন্ত করা অত্যন্ত কঠিন। 
আমি এই চিত্তের নিগ্রহকে--বায়ুকে স্থির কঃ] যেমন সুছুষ্ধর সেইরূপ মনে 
করি। শ্রীভগবান্‌ বলিলেন__ 

অসংশয়ং মহাঁবাহো। ! মনো ছনি গ্রহং চলং। 

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে | 

হে মহাবাহে।! স্বভাব চঞ্চল মন বা চিত্তকে নিগ্রহ করিয়! শান্ত করা 

ষেসকলের পক্ষে অসাধ্য সে বিষঃয় সংশয় নাই কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাস ও 
বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তম্পন্দন রোধ করিতে হইবে। | 


রহদ্য লহরী । 


১! একটি বাশীই বাজে শুনে কেহবা ছাড়তে ব্যস্ত কেহব! ধরিতে 
ব্স্ত। ফেহবা সংসার গড়ে, কেহ বা ভেঙ্গে দেয়। 
তই যখন বিচার করিতে বসি দেখি সকলই অসৎ, যখন বিচার বুদ্ধি 
থামিয়. গেল গ্লেখি সকলই আমার সত__দুর হউক আমার বিচার বুদ্ধি। 

৩।* যখন আমার নান জ্ঞান ছিল কেউ বল্‌তো না আমি জ্ঞানী; খর 
আমার একটি জ্ঞান কিন। তাই সবাই বলে আমি জ্ঞানী। 

৪| যখন নুখকে চিনিলাম দেখি ভিতর সব ছুঃখে ভরা, যখন ছ:খকে 
চিনিলাম দেখি দুঃখ আমার সুখের সোপান-_জানলেম ছ'ই ওরা মায়াবী,। 


১৯২ . উত্সব। 


৫। একি বধু! আমি যে ঘর ছাড়িয়ে তোমার অন্বেষণে ছুটিতে 
'শিলেম-_আমাকে পেয়ে দেখি তুমি আপনাহতেই চেই ঘরে রাখিয়।, 
€গলে। 

৬। আমি বল্লেমঃ প্ৰধু আমায় একটিবার দেখাও” উত্তর পেলেম 
তুমি থাকিতে আমার দেখ! পাবে না।” বধু তবে আমায় মেরে ফেল। 

৭। আমি প্রার্থনা করলেম্‌, প্রভো৷ “তুমি একবার শামার দিকে চাও” 
উত্তর পেলেম-_-“আমিত তোর দিকে চেয়েই আছি, তোর চোখ ছটা এদিকে 
দেনা।” চারি চোখের মিলন তবেতে আনন্দ! 

৮| আমি কামিনী কাঞ্চনে একটু ভীত হয়ে ছিলাম, ঠাকুর আমার 
চোখছুটা বুলায়ে দিলেন ফিরে চেয়ে দেখি কামিনী নয় আমার জননী, কাঞ্চন 
নয় পূজার ফুল। 

৯। পাপীপাপ ক'রেতীহার ভোগ দেখায়ে শিক্ষা দিলেন পাপ কি 
ভীষণ! পুণ্যবান্‌ কর্ম ক'রে শিক্ষা দিলেন পুণ্যের কি মহিমী। বা দুজনেই 
আমার গুরু আমি কত শিখিলাম। 

১*। মরণকে যত ভয় করি মরণ আমাকে বিভীষিকা দেখ।য়--যখন মরণকে 
তুচ্ছ করিলাম দেখি মরণ আমায় মেবক। 

১১। প্ররুত বন্ধুর সন্ধানে যখন বাহির হইলাম দেখি শত্রভাবে ধাহারা 
রয়েছেন--তাঁদের ভিতরে কিছু কিছু বন্ধুর উপাদান রয়েছে__যখন শত্রুর 
অন্বেষণে বাহির হলেম দেখি আমার বন্ধুর হৃদয়ে সে উপাদানের অভাব নাই। 
চিনিলাম আমার বন্ধু বা কোথায় শক্র বা কোথায়। 

১২। যখন মায়াকে চিনি নাই-_মাঁয়া আমার কত সেবা করেছেন_ 
যখন মায়াকে চিনেছি মায়! আমার পালিয়ে যেতে চায়। বেশ ব্যবহারত 
তোমার মা। ৃ 

১৩। সকলকে ছেড়ে ঠাকুরের কাছে গিয়ে বল্লেম “আমি সংসার ত্যাগ 
ক'রে এসেছি* তিনি বল্লেন “তুমি সংসার সাথে নিয়ে এসেছ-_ধাহারা তোমার 
মুক্তি পথের সহায় তাহাদিগকে মাত্র ছেড়েছ।” তখনই আমি বুঝলেম্‌ সংসার 
আফার দেহখানি। | 

১৪| মন্দিরে গিয়ে দেখি একজনের ঢুলু ঢুলু অশাখি। আমি গ্রিজ্ঞালা 
কর্লেম *্ঠাকুর ওকি মাতাল হয়েছে? উত্তর পেলেম” না৷ ওর মা-তালে 
»ধরেছে*। বুঝলেম তখন মাতাল আর মা-তাল। 


রহঙ্থ্া লহরী । ১৯৩ 


১৫। "একি ঠাকুর ! মায়ের এ রূপ কেন?” উত্তর পেলাম মায়ের 
মাথায় উঠেছ দানব--কোল নিয়াছে মানব, আর চরণেতে লেগে শিব। 
বুঝ লেম মায়ের চরণেরই মহিম। 

১৬। বড় তৃষ্ণার্ত হয়ে ঠাকুরের কাছে পৌছিলাম--তিনি আমার গায় 
দিলেন একটু বাতাস-__-যথন পিপাসা মিটিলনা দেখে বাতাস ধরে জল ক'রে 
আমায় পান করালেন--তাতেও আমার যখন অতৃপ্ড পিপাস! মিটিল না তখন 
তখন জল ধ'রে, বরফ করে আমায় থাওয়ালেন- পিপাসা! আমার মিটে গেল-_ 
দূর হ'ল আমার ধাধ1__সাকর আর নিরাকার 

১৭| অভিমান সাজ ধ'রে এসে বল্লেন “আমি বিনয় এসেছি”--কাম 
মুখোস দিয়ে এসে হাজির “আমি প্রেম এসেছি”। কিছুতেই আর ধরতে 
নারি আমি একটু ভিতরে গেলাম তখনই ধর] পরলে! ওদের স্বরূপ। বাঃ কি 
স্বরূপ ধরা ফাঁদরে আমার হাতে। 

১৮। শত্রু বধ করবে৷ বলে কত অস্ত্র আধারে ছুড়েছি-_যখন আধার 
কেটে গেল দেখি সকলই আমার আপনার বুকে । এ কি? একার 
বিচার রে। 

১৯। লোকেরা আমার উপর অত্যাচার করে, ভেবে আমি রেগে লাল 
হয়ে উঠলুম-ঠাকুর বল্লেন “করকি? দোষ করে তুমি রোগে কষ্ট পাচ্ছ? 
ঠিক হল তখন আমার মেজাজ। 

২০| লোকেরাও চেষ্টা করলো আমার অপমান করবে আমিও ঠিক রইলেম 
কিছুতেই অপমানী হবে৷ না-__-এবার একে একে লোক সব আমার হাতে 
পরাজিত। 

২১। দেখলেম্‌ আর কিছু নয়-_বদ্ধ মায়াই কাম, আর মুক্ত মায়াই প্রেম। 
বুঝলেম তখন ছুটা রূপ একজনেরই । 

২২। আকাজ্ষ] শূন্ত চিত্তে কর্ম অকর্ম হয়, অসাধন সাধন হয়-. 
জান্লেম তখন মুক্ত অবস্থাটা কি? 

২৩। সুখ ভোগে পুণ্যের ক্ষয়, ছুঃখ ভোগে পাঁপের ক্ষয়, হারে মজা ছুঃখট। 
আমার এত কাজের-_-আরো কারি ? 

২৪ । আমি নিজেই নিথ্ববৃক্ষের বীজ রোপণ করিতেছি--ব'সে আছি যেখান 
হ”তে অমৃত ফল পাবার আশায় কি আহাম্মকই আমি । 

২৫। যত অসার বস্ত সকল আমার হুজম হয়ে গেল ফেটুক সার গ্রহণ 


৪ 


১৯৪ উত্সব। 


করেছিলাম সব আমার বমন হ'য়ে উঠে গেল। সাবাস্‌ আমার হজমী 
শক্তির । 

২৬। চৌোঁক্‌ ছু'টা দিয়! আর সকলই দেখিতে পাই সুধু নিজের রি 
দেখিতে পারি না| বুঝলেম্‌ তখন আমাকে দেখিতে বিশ্বতশ্ক্ষুই রহিয়াছেন-_ 
আমি শুধু দেখিয়। দেখিয়া! জগতের পুজা করিয়াই যাইব। 

২৭। পাষণ্ড ভাল তবু ভণ্ড ভাল না পাষণ্ড উদ্ধারের জন্য মহাশক্তির 


আবির্ভাব হয় ফিন্তু ভণ্ডের নিরাশ্রয় থাকে । 
২৮। ধরণী সর্বংসহাঁ_-এমন ধৈর্যের প্রতিমুত্তি আর নাই, তাহার 


সহিত সংলগ্রে সকলের দেহুই পবিভ্র। তাঁই ধর্থের পথ সকলের পায়ের 


তল দিয়া। 
২৯। ছিলেম মুক্ত, খেলতে খেল্‌্তে হাত পা সব বেঁধেছি। বেঁধেছি আমি, 


খোল্বার সাধ্য আমার নাই। আমি আকাশের দিকে চেয়ে বসে বসে কাদছি 
এখন শুনি এর নাম নাকি সাধন! আর যেমন ভোলারাম ছিলেম 


তেমনই হবার নামই নাকি সিদ্ধি লীভ। 
৩০ | কুরূপের কাছে গিয়ে আমার অরুচি বাধলে! স্থরূপের কাছে গিয়ে 


পিপাসা হল-_স্থরূপের কাছে গিয়ে দেখি আমার অরুচি পিপাসার 


নির্বাণ হল। 
৩১। মদনরায় এসে বল্লেন “আমি তোর দেহের রাজা” বিবেক বায় এসে 


বন্কেন "আমি রাজা” | কোন্‌ ফাকে এসে রায় মদন মোহন রাজাটি দখল 


করলেন দেখে মদন বিবেক ছুজনারই,মুচ্ছ ! 
৩২ | জীবের ভীষণ ব্যাধি অরুচি আর মন্দ ক্ষুধা । বৈগ্ধের! ঠিক করেছেন 


“নামে” আর “সোকায়? রুচি ও ক্ষুধা বাড়ে। 
৩৩। বিরাটের চিত্রথানি অণু পরমাণুতেও আকা আছে-_কুশলীর! 


অণু ধরিয়াও বিরাটের সন্ধান পেয়ে থাকেন। 
৩৪। ছিলনা আমার এমন আকার:। একটা পাগল। আকার আমায় 


ধরে তার ছাচে আমার এ আঁকারটা গড়েছেন । গড়বার সময় দেখেছিলাম 
তার আকার খানি। সেরপটি লেগেই আছে কত সন্ধানও চলেছে। 


আমার সাকার হওয়া] সফলের যদি দেখি আবার.সেই আকারখানি। 
শ্রীমনোহর দাসগুপ্ত বি, এ। 
দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী (খুলন1) 


৬ভীার্গব শিবরামকিন্কর যোগত্রয়ানন্দ স্বামীর 
জীবনী । 


(পূর্ববানুবৃত্তি ) | 
হেমাদ্রি সাহস দিয়াছেন, বলিয়াছেন, ধাহাঁরা গৃহেই থাকেন, ধনার্জনাদি 
বৈষয়িক ব্যাপারেই ধাহার! নিত্য অভিযুত্ত, যাহারা একেবারে পরমাত্মার 
চিস্তাবিমুখ, ধাহারা কখনও পঃমাত্মীর সহিত জীবাতআ্মার একীকরণাত্মক যোগের 
অনুষ্ঠান করেন ন", "গৃহস্থ শব্দ এস্থলে তীহাদেরই বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে 
(“যো গৃহে এব তিষ্ঠতি ন যোগে, সৌ অত্র গৃহস্থ: 1*__হেমাদ্রি )। 
জিজ্ঞানুদ্বয়-_গৃহস্থ কি যোগী হইতে পারেন, আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর 
দিন। যোগ কোন্‌ পদার্থ? | 
বন্তা_জীবাত্মা ও পরমাত্মার একীভাবলক্ষণ সন্বন্ধই মুখ্যবৃত্তিতে “যোগ, 
পদার্থ । পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যদিও নিত্য, নৈসর্শিক সম্বন্ধ আছেঃ 
তথাপি অনাদি অবি্যাককৃত ভেদাভাস দ্বার তিরস্কৃত, সংসারাসক্ত জীবের, 
জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার স্বাভাবিক নিত্য সম্বন্ধ স্মতিপথে জাগরুক থাকে ন|। 
যথার্থ আত্মতত্বজ্ঞান জীবাত্মার সহত পরমাত্মার একীভাঁবলক্ষণ যোগের উপায় 
এবং যম-নিয়মাদি প্রসিদ্ধ অষ্টাদ যেগ আত্মতত্বজ্ঞানের সাধন । গৃহস্থেরও 
মুক্তির প্রয়োজনবোধ হইয়৷ থাকে, গৃহস্থমাত্রেই ঈশ্বরবিমুখ নহেন, অযোগী 
নহেন, গৃহস্থের মধ্যেও পরম যোগী ছিজ্নে, এখনও ( পরমযোগী না হইলেও ) 
থাকিতে পারেন। যাহার যোগের উপদেষ্টা বা আচাধ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ; 
তাহাদের মধ্যে বহু ব্যক্তিই গৃহস্থ ছিলেন। অতএব গৃহস্থ হইলেও যোগী 
হইতে পারেন। জনক, জাবাল, বামদেব, প্রহলাদ গ্রভৃতি গৃহস্থেরা! যোগাভ্যাস 
দ্বারা মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, ধাহারা গৃহেই 
থাকেন তাহার কখনও যোগী হইতে পারেন না। গৃহস্থদিগের মধ্যেও প্রন্কৃত 
যতি ছিলেন। যতিত্ব গৈরিকবসন-পন্িধারী, কাণ্ঠদগ্ডধারিদিগের একা য়ত্ত 
নহে । বাহিরে সন্নানী, হৃদয়ে গৃহী, আবার বাহিরে গৃহী অন্তরে সন্যাসী-- 
যথার্থ বৈরাগ্যবান্‌, যথার্থ আত্মবিৎ হইতে পারেন | 'গৃহ” শব্দ 'ভার্ধয ও 
“শালা' এই দ্বিবিধ অর্থের বাচক ( “গৃহশবে! ভার্যায়াং শালায়াঞ্চ বর্তুতে 1৮২ 
আঙ্বলায়ন গৃহ্স্ত্রের গার্গনারায়ণী বৃত্তি )। ' "গৃহের সহিত গৃহে আসিয্াছেন,, 


১৯৬ উত্সব | 

এখানে প্রথম “গৃহ” শবের অর্থ ভার্ধ্যা, উত্তর “গৃহ শবের অর্থ শালা ( “সগৃহে 
গৃহমাগতঃ ইত্যত্রহি পৃর্ব্বো গৃহশব্দঃ ভাধ্যাবচনঃ | উত্তরস্ত শীলাবচনঃ1৮-_ 
আশ্বলায়ন গৃহ্বৃত্তি)। গৃহ শব পূর্বক 'স্থা? ধাতুর উত্তর “ক” প্রত্যয় করিয়া 
“গৃহস্থ” পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে (“মুপিস্থ্য? )। গৃহে- দারাতে যিনি ছিত, কৃতদার 
হইয়! যিনি দারাঁতে অভিরমণ করেন, যিনি দ্বিতীয় আশ্রমী, তিনি গৃহস্থ, “গৃহস্থ? 
শব্দের ইহাই বুযুৎপত্তিলভ্য অর্থ। 

'যৎ, ধাতুর উত্তর “ইন্‌” প্রত্যয় করিয়া! “যতি' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে ( “সর্ব- 
ধাতুভ্য ইন্‌।,--উণ! ৪1১১৭ )। *যৎ; ধাতুর অর্থ চেষ্টা করা! যিনি মোক্ষার্থ 
চেষ্টা করেন, যিনি নির্িতেন্দছিয়গ্রাম--সংষশাত্সী, তিনি যতি ( যতত্বে__চেষ্টতে 
সোক্ষার্থমিতি )। 

সন্যাস” শবের অর্থ সম্যগ রূপে হ্াদ--ত্যাগ | 

জিজ্ঞান্গ রমা-_সম্যগ-রূপে ত্যাগ বলিতে কি বুঝিব? কাহার সম্যগ.রূপে 

ত্যাগকে সন্যাস বলা হয়? 
_. ৰক্তা--যাহ] বস্ততঃ ত্যাগ), অর্থাৎ যাহ! বিশুদ্ধ বা অব্যভিচারিভাৰে পূর্ণরূপে 
লৎ নহে, ষাহ। এই হুঃখময় ভবপারাবারে পুনঃ পুনঃ উন্মজ্জিত, নিমজ্জিত হইবার 
কারণ, তাহাকে সম্যগ-্ূপে ত্যাগ করাই সন্নাস শবের প্রত অর্থ । জঈণাবা- 
স্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, জগতে জগৎ বলিতে যাহ] বোধ হয়, জন্মার্দি ষড়- 
ভাববিকারাআ্মক যে সকল পদার্থের অস্তিত্ব বুদ্ধিদর্পণে প্রতিবিদ্বিত হর, তৎ 
সমস্তই পারমার্থিক দৃষ্টিতে অখণ্ড সচ্চিদাননাময় ব্রহ্গস্বরূপ ৷ অনন্ত, অচিস্ত্য- 
শত্তি সম্পর ব্রন্ষের মায়াশক্তিই জগন্রপে বিবর্তিত হইয়াছে, হইয়া থাকে, 
অতএব জগৎকে ব্রন্গরূপে দর্শন কর, জগতে যাহ] কিছু আছে, তৎসমস্তকে 
সর্বব্যাপক পরমেশভাবদ্বারা আচ্ছাদন কর। ভোক্ত ভোগ্য বা ড্র দৃশ্ঠরূপে 
প্রতীয়মান জগৎকে ব্রন্মরপে অবধারণ কর। জগৎকে ব্রহ্মরপে ভাবিত করিতে 
পারিলে, জগতের মাধারণতঃ উপলভ্যমান রূপ পরিত্যক্ত হইবে) জগতে অনাতআা- 
ভাবের দৃষ্টি বিলোপ গ্রাপ্ত হইবে, জগতে অনাত্মাভাবের ধারণ! সর্বশঃ বিলোপ 
প্রাপ্ত হইলেই যথার্থ সর্যাস হুইয়! থাকে । সংসারে যতদিন থাকিতে হইবে, 
ততর্দিন একেবারে কর্মশ্ন্য হইয়া! থাঁক? অসম্ভব, ইতি কর্ম না করিয়৷ 
থাক যায় না। 

জিঃ নন্দঃ-_-জগৎকে ব্রঙ্গরূপ দ্বার] আচ্ছদিত করিলে কিছ্ূপে (ভাক্ত-ভোগ্য 
সন্বন্ধজনিত কর্ম নিষ্পন্ন হইবে ? | | ক্রমশঃ 





শ্্ীপ্বীহৎস মহারাঁজের কাহিনী । 
( পূর্বানুবৃত্তি ) | 


বিন ভাগ্যে জগ মুখ কহ মোক্ষ নর হোয়। 
ভোগ মোক্ষ যো নর চাহে পুণ্য কামাবে সে॥ 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্থখ এবং মোক্ষ কামনা করে, সে ব্যন্তি পুণ। কর্ম করুক 
কারণ একমাত্র পুণ্য বর্ম্ম দ্বারাই জীবের সুখ লাভ ঘটিতে পারে। 
“ইচ্ছা! গেহি, চিন্তা গেহি, মনমে নেহি প্রবাহ । 
যিস্‌ মন্মে সন্তোষ হায় ও-ই শাহন্শীহ ॥” 
অর্থাৎ মনে যদি চিত্ত বা কোনরূপ ইচ্ছা! না থাকে তবে বাসন।র প্রবাহ 
বন্ধ হওয়ায় সে চিত্তে সদ] সর্ববদ1 সম্তোষ বিরাজ করে, স্থৃতরাং সেইরূপ ব্যক্তিই 
শাহনশাহ তুল্য । 
সাধুবাবার আর একটি দোহ1 এইরূপ £_- 
€ফিকির সব কে খা লিয়। ফিকির জগৎকে পীর। 
যো ফিবিরক1 ফাঁক1 করে উসকে নাম ফকির ॥* 


অর্থাৎ চিস্তাই সকলকে নষ্ট করে। চিস্তাই সকল ব্যক্তির গুরুস্বরূপ। 
ষে ব্যক্তি এই চিন্তীকে ধ্বং॥ করিতে সমর্থ হইয়াছে সেই প্রকৃত সাধু 
ব্যক্তি। 


“জীব ঈশকেো ভেক্‌ ধর মে বর্তে আপ। 
মে এক ছুলর ঈশতু এহি দ্বৈত সম্তাপ ॥৮ 


জীবই ঈশ্বরের রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ এক ঈশ্বরই সর্বপ্রপঞ্চে ব্যাপক 
রহয়াছেন। জীব যখন নিজকে ও ঈশ্বরে ভিন্ন দেখে তখনই সুখ হুঃখ নানা 
প্রকার বোৌধ হইট়1 থাকে, কিন্তু যখন তাহার এ ভিন্ন ভাব বিদুরিত হইয়া-_-“তিনি 
এ্দং আমি এক” এই বোধ দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া যায়ঃ তখন সকল দুঃখেরই 
বিনাশ - হইয়া যায়। সে ব্যক্তি দেহধারী হইলেও তাহার জীবন্ুক্ত 
অবস্থা । | | 


*অহো, আত্মম্‌ অঙ্ৃভৃতি মে বিস্তা সর্ধব সমাপ্ত । 
বিদ্ধ! ভ্রান্তি প্রশান্তি হিত, পৃথক্‌ না বিপাক্‌ না প্রাপ ॥৮ 


১৯৮ উত্সব । 


অর্থাৎ আত্ম অনুভূতি একবার হুইলে সর্ব বিগ্ভার সমাণ্ডি হইয়৷ যায়। 
বিদ্যার প্রয়োজন কেবল ভ্রান্তি নাশের জগ্ক.| এতব্যতীত বিস্তার আর কোন 
প্রয়োজন নাই। | | 
“ফল কারণ ফুলিবন্‌ রয়, ফল ভয়াত ফুল বিলয়। 
জ্ঞান কারণ কর্ম্ম অভ্যাস, জ্ঞান ভয়াত কর্ম নাশ ॥” 


অর্থাৎ বুক্ষে যে ফুল হয় তাহ! ফলের জন্তই হয়। যখন বৃক্ষে ফল হয় 
তখন ফুলটি নষ্ট হইয়া যায়। সেইরূপ জ্ঞান লাভের জঙ্ট কর্ন এবং উপাসনা 
অভ্যাস করিতে হয়। হৃদয়ে যখন জ্ঞান প্রস্ষুটিত হইয়া উঠে তখন আর 
কন্মের প্রয়োজন ন। থাকায় নিজ হইশেই কর্ন ত্যাগ হই যায়। 
“বিগ্যাহিকা' ব্রন্মগতি প্রদায়া, বোধেস্ত কে যন্ত বিমুক্তিহেতু । 
কে লাভ আত্ম! গমহি যো! বৈজিতঃ জগৎ কেন মনহি এন।”% 


অর্থাৎ_বিছ্যা কি?-যাহ।তে ব্রহ্গ প্রাপ্তি হয়। বোধ কি ?--যাহার 
দ্বারা ভীব মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। লাভ কি--ফদি জীব আত্মাকেই জ্ঞাত হইতে 
পারে? জগৎকে কে জয় করিয্লাছে ?-_-যে ব্যক্তি মনকে জয় করিতে 
পারিয়াছে। 


সাধুবাবা আরও একটি দৌহ। বলিগেন তাহার অর্থ এই যে রামের কৃপা 
এবং সব্গুরূর কপ! ও প্রকৃত সাধু সঙ্গ যখন হয় তখন জীব কিছু কিছু বুঝিতে 
সমর্থ হয়। তখন সে বুঝিতে পারে-_-'আমি কি। নচেৎ সে বিষয্-রসে 
ডুবিয়া থাকে । বিষয়-রসে চিত্ত নিমগ্ন থাকিলে কদাঁচ অজ্ঞান দূর হয় ন1। 
বাবার আর একটি দেহ! এই ১-_ 


"আত্ম পরমাত্ম। যুদ1! রহে বহুকাল, 
সুন্দর মেল! কর দিয়া সদ্‌গুরু মিলে দালাল ॥” 
অর্থাং-_ আত্মা এবং পরমাত্মা বহুকাল ধরিয়া ভিন্ন থাকে, যতদিন না 
সদ্‌গুরু রূপ দালাল উভয়কে স্ন্দররূপে মিলন করাইয়! না দেন। 
সাধুবাব! আরও একটি শ্লোক বলিলেন,--তাহ এই £-_- 
£ শাস্তি তুল্যং তপোনাস্তি, ন সম্ভোষাৎ পরং সুখম্‌। 
ন চ তৃষ্ণায়াঃ পরমো৷ ব্যাধিঃ ন চ ধর্ম দয়! সমম্‌॥৮ 


অর্থাৎ_শাস্তির তুল্য তপ নাই, সলোষের তুল্য সুখ নাই, তৃষ্ণার ধত 
ভীষণ ব্যাধি নাই এবং দয়ার সমান ধর্ম নাই। সাধুবাধ1 আমাদিগকে বলিতে 


_জীশ্রীহংসমহারাজের কাহিনী । ১৯৯ 


ছিলেন যে মনকে ক্রমে ক্রমে সম্পুর্ণ নির্বাসন! করিতে হইবে । মন হইতে 
যদি সর্ব্ব ইচ্ছা! ত্যাগ করিতে সমর্থ হওয়! যায় তবে সে মনে অবশ্যই সম্তোষ 
আসিবে । আর একটা কথা বলিলেন, “মোহই জীবের যত. ছুঃখের হেতু । 
জীবের মোহ ত্যাগ হইলে অর্থাৎ মমত্ব বুদ্ধি গেলেই সে হৃদয়ে পরম 
শাস্তি বিরাজ করিবে ।” এই সকল কথ হইতে দাধুবাবা একটী বেশ সুন্দর 
গল্প বলিয়! গশুনাইলেন। যতটুকু ম্মরণ আছে সাধ্যমত লিখিতেছি | গল্পটী 
এইরূপ £_- | 

ঈশ্বরের সহধর্মিনী মায়া এবং মায়ার পুত্র মন। মনের দুই স্ত্রী প্রবৃত্তি 
এবং নিবৃত্তি। প্রবৃত্তির পুত্রমোহ অর্থাৎ মমত্ব বুদ্ধি। বাআস্গুরী সম্পত্তি। 
নিবৃত্তির পুত্র বিবেক অর্থাৎ দৈব সম্পত্তি ব সদ কিম্বা বিচার বুদ্ধি। বিবেকের 
দুই শস্ত্রী-_ন্ুবুদ্ধি ও শ্রুতি । বিবেক ন্ববুদ্ধির সহিত বিচার পূর্বক বুঝিলেন, 
দুষ্ট মোহ নিজ পিতা যে ভগবান তাহাকে একেবারে অধীন করিয়৷ ফেলিয়াছে । 
অর্থাৎ ভগবান যে শায়াধারা! জীব জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন, মোহ তাহাতে 
রাজা হইয়া বসিয়াছে |, এই মোহের হস্ত হইতে জগৎ প্রপর্চ উদ্ধার করা 
প্রয়োজন। এই মোহই সংসাররূপী চক্র ঘুরাইতেছে। মোহ অর্থাৎ 
অজ্ঞানত1 | বোধ শক্তির দ্বারা ধ্বংস করিয়া যেরূপেই হউক জীবের মনে 
জ্ঞানের সঞ্চার করিতেই হইবে। যোহের নাশ হইলেই সংসার বন্ধন নাশ 
হইয়! যাঁয়। বিবেক এইরূপ বনুচিস্তা করিয়?. শ্রুতির সহিত একত্র হইয়া 
যাহাতে বোধরূপী পুত্র উৎপন্ন হয় এবং মোহের বিনাশ সাধিত হয় তজ্ভন্য 
সবিশেষ চেষ্টায় রত হইলেন। পরমাত্মার প্রতি যে সাত্বিক শ্রদ্ধা-_তাহার 
পুত্রী শাস্তি। এই শীস্তিতে এবং উপনিষদে মিলন ঘটান এয়োজন। 
উপনিষদ হুইল ব্রহ্গ বিদ্ভা। মোহ রাজা! যখন এই সকল পরামর্শ জাশিতে 
পারিল তখন সে তাহার মন্ত্রী কুবুদ্ধির সহিত পরামর্শ জানিতে বসিয়৷ গেল। 
যাহাতে শান্তি এবং উপনিষদে মিলিত হইয়! প্রবোধ রুপী পুত্র না জম্মাইতে 
পারে, পথেই যাহাতে শাস্তির বিনাশ সাধিত হয় তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য 
সে সচেষ্ট রহিল। মোহ নিজ মন্ত্রী কুবুদ্ধিকে প্রথমে ডাকিয়! পাঠাইলে, সে 
উপস্থিত হইয় জিজ্ঞাসা করিল, “আমার প্রতি কি আদেশ হয়?” তখন মোহ 
কুবুদ্ধিকে আছ্যন্ত বিষয় জানাইয়! বলিল, “কি উপায়ে শবাস্তিকে নাশ করিতে 
পারাষায় বলত? ইহার উপায় তোমাকে যে প্রকারেই হউক করিতেই 
হুইবে।” কুবুদ্ধি বলিল, “ইহার উপাঁয় আমি এখনই করিতেছি । আমাদের 


২০০ উহসব। 


সেনাপতি ক্রোধ, তাহাকে আপনই একবার জিজ্ঞাসা করুন---তাহা'র কিরূপ 
পরাক্ুম |” তখনই সেনাপতি ক্রোধকে “তলব দেওয়া হই্ুল। ক্রোধ 
উপস্থিত হুইয়া তাহার প্রতি কি' আদেশ জানিতে চাহিলে,_ মোহ তাহাকে 
বলিল, “তোমার কিরূপ ক্ষমতা আছে আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল।” 
তছুত্তরে ক্রোধ বলিল, “আমার সমস্ত প্রতাপ আমি নিজ মুখে বলিতে সমর্থ 
হইব না। তবে আমি সামান্ত পরিচয়: দিতেছি। যাহার উপর আমি 
আবিভূতি হই সে ব্যক্তির কিরূপ অবস্থা হয় তাহ? একবার শ্রবণ করুন। 
ষাহার উপর আমার আবির্ভাব হয় তাহার মুখ মণ্ডল তৎক্ষণাৎ বিকৃত আকার 
ধারন করে। যে বিদ্বান তাহার বিদ্যা সে সময় বিনাশ প্রাপ্ত হয়ঃ যে 
চক্ষুম্মরন তাহাকে আমি অন্ধ করিয়! দিই । যাহার শ্রবণ শক্তি আছে আমার 
আবির্ভাব হইলে সে তৎক্ষণাৎ বধির হইয়1 যাক্ষ । যে বুদ্ধিমান, চতুর-_তাহার 
বুদ্ধনাশ হইয়া! যায়! ধৈর্যশীল ব্যক্তির ধৈর্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যখন 
আমার আগমন হয় তখন সে কোন হিতকারী ব্যক্তির বাক্যও গ্রহণ করে না; 
স্থতরাং যাহার স্বরূপে এইরূপ বিক্ৃতাবস্থা ঘটে তাহার শাস্তির সম্ভাবন 
কোথায় ? সাধুবাব। তাহার সুললিত কণ্ঠে ধীয়ে ধীরে কয়েক লাইন পঞ্চ 
বলিলেন, “অন্ধ করু দৃক্বস্তন কো শ্রুতবস্তকে। বদরে৷ কার ভারু । ধৃত্বস্তুন 
কে! আধিরা কর, পুন চাতরকি মতি দূর নিবারো । হেতু কার্য্যকে। না পিখে 
কর্হি পড়েও যেতনো ক্ষণমাহে -বিশারে1॥” ক্রোধের এইরূপ বাক্য শ্রবণে 
মোহ বলিল, “সাবাস্‌, তবে তুমি এখনই রওন। হও, সত্বর গিয়া যুদ্ধ বাধাইয় 
শাস্তিকে ধ্বংস কর |” 


শ্ীরামঃ শরণং মম 


স্রীরামগীতা অধ্যয়নারস্তে। 
প্রথহ্ম কথা । 


জীবের সংসার ভ্রমণ_ ছুল্লভ মানব জন্ম সফল করিবার কথা । 
পরোষঈফ/র, দেশমাতৃকাঁর সেবা, ধর্ম কর্শের সম্যক অনুষ্ঠান, স্াধ্যায়ের 
টন শান্্পাঠ, সংসারকর্ম--এই সকল, যদি হরি কথায় রতি উৎপাদন না 
"করে-_যদি উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির  গুণকীর্তনে- শ্রীভগবানের যশোগানে 
রুচি উৎপাদন না করে তবেণ্শ্রম এব হি কেবকম্” তবে এই সকল কর্মে বুখাই 
শ্রম করা হইয়াছে । 
ধর্্ঃ ন্বনঠিতঃ পুংদাং বিঘকৃসেন কথাস্তু যঃ। 
নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥ 
সম্যক্‌ অনুষ্ঠানের সহিত ধর্্মাচরণ যদি হরি কথায় রতি উৎপাদন না করে 
তবে পুরুষের অনুষ্ঠান শুধু শ্রম মাত্র । শ্রীমদ্ভাগবত এই কথা বলিতেছেন। 
এ গ্রন্থ আরও বলিতেছেন-_ 


ইং হি পুংসম্ভপসঃ শ্রতম্ত ব1 
স্থিন্য হুক্তশ্ চ বুদ্ধি দতয়োঃ | 
অবিচ্যুতোহর্থ কবিভিনি রূপিতো! 
যছুত্মঃশ্লোক গুণান্বর্ণনম্‌ ॥ 


এই যে উত্তমঃক্লোক শ্রীহরির গুণান্গুকীর্তন__ইহাকেই তত্ববিৎ পণ্ডিতগণ 
পুরুষের তপস্তাঃ বেদাধ্যয়ন, ,উৎকৃষ্ট যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ, জ্ঞান ও দানের নিত্য ফল 
বলিয়৷ নিরূপণ করিয়াছেন । তাই শ্ীভাগবত বলিতেছেন- এই সমস্ত করিয়াও 
যদি হরি কথায় রুচি নাজন্মে তবে প্শ্রম এব হি কেবলম্”-_ কারণ সমস্ত 
আত্মহিতকর ও লৌকহিতকর ধর্মকর্ম্বের নিত্যফল হইতেছে প্উত্তমঃপ্লোক 
খুণানুবর্ণনম্চ। শ্রীমৎ মধুক্দন সরস্বতী বঙ্গ দেশের শ্রেষ্ট ব্যক্কি। 
একাধারে তিনি ভক্ত ও জ্ঞানী! তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণের প্রথম 
প্লোকের ব্যাধ্যার আরস্তে বলিতেছেন-_ . | 


(২) 
অনুদিনমিদমাযুঃ সর্বদা স$গরসলৈ 
বহুবিধ পরিতাপৈঃ ক্ষীর়তে ব্যর্থমেব |: 
হরিচরিতসুধাভিঃ সিচ্যমানং তদেতৎ 
ক্ষণমপি সফলং স্যারদিত্যয়ং মে শ্রমোহত্জ ॥ 
দিন দিন আমু বৃথা ক্ষয় হইতেছে । কিরূপে? সর্বদ1 অসৎ প্রশনঙ্গে__অসং 
কর্ম_অসৎ বাক্যালাপ--অসৎ ভাবনায়। ইহার ফলে কি আসিতেছে__ ; 
বহুবিধ পরিতাপ-_বহুবিধ আত্মগ্নানি__-বহুবিধ যাতনা বহুবিধ দু£খ/ও দৈত্য । 
অসৎ প্রসঙ্গেই জীবন ব্যর্থ হইয় যাঁয় | 
জীবন সফল হইবে কিসে? তিনি বলিতেছেন-__হরিচরিত সুধ। হৃদয়ক্ষেত্রে 
সিঞ্চন কর__-একক্ষণেই ইহ] জীবন সফল করিবে । এই জন্তই ভাগবত লিখিয়" 


লিখিক্প। অধ্যয়নে আমার শ্রম। 
এ কথার সত্যতা কি অনুভব কর? 


নানাবিধ শরীরস্থা অনস্তা জীবরাশয়ঃ | 
জায়স্তে চ মরিয়ন্তে চ তেষামস্তো! ন বিস্াতে ॥ 
অসারে ঘোর সংসারে সর্বছুঃখমলীমসে | 
ঘোর ছুঃখ প্রভাবেন ন সুখী জায়তে কচিৎ ॥ 
মহা রোগে মহ] হুঃখে মহ] দারিদ্র্যশঙ্কটে। 
নান! ব্যাধিগতে বাপি নান! পীড়াদি শঙ্কটে ॥ 
রাজধবংসে রাজভয়ে কারাগারগতে পুনঃ । 
তথা গ্রহপীড়নে চ জলবহ্নিসমাকুলে ॥ 

সর্বজ্ঞ ভক্তিন্থলভ শরণাগতবৎসল ! 
কেনোপায়েন দেবেশ মুতে বদ শঙ্কর ॥ 


অনস্ত জীবরাশি নানাবিধ শরীরে প্রবেশ করিয়া কতবার জন্মিতেছে কতবার 
মরিতেছে তাহার কি অস্ত আছে? সর্বপ্রকার ঃখে মলিনীভূত এই অসার 
ঘোর সংসারে ভীষণ হুঃখ প্রভাবে কেহই তক্থথী নহে। উৎকট রোগ, মহা 
£খ, মহ] দারিদ্র্য শঙ্কট-নানাবিধ ব্যাধি-__বনুপ্রকারের পীড়াশস্কট, রাজধ্বংস, 
রাজভয়, পুনঃ পুনঃ কারাগারে গমন-_গ্রহপীড়া, জলভয়, অগ্নিভয়-_্আহা ! মানুষ 
কত ছুঃখই মা পায় এখানে ! হে সর্বজ্-_হে ভক্তিন্ুলভ--হে শরণাগত বসল 
হে দেবতাগণের ঈশ্বর__হে শঙ্কর বল কোন্‌ উপায়ে জীব উদ্ধার পাইবে? 


(৩) 


উদ্ধার পাইবার জন্ই জীব ধঞ্জষা জন্ম পায় । মন্তুষজন্ম বড় ছুঙ্গভ জন্ম। 

হায়! ইহ] কঞ্দন বোঝে? দত্ত থাকিতে দত্তের মর্যাদা কয়জন করে? 
দত্ত গেলে তবে বোঝে কত অন্থুবিধায় মানুষ পড়িল। কত যোনি ঘুরিয়1 ফিরিয়া 
-_-কত ক্লেশ ভুগিয়া মান্য মানব জন্ম পায় ইহ যখন জানিতে পারে--যখন 
জানিতে পারে কিসের জন্ত এই ছুল্পভ জন্ম মানুষ পাইল-_-তখন এই জন্ম সফল 
করিতে মানুষ চেষ্টা করে। ধাহারা চেষ্টা করেন তাহার! জানেন যে জন্ম সফল 
করিতে-হইলে কত কি করিতে হয়। কত হন্মের পরে মানন জন্ম হয় ইহা) 
বলিয়া দিবে কে? শান্তর যদি না মান-_আদন্ন চেতনের মত যদি শাস্ত্র উড়াইয়! 
দাও তবে শাস্ত্র যে অজ্ঞাতজ্ঞাপক ইহাতে তোমার বিশ্বাপই হইবে না। যাহাদের 
স্বকৃতি আছে তাঠারাই শান্তর মানিতে পাঁরেন। বাহার! শান্তর প্রথমে বিশ্বীস 
করিতে পারিতেন না তাহাদের মধ্যে তনেকেই ভগবান্‌ ভৃগুদেবের ভূগু- 
সংহিতায় আপন জন্মের ফলাফল ঠিক ঠিক মিলিতেছে দেখিয়! শাস্ত্র বিশ্বাস 
করিয়াছেন। কবিও বলেন “করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন-__মতিরনু তুয়া 
পরদঙ্গে*। এই “কর্ধ বিপাক" গ্রন্থ বলিতেছেন-_ 

স্থাবরাস্ত্ংশ লক্ষাশ্চ, জলজা নব লক্ষকাঃ | 

কমিজ' দশ লক্ষাশ্চ, রুদ্রলক্ষাশ্চ পক্ষিণঃ ॥ 

পশবে। বিংশলক্ষাশ্চ চতুলক্ষশ্চ মানবাঃ। 

এতেষু ভ্রমণং কৃত্ব। দ্বিজত্বমুপজায়তে ॥ 


তুমি কি বিশ্বাস করিবে--আজ তুমি শ্রেষ্ঠজন্ম পাইয়াছ কিন্তু তোমাকেই 
চুরাশি লক্ষবার নানা যোনিতে ভ্রমণ করাইয়া-_নাঁন৷ ছঃখ দেখাইয়া--সর্বছূঃখ 
শাস্তির জন্য শ্রেষ্ঠ মানব জন্ম দেওয় হইয়াছে । ত্রিশ লক্ষবার বৃক্ষলতাপি স্থাবর 
যৌনিতে ঘুরিয়াছ-__-কত ছুঃখ তখন পাইয়াছ । বৃক্ষের শাখাচ্ছেদ, বৃক্ষের শাখ' 
ভগ্ন, বৃক্ষলত অগ্নি দ্বার দগ্ধ করা, তুমি বুক্ষমধ্যে এই সমস্ত দারুণ যাতন! 
ভোগ করিয়াছ | আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ দেখাইতেছেন যে বুক্ষলতাদি দুঃখ অনুভব 
করিতে পারে, ওষধাদি প্রয়োগে বুক্ষলতাদির মধ্যে কার্ধা হয়; এমন কি ফলহীন 
বৃক্ষকে ওষধাদি দিয়! ফলগ্রসব করিতেও দেখা যায়। তারপরে নয় লক্ষবার 
হাঙ্গর কুন্তীর মতস্তাদি হইয়াছ-মান্গুষের কত অত্যাচার তখন তোমাকে সহ 
করিতে হইয়াছে। তুমি বুঝিতে পারন! কত জীব সমুদ্রমধ্যে থাকে। 
বাহার! দেখিয়াছেন তাহারা বলেন, সমুদ্র মধ্যে জাহাজ চলিতেছে-_ 
তখন মধ্যরাত্রি- ভয়ানক ঝড় হইতেছে । জাহাজকে সমুদ্রের মধ্যস্থানে স্থির 


(8) 
করিয়া! রাখা হইয়াছে আর সমুদ্রের জলে সীঁচ'লাইট ফেলিয়া সমুদ্রের অবস্থা 
দেখা হইতেছে । আহা! কত ভয়ানক জল জন্ত সমুত্রী মধ্যে-_কোন 
কোনটি ছই তিন শত হস্ত বিস্তুত। মানুষ ইহাদিগকে দেখিয়! ভয় পায় আর 
ংহায় করিবার জন্ত গুলি করে এই সমস্ত জন্তু আবার আপনা আপনি বিবাদ 
করে-__-আঁপনা আপনি খাওয়! খায়ি করে। তুমি এই সব হইয়াছ নয় লক্ষ 
বার। ' মতস্যের যাতন। কত তাহা কি দেখনা? মানুষ জীবন্ত মৎস্য ধরিয়া 
আছাড় মারে, জীবন্ত মৎস্য কাটিয়া রক্ত।রক্তি করে, জীবন্ত মৎস্য খাইবার জন্ঠ 
তপ্ত খেলায় ফেলে-__আহ! ! আগুণে পড়িয়া তুমিই কত ছট্ফট্‌ করিয়াছ__হরি 
হরি! এই সমস্ত চিন্তা করিয়াও কি অগংসঙ্গ ছাঁড়িবেনা? অসৎসগ্গ করিয়াই 
নিয় যোনিতে পড়িয়া কত ক্রেশ ভোগ করিয়াছ--কর্ধক্ষয়ে তোমাকে ভৃষ্লঠি 
জন্ম দেওয়। হইয়াছে-_আর না কষ্টে পড় এই জন্য । কিন্তু এই ছুল্লভ জন্ম 
পাইয়াও যদ্দি অসৎকাধ্য--অসৎ বাক্যালাপ-_-অসৎ ভাবনা করিয়] ইহ! হেলায় 
হারাও তবে যে আবার এঁ সমস্ত ক্লেশ চুরাশ লক্ষ বার ভুগিতে হুইবে- পুনঃ 
পুনঃ জন্মিবে, পুনঃ পুনঃমরিবে আর যাতনা পর যাঁতনাই পাইবে । 
ইহার পরে দশ লক্ষবার কৃমি হইয়াছ। বিষ্ঠার কৃমি হইয়াছ-_জীবের মৃত- 
দ্নেহ পচিয়৷ গেলে তাহাতে কৃমি হইয়া, কুষ্ঠাদি ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গের কৃমি হইয়াছ, 
দুষ্ট ভোজনে পেটের মধ্যে কৃমি হইয়৷ কতই যাতন! পাইয়াছ। এমন মুর্খ কে 
আছে যে দুর্লভ মানব জন্ম বিফল করিয়া আবার কৃমি কীট হুইয়। পশুপক্ষ্যাদদির 
ভক্ষ্য হইতে ইচ্ছা। করে? দেখিতে কি পা€ন। পক্ষী কৃমি কীটকে ধরিয়া কিরূপ 
ঝাকি দেয়-__দিয়। সংহার করিয়া আহার করে। তহে!! অসংসঙ্গ হইতে 
বিরত্ধ হও হুইয়! হরিকথামৃত হৃদয়ে সিঞ্চন কর। তাহার পরে- রদ্রলক্ষ 
ব1 এগার লক্ষবার তুমিই পক্ষী হইয়াছে । ভাবিয়া দেখ মানুষ পক্ষীজাতিকে 
কিরূপে শীক।র করে। পক্ষী জাতি রৌদ্রে জলে ঝড়ে কত ক্লেশ পায়_-এক 
পক্ষীকে অন্য পক্গমী কিরপে সংহার করে-_সর্পাদি পক্ষীকে ধরিয়া কিরূপে 
উদরস্থ করে। মাণব কি ভাবে পণ্ডকে বধ করে। কপাইখানায় যখন পণ্ডকে 
তাড়াইয়। লইয়া যায় তখন কি দৃশ্ত দেখিয়! পণ্ড এত কাতরধ্বনি করে। 
তারপর বিশ লক্ষবার তুমিই নানাবিধ পণ্ু-যোনিতে জন্য! ক্লেশ পাইয়াছ। 
আবার কি পশ্ত যোনিতে পড়িতে চাও? দেখিতে কি পাওনা এঁ যে বলদ, 
এ যে মহিষ, যে পঞ্চবাগ্ধ অঙ্থ- ভীষণ আতপে গুরুভার টানিতে পাঁরিতেছে না, 


মুতে ফেন। উদ্িতুছ-পুলঃপুন? জিহ্ব। বসির করিয়া নাসিকার ভিতরে 


দিতেছে _ আর চালক এ অবস্থীয়  নির্দায় ভাবে প্রহার”, ফারিতেছৈ__আহ! ৃ 


চক্ষের জলে পগ্ডভর চক্ষের কোল রুষ্ণবর্ণ হইয়াছে__নিঃশবে পণ কতই কাদে 
-স্ক্ষের জল মুছাইতে ত কেহই নাই। 


এই হুইল ৩০+৯+১*+১১+২০-৮* লক্ষ জন্ম | ইহার পরে চারি লক্ষ 
বার নান! প্রকারের নানা শ্বভাবের নরনারী হুইয়াছ তুমিই । কখন নরখাদক 
হুইয়াছ, কখন আরশোলা', ই'ছুর, গে।সাপ ভক্ষক হইয়াছ, কখন শ্রেচ্ছঃ কখন 
প্রেতসমান নিতাগ্ত অপবিত্র নিতান্ত কুৎটিৎ ভোজী হইয়াছ! কখন ডাকাত, 
চোর, লম্পট, অতিশয় নিষ্ট,র, হইয়াছ। কথন কত লোককে ছুরী মারিফুছ, কত 
লোকের খড্গাঘাত খাইছে, কত স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করিয়াছ, কতভাবে 
কতবার ধরিচা নিজে নষ্ট হইফ্াছ-_-এইভাবে নীচ শ্রেণীর মানুষ হইতে ক্রমে 
যাতন! ভোগ ও কর্মক্ষয় করিয়! উচ্চ স্তরের মানুষ হইয়াছ। উচ্চ স্তরের মানুষ 
তাহারাই ধাহাদের মধ্যে সত্বগুণ প্রবল এবং সত্বগুণের প্রাবল্যে রজঃগুণকে 
চালিত, করিয়৷ ধাহার1 কর্ম করেন। সন্বগুণ প্রবল রজোগুণের কর্ম্ম হইতেছে 
শম বা মনের নিগ্রহ, দম বা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধানাদি। 
তপঃ কাহাকে বলে শুনিবে? তপঃ শবেন চিত্রপ্রসাদ হেতুভৃতং ব্রত 
নিয়মা্দি কর্্োচ্যতে | যদ্বা প্যস্ত জ্ঞানময়ং তপঃ” ইতি শ্রতে স্তপঃ শব্দেন 
্রহ্মবিষয় জ্ঞানমুচাতে ইতি । তপঃ শবেন নিদিধ্যাসন জন্ত পরিপাক বৎ ব্রহ্গ- 
জ্ঞানমুচ্যতে। কৃচ্ছৈকাদণ্যুপবাসাদ্দি লক্ষণং মুখ্যংতপঃ। “তপোনানশনাৎ 
পরম্ ইতি শ্রুতেঃ| স্থাধ্যায়রপং চ তপঃ। সমনক্কেন্্রিয়াণা মৈকা গ্ররূপং, চ . 
তপঃ। 

মোটামুটি জানিয়! রাখ একাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী, শিবরান্ত্র, সবহাষ্টমী 
ইত্যাদি তিথিতে নির্জল। উপবাস প্রধান তপস্য। ৷ স্বাধ্যায়ও তপস্যা-_ইন্দ্রিয়সহ 
মনকে একাগ্র করাও তপপ্যা! একাগ্র হওয়াই ধ্যান, এতভ্তিনন আপনাতে 
উপাস্য বস্তুর ভাবনা করা রূপ নিদিধ্যাসপনও তপসা1। আর জ্ঞান লাভের 
অনুষ্ঠানও তপস্যা । ফলে চিত্ত প্রসাদ লাভ করিবার জন্ত যে ব্রত নিয়মাদি 
পালন করা হয় তাহাই তপস্যা । 


জগৎপিতা কৃপা করিয়। জগম্মাতাকে বলিতেছেন __ 
সোপান ভূঙং মোক্গস্য মানুষ্যং প্রাপ্য ছু্প ভং। 
ষশ্তারয়তি নাত্ম'ন$ তল্মাৎ পাপরতোহত্র কঃ॥ 


রর ( রি 
সতরাপ্যথমং জন্ম লব্ধ চেস্দরিয় সোষ্টরং ৭ . 
ন বেত্যাত্মহিতং যস্ত স ভবেৎ ব্রহ্মঘাতকঃ ॥ ূ 

মোক্ষের সোপান স্বরূপ সর্বহ্ঃখনিবৃত্তিকূপ পরম।নন্দ প্রাপ্তি-হ্হা লাভ 
করিবার জঙ্ত ছুলনভ মানব জন্ম পাইয়াও যিনি চেষ্টা ন৷ করেন--ষিনি 
আত্মাকে এই ঘোর সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিতে পুনঃ পুনঃ ঘত্ব ন 
করেন-__তীহার অপেক্ষা পাপপরায়ণ আর কে আছে? তাহার উপরেও উত্তম 
জন্ম-_ সমস্ত ইন্দ্রিয় সুস্থাবস্থায় লাভ করিয়াও ধিনি আত্মহিত কিসে হয় জানিতে 
অনিচ্ছক-_সেইরূপ ব্যক্তিই ব্রহ্মঘাতী-_| এই জন্তই বলা হইয়াছে। 

-. উদ্ধরেদাত্ুনাত্মানং নাত্বানমবসাদয়েৎ” 
আঝ্ৈব আত্মনে] বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৬৫ গীতা 
বিচারধুক্ত মন দারা আত্মাকে সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিবে; যেহেতু 


নিবৃত্ত মার্গের মন্ই জীবের বন্ধু আর বিষয়াসক্ প্রবৃত্তি মার্গের রঃ জীবের 
শত্রু । 
তবেইত হল অসৎ গ্রসঙ্গে আযুক্ষয় না করিয়৷ সৎ বস্ত্র ষে ভগবান্‌ তাহার 


গ্রসম্নতা লাভের জন্ত তাঁহার আন্তা পালন করিতে হইবে-_কি কিক কর্খা, 
“কি বৈদিক কর্ম সমস্তই তীহার কপালাভের জন্ত করিতে হইবে, বাক্যে 
তাছারই প্রসঙ্গ লইয়া! থাকিতে হইবে আর ভাবনায় হরি কথ! দ্বার! মন ভিজা-” 
'ইতে হইবে। ইহা ন! করিয়! অসৎ প্রসঙ্গ ধদি সর্বদা কর তবে বিষম বিপদে 
পড়িবে। আজ হয়ত বুদ্ধিমান হইয়! বলিতে পাঁর পরজন্ম নাই--আর যদ্দিই 
গ্রটকে তবে পরজন্মের ভয়ে ভীত হুইয় সর্বদা ভোগন্ুখ ত্যাগ করা উচিত নহে, 
খবুশ সুস্থ আছি- শাস্ত্রের কথ! মানিয়! সুস্থ মানুষকে ব্যস্ত করা কি আর বুদ্ধি- 
নান্ধের কাধ্য ? 
পরজন্মের চিন্তা হইতে মনকে যতই সরাইয়া রাখন। কেন একদিন এমন 
আসিবে খন মরণমুর্ছায় বড় যাতনা পাইবে। সেই সময়ে তোমার হৃদয়ে 
তোমার কর্ণ চক্র একবার ঘুরিবেই। তথন যে ষে কর্ম এই জীবনে করিয়াছ 
তাহারা মুত্তি ধরিয়া! আদিবেই। তোমার বুদ্ধিত কুবুদ্ধি! যদি সুবুদ্ধি তোমার 
থাকে তবে শ্রুতির বাক্য তুমি অগ্রাহ্া করিতে পারন!। 
চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় ব্রা্মণ ৩৫ মন্ত্র হইতে বৃহদারণ্যকে শ্রুতি দেহান্তর 
প্রীপ্তিকালে জীবের কি ভীষণ যাতন হয় তাহহি ফ্েখাইতেছেন । 
তদ্‌ যথাক্ট সুসমাহিতমুৎসর্জদ্‌ বায়াদদেব মে: বায়ং শারীর আত্মা গ্রাজ্ে- 
নাত্মনাস্বর উৎসঙ্জ্ যতি, যত্রৈতদুদ্ধেণচ্ছাসী ভবতি ৩৫ 





(৭) 


 আনঃক্ শকট ॥ ছুস্মাহিতংস নানাবিধ দ্রব্য সম্ভার পর্ণ ॥ মী ূ 
যেপ্ধপ শব করিতে করিতে ॥ যায়াৎশচলিতে থার্কে। এবম এব অয় 
শারীর 'আত্মা- এইরূপই এই শরীরাভিমানী জীবাত্মা ॥ গ্রাঞ্জেন আত্মন1- 
প্রাজ্ঞ. আত্মা কর্তৃক ॥ অন্বারঢ় - পরিচালিত হইয়]॥ উৎসজ্জন্‌ স্যাতি- 
রধছেদ | দুঃখ বেদনায় কাতর শব করিতে করিতে ॥ যাঁতি- বিস্থমান দেহ 
ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কখন যায়? যত্র-যখন॥ এতৎ- এইরূপ 
 উদ্ধেচ্ছাসী ভবতি - ইহার উর্ধস্বাস হয়॥ 

 প্রাণপ্রয়াণদময়ে যখন জীবের উর্ধশ্বীস হয় তখন নানাবিধ দ্রব্য সম্ভার পুর্ণ 
শকট যেরূপ শব্দ করিতে করিতে চলিতে থাকে, ঠিক এইরূপই শরীরাভিমানী 
জীব প্রাজ্জ আত্ম! দ্বারা পরিচালিত হইয়। মর্ধচ্ছেদ দুঃখ বেদনায় কাতর শব্দ 
করিতে করিতে উপস্থিত দেহ ত্যাগ করিয়। চলিয়! যায়। 

মৃত্যুকালে মানুষের যে ঘন ঘন উর্স্বাস হয় তাহাত সকলেই দেখে । তখম 
মন্গ্রস্থি সকল ছিন্ন হইতে থাকে তাই মানুষ ছুঃখ যাতনায় কাতর হুইয়] ছটফট 
কারে।'.. 

এই সমস্ত বলিয়া মানুষের ভয় উৎপাদন কর! হইতেছে কেন? মানুষের 
ভয় কতটুকু স্থায়ী হয়? যদ্দ বরাবরের জন্ত ভয়ট৷ থাকিয়া যাইত তাহা! হইলে 
মান্য সাবধান হইত। বৈরাগ্য না জন্মিলে মানুষের ধর্ম্ান্ুরাগ স্থায়ী স্বইতেই 
পারেনা। এইজন্ত ভগবতী শ্রুতি দয়াদ্র হইয়] বৈরাগ্য উৎপাদন করিতেছেন 
এবং ভাষ্যকার তাহার ব্যাখ্যা করিয়া শ্রতির কথাই বপিতেছেন। 

ভাষ্যকার বলিতেছেন-_দৃশ্যমানদ্যাপ্যন্থবদনং বৈরাগ্যহেতোঃ-_ ইশ 
কষ্টঃ খবয়ং সংসারঃ যেনোৎক্রান্তিকালে মর্খহুৎ্কত্যমানেযু স্থৃতিলোপ” ক 
বেদনার্ভস্য পুরুষার্থসাধন প্রতিপত্ৌ চাসামর্থ্ং পরবশীক্কৃত চিত্তস্য & তন্মাৎ 
যাবদিয়মবস্থ। নাগমিষ্যতি, তাবদেব পুরুষার্থ পাধন কর্তব্যতায়াম্‌ অগ্রমত্ে 
ভবেৎ_-ইত্যাহ কারুণ্যাৎ শ্রুতিঃ॥ 

সকলেই যাহ] দেখে ভাহাই ষে বলা হইতেছে সে কেবল বৈরাগ্য দৃঢ় 
করিবার জন্ত । আহা! এই সংসার এমনই কষ্টকর যে দেহত্যাগের সময়ে 
যখন মন্মগ্রস্থি সকল ছিন্ন হইতে থাকে তখন কিযে করিবে এই স্থুরণশক্তি 
লোপ পায় ( ভগবানকে ন্মরণ করিলে যে ষমের ভয় থাকেনা-_এই ম্মরণশক্তি 
বিলপপ্ত হয়_অহে। ! মানুষ কত নিরাশ্রয়); ছুঃখ যাত্নায় মানুষ অহিশয় 
কাতর হয়-__কিস্তু চিত্ত নিজের বশে থাকেন! বলিয়া নিজেক্ হিত সাধনের 





৫৮). 


সা ্ ধারা | এখনও এ অবস্থা, আসি না-মানুষ নও 
পার্ক রা আপনার হিতসাধূন অনুষ্ঠানে মনোযোগী হও আহা 
মাতেব হিতকারিণী শ্রুতি দয়া করিয়া এই উপদেশ দিতেছেন। 


" বী 





শরীর থাকিলেই বার্ধক্য আসিবে_ রোগ যাতন। হইবে-_-রেগ জনিত, 
সম্তাপে অগ্নিমান্দ্য হইবে-আক দিন দিন শরীর কৃ্শ:,হইবেই: 
ইহ] জান-_জানিয়। বৈরাগ্য আন অনাসঞ্জি আন । মরণের কোন নিয়ম '্লাই_4 
নানাকারণে মৃত্যু হইতে পারে। তশ্মাৎ সর্বদ]! মুত্যে। রাজ্যে বর্ততে ইতি।: 
আমরা ক্কর্বদাই মৃত্যুমুখে পতিত রহিয়াছি। এইটি সর্বদা মনে রাখিয়! 
সর্বদণ ভগবানের শরণাপর হও-_ইহাই কর্তব্য । ১. 


রাজার কোথাও গমন করিতে হইলে রাঞ্ভূত্যের! রাজার স্তব্য নি 
অগ্রে যাইয়। এই রাজা আসিতেছেন-__এই রাজা! আসিতেছেন বলিগ্না যেমন 
তন্ন পানীয়, সংগ্রহ করে, গৃহ নি্মাণ করে, সেইরূপ দেহের রাজা যে আত্মা: 
দেহাত্তর প্রাপ্ত সময়ে তাহার কোন ভূত্য তথাকে না_কিস্ত ইছার কর্মফল 
ধরিয়] ইারই দেহাশ্রিত বর দেবতাগণ ইহার ভোগের উপযুক্ত দেহ নি গ 
কিয়া ্রতীক্ষ করেন৷ মানুষের হন্দ্রিয়াধিপিতি সমস্ত দেবতা মানুষের 
কর প্রেরিত হুইয়! পূর্ববর্কৃত কন্দ ফলের ভোগের সাধন সমূহ লইয় 
গ্যাফাদের ভোত্ত1- আমাদের কর্তা এই ব্রহ্ম আসিতেছেন-_-ব্রঙ্গ আসিতেছেনঃ 
বলিতে বলিতে অপেক্ষা করেন। যখন আত্মার উ্ধস্বাস | 
হয়--সেই মরণ কালে সমন্ত প্রাণ চক্ষু প্রভৃতি আত্মার অন্ুগমন করে অর্থাৎ | 
রটওগ্রয়াণ সময়ে আত্মার ভোগের উপকরণ বাক্‌ প্রসৃতি এই ভোক্তা আত্মাকে 
লক্ষ্য কুরিয়া তদভিমুখে গমন করিয়া! থাকে ও কর্ম্োচিত দেহ গঠন করিয়া 
ইন্টার আত্মাকে বলেন “মহারাজ ! আপনার এই বাসভবন প্রস্তুত হইয়াছে-_. 
এই ভবনে আন্ুন”। যিনি সারা জীবন আহার নিদ্রা ইত্যাদির জন চেষ্টা 
করিয়াছেন__নিজের জন্তই হউক বা স্ত্রীপুত্রকগ্ভাদের জন্তই হউক ভোগ ভিন্ন 
অন্ত কিছুই ধিনি করেন নাই তাহার জন্য এমন দেহ প্রস্তত হয় যেখানে তাহার 
ভোগ যথায় তথায় মিলে। আহারটাই ধাহার নিতান্ত প্রিয় ছিল--যিনি ভুলেও 
কখন আহার দাতার নিকট কৃতজ্ঞ হন নাই, ঈশ্বরকে কখন অন্ন পানীয় 
নিব্দেন করেন নাই, তাহার জন্ত অতি অপবিত্র শুকর কুকুরাদিদেহ প্রস্তত হয় । 
মহারাজ নিজেরক্ীরূপ আবাস স্থান দেখিয়া ভয়ে অভিতৃত হুইয়া বলেন-_ 





+ (৯) 


না না এই করধ্য দেছে সানি যাইৰন1।--আর তাহার কর্ম দেখাই ইন্জিয়াধি- 
ষটাত্রীদেরতাঁগণ বলেন--মহারাজ আপনারই আজ্তায় এই দেহ প্রস্তুত হুইয়াছে। 
আগ্রনাকে ইহাতেই থাকিতে হইবে। অহে1! কি ভীষণ কষ্ট! কুকুর 
শুকরাদির €দহে প্রবি হইয়। আত্মা নিবিড় অন্ধকারে আছন্ন হইয়া পড়েন__ 
আন্মার.কিছুই আর স্ফুরিত হয় না! এখানে দেহই সমস্ত; দেহের ভোগ ভিন্ন 
অন্ধ কোন চেষ্টা এখানে থাকে না। আবার বলি ছুল্লভ মানব জন্ম পাইয়া 
জাবার চুরাশী লক্ষ যোনিতে ন৷ পড়িতে হয় ইহার জন্য শান্ত্র সহজ সহ উপায় 
বলিয়া দিয়াছেন--এইদিকে পুরুতার্থ করাই মানব জন্ম সফল করা ইহা! 
করিতে দেয়না কে? চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণে কত কর্ম করিয়া ফেলিয়াছ-- 
'€১) ইচ্ছায়, বা আসক্তি করিয়া লোভে আকৃষ্ট হইয়৷ কত কি করিয়াছ (২) 
কোথাও বা পরেচ্ছায় ব খাতিরে পড়িয়া কত কি করিয়াছ (৩) কোথাও বা 
জনিচ্ছায় কত কি করিয়াছ। চুরাশী লক্ষ বারের কর্মের সংস্কার তোমার মধ্যে 
আছে-_ইহারাই তোমার মানব জন্ম সফল করিবার ইচ্ছাকে বাধা দেয়. 
অর্ক মরণ সর্বদা জপ- _সর্বদ শ্বাসের সহিত জপ অর্থাৎ মন ও প্রাণ মিলাইয়! 

জপ-_যাহা কলির দুর্বল জীবের প্রধান কর্তবা-_-এই কর্তব্যরূপ পুরুযার্থের 
:বাধা জন্মায়! এই পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য পরম পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করাই 
একমাত্র কর্তব্য । আহা! তিনিই পুকুষার্থ রূপে মানুষের মধ্যে আছেম্ | 
ভ্বগবান আপনিই বলিতেছেন প্প্রণবঃ সর্ক বেদেষু শববঃ খে পৌরুষং বু ॥৭1৮ 
গ্বীতা। আঁমি সমস্ত বেদে প্রণব__আকাশে শব্দ--এবং মানুষে পৌরুষ বা 
পুরুষকার | যে অবস্থাতেই মানুষ পতিত হউক না কেন এইদিকে পুরুষকার 
প্রয়োগের শৃকতি কখনও মানুষকে তঠাগ করেন|। ইহাই মানুষের উচ্চে উঠিবার 
একমাত্র, সোপুন। শুভ চেষ্টা যদি মানুধি না করে তবে মানুষকে নিশ্চয়ই 
চুরাশী লক্ষ ষৌনিতে আবার ঘুরিতে হইবে-_আর অকথ্য যাতন' পাইতে হইবে। 
মান্য বলে-কপালে থাকে আমি পণ্ড হইয়া যাইব। পশ্ুপক্ষী কীট পঙ ন! 
হয় হইলাম_ইহাঁতে আর কষ্ট কি? দেহত্যাগে কষ্ট নাই সত্য কিন্তু প্রতি 
বার দেহত্যাগে যে মর্মচ্ছেদ হয়-- তাহার যাতনাঁতেও কি মানুষের ভয় হইবে 
না? রোগে, শোকে, প্রাণভয়ে, মৃত্যুসময়ে, লোকের হস্তে ছুরিকাঘাতে, 
জীব জন্তর দংশনে-_-আহা!! এসব কষ্ট কি মানুষ চায়? কেহই চায়ন। স্থখ 
হউক আর দুঃখ না! হউক ইহাই মানুষ প্রার্থনা! করে। প্রত্যক্ষ খে ত কতই 
আছে-_আর অনৃষ্ট হুঃখ ? যে ছুঃখ দেখা যায় না কিন্ত ভোগ করিতে হয়? 


(১০) 


তুমি সে সধ দুঃখের কথা জাননা কেহ বলিয়া দিনেও বিশ্বাম করনা! কিন্তু 
অজ্ঞাত বিষয় শান্ত বলিয়াদিতেছেন। €ব্দ ঘা! ভগবান কখন -মিথ্য' ঘলেন 
নাঁ_খধিগণ শাস্ত্রে কোন মিথ্যা কথা বলেন না। যাহারা ভাল লেক্ষি তাঙ্ধারা 
মিথ্যাকথা বলিয়। মানুষকে ভয় দেখান না। হুষ্ট লোক কল্পনা বলে মানুষকে 
অশান্ত করে । শাস্ত্র মানুষকে সুখ দিবার জন্গ, শাস্তি দিবার জন্ঠই উপাদদেশ করেন। 
তোমার নিতাস্ত ছুর্ভাগ্য যদি তুমি খধিগণের বা শাস্ত্রের বা বেদের. কথা ন। 
মানিয়া তোমার অসংযত মনের কথায় শাস্ত্র অগ্রাহ কর। যর্দি অসৎ প্রসঈ 
ছাড়িতে চেষ্টা না কর তবে আবার জঠর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবেই। আর 
জর ঘন্ত্রণার নিদারণ তাপে দগ্ধ হইয়! একদিন তুমি দেখিবে ডোমার 
সঙুর্ধে শত শত যাঁতনার ছবি প্রকাশিত হইয়াছে। উপনিষদ্‌ এই: খর কথা 
বলিতেছেন_ 


নান! যোনি সহতাণি দৃষ্ট। চৈব ততো ময়]। 

আহার। বিধিধ1 তৃক্কাঃ পীতাশ বিবিধ। স্তনাঃ ॥ 

জাতটস্যেব মৃতন্তৈব জন্ম চৈব পুনঃ পুনঃ। 

হে! হুঃখোদধো মগ্লো ন পশ্তামি প্রতিক্রিয়াম ॥ ও 

ষম্ময় পরিজনন্যার্থে কতং কর্ম্ম শুভাশুভম্। | 

একাকী তেন দহামি গত স্তে ফলভোগিনঃ ॥ 7) * 

কর্ত সহশ্র যোনি_নরকঘবার__ আমি দেখিলাম ! কুকুর শৃগালাদির টি 

ভোজ্য কত খাঘ্থই খাইলাম। নান! যোনিতে জন্ম হেতু কত দুই পাৰ 
করিলাম । কখন কুকুরের, কখন শৃগালের, কখন গর্দভের, কখন বাপে: 
হায় ! কত স্তন্তই পান করিলাম। জাত আমি, মৃত আমি, আমার পুনঃ,পুনঃ কত 
জন্ান্তরই হইল। অহেো!! আমি ছুঃখ সমুদ্রে নিরন্তর উন্মজ্জিত ধলিমক্জিত 
হইতেছি। এই ঘোর সংসার সাগরের ভীষণ তরঙ্গ হইত্ে-স্ন্া্টরর কোটি 
উপায়ই দেখিতেছি না প্রতি জন্মে পুত্র কলত্রাদি পরিস্বনের ' জন্য ক্ষত 
শুভাগুভ কর্ম করিয়াছি। এখন আমি একাই দগ্ধ হইতেছি। পরিজনের! 
কেহই আমার আপনার ছিণন1। আসক্তির বশে মোহে পড়িয়! তাহাদিগকে 
আপনার ভাবিয়। তাহাদের জন্ত কত কি করিয়াছি। এখন তাহার ফল ভোগ 
করিয়া যে যাহার মত চলিয়া গিয়াছে । তীব্র যাতনায় অস্থির হইয়! মানুষ বড়ই 
কাদে আর ভীষণ যাতনায় ব্যাকুল হইয়!--সর্বছুঃখহারী মধুহ্দনকে একবার 
স্মরণ করে--প্রতিবারই আদি প্রতিজ্ঞা করে এবং বলে-_. 


(১১) 


যদি যোস্তাঃ প্রমুধণামি সাংখ্যং যোগং সমভ্যসেৎ। 
অস্তভক্ষয়কর্ডারং ফগমুক্িগ্রদায়িনম্‌॥ 
যদি যোন্তাঃ প্রমুধমি তং প্রপন্ধে মহেশ্বরম্‌। 
_ অশুভক্ষয়কর্তারং ফলমুক্তিপ্রদায়িনম্‌ ॥ 
: যদি যোন্তাঃ প্রমুচামি ধ্যায়ে ব্রহ্ম সনাতদ্ম্‌। 
অস্তুভক্ষয় কর্তীরং ফলমুক্তিপ্রদায়িনম্‌ ॥ 
ঘদি এইবার যোনি হইতে মুস্ত হই তবে সাংখ্যজ্ঞান ও যোগ অভ্যাস 


কিরিব। ইহারাই অশুভ ক্ষয় করিতে পারে এবং সংসার সাগর হইতে উদ্ধার 
করিতে পারে। যদি যোনি হইতে মুক্ত হই তবে মহেশ্বরের শরণাপন্ন 
হইব।, ইনিই অণ্ুভের ক্ষয়কর্তী এবং মুক্তিফল প্রদাতা। বদি 
যোনি হইতে মুক্ত হই তবে সনাতন ব্র্গের_-ভগবানের ধ্যান করিধ। 
তিনি ভিন্ন আমার অপ্ডভের ক্ষয় করিতে আর কেহই সমর্থ নহে-_তির্নি ভিন 
জনম মৃত্যুরূপ সংসার প্রবাহ হইতে আমার উদ্ধার কর্তা আর কেহ নাই 

এস এস জল্পন। কল্পন1 ত্যাগ করি, হতাশ অবিশ্বাস ত্যাগ করি, অসৎ- 


প্রসঙ্গ ছাড়িতে প্রাণপণ করি__এস। 
". তোমার সম্কল্পই ত তোমাকে বহু ক্লেশে পুনঃ পুনঃ ফেলিতেছে। তমঃ 


নব ত্যাগ কর। কাহারও উপরে হিংস! দ্বেষ রাখিও না । কাহারও অনিষ্ট 
চিন্তা করিও না। ন্বৈরিনীর কপট স্বামীভক্তির মত ভিতরে একভাব স্কাখিয়া 
বাহিরে মিষ্ট কথায় মিষ্ট ব্যবহারে মান্যকে ঠকাইওনা-_-কপট ভক্তি দিয় 
ঞ্প পুজা করিওনা। লোকে এ লোকটাকে ভক্তবলে, এ লোকটা জাক 
'জমকৈ পূজা করে,_আঁর আমাকে কেহ কিছু বলে না । আমি এ লোকটাকে 
পশ্চাতেন্েলিকনী যাইব । এই সমস্ত তামস সঙ্গ ত্যাগ কর। তমঃ প্রধান সঙ্কলে 
1পাপকর্্ে 'চ্ছা হয়, শরীর ভোগে ইচ্ছা হয়, ইন্দ্রিয় নুখ ভোগে পুনঃ পুনঃ 
"্ইচ্ী ছয়! তাঁমদ সঙ্কল্পে সর্বদা তামস চেষ্টা হইবে__আর তুমি “অত্যন্ত 
"ভামপে ভূত কমি কীটত্বমাপ্র,য়াৎ” আর তুমি হৃদয়কে অতিশয় তমোভাবে পুর্ণ 
কারিয়া কৃমি কীট হুইয়। যাইবে। 
রজঃ সন্করপকৈ ও ঈশ্বরমুখী করিয়। উহার দ্বারা ঈশ্বরের পুজা কর। রজঃ 
প্রধান সন্কল্পে সকাম কর্ন করায়, পাপ পুণ্য মিশ্রিত কর্ন চলে। এই সব লইয়া 
থাকিলে রজঃ সন্কল্প লইয়! থাক! হুয়। আর ভগব!নকে মান দেওয়া--ভগবানের 
যশঃকীর্ভন করা) সংদারের সকলকে ঈশ্বরের দাস দাসী ভাবনা করা ইহাতেই 
রজঃ সঙ্ল্পকে ঈশ্বর মুখী করিতে পার। যদি না কর--কেবল এই কর্তাই সব 


(১২) 
করিতেছে-__এই অহং কর্তা অভিমানে ষদদি দত্ত অহংকার বাড়াইয়! চল তরে 
আবার মানুষ জন্ম লইয়৷ বহু ভুঃখপাইবে। এই জন্ত সর্বদ। সবসঙ্কর লইয়! 
থাক-_একাস্তে খন থাকিবে তখন মনে মনে পূজা! করিতে করিতে ভগবান্রে 
কাছে থাকিতে চেষ্টা কর--আর লোকসঙ্গে যখন থাকিবে তখন সকলের 
মধ্যে আমারই হৃদয় বল্পভ আছেন--ভাবন! করিয়! তাহার মুখসের আচ্ছাদনের 
ভিতরে দৃষ্টি প্রেরণ কর-_শক্র মিত্র সুন্দর কুৎসিৎ জীব জন্ত কমি কীট সকলের 
মধ্যেই ঠাকুর আছেন ভাবনা কর-_রাগ ঘ্বেষ করিবার পাত্র কেহই নাই। 
আমার দ্েবত। বিশ্বরূপ পোষাক দ্বার আপনাকে আচ্ছাদন করিয়। সর্বত্র খেল! 
করিতেছেন---সর্বত্র এই খেল! দেখিতে চেষ্টা কর-_আর মুখস তোমার উপরে 
অসৎ ব্যবহার করিলে তাহা সহ করিয়! যাও, ভিতরে শান্ত থাকিয়া-_ভিত্কে 
গ্রিয়জনে্ সহাস্ত বদন চক্ষে চক্ষু আবদ্ধ দৃষ্টি মনে রাখিয়া বাহিরে হুষ্ট পুত্র 
কন্তাকে শাসন কর কিন্তু ক্রোধের বশীভূত হইয়া করিও না। ইহা হইলে সত্ব 
সঙ্কর লইয়| থাকিতে পারিবে- শান্তর বলিতেছেন-_ 
সত্বরূপে! হি সঙ্কলো ধর্ম জ্ঞান পরায়ণঃ | 
অদূরে মোক্ষ সাম্রাজ্য স্থখরূপো৷ হি তিষ্ঠতি॥ 

সত্বসঙ্ক্ন লইয়া ধর্মজ্ঞান পরায়ণ হও। তবেই অদূরে মোক্ষ সাম্াঙ্য 
দেখিতে পাইয়া-মংসার সাগর মুক্ত হইয়া যাইবে যাহা কিছু করিতেছ 
কোন ফলাকাজ্ষ/ আর করিওনা, কোন প্রকার আমি কর্তা অভিমান 
করিয়া করিওনা--করিবে আমার দেবত! করিতে বলিতেছেন বলিয়া, আমার 
দেবতাকে ভাল বাসি"-তীহার প্রীতির জন্তই আমার সংসার করা। 
এই জন্ত আমি সদাতুষ্ট-কেননা তাহার সেবার অধিকার ও. 
সুযোগ পাইয়াছি। তাহাকে ভুলিয়া কোন কিছু করিতে ইচ্ছা নাই, 
-_পুনঃ পুনঃ তাহাকে ন্মরণ করিয়া তাহার প্রীতির জন্ত কর্ম করি. 
আর সমন্তই সহা করি-_ইহাই আমার সন্তোষ--এই সস্তোষই মোক্ষের 
ধার পাল। | 

তুমি বিরুদ্ধভাবন' দিয়! যতই কেন মৃত্যুতে কোন ছঃখ নাই বলিয়। শাস্ত 
থাকিতে চেষ্ট। কর না কিন্ত শেষের দিন অতি ভীষণ দিন-_-অতি ভীষণ 
দিন। শ্রুতি প্রমাণ অপেক্ষা আজ কাল কার কোন লোকের যুক্তি যে সত্য তাহা 
মনে করাই বিষম ভ্রান্তি । প্রেতের আগমন, প্রেতের কথ বলা যাহা কিছু তুমি 
দেখন! কেন যদি শ্রুতির সহিত তাহার বিরোধ হয় তবে আজকালকার সভ্য- 
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জগতের প্রত্যক্ষ দর্শনকেও ভৌতিক ভ্রান্তি বলিয়া নিশ্টয় করিও । ধাহারা 
সাধক তাহাদের উতক্তিও প্রমাণ করে যে দেহ ছাড়িবার সময়ে জীব যে যন্ত্রণা 
পায় তাহী অতি ভীষণ । কোন সাধকের প্রাণ প্রয়াণ সময়ের উক্তি আমরা 
এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে শত সহশ্র লৌকের মৃত্যু কালের অবস্থা 
দেখিয় নিভূ্প রূপে দেখান যায় যে মৃত্যু যাতন।! কত ভয়ম্কর। তার পরে 
ইতর জীবেও দেখ! যাঁয় যে মৃত্যু ভয় বা অভিনিবেশ সকলের মধ্যেই আছে। 
একটি সঙ্গীতে ইহ! দেখাইতেছি! : 
স্পেষ্ম লঙ্গীত। 
আজ কেন এমন হুলেম তার! । 
আধার দেখি যে থাকিতে নয়ন তার! ॥ 
অবশ ইন্দ্রিয় একি ধারা, আমি বুঝিতে না পারি মাগো 
রাত্রি কি দিবস এখন--উলঙ্গ কি আছি বসন পরা ॥ 
কণ্টক সম কেন- শয্যা বিধিছে গায়, ক করিল রোধ কে জানি পাষাণ প্রায় 
' আমি--কি জানি বলিতে চাই--আবার ভুলিয়া যাই 
পলে পলে হ'তেছি জ্ঞান হারা। 
সহস্র বৃশ্চিক ষেন করিছে ঘন দংশন-_অন্তর্দীহে সর্ব দেহ জরা 
ফেলিলে নিশ্বাস আর--তুলিতে না পারি কেন 
হরনারি! এতই কি আজ হয়েছি নাড়িক্ষীণ 
উহু উহু মুুমুহ__পিপাসা প্রলয় বনু 
অমৃতে অরুচি বল কি করা॥ 
আজি কেন হেরি মাগো--জলস্ত অনলরাশি 
চৌদ্দিকেতে নরক মাঝে ঘের! | 
গোবিন্দ কয় মন তোমার নিকটে এসেছে শমন 
এ সংসারে পাপী জীবের, জেন রে পুরস্কার এমন 
যদি এদায় এড়াতে চাও 
রগ হুর্গা বলে এখন 
| নয়ন মুদে শয়ন করা ধরা ॥ 
মৃত্যু কালে এই শধ্যা কণ্টক--এই চন্ষু বড় বড় করিয়া! অতি কাতর 
ভাবে শুন্ঠে কি যেন কি দেখা, ঘন ঘন শয্যায় ছটুফট্‌ করা, যাতনায় মাথা চালা 
»-আহা ! আমরা যে ইহ1 নিত্য দেখি । ডোবার ধারে বক বসিয়া যখন 
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কোন মত্ত ধরে আর মংস্যকে মারিয়া ফেলিবার জন্ত ভীষণ ভাবে ঝাকি 
দেয় তখন যতক্ষণ সামর্থ্য থাকে মৎস্য ততক্ষণ ছটফট করে শেষে সব স্থির হইয়া 
যায়-_এই ভীষণ যাঁতন। বা পরে স্থির হুইয়! পড়িয়া থাকা-_ইহ! দেখিয়! যদি 
কেহ বলে__মৃত্যুতে ভয় কি-সৃত্যুত সুখের-_-দেখ আমর! প্রেত হইয়! 
কত সুখে আছি এই সমস্ত উক্তি ঘাতুলের উক্তি মাত্র। স্বয়ং শ্রুতি 
এই বিষয়ের প্রমাণ। শ্রতি মরণ মুচ্ছায় কি হয় তাহাও বলিতেছেন। 
শ্রবণ কর-_. 

বৃহদারণ্যক শ্রুতি চতুর্থ ব্রাহ্মণের প্রথম মন্ত্রে বলিতেছেন-_ 

স ঘত্রায়মাত্মাবল্যং স্তেত্য সম্মোহমিব স্তেত্যঘৈনমেতে প্রাণ অভিসমায়স্তি 
স এতান্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো! হদয়মেবান্ববক্রামতি ) সযত্রৈষ চাক্ষ্ষ? 
পুরুষঃ পরাঙ, পর্য্যাবর্ততেহথা রূপজ্ঞে! ভবতি। 

স_ লোকাস্তর প্রস্থানেছত এই আত্ম! ॥ অবল্যং _ অবলভাবং-দুর্বলতাং ॥ 
সত্য -নিশ্চয়েন প্রাপ্য ॥। সম্মোহং ইব ন্তেতি-সম্ুঢুতাং নিঃশেষে 
গ্রাপ্জোতি ॥ অথ-্অনস্তরং ॥ এতে প্রাণাঃ ইমম্‌ আত্মানম্‌ অভিসমায়স্তি- 
এতে চক্ষুঃ প্রভৃতয়ঃ ইমম্‌ আত্মীনং অভিগচ্ছস্তি ॥ সমভ্যদদান-স আত্মা 
তেজোমাত্রাঃ সম্যক নিলে'পেন গৃহৃন্--সমাহ্রন্‌॥ অন্ববক্রামতি - হৃদয় মাত্র 
অভিব্যক্ত বিজ্ঞানঃ ভবতি ॥চাক্ষুষঃ পুরুষঃ.- আদিত্যরূপঃ ॥ পরাঙ. পধ্যাবর্ততে _ 
পুর্র্ব বৈপরীত্যেন নিবর্ততে ॥ অথ অরূপজ্ঞঃ ভবতি -চক্ষুরনুগ্রাহকস্য আদিত্য 
পুরুষস্য নিবৃত্তে তস্যরূপ জ্ঞানমপি নিবর্তভতে ॥ 

গ্রাণ গ্রয়াণ কালে এই পুরুষ বল হীন হুইয়! বিমুঢ় ভাবই যেন প্রাপ্ত হয় 
তখন চক্ষু প্রভৃতি গ্রাণবর্গ এই আত্মার অভিমুখে গমন করেন, তখন সেই 
আত্ম! এই সমস্ত তৈজস্‌ ইন্দ্রিয়বর্গকে গ্রহণ করিয়! হৃদ্পিণ্ডে অবস্থান করেন। 
যখন এই চঙ্ষুর অধিদেবতা কুধ্য. শ্বকাধ্য হইতে নিবৃত্ত হন তখন এই 
লোকাত্তক্ গ্রস্থানোগ্ত পুরুষ শ্বেত পীতাদি কোন রূপ আর দেখিতে সমর্থ 
হয় ন!। | 

মৃত্যু কালে এই আত্মাই কি দুর্বলতা প্রাপ্ত হইয়া মুঢ়ত। প্রাপ্ত হন? 

_ দ্বেহের ছূর্বলতাই আত্মীতে আরোপ হয়-_দেহাঁতিমান করিলে এই দশাই 
ত হয়, নতুবা আত্মার ত মুর্তি নাই--ম্বভাবতঃ তিনি চৈতগ্তজ্যোতিঃ স্বরূপ-_ 
স্বরূপতঃ তিনি ছুর্বলত! প্রাপ্ত হন, তিনি মোহ প্রাপ্ত হয়েন ইহা আদৌ সম্ভব 
নয়। সগ্মোহমিব-.যেন মোহ প্রাপ্ত হন--ইব শবেক গ্রয়োগ এট্‌ জন্য । 
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দেহত্যাগের সময় আর কি হয়? 

চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমুহে যে সমস্ত অনুগ্রাহক দেবত| থাকেন-_তাহারা 
প্রাণ প্রয়াণোনুখ এই আত্মার অভিমুখে প্রধাবিত হন। জ্যোতি: স্বরূপ 
আত্মার নিকটে তেজোমাত্রী-_তেজের অংশ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্িয়বর্গ হৃদয়ে 
স্-হাদ্পল্লাকাশে আগমন করে। তখন হৃদয়ে একটা জ্যোতির প্রকাশ 
হয়-_মুমূূর হৃদয়ে তখন বিজ্ঞান পরিস্ফুট হয়। 

এই সময়ে কি হয়? 

যতকাল দেহ ধারণ আবশ্তক হয় ততকাল চক্ষু কর্ণাদির অনুগ্রাক দেবত। 
গণ অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্বক দেহেই বর্তমান থাকেন কিন্তু মৃত্যু সয় উপস্থিত 
'ছুইলে, ভোক্তা জীবের চক্ষু কর্ণাদির প্রতি অনুগ্রহ ত্যাগ করিয়া ইহার! 
আদিত্যাদি ভাব প্রাপ্ত হয়েন, শ্রুতি অন্তাত্র বলিতেছেন_ সে সময়ে মৃত পুরুষের 
বাগিন্্রিয় অগ্রিকে প্রাপ্ত হয়েন, প্রাণ বাযুকে, চক্ষু আদিত্যকে প্রাপ্ত হন। 
তখন মুমুযু আর দেখিতে ও পায়না! শুনিতেও পায়না! বলিতেও পারেন--. 
চলিতেও পারেন। ইত্যাদি। ভোক্ত1 জীব স্বপ্ন সময়ের মত এই সময়ে চক্ষু 
প্রভৃতি ইন্ত্রিয়ে তেজে! মাত্র! গ্রহণ করেন। শ্রুতি আবাঁর বলিতে ছেন-__ 

একী ভবতি ন গপশ্ঠতীত্যানহুরেকীভবতি ন জিপ্রতীত্যাহরেকীভবতি ন 
রসয়ত ইত্যাহুরেকীভবতি ন বদতীত্যানুরেকীভবতি ন মচ্ুতইত্যাছরেকী 
ভবতি ন ন্পূশতীত্যাহুরেকীভবতি ন বিজানাতীত্যাহু :--তস্য হৈতস্য হদয়-_ 
স্যাঞ্জং প্রদে]াদতে, তেন প্র্ভোতেনৈষ আত্মা নিক্্রামতি | 

ক্ষষ্টে। ব৷ মূর্দে ব1 ন্যেভ্যো বা শরীর দেশেভ্যন্তমুতক্রামস্তং প্রাণোহনৎক্রা- 
মতি, প্রাণ মন্থুৎক্রামস্তং সর্ব প্রাণ অনুতক্রামস্তি, সবিজ্ঞানে! ভবতি সবিজ্ঞান 
মেবান্ববক্রামতি ৷ তং বিদ্যা কর্মণী সমন্ব।রভেতেপুর্ব্ব প্রজ্ঞা চ॥ 

মৃত্যুকালে মুমৃযু্কে দেখিয়া জৌকে বলে-_ইহার চক্ষুরিক্দরিয় হৃদয়ে যাইয়া 
আত্মার সহিত একীভূত হইতেছে বলিয়া এই ব্যক্তি আর রূপ দেখিনা, প্রাণে 
ত্িয়, জিহ্বা, বাগিন্দরিয়, শ্রবণেন্দ্িয়। মন, ত্বগিক্জিয়। বুদ্ধি ইহারা সকলেআঁপন 
আপন স্থান ছাড়িয়া হৃদয়ে গিয়া! আত্মার সহত একীভূত হয় বলিয়৷ এই ব্যক্তি 
আর আত্বাণ করেন, রসান্বাদ করেন।, কথ। কহিতে পারেনা, শুনিতে পায়না, 
চিন্তা করিতে পারেনা সারি করিতে পারেনা, কোন কিছুর জ্ঞান: ্ 
থাকেন! । 

সমুদয় ইন্জিয় হৃদয়ে উপস্থিত হইলে হুদয়ের অগ্রভাব অর্থ।ৎ আত্মা যে পথে « 
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নির্গত হুইবেন সেই হৃদরচ্ছিগ্রের র্লাড়ীন্বার আত্মজ্যোতি দ্বার উত্তাসিত হয়, 
সেই হুদয়াগ্রপথে--অর্থাৎ নাড়ীরূপ নির্গমণ দ্বার দিয়! আত্মা স্বীয় জ্যোতিঃর 
সাহায্যে বাহির হন। কর্মফল অন্থদারে কোথায় যান তাহ! বলিতেছেন-- 
কুর্য্যলোক প্রাপ্তি থাকিলে আত্ম! চক্ষু পথ দিয়! বাহির হন, ত্রহ্ধলৌকে প্রাপ্তি 
থাঁকিলে ব্রহ্মরন্ধ, পথে, অন্ত অন্ত স্থান প্রাপ্তি থাকিলে অপরাপর শরীরাবয়ব 
দ্বারা আত্ম! নির্গত হন। আত্মার উৎক্রমণ দময়ে আত্ম।কে লক্ষ্য করিয়া আত্মার 
সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ উৎক্রমণ করে, প্রাণ উৎক্রমণ সময়ে অপর 
'সমস্ত প্রাণ বা ইন্দ্রিয়বর্গ উৎক্রমণ করে। উৎক্রমণ কালে আত্মা বিশেষ 
* বিজ্ঞান সম্পন্ন এবং বাসনা যুক্ত থাকেন বলিক্গ। মৃত্যুকালে উত্ত সংঙ্গার 
ঈমৃহকে সঙ্গে লইয়। আত্মা পরলোৌকে প্রস্থান করেন । উপাসনার সংস্কা: 
শুভাষ্ভ কর্ম জনিত সংস্কার এবং বিষয়ান্ুভব জনিত সংস্কার বা প্রান্তন 
জার সংস্কার এই তিনটি পরলোকগানী আত্মার অন্নগত হইয়াই গমন 
কষরে। 
জীবের কি এই সময়ে কোন স্বাধীনতা থাকেনা? 
প্রাক্তন কর্মানুসারে জীবের বিশেষ বিজ্ঞান প্রকাশ পায় কিন্ত সে 
বিজ্ঞানের কোনরূপ স্বাতন্ত্য থাকেন । জীবের যদি স্বাধীনত। থাকিত তবেত 
জীব কৃতার্থ হইতে পারিত। মৃত্যুসময়ে জীবের কর্ানুসারে অন্তঃকরণ মধ্যে ' 
ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির অভিবাত্তি হয়। সেই জন্য বিশেষ বিশেষ বাসনাময় জ্ঞান 
অন্ভিব্ক্ত হইয়া! তাহার সন্গুখে যে গন্তব্য স্থান উদ্ভাসিত করে জীব ক্লাবশ 
হইয়া সেই স্থানাভিমুখে প্রস্থান করে। 
এষ্ট যে শ্রুতি করুণা করিয়া জীবের গতির কথা বর্ণন! করিলেন এমন 
ব্যক্তি কে আছে যে ইহ! জানিয়! নিপুণভাবে বিচার করে না আহা! আমি 
কোঁগায় পড়িয়াছি ? কিরূপেই বা এখন হইতে উদ্ধার পাইব? 
মি জীব ঈপড়িয়াছে এই দারুণ সংসাঁরে-_-আর চুরাশী লক্ষ বার নানা! যোনিতে 
ডিস! অশেষ যন্ত্রণা পাইয়া শেষে এই ছুল্ল'ভ মানব জন্ম লাভ করিয়াছে। 
সৎ প্রসঙ্গে যে এই জন্মকে বিফল করে তাহার মত নির্বোধ আর কে আছে? 
যে সং ংসারে' সুখ পাইবার জন্ত তুমি নিরস্তর ছুটাছুটি কর---একবার সংসারের 
পহীর্থ রূপ. .দেখ--তুমি ভংত হইবেই। যদদি সংসার দেখিবার সামর্ট না থাকে' 
তবে খবিগণ সংসারকে যেরূপ দেখিয়াছেন, দেখিয়া যেরূপ বর্ণনা 
করিযাছৈরদ ভীহাই শ্রবণ কর-_সমবূ'জগতেক্। নরনারীর আবস্থ|,তোমার চক্ষে 
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পড়িবেই। শ্রবণ কর সংসার সম্বন্ধে ভগবান বশিষ্ঠদেব কি বলিতেছেন-_ 
বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন-_ 
বিষমোহ্যতিতরাং সংসার রোগো৷ ভোগী দশতি, অসিরিব ছিনত্তি। কু 
ইব বৈধয়তি, রর্জুরিবাবেষ্টমতি, পাবক ইব দৃহতি, রাত্রিরিবান্ধয়তি, অশঙ্কিত 
পরিপতিত পুরুষান্‌ পাষাণ ইব বিবশী করোতি, হরতি প্রজ্ঞ।ৎ নাশয়তি স্থিতি 
পাতয়তি মোহান্বকৃপে, তৃষ্ণ| জর্ঞরী করোতি, ন তদস্তি কিঝ্দা,ংখং সংসারী 
যন্ন প্রাপ্রোতি। 
বিষম সংসার রোগ, সংসারী পামর জনগণকে কখন বিষধর সর্পের মত 
দংশন করে, কখন ক্ষুরধার অস্ত্রের মত ছেদন করে, কখন কুগ্রান্ত্রের মত বিদ্ধ 
' ক্ক্টে, কখন রজ্জুর ন্যায় বন্ধন করে, কখন প্রজ্লিত অগ্রিশিখার মত দগ্ধ? 
করে। কখন অন্ধকার রজনীর মত চক্ষৃহীন করে, কখন বা মোল্কাচ্ছন, 
বিষয় পতিত, অনাশঙ্কিত পুরুষের প্রতি মস্তকপতিত পাষাণ খণ্ডের রি 
মুচ্ছ্ণপ্রাপ্ত করায় । ঞ 
এই দীর্ঘ সংসার বিবেকদৃষ্টি হরণ করে, মর্যাদা নাশ করে, মোহান্বকপে 
নিপতিত করে, ভোঁগভিলাষ তৃষ্ণায় জর্জরিত করো 
প. গ্রমন কোন ছুঃখ নাই যাহা সংসারীকে ভোগ করিতে হয় না। বল 
এমন নির্ববোধ কে আছে যে এই সংসার হইতে মুক্ত হইতে চায় না? 


মানুষ কত নিরাশ্রয় হয় একবার দেখ। যখন অনুগ্রাহক দেবতাগণ 
্য শ্ব স্থান ত্যাগ করিয়া হৃদয় আকাশে রাসনাময় আকুল দেহাঁভিমানী জানার 
সহিত মিলিত হয় তখন নিতান্ত অবশ হইয়! মনে যাহ] উঠে সেইরূপ দেহই 
প্রাপ্ত হয়। কেননা! জীবের স্বাধীনতা যখন আদৌ থাকে না তখন মন, বাসনা 
বশে “সদা তন্তাব ভাঁবিতঃ* সর্বদা সেই ভাবেই তাগত থাকে । মৃত্যুকালে 
যে সংস্কার জাগে সেইরূপ যোনিতেই পড়িতে হয়। ভগবান গীতাঁতে ইছাই, 
বলিতেছেন । 


যং ষং বাপি ম্মরন্‌ ভাবং তজত্যন্তে কলেবরং। 
তং তমেবৈতি কৌস্তেয় সদা তন্ভাব ভাবিতঃ ॥ ৮৬ শ্রী 


করি রথায় থাকিয়া "অন্তকালে চ মামেব স্মরদুক্ত1 কলেবরমূ অন্তকার্গে 
আমার ক্কপথয় আমাষ্টক ভাঁবিতে গাঁবিতে* ঘিনি দেহত্যাগ করেন তিনি 
নিশ্চয়ই-_-ভগব|ন বলিতেছেন-__আয়্ার- ভাখুই প্রাপ্ত হয়ে) কিন্তু থে অন্থভাৰ 


00১৮), 


স্রণ করিতে করিতে দেহ ত্যাঁটা করে হে কৌন্তের়! সদা সেই ভাবনা 
বিশিষ্ট চিত্ত থাকায় সে সেই ভাবই গ্রাপ্ত হয়। 


তুমিকি বলিতে পার মরণের সময় কোন্‌ ভাবনা তোমার আসিবে? 
সর্ধদা অসং লইয় জীবন কাটাও অসৎ যোনিতেই যে পড়িবে সে বিষয়ে 
আর সন্দেহ কি থাকিতে পারে ? 

শ্রুতি ভাষ্যে ভগবান্‌ শঙ্কর বলিছছেছেন-_ 


তণ্মাৎ তৎকালে শ্বাতন্র্যার্থং যোগধর্মান্নসেবনং, পরিসঙ্খ্যান! ভ্যাসশ্চ, বিশিষ্ট 
পুণ্যোপচয়শ্চ শ্রদ্ধধানৈঃ পরলোকার্থিভির প্রমত্তৈঃ কর্তব্য ইতি | নহি তৎকাঁলে 
এশা কিঞ্চিৎ সম্পাদমিতুম্__কর্মণা নীয়মানস্য স্বাতন্ত্। ভাঁবাৎ_ পুর্ণ্যোষ্টব 
"গুন কর্ণ ভবতি-_পাঁপঃ পাপেন" ইত্যুক্তেঃ। 


তবেই ত হুইল-_ষাহাঁর! পরলোকেহিত চাঁয় তাহাদের পক্ষে মৃষ্ল্যু সময়ে 

তন্্য লাভের জন্য প্রথম হইতেই শ্রদ্ধা সহকারে এবং অতিশয় সাবধানতার 
'সহিত যোগধর্ম্ম সেবা, তত্ববিবেকা ত্যাস এবং উত্তম পুণ্য সঞ্চয় কর! একান্ত 
আবশ্তক। রী 

শ্রুতি শ্রেষ্ট সাধনার কথ! বলিতেছেন-_-তত্বাভ্যাস, মনোনাশ ও 
বাসনাক্ষয় সমকালে করিতে হইবে। : 
সকলেই কি ইহ! পারিবে? 

৬ নাঁয-পারিবে ন1। যে যেরূপ অধিকারী তাহাকে অধিকার মত কায ক্রিতে 

হক সকল প্রকার অধিকার লক্ষ্য করিয়] শ্রুতি বলিতেছেন-_- 

(৯) বাহারা এই জীবনেই আত্মার কথা শ্রবণ করিয়া, আখ্মার কথা 
নতম ই্রি সকলকে মনে ও মনকে আত্মার দিকে ফিরাইতেপ্পারেন 
এবং যাহারা আমিই সেই--এই খ্যানে নিরস্তর আত্ম বিশ্রান্তি লাভ করিতে 
পারেন কাহার! জ্ঞানী। জ্ঞানীর ষত্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন “ন তস্য প্রাণ 
উ্রামস্তি--ইহৈব সমবলীয়স্তে”--ইহাদের প্রাণের উৎক্রমণ হয় না-_ইহারা 
&ঁই খাঁনেই বর্গের সহিত এক হইয়া ব্রহ্মভাবে স্থিতি লাভ করেন! যাহাদের 
নিফাম বর্ণ ঘারা চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে তাহারাই এই সর্বোচ্চ গতি লাভ করেন।. 
ক্টিগুদ্ির সদ সঙ্গে বিচার আপনিই আইসে। তখন জার কোনদ্ধপ জঠান* 
ছা. নাই। |] শুধু: 'ঈর্বশক্তিমান্‌ সচ্গিদানন্দ আত্মাই *ঝামি এইগভাবনাতে 
আগাছা হয, 


€১৯) 


(২) যিনি ইহা পারেন না_ তীহার অন্ত চির ব্রন্মের রঃ সগুণ, 
ভাবের উপাসন1 করিতে হয় । তপন্ত! দ্বার! পবিভ্রীর্ৃত চিত্তে সমস্ত কর্ম্ম- সমন্ত 
বাক্য--সমস্ত ভাবনা শ্রদ্ধাপুর্র্বক ঈশ্বরে যখন অপ্পিত হয় তখন তাহার এ সমস্ত 
নিফাম কর্ম এ সাধককে অর্ঠিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। ইহাদের 
আর পুনরাবৃত্তি হয় না আর জন্ম হয় না। শেষে ব্রহ্মার সহিত ই*হারা মুক্ত 
হয়েন্‌। 

(৩) কিন্তু ধাহাদের চিত্তগুদ্ধি হয় নাই__ধাহারা রাগ দ্বেষের বশবর্তী 
যাহারা ভে।গলম্পট --স্বর্গস্থথ ভোগকেই যাহার! পরম পুরুষার্থ মনে করেন 
সেই * জন্ত ইষ্টপুর্তাদিকর্ম সকাম বুদ্ধিতে ধাহারা অনুষ্ঠান করেন__ 
তাহাদের সকাম কর্খ্ তাহাদিগকে ধূমাদি মার্গে চন্দ্রলোকে লইয়! যায়। - 

ন্রলোক হইতে ইহাঁদিগকে আবার সংসারে পড়িতে হয়। 


শান্ত বলেন “আত্মযাজী শ্রেয়ান দেবযাঁজিন:*- সর্বত্র পরমাত্মা ভাবমা 
পুরংসরং নিতা কর্ণানুতিষ্ঠন্‌ আত্মযাজী। কামনাপুরঃসরং দেবান্‌ যজমানে! ' 
দেবযাঁজী। তয়োর্মধ্যে কতরঃ শ্রেয়ানিতি বিচারে সতি আত্মযাজী শ্রেয়ানিতি 
নিশ্চয় কৃতঃ। অতো জ্ঞানপুর্ববকং কর্ম দেবলোকম্ত কামনাপূর্ব্বকং তু 
পিতৃলোকন্ড প্রাপকম্‌ ॥ 
রঃ সর্বত্র ঈশ্বর ভাবনায় ধাহার] নিত্যকর্ম করেন তাহারা 'ত্মযাজী। 
কামনাপুর্ধক দেবতাদদিগকে ধাঁহার! পুজা করেন তাহার! দেবযাজী। 
বিচারে স্থির হয় আত্মযাজীই শ্রেষ্ট । এই জন্ত বল! হয় জ্ঞানপুর্ব্বক কর্ম ঠা 
লোকের প্রাপক আর সকাম কর্ম পিতৃলোকের প্রাপক । পু 

(৪) ধাহারা কোনরূপ সাধন! করে না- মনে যাহ! উঠে তাহাই করেন 
__ যাহার! দেহকেই জাঁখ্বা বলিয়া চিত্ত করেন) ধাহারা দেহকেই ভোগ দিয়া 
সুখী করাকেই জীবনকে সফল করা মনে করেন-_-তীহারাই মৃঢবুদ্ধি-_-তাহাদের 
পারলৌকিক কোন গতিই হয় না; না অর্চিরাদি মার্গে-_-না ধুমাদি মার্সে 
পরস্ত তে অবিচ্ছেদেন পুনঃপুনঃ আবর্তশীলানি জায়ন্ব_স্রিয়ন্বেতি .কীট পতঙ্গ 
সপকাদি কষুদ্র,ভূতানি ভবস্তি। পরস্থ ইহারা পুনঃ পুনঃ এই পৃর্লিবীতে, জস্মিতে 
রি াইদে- ইহার কীট পতঙ্গ মশকাদি জগ্ম পুনঃ পুনঃ লাভ করে। 

২ আর! কথা উলিয়া এই. অংশের : উপমংহার কযা হইততছে। জতি 
মলিন ইবিধ রুবড়ারপুর্ণ শক্টেক, আম মুন জীব: শঙ্খ করিতে করিতে: 





8 ৈ 
দহ সইতে নিষ্বাস্ত হয, এস্য ৮ জীর্সের পাঁথেয় কি ? গরলোকে গিয়া ইহারা 
ইস, করিবে ২৭ পরলোকৈ ইহাদের শরীর নির্মিত হইবে কি দিয়া ? 





ঙ রব রকা ইহার অন্ুগমন করে। 


8 রি্ঞ-_বিহিত, নিষিদ্ধ, অবিহিত ও অনিষিদ্ধ_এই চারি প্রকার। : কর্ম্মও 
এই ভা প্রকার, বিহিত বিদ্তা হইতেছে আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাঁদি 
নিষিদ্ধ হইতেছে নগ্ন স্ত্রী দর্শনাদি। অবিহিত হইতেছে ঘটপটাদি 
লৌকিক জ্ঞান আর অনিষিদ্ধ-_পথিস্থ তৃণাদি স্পর্শ। বিহিত কর্ম হইতেছে যাগ 
যজ্ঞাদি) নিষিদ্ধ কর হইতেছে পরপীড়ণ, অবিহিত কর্ধ--পরস্ত্রী 
সংসর্গীদি; আর অনিষিদ্ধা কর্ম-_নেত্রসংকোচ বিকাশাদি। আমক্গিরি 

চুক্কৃত ব্যাখ্যা । রর 

পুর্ব প্রজ্ঞা হইতেছে-_পূর্বব পূর্ব্ব জন্মে যে সমস্ত শুভাগত কর্ম করা হইয়াছে 
বর্তমান জন্মে তাহাদের ফল ভোগ হয়; এই ফলানুভব হইতে এক প্রকার 
বাসন! বা! সংস্কারের সৃষ্টি হয়-_-এই ফলানুভবজনিত বাসনাই পূর্ব প্রজ্ঞা । 

বাসনাই কর্াবিপাকের সহায়। বাসনাই সঙ্গে যায়। কারণ বাসনা 
ব্যতীত ক্ঠানুষ্ঠান কিম্বা ফলভোগ হয় না| 

যে বিষয়ের কোন অভ্যাস নাই-_যাহাঁর অভ্যাসজনিত কোন সংস্ক'র নাই 
সে বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের পটুতা জন্মে না। 

« এই জন্ত আপন হিতাকাজ্ষী ধিনি তিনি ্গপ,ধ্যান ও আত্ম বিচার কর্ম এত 
দীর্ঘকাল এবং এরূপ নিপুণভাবে করিবেন যাহাতে এই সমস্ত না করিয়া আর 
থাকা যায় না এইরূপ হইবে। 

ৃ ' এই অংশের উপসংহারে আমর! আর একটি কথার অবতারণা করিতেছি । 

্‌ ংসারার্ণব্মগ্রানাং জন্ত,নামবিবেকিনাম্‌। 

অগতিনাং গতিঃ সাক্ষাৎ জ্ঞান মেব হি কেবলম্‌। 

সংসার ছুঃখ তণ্তানাং আত্মজ্ঞান মৃতাভ্তসা । 

তাপশাস্তি ন চান্তেন সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥ 

সত সংহিতা যক্ত বৈভব খণ্ডে চতুর্দশ অধ্যায়ে ইহা বলিতেছেন। এ 

উ্হাই দেখাায়। জ্ঞান ভিন্ন সংসার মুক্তির অন্ত উপর; না, হ্যা বে রঃ 
উঠাদেশ। .আন্মজ্ানু তু মৃত. দ্চনেই জীবন স্কল হই-ইহাপু ফি. 
রর লা চইযচখন তর মত দিদ্এপেত) কী, না হেন সর্তী 








8২১) রঃ 
বলিতেছেন যে হরিরিত সুধা সিঞ্চনে মিকক্ষণেই ্লীবন সার্থক হয়? আর তাই 
বা কেন-_শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং বলিতেছেন শ্রীহরির গুণ কীর্তন।্রীহরির কশাান 
-দইিহাকেই জপ পুজ। ধ্যানাঁদি সমস্ত কর্মের একমাত্র ফল জানিবে 1. 
উত্তর অতি সহজ। জ্ঞানলাঁভ কিছুতেই হইবে নাঁ_যতদিন ন চিজ ৎ. 
চিত্ত রাগ দ্বেষ বিমুক্ত হয় । চিত্রকে পবিত্র করিতে হরি গুণাকীর্তনই 
প্রকৃষ্ট উপায়। 
অধ্যাত্স রামায়ণও ধলিতেছেন--- 
তথাশুদ্ধিন” দুষ্ঠটানাং দানাধ্যয়ন কর্ম্মভিঃ | 
শুদ্ধাত্মত। তে যশসি সদ ভক্তিমতাং যথা ॥ 
সু্মাহাদের চি রাগদ্েষমলিন সেই সমস্ত হুষ্ট পুরুষগণের দান অধ্যয়নাদি 
কর্ম দ্বারা সেরূপ শুদ্ধি হয়না যে শুদ্ধি ভক্তিমান্‌ পুরুষ ভগবানের যশোগা্চন 
লাভ করেন। 
* শ্রীহরি গুণ কীর্ভনে-_শ্রীভগবানের যশোগানে--রুচি লাগিলে বুঝ! যাইবে 
চিন্ত নির্মল হইয়াছে । তখন সেই চিত্তে আমি কি, জগৎ কি এই আত্মবিচার 
জাগিবেই। শুদ্ধ চিত্তে যখন তত্বাভ্যাস,মনোনাশ ও বাসনা ক্ষয়ের সাধন সমকালে 
চলিবে তখন জ্ঞান লাভ হইবে। জ্ঞানোৎপত্তির পরক্ষণেই আত্মার সহিত 
সাক্ষাৎকার হয়। অহং নাশ হয়, সকল সংস্কার দূরীভূত হয়, ষে সকল কর্মের 
ফলোদয় আরম্ভ হয় নাই তাহ! নষ্ট হইয়া যায়। স্বনুষিতস্ত ধর্মমত সংসিদ্ধিহ্ঘরি 
তোষণং_স্বধর্্মানুসারে ধর্মের অনুষ্ঠানের শেষ ফল বা সংসিদ্ধিই হইতেছে হুরি- 
তোধণ ব| শ্রীহরির প্রীতিলাভ । টু 
তম্মাদেকেন মনসা ভগবান্‌ সাত্বভাং পতিঃ। ্‌ 
শ্রোতব/ঃ কীন্তিতব্যশ্চ ধ্োয়ঃ পুজ্যশ্চ নিত্যদা॥ ২২৪ তগবত 
এই নিমিত্ত একা গ্রচিত্তে ভগবানের নাম রূপ গুণ লীল। শ্বরপার্গি সর্ববদ। 
শ্রবণ, কীর্তন, ধ্যান ও পুজা করা শ্রেষ্ঠ কর্তব্য । 
রে ভক্তিভাবে নরনারী ভগবানের উপাসনা করুক-_ইহার জন্তই শীভগবান 
এধরাঙুলে অবতীর্ণ হয়েন। দ্বাপরে যখন নিখিল গুণ নিলয় শ্রীনিবাস পৃথিবীতে 
বনঠী্ণ হইয্লাছিলেন__-অথব! ত্রেতায় যখন রামরপে আসিয়াছিলেন-_অথবা 
গত [রী আমিয়াছিলেন এবং তাহার পিরসিপদনথাৎ সর্ব  সৌন্দ্ধাস্ার 
ডি বেদ ভাটা ন্‌ দেধিয়াছিলেন- সেই মন্বার্থেছমনোহ্র রূপ মাহে 
চক বািছিল তীর পক্ষে ভগবার্গের ৎ কীর্হাদ হা ভগব এ. 











জানা হইতেই হইত--গগ র্ত-হশোগান- ইতি আপন হই 
রুচি লাগিত। 

পৃথিবীর অধিষ্টাত্রী দেবতা তখন বলিতেন_-যখন তাহার চরণচিন্ন আমার 
॥অন্গের আভরণ ছিল তখন আমার শোভায় ত্রেলোক্য পরাস্ত হইয়াছিল; 
্নধালী বখন বীয় চরণকমলের ধবজবভ্াঙ্কুশ চিহে আমার বক্ষঃস্থল চিহ্নিত 
মরিয়া চলিয়। যাইতেন তখন নবোদিগত ছূর্বাদিচ্ছলে আমার অঙ্গে 
রোমোদগম হইত। ভগবানের মুর্তি কত সুন্দর! সে মুর্তি সৌভাগ্যাতিশয়ের 
পরাকাষ্ঠা স্বরূপ ও মর্ত্যলীলার যোগ্য । স্বয়ং ভগবানও সেই নিজ 
মুর্তি দেখিয়! মোছিত ইইতেন। সেই ুর্তির অঙ্গ সকল এত সুন্দর থে 
ডাকা! ভূষণ সকলকেও ভূষিত করিত। রাজা যুধিষ্ঠিরের রাস্মুঙ্ছ্য 
ধরঁজে চক্ষুর পরমানন্কর সকল মঙ্গলাধার শ্রীকৃষ্ণের সেই রূপ পৃথি্ীস্থ 
প্রাণি মাত্রেই দর্শন করিয়া জানিয়াছিল যে বিধাতার নির্মাণ বিষয়ে যে 
নৈপুণ্য ছিল এই মুর্ড নির্মাণে তৎ সমস্তই পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। যাহার। সেই, 
জলকামগ্ডিত শ্রীমুখমণ্ডল দেখিয়াছেন তাহার] বলেন যে মধুকর যেমন কণ্টক 
বিদ্ধ হইলেও প্রছুল্প পুষ্প সমূহে দদ1 রমণ করিয়। বেড়ায়, আমাদের মনও 
লেইরূপ কোন প্রকার বিস্ব না মানিয়া ভগবানের চরণ কমলে সদ মগ্ন থাকিতে 
চায়। তাহার! আরও বলেন তুলসী যেমন আত্মগুণ ন। ভাবিয়া কেবল তোমার 
চরণ সম্বংন্ধই শোভ1 পায়, আমাদের বাক্য ষর্দ তোমার চরণে সেইরূপ 
শৌভা ধারণ করে এবং তোমার গুণ সমূহ দ্বাগা যদি আমাদের কর্ণরন্ধ সর্ব্বদ] 
পরিপূর্ণ হয়-তবে আমাদের যথেষ্ট নরক হয় হউক তাহাতেও আমাদের 
কিছুই ক্ষতি হইবে না। হে বিপুলকীর্ভে। এই যে তুমি মুর্তি গ্রকটিত 
করিলে ইন্ছা দ্বারা আমাদের নয়ন বড়ই আপ্যায়িত হইল। আর কিছু 
দেখিতে, আযম কিছু শুনিতে আর আবাদের রুচি নাই-আহা! তোমার 
সরল হাস্য- তোমার সরল দৃষ্টি আমাদের সকলের মনে যেন আননরাশি 
টালিয়। দিতেছে । আহা! আর কিছুই আমার্দিগকে করিতে হয় ন! 


শুধু তোঙগার এ বরদ মুষ্তি দেখিলেই আমাদের সর্বশরীর পুলকিত হয়-মূন্ন; 
আননে ভরিত হইগ। বায়_-আমরা তখন কোথায় ভুবিয়! ফাই বনে 


পারিনা। . ৯ 
খন ঝৃাঃ সকলের পক্ষে সুপ্ত ছিল এখন এই গাঁরণ ব্যাগ কে 


তি 
টিং পৰিজ বয়, রি সাধন! 9 যা ্াধ ০) গনি 









রত, ূ 

হারও ইহাতে “কচি লাখে ব্ানের মুর্তি সর্ব আছে আর যান 
(৬ আছে। উদ্ধত দাস গীতে রাখিয়া গিয়াছেন-- | 

গোবিন্দ মুখারবিন্দ নিরখি মন বিচারো। 

চন্দ্রকোটি ভান্তুকোটি কোটি মদন হারে ॥ 

ভাল সুন্দর কপোল লোল পঙ্কজ দল নয়ন 

অধর বিশ্ব মধুর হাস কুন্দ কলিক! দশন ॥ 

মণি কুগডল মকরাকৃত অলক! ভূঙ্গ পপ 

কেশরক তিলক বনু গৌন মৌরীমুগ্জু॥ 

নব জলধর তড়িতাম্বর গলে বনমালা শোভে 

কৌন্তভ ভার গজমতি হার জগজন মন লোভে ॥ 

_ সাধারণ মানুষে-_যাহারা সাধন ভজন করিতে পারে রা 
যদি, সুরের সঙ্গে এইরূপ গান শোনে তবে কি হৃদয়ে কোন ছবি আকা হইব 
স্বীয় না? আহা! ভাবের গান শোন আর কোন ধীর সমীরের অবস্থায় 
নিজের ঘরে বদিয়া কি অপূর্ব দেখিতে দেখিতে কোথায় গিয়। ভূমি শান্ত 
হইয়া যাও। এই অবস্থায় “দেহং বিম্মুতবান্‌ অহং* দেহ ভূল হইয়া 
যায়, মনের বোধ থাঁকে না, স্থুল হুক্্ম পার হইয়৷ কি এক অপূর্ব্ব ভাব রাজ্যে 
গিয়। তুমি আপ্যায়িত হইবে 1 | 

ইহ! হয় ভাগ্যবানের কিন্তু সাধারণের কি হইবে? এই ছুরস্তকাল-__ 
চারিদিকে ব্যভিচার উলঙ্গ হইয়। নৃত্য করিতেছে । যাহা খধিগণ পুর্বেই বলিয়! 
গিয়াছেন তাহাই আমর! প্রত)ক্ষ করিতেছি । 
প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে নরাঃ পুণ্য বিবর্জিতাঃ | 
দুরাচাররতা: সর্ব সত্যবার্তা পরান্ম,খাঃ ॥ 
পরাপবাদ নিরতাঃ পরদ্রব্যাভিলাষিণঃ। 
পরস্ত্রীসক্ত মনসঃ পরহছিংস পরায়ণাঃ ॥ 
দেহাত্মদৃষ্টধে] মুঢ়া নান্তিক1ঃ পশুবুদ্ধয়ঃ | 
মাতাপিতৃক্ৃতঘেষাঃ স্ত্রীদেবাঃ কাম কির; ॥ 
বিপ্রা লোভ গ্রহগ্রস্তা,বেদবিক্রয়জীবিনঃ। 
. ধেনার্জনারথমভ্যন্তবিদ্যামদবিমোহিতাঃ॥ 
রর ক স্াতি কণ্মাণঃ আাযণ: পরবঞ্চকঠি। 
+ক্ষ্িয়ুস্ঠ তথ বৈশ্যা; হুশ ত]াগ্‌ শীগিন:1% 


তথবচ্ছৎদ্রাশ্চ যে কেচিদ্‌ ব্রাঙ্গণাচার তৎপরাঃ। 

স্্িয়শ্চ প্রায়শো। ভ্রষ্টা ভর্তবজ্ঞাননির্ভয়ঃ ॥ 
৮ শ্বশুর দ্রোহকাঁরিণ্যে। ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। 
এই কলি উপদ্রত প্রাণিদিগের গতি কি হইবে ? 
রঃ এতেষাং নষ্ট বুদ্ধীনাং পরলোক কথং ভবেৎ ॥ 
শ্নহর্ষি জীবের উপর করুণ করিয়া! আপন পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন-__ 

ইতি চিন্তাকুলং চিন্তং জায়তে মম সস্ততম্। 

লঘৃপায়েন যেনৈষাং পরলোক গাতি ভবেৎ। 
-. হে স্বামিন্‌! ভাপণি তাহাই বলুন কে"ন্‌ লঘু উপায়ে কলির জীব রক্ষা 
পাইবে? 
রি এখন ত ঘে।র কলি দুস্তরং কলিং সন্তুব্র' পুংসাং কলি মন্ুয্যের বল বীর্ধ্য 
হরণ করিতেছে আরণযোগেশ্বরে কৃষ্ণ ব্র্মণ্যে পরম বন্মণি স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে” 
আর যোগেশ্বর যোৌগগম্য যোগিবৃন্দ বন্দিতধন্ম রক্ষক ভগবান্‌ শ্রীকৃষ 
. আপন লীলা স্বরণ করিয়া নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এখন মান্য 
? আর সহজে ধর্মপথে আসিতেছে না আর যাহারা ধর্মানুষ্ঠান করিতে 
. ইচ্ছক তাহাদের স্বন্ধেও শ্রীভাগবত খলিতেছেন__ 
| প্রায়েণাল্লাযুষঃ সত্য কলাবশ্মিন্‌ যুগে জনাঃ। 
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হযপভ্রতাঃ ॥ 


হে সাধো ! এই কলিষুগে গ্রার মানুষই অল্পাযু,প্রার মানুষই ধর্ম কর্ম্মে অলস 
' উৎসাহহীন। প্রায় মানুষই মন্দমতি মন্দভাগ্য প্রায় লোকেই নানা প্রকার 
: বিপ্বে সর্বদা ব্যাকুল। 

7. আহা! এখন প্রায় লোকই অল্পায়ু যদি কেহ দীর্ঘাু হর-_তাহারা 
: ভগৰানের বিষয়ে মন্দ_-অলস--উৎসাহ হীন। যদি কাহারও উৎসাহ দেখ! 
; যায় তাহারা মন্দমতি স্ববুদ্ধি নহে ধর্ম বলিয়া ব্যবসা করে পাটোয়ারি 
: ঝুদ্ধতে মানুষকে প্রতারণা করে। যদি কাহারও স্ুবুদ্ধি দেখা যায় আর 
রে কথঞ্চিৎ দীর্ঘায়ও যদি কেহ হয় আর ধর্ম কর্মে উৎসাহশীলও হয় কিন্ত 
+এ্রমনি বিড়ম্বন) যে, তাহার! সাধুসঙ্গ পায় না বলিয়। মন্দভাগ্য | যদিও কাহার 
সদ লাভ হয় কিন্তরোগ শোক সংসার যাত্রা নির্বাহ ইত্যাদি উপদ্রব হেতু 
্ স্বাহা সাধু মুখে শ্রবণ করে তাহার কাধ্য করিয়া! উঠিবার অবসর পায় না। * 


নী 


উৎসবের বিজ্ঞাপন | 
শ্রীগীত! ৷ 
শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত । 

“ম(তেব হিতকারিণী” শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামেব পথ 
দেখাইয়া দিয়া বলতেছেন “তমেব বিদ্িত্বাহ তিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিগ্ভতেহয়নায়* 
সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত ভগ্রসর হুইবাঁর জন্য উত্তেজনা! বাক্য 
প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন «“মামেকং শরণং ব্রজ” এই উত্তেজনা ও আশ্বাস 
বাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব । আলোচক তাহার আজীবন সাধন। এবং বিশ 
বৎসরকালবাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে ষে ভগবং-কুপা ও অনুভূতি লাভ 
করিয়াছেন তদ্বারা তিনি প্রতিক্নোীকের গভীর তবু সমুহ সহজবোধ্য ভাষায় 
প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়ছেন । অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাথা 
এ পর্ষ্যস্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই 'অভিমতের সন্যাসতায নিরপণের 
নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অন্থরোধ করিতেছি । শ্রীগীতা তিনথণ্ডে 
প্রকাশিত হইয়াছে । প্রতি খণ্ডের মুল্য বাধাই ৪॥০ টাঁকা, মোট ১৩1৭ টাকা। 

“উৎসব” সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত 
অন্যান্য গ্রন্থাবলী । 

লীত'পল্লিস্স তুতীম্্র সহস্কব্রশী_ শ্রীভগবানের উত্তেজন। 
ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলান্ধ করিবার জন্ত শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। 
গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়। দিতে পারিবে । গীতাপরিচয় 
পাঠ করিলে শ্রীগীতার বণান্বাদন না করিয়! থাক যাঁয় ন| ইহাই আমাদের 


বিশ্বাস । বাধাই ১৪০ আবাধা ১০ | 
ভা -. ২ম ভহক্ষবপী মহাভারতের স্থুভদ্রী চরিত্র অবলম্বনে এই 


শ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাদে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের 
নবান্ুরাগ কোন্‌ দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহ? স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই 
গ্রন্থে তাহা অতি সুন্বররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে 
জীবের পতন ও উত্থানের আলোচন। এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল 
ব্যক্তি 'মাত্রই উহ। পাঠে এক অপূর্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাহার 
নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহ! আমর] নিঃসক্কৌচে বলিতে 


গারি-_মূল্য আবাধ! ১০ বাধাই ১৪০ মান্র। 
টকক্কেত্রী-_২স্স সহস্রল্প-দোধী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ 
করিয়া! পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহ! দেখাইবার 
জন্চ গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা 
সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মুল্য ॥* আনা 


২ * উৎসবের বিজ্ঞাপন । 


সান্বিত্রী গু উদপ্পীস্মনা ভত্্ব_তৃতীর সংস্করণ। পরিবর্িত, 

স্ুদৃশ্তা এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত । সতীত্বের আদর্শদর্শনের সঙ্কল্প জাগিবা- 
মাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়' বসেন। তাহার ত্যাগ, সংষম, তিতিক্ষা 

এবং পুরুষকার যেন মুত্তি পরিগ্রহ করিরা নয়নের সন্থুথে প্রতিভাত হর 
বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর 
ষে.'অনুপম অজরাগ করিগাছেন ঠাহাঁতে সাধন! পথের প্রথম প্রবর্তক এ মাতৃরূপ 
মানসনয়নে দর্শন করিব! মাত্র কৃত-কৃতার্থ 5ইয়। যাইবেন। অনুরাগিণী স্ত্রী এবং 
অনুরাগী স্বামীর পপিত্রভাবের কথায় উপাপনা-শত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর 
বিশেষত্ব | মূল্য ॥০ আন! মাত্র 
 ভ্রীন্িিঙাল্ল চহে্রীদস্্র ২স্স আহক্ষক্পরপ-এই পুস্তক নিত্য 
পাঠ্য করিয়া বাহির কর। গেল | আবাধাইয়ের মৃণ্য ২॥০ টাক1। বাঁধা ৩২টাক1। 
সমস্ত পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্টায় সম্পূর্ণ । 

ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহ প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই 
সংগ্রহ করা হইয়াছে। শ্রীলোকেগও সাধনার উপকার গ্র।প্ত হইতে পারিবেন 
এইজন্ঠ নিত্য পাট স্তব স্তৃতি সহজভাবে বঝান হইয়াছে । 

ইহাতে সমন্ত দেবতার স্তব, ধান এবং কবচ আছে। মধাখণ্ডে বেদান্তের 
সরল ব্যাখ্য! প্রশ্নোত্চ্ছণে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে । নিত্য স্বাধ্যায় জন্য 
শ্রীত্রীচণ্তী গীতা ইত্যাদ দেওয়া হইয়াছে) বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি 
গ্রন্থ সঙ্গে থাকিলে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অগ্ঠ পুকস্তকের আবশ্তক হইবে না। 


০দ্লন্বাল্ী ৷ 
কাহার ন। শুনিতে আগ্রহ হর ! কাহ।র ন! জানিতে হচ্ছা হয়| যাহারা 
যথার্থই প্রাণের তৃষ্ণা মিট।ইতে চাহেন ; যাহাদের প্রাণ কি এক অজানা 
অভাবের বেদনায় নিয়ত ক্রন্দনশীল, তাহাঁদের নিকট এই দৈববাণী অমুতের 
মন্দাকিনী ধারা স্বরূপ | যাহারা জীবনটাকে সুন্দর করিয়া গঠন করিতে 


চাহেন,. অথচ উপযুক্ত আদর্শের ও পন্থার সন্ধান ন। পাওয়ায় হতাশ প্রায় 
হইয়াছেন, তাহাদের এই পুন্তকখাঁনি পাঁঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি। 
ধর্প্রাণ জনগণ যাহ খুজিতেছেন, তাহাই. এই পুস্তক দেখাইয়া দিবে। ইহার 
ভাষা এত সরল ও মন্ধম্পশী যে, পাঠ করিতে করিতে আনন্দাশ্র বিগলিত 
হইবে, হৃদয় দ্দিব্যভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। যাহারা বলিতেছেন ইহার 
পবঠেও সাধন। হয়, চিত্ত বিশ্ুদ্ধি হইতে থাকে, তাহাদের সে কথায় বিন্দুমাত্রও 
অুযুক্তি নাই। কোন স্তর হইতে লাধন। আরন্ত করিলে সকল সম্প্রদায়েরই 
সাধনা সত্বর সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে, তাহার আলোচন৷ প্রসঙ্গে সাধনার 
অনেক রহস্যই ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে । ধর্মঞ্জগতে ইহ। অতুলনীয় | 
মুল্য 11%*.দশ আনা মাত্র । | | 
প্রাপ্তি স্থান --"আলার্্ল্িছ্যা নিক্ষেতন্ন” 
২৭1৫৫ তিল ভাণ্ডেম্বর। ৬কাশীধাম। 


কৃতন বই! নুতন বই !! 


“প্রনগু ক? সম্পাদক্ক ভ্রীষ্মতিলাল ক্াস্ত্র প্র্সীতি 


₹ ক্তেস্পী স্যুঙ্জোল্জ স্মৃতি * 
বহু চিত্রে স্থশোভিত-_দীম ১৪০ দেড় টাকা মাত্র। 

যে নধভাবে এ মহাজাতির অভ্যু্থান, তাহ] নানা ঘটন1 পরম্পরায় বন্ধ 
কারণ সংযোগে সংগঠিত হইয়াছে। সেইগুণি শ্রীক্ষ গভীর দৃষ্টিতে এঁতিহাসিক ও 
দেশ প্রেমিকের মমতা পূর্ণ স্বচ্ছ মণীষার 'ালোকে মনম্বী লেখক ফটোর মত 
তুলিয়। ধরিয়াছেন | মঠিবাবুর বিবৃত-কাহিনী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত, কল্পনা! 
ব1 জঙ্গমানমূলক নহে, কাজেই একাধারে ইহা কঠোর বাস্তব সত্য, কিন্ত 
লিপিকাগাতুর্য্যে উপন্যাসকে ও হার মানাইয়াছে, একবার পড়িতে আরন্ত করিলে 
শেষ না করিয়া থাকা যায় না। তরুণ বাংলা এই স্ুলিখিত জাগরণ-ইতিহাস 
পাঠ করিয়। ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হউন। 


প্রবর্তক পাবলিশিং হাউম | 


৬১ নং মাণিকতলা গ্রীট, কলিকাতা । 


্্রীত্রীনাম-রামায়ণ-কীর্তনমূ 


দ্বিতীয় সংস্করণ-_নিত্যপাঠ ও স্বাধ্যায় জন্ত এই ক্ষুদ্র পুস্তকে শ্রীভগবানের 
তত্ব, লীলা, ও নাম কার্তন-__সখন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শা হইনে ঝ্কাধি বাক্য ও সাধু 


বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে । নিত্য পাঠ ও নিত্য ক:ভঁনের জন্ত বিরচিত। 
মূল্য আবাধ। চাবি আন|। 


'নিত্যঙ্গী বা মনোনিব্ত্তি * 
উত্তম হাথাই- মুল্য ১।।০ উপক্1। 
শ্রীযুক্ত রাঁমদয়াল দেবশর্্মা ( মজুমদার ) প্রণীত। 
মম যম কিছুই করিতে চায় না তখন এই পুস্তকের কোন একটি প্রবন্ধ 
পড়িলেই মনের গড়তা দুর হইবেই । 


পাগ? লর খেয়াল। 


'শউৎসবের” খ্যাপার ঝুলি এবং অন্ান্ট প্রবন্ধ প্রণে ঠা--শ্রীধুক্ত প্রবোধ 
চন্দ্র পুরাণতীর্থরত্ব বিরচিত। গ্রন্থকার “উৎসবের পাঠক ও পাঠিকাগণেক় - 
বিশেষ পরিচিত, গ্রস্থকারের লেখা অঠি প্রাঞ্জল ও রসপৃর্ণ। রি ॥* আন! 
ন্ডস্থান উত্সব টাকি 





সপ শা শি শি শিশিশতি পাশা আপ সাজান 


-& উৎসবের বিজ্ঞারন . 
ল্লাম্মান্মলী অন্যোল্যান্কাশও 

এই পুস্তক সন্বন্ধে “বঙ্গবাসীর” সমালোচন৷ নিন্দে প্রদত্ত হইল। 
 ম্লামামরপঅন্মোধ্যান্াও্ড। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ 
. গ্রনীত। বঙ্গদাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের 
_ অযোধ্যাকাও্ড অবলম্বনে উপদেশ পূর্ণ আখ্যানাকারে এই “রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড 
গ্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামকে যোবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবায় কল্পন| 
দ্শরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ; আর রাম সীতা লক্ষণ 
বন গমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদর়ালবাবু একদিকে 
যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনে পঞ্জি্, অপর দিকে তিনি তেমনই 
আচারনিষ্টাবান্‌ ভগবভুক্ত ব্রাহ্মণ, তাহার উপর বাঙ্গাল! সাহিত্যে তাহার বিশেষ 
অধিকার । সুতরাং রামায়ণের অযোধ্যাকাগুকে উপজীব্য করিয়া রামদয়াল 
বাবু এই যে “রামায়ণ 'সযোধ্যাকাও গ্রন্থ লিখিকাছেন, তাহা যেকি হুন্দর 
হইয়াছে, তাহ! সহজেই অনুমেয়। তিনি বাল্ীকি, অধ্যান্ম, তুলসী দাসী, 
কৃত্তিবাপী প্রভৃতি নান! রামায়ণ এবং রঘুনন্দনের রামরসায়ন হইতে যেখানে 
ষেট সুন্দর বোধ হইয়াছে, সেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্যান- 
ভাবে ষে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ঠিক কল্পনা বলা যাঁয় না, তাহ! 
উদ্টিখিত কোন ন1 কোন রামার়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার স'্নবেশ মাত্র । 
গ্রন্থের যেমন বর্ণন। তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ । 
এক কথায়, এই গ্রন্থখানি একাধারে উপন্তান, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে। 
বাঙ্গাল। সাহিত্য 'আঞ্জকালকার বাস্তবতস্ত্রের উপন্তাসের আমলে--যে আমলে 
শুঁনিতেছি বিমাতা পর্যন্ত উপন্যাসের নায়িকা এবং তাহার সপদ্বী পুত্র 
উপন্যাসের নায়ক হইতেছেন, আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার 
দোহাইএ এ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোব! পধ্যস্ত পাইন্ডেছে, সে আমলে 


শ্রীরাম সীত৷ লক্ষণ গ্রভৃতিৰ পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাসাকারে লিখিত এই 
জ্ঞানভক্তি বর্ণাশ্রমাচারসমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিক। পাইবে কি? মেছোহাটার়.. 
-এই ধুপধুন। গুগ.গুলের গন্ধে 'আদর হইবেকি ? তবে ভআাশা, দেশে এখনও 
প্রকৃত হিন্দু আছেনঃ অন্ততঃ তাহাদের নিকট “রামায়ণ অধোধ্যাক1ও” গ্রন্থের 
আদর হইবে নিশ্চয় । তাহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িতে বলি। ২৬৯ পৃষ্ঠার গ্রন্থ 
সম্পূর্ণ ।. ছাপ! কাগজ ভাল। গ্রন্থারস্তে রাঁঞজসতার সিংহাসনে শ্রীরাম সীতার. 
একখানি নুন্দর হাফটোন চিত্র আছে। মূল্য ১৫* দেড় টাকা। এ 
|  গ্রকাশক--জীচ্হত্ন্ন্ল লভোপাত্যান্। 


. উৎসবের বিজ্ঞাপন | | 00€ 
শ্শিবক্পীতি গু শ্শিবস্পুজী উপক্রমণিকা ও ১ম এবং ২য় খণ্ড 
| একত্রে ২২1 ওয় ভাগ ১২। 
নুর্গ15 দুর্গার ও নকলা ত্র 

পুজীতত্ব সম্থলি£_-প্রথম খণ্ড--১২। 

উ্ীল্লীমাতান কথা ১ম ভাগ মূল্য ১২। 

আরধ্্যশস্ত্র গ্রদীপকার শ্রীভার্গব শিবরাম কিন্কর 

যোগত্রয়ানন্দ সরন্বতী প্রণীত গ্রস্থাবলী | 


এই পুস্তক তিনখ।নির অনেক অংশ “উৎসব” পত্রে বাহির হইয়াছিল। এই 
প্রকারের পুস্তক বঙ্গসাহত্যে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেদ 
অবলম্বন করিয়া কত সত্য কথা যে এই পুস্তকে আছে, তাহ! বাহার! এই 
পুস্তক একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তাহারাই বুঝিবেন। শিৰ 
কি, রাত্রি কি, শিবরাত্রি অবশ্য করণীয় কেন? ভাবের সহিত এই তত্ব এই 
পুস্তকে প্রকাশিত । দুর্গী '৪ রাম সম্বন্ধে এই ভাবেই আলোচন! হইয়াছে। 
আমর! আশী করি বৈদিক আধ্যজাতির নর নারী মাত্রেই এই পুস্তকের 
আদর করিবেন। 

প্রাপ্ডিস্থান__-“উৎমব” আফিস। 
ন্িল্ঞমাল্য | 
২৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এান্টিক কাগ্ৰে সুন্দর ছাপ!। রক্তবর্ণ কাপড়ে মনোরম 
বাধাই । মূল্য মাত্র এক টাক1। : 

«ভাই ও ভগিনী” প্রণেতা শ্রীবিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত । 


“ন্নিন্পাভল্য” সপ্বন্ধে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের মুখপত্র “ম্রগান্্স্থ- 
সম্মীজেল্প” সমালোচনার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত হইল। 

পগ্রবন্ধনিবহের তাষ। মধুর ও মর্মস্পশী এবং ভক্তিরসোদ্দীপক। ইহ! 
একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া! রাখা যায় না। অধুনা 
তরুণ সমাজে চপল উপন্যাসের বাড়াবাড়ি চলিয়াছে। গ্রন্থকার আমাদের 
ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল যুবকবুন্দের মানসিকতার পরিচয় পাইয়া উপন্যাসের 
মাদকতাটুকু ভক্কিরসের প্রজ্রবণের মধ্যে অথুপ্রবিষ্ট কিয়] দিয়া, ধর্মের মর্যাদা 
অব্যাহত রাখিয়া ভক্ত জিজ্ঞাস পাঠকবর্গের সৎমাহিত্য চচ্চার অন্থরাগ বডি 
করিয়াছেন। আমর! একপ গ্রন্থের ব্ছল প্রচার কামন। করি।” 
০ 4 প্রকাশক--শ্রীছত্রেশবর চট্টোপাধ্যায় 

“উৎসব” অফিল। 








৬. ৮০ ৭  উৎদবের বিজ্ঞাপন । 
সরল ধর্মতত্তী। 


পুজ।পাদ আচার্য দেব শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার ও পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত 
_ যৌগেন্ত্রনাথ তর্কতীর্থ মহাঁশর উৎসব সংসঙ্গের সাপ্তাহিক অধিবেশনে অতি 
. সরল ও সহজ ভাষার যে সকল তত্ব কথার ব্যাখ্যা করিয়! থাকেন তাহারই 

কিয়দংশ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ কর! হইয়ীছে। একনিষ্ঠ সাধক আচার্য্য 
দেবের উপদেশামৃত ধর্মমজিজ্ঞান্গ মাত্রেরই জীবন পথের আলোক বর্তিকা এবং 
সংসার তাপ ক্রিষ্ট নরনারীর শান্তি বিধায়ক ! প্রত্যেক লাইব্রেরীতে এই পুস্তক 
' রাখা বিশেষ আবশ্যক]  বঙ্গবামী, বন্থমত্ী ও প্রবাসী পত্রে এই 
পুস্তক বিশেষরূপে আগ্পোচিত হইয়াছে । পুস্তকের মধ্যে উপদেষ্টারথয়ের 
.. একখানি সুন্দর ছবি আছে। পুস্তকের মূল্য 8৭ আনা ও স্বতন্ত্র ছবির 
মূল্য %* আন।। প্রাপ্তি স্থান উৎসব আফিস। ১৬২নং বুবাঞ্ার ্্ীট, কলিকাত॥ 





পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ব বিদ্যাবারিধি প্রণীত 


আছ্িকরুত্য ১ম ভগে। 


(১ম, ২য়, ও ৩য় থণ্ড একত্রে ), ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ৪৯০ পৃষ্ঠারও 
উপর । পঞ্চদশ সংস্করণ। মুল্য ১০, বাধাই ২২। ভীপী খরচ1%*। 


আক্বিকরৃত্য ২য় ভাগ । 
৩য় সংস্করণ--৪১৬ পৃষ্ঠায়, মুল্য ১॥*। ভীপী খরচ1%০ | 
.. প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়! হিন্দুর ধর্মকর্ম পরম সহায়ত! করিয়া আদিতেছে। 
 চৌন্দাটি সংস্করণ হইতেই গ্রস্থের গৌরব বুঝা! যাইবে। সমন্ত মনতরগুলির বিপদ সংস্কৃত 
.টীক! ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। 
্‌ চতুব্বেরেছি হ্যা । 
কেবল সন্ধ্য| মূলমাত্র । মূল্য ।* আনা । 


রি গা টয বারী খ্গাল্যন্লত্ এম্‌ এ*কবিরদ্ব তবন+, 
টা শিবপুর, (হাশুড়া) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্প,২৯৩।১1১ কর্ণওয়ালিস স্্ীট। 
৩ “উ২নব" অফিস কলিকাতা । | | 


উৎসবের বিজ্ঞাপন । ্‌ ৭ 
জীযুক্ত রায় বাহাছুর কালীচরণ সেন ধর্ম্ভৃষণ প্রণীত। 

১1 হিন্দুব্প উপালনাতিত্ব 

১ম ভাগ ঈশ্বরের স্বরূপ-_মূল্য ।*, ২য় ভাগ ঈশ্বরের উপ1সনা--মুল্য ।* 
সাধ্য সাধক ও সাধন! সম্বন্ধে বিশেষ রূপে আলোচনা কর! হইয়াছে। 

২। নিশা লিল্লাহ-(কেটন কলেজের প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপক, 
শীষুক্ত লক্ষী নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বেদ বেদান্ত শাস্ত্রী এম, এ মহোদয়ের ভূমিকা 
সহ) মুল্য |০ 

৩। ভিব্খলা বিলাহ পল্িশিশষ্ট (শাস্ত্র সম্মত নহে তাহ? প্রদর্শিত 
হইয়াছে) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ বিগ্ভাভূষণের প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত লক্মী নারায়ণ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিবাদ প্রবন্ধ সহ) মুল্য ।%* 

-5| দস্পত্তী সহ ম-খাত্রীবিষ্বা বিশারদ শ্রীুক্ত বামন দাস 
মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা সহ--তিনি লিখিয়াছেন “আশাকরি ইহ! বাঙ্গলার প্রতি 


গৃহে গঠিত ও অনুশীলিত হইবে” | কবিরাজ শিরোমণি শ্তাম! দাস বাচম্পতি-_ 
এ গ্রন্থ পড়িতে এবং তদনুসারে চলিতে সকলকেই অনুরোধ করি। মুল্য 1%০ 


হিততলা্গী _ সর্বসাধারণ্যে এই পুস্তিকাঁর বহুল প্রচার প্রার্থণীয়। 


প্রাঞ্ডতিস্হান £--উৎসব” অফিণ, গুরুদাঁপ চট্রেপাধ্যা় এও সব্দ, 
চক্রবর্তী চাটার্জি কলেজ স্কোয়ার এবং শ্রীমন্ত গুধধালয় গৌহাটা। 








নুতন্ন গুমস্তব্চ! স্মৃতন্ন স্তন !! 


পদ্যে অধ্যাত্বরামায়ণ-_মুল্য ১॥০ 
প্রীরা্বালা বন্থ্‌ প্রণীত। 

ধাহার! অধ্যাত্মরামায়ণ পড়িয়া জীবনে কিছু করিতে চান এই পুস্তক তাহা-.. 

দগকে অনুপ্রাণিত করিবে। অধ্যাত্মরামায়ণে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, সবই রি 

আছে সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র সকল ও ভাবের সহিত ভাসিয়াছে। জীবন গঠনে এইরূপ: : 

পুস্তক অতি অল্পই আছে। ১৬২, বৌবাজার স্রী উৎসব অফিস- প্রান্তিষ্বান্ন। টা 


_.. পুজাপাদ জীবুক্ত রামদয়াল-মন্তুমদার এম, এ, মহাশয় প্রণীত গ্রস্থাবলা কি ভাষার 
, গৌরবে, কি ভাবের গাল্তীর্যে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য উদঘাটনে, কি 
: মানব-হৃদয়ের বঙ্কার বর্ণনা সর্বব-বিষয়েই চিত্বাকর্ষক। সকল পুস্তকই সব্বত্র 
. সমাদৃত ও সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষভাবে প্রশংসিত। প্রায় সকল ুস্তকেরই 
একাধিক সংস্করণ হইয়াছে। 
- শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় 


গ্রস্থকারের পুস্তকাবলী। 


১ গীতা প্রথম ফট ক [তৃতীয় সংস্করণ ] বাধাই 1885 
০৭২). * দ্বিতীয় ষট.ক [ ছ্িতীয় সংস্করণ ] শপ... ৪৬ 
৩। * তৃতীয় ষটক] দ্বিতীয় সংস্করণ ] রি 880০ 


৪ । ন্বীতা পরিচয় (তৃতীয় সংস্করণ ) বাধাই ১৪* আবীধা ১1০ । 
&। ভারত-দমর বা গীতা-পূর্বাধ্যায় (দুই খণ্ড একত্রে) 
মূলা আবীধা। ২২, বীধাই ২॥০ টাকা । 
..৬। কৈকেয়ী [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] মূল্য ॥* আট আন। 

৭। নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি- বাধাই মুল্য ১।* আন! 
৮1 ভদ্র বাধাই ১৭০ আবীধা ১।* 
.. ৯। মাগু,ক্যোপনিষৎ [ দ্বিতীয় খণ্ড ] মূল্য আবীধা ১০ 
১০ | বিচার চক্্রোদয় [দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯** পৃঃ মুল্য__ 


২॥।* আবীধা, সম্পূর্ণ কাপড়ে বাধাই ৩. 
১১. সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ব [ প্রথম ভাগ ] তৃতীয় সংস্করণ  ॥ 
১২। শ্রীপ্রীনাম রামায়ণ কীর্ভনম্‌ বাধাই ॥* আবীধা। 

১৩। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ১ম থণ্ড ট্হাা 
১৪1 রামায়ণ অযোধ্যাক1ও ১॥০ 





আীযোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। 


প্রথম খণ্ড বৈরাগ্য ও মুমুক্ষু প্রকরণ বাহির হইয়াছে । 


| মূল্য ১২ একটাক!। . 

_ “উহুদবে” ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতেছে, উপশম প্রকরণ 
চলিতেছে । প্রথম খণ্ড বাহির হইতেছে। ফাঁহারা গ্রাহক হইতে. 
ইচ্ছা করিবেন, আমাদিগকে জানাইলেই তাহাদের নাম গ্রাহক: রঃ 
ঙালিকাতুন্ত করিয়া লইব। | 
| কার্্যাধঙ্_ ভীত ভডীপাহ্যান্স। 


ভাই ও ভগিনী। 
উপন্যাস 


মূল্য ॥০ আন] । 
উ্ীষ্যুত্ডক হিলজন্ কমল ম্ুহ্খোশান্যান্স এ্রলীত্ভ 

“তাই ও ভগিনী” সম্বন্ধে বঙগীয়-কায়স্থ--সমাজের মুখপত্র 
বগা স্রক্ছ ম্মীজেল্লে” সমালোচনার কিয়দংশ নিন্ধে উদ্ধৃত 
হইল ।-_-প্রকাশক । 

“এই উপন্যাস খানি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম, 'আধুনিক 
উপন্যাসে সামাজিক বিপ্লব সমর্থক বা দূষিত চরিত্রের বর্ণনাই অধিক 
দেখ। যায়। এই উপন্যাসে তাহ! কিছুই মাই, অথচ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী । 
নায়ক ও নায়িকায় চরিত্র নিক্ষলঙ্ক। ছাপান ও বাঁধান সুন্দর, দাম 
অল্পই । ভাষাও বেশ ব্যাকরণ-সম্মত বঙ্কিম যুগের । ***% পুস্তকখানি 
সকলকেই একবার পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতে পারি ।” 


প্রাপ্ডিক্ছান_-উৎ্সবগ আফিস। 
ভনল্ক্ষম্ত্াচা । 


শ্রীমীতি মৃণাপিনী দেবা প্রণীত । মূল্য ১২ মাত্র । 
ভগবানের প্রতি অনুরাগ ভরা কবিতাগুচ্ছ। রচনায় ভাবের গান্ভীর্যয, 
ও পবিত্রতা লক্ষ্য করিবার বিবয় । 
স্থন্দর ছাপা ১৭৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । একখানি রঙ্গিন হরগৌরীর সুন্দর ছবি 


আছে । _ রর ্‌ 
বঙ্গবাসী, বস্থমতী, সানডেণ্ট, অমৃতবাঁজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্মবিদ্যা 


প্রভৃতি পত্রিকায় খিশেষ প্রশংসিত । 
মি, সরকার 


ন্বি” ল্পম্কাত্ল্রল্ল ০্পুভ্জ | 
ম্যান্ুহঙ্াকিচ্গেল্লিৎ জুক্মেলাল। 


১৬৬ নং বহুবাজার ছ্রীট, কলিকাতা | 











একমাত্র গিনি সোনার গহনা সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং তাগা, বাল! এ 
নেকলেস ইতা।দি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তত করিয়া দেওয়া হয় । আমাদের গহনার 
পান মর! হয় না। বিস্তারিত ক্যাটলগে দেখিবেন । 





ভারত সমর বা তা 

দ্বিতীয় সংক্কর 
মহাভারতের মূল উপাখ্যান পন ভাষায় লিখিত। 
মহাভারতের চরিত্র গুলি বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া 
এমন ভাবে পূর্বে কেহ কখনও দেখান নাই। গ্রন্থকার 
ভাবের উচ্ছাসে ভারতের সনাতন শিক্ষা্ুলি চির নবীন করিয়া 


আকিয়াছেন। ণ পু 
মূল্য আবীধা ২২ বাঁধাই--হ।* 











আলাপন । 
ংসার দাবদাহ প্রজ্জ্বলিতের পবিত্র শান্তিস্ধা । 


“ভ্ঞাহ-শু-ভ্ডগিন্নী” এবং এন্নিম্ীল্য” প্রণেত। শ্রীযুক্ত বিজয় 
মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত এই পুস্তক সম্বন্ধে *বঙ্গধাসীর* সমালোচনা নিয়ে 
প্রদত্ত হইল-_- 

এই “আলাপন” অনর্থক গাল গল্পমুলক সংসার সর্বস্ব বিষয়ী ব্যক্তির 
আলাপন নহে,--ইহ! পরমার্থ প্রেমিক মুমুক্ষু সাধকের প্রাণারাম “আপাপন, 
ইহা অনিত্য স্ুখলিগ্স্‌র “আলাপন” নহে--ইহা1! সখান্বেষী নিত্য।নন্দধাম 
শাস্তিনুধা অক্ষিত আলাপন । *কে জানে কাহাকে” “সাবধান?” "অপ্তিমে অবসর” 
"জীবন মরণ” প্রাজরাজেশ্বরী ভূবনেশ্বরী*” এবং প্যদি নির্্ম হইতে” ইত্যাদি 
আঠারটা অতীব সুমধুর “আলাপন” এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । লিখিবার 
গণ।লী কথে(পকথনচ্ছলে অতীব মনোহর। যেন পাঠকের অন্তরের অন্তস্তলে গিয়। 
আঘাত দিতে থাকে । সব কণ্টা “আলাপনেই” গ্রন্থকাঁরের পবিত্র অস্তঃকরণের 
পবিত্র ভাবপ্রবাহ যেন ম্বতএব উচ্ছসিত হইতেছে । সংসারের নিদারুণ ক্লেশে 
প্রাণ যখন একান্ত অবসন হইয়া পড়িবে, প্রাণ যখন বিষম দাবদাহে প্রজ্ছলিত 
হইয়া শাস্তি অন্বেষণে কাতর হুইয়৷ উঠিবে তখন এই “আলাপন”, তাহার 
প্রিয় সুহ্ৃদরপে পরিগৃহীত হইতে পারিবে | ইদানীং এত অশ্লীণ সাহিত্য- 
পরিপ্লাবিতকালে এরপ স্পবিত্র ভাব মণ্ডিত পুস্তকের বহুল ভাবে পঠন 
পাঠন সন্িেষ পর প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক লাইব্রেরীতে ইহা সঘত্বে সংরক্ষিত 
হওয়া অবশ্ত কর্তব্য 4৫. প্রতোক বিগ্ভালয়ে ইহা পারিতোধিক পুম্তকরূপে 
নির্বাচিত হওয়া! একাস্তবাঞ্ছনীয়। ২৮১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত । ছাপা, কাগজ ও 
বাধাই সুন্দর মূল্য মাত্র এক টাক] চারি আনা--১।* 

প্রাঞ্তিস্হান্ন--১৬২নং বহুবাজার স্রীট, “উৎসব” অফিস। 
গ্রকাপক- ভ্ীচত্রেখ্খ ভরোপাধ্যান্ । 





* পিক প্র ও সমালোচনা | 
বার্ধিক মুল্য ৩২ ভিন টাকা। 


| সম্পাদক_্লীরামদয়াল মজুমদার এম) এ ] 
দার ০৪ সংখকাবতীর্থ। 


- সুচীপত্র 


78. কেন শরণাপন্ন, হইব ২৭১. ৯। ৬ভার্গব.শিবরাম কিন্কুর:. 
. বি. শর ঘরাগীর আগমন যোগত্রয়াননা স্বামীর জীবনী, বত 
০০০, ০, অপেক্ষায় ২৯৫ ১০। লমালোচনা -মেবার যহিম! ২৩৬ 
রর ৯1 ছুর্গাপুজ। অবস্ত করণীয়. ১১। প্রীন্রীহংসমহারাজের কাহিনী২৩৯ 
1 ২85, নি রর রা 7২৯৫. ১২ পরলোক বা ইনার রহ ৪২. 
রঃ 1. আগমনী. ২... ২১৬.৯৩। গায়ী তত্ব রর ২৫৯ 
০৫3 ধনের সু তঙ্ ২১৮ ১৪। প্রীরাম গীতা অধ্যনাি্ে 
একি 1 ছা তগবদা্যাদনের সহলতা :১৫। শ্ীতীর্ম। সপ্ুশতী .: :.:১ রে 
2 ও. রমনীধত। ০২২৯৬ যোগবাপিষ: মহারাদার+। 

এ সি ।' শ্রীমপ্তগত- গীডা, টা 


: শ্রীমকাগব্ ৫৫ 



















 খুরাতন পউৎসবেরপ মুল্য হাস 
“স্থানাভাবে টি বিস্কি বাধ্য হইয়া কতক গুলি পুরাতন *উৎসব? -কাজ : 
নি বিক্রয় করিজ্জে হইতেছে? .১৩২৪২৫]২: এবং ২৭ সালের ন্উৎসব্ 
4২১ স্থলে ১২। িসলাহসি৩শ ৩৩২৩৩, এবং ৩ ৪ সালের ক সে টা ডাকা 
গুল ্বতন্থ।. রঃ ্‌ | হা ্ 








[দ্র নিয়মাবলী। |. 


১1 “উৎসবের বার্ষিক মৃল্য সহর দুঁংস্থল সর্বত্রই ডাং মাঃ লমেত ৩২ তিন 
টাকা । প্রতিসংখ্যার মূল) ।/ আনা । 'নমুনার অন্ত 1/* আনার ডাক টিকিট 
-পাঠাইতে হয়। অগ্রিম সূল্য ব্যতীত প্লাহকশ্রেনীতৃকত কর! হয় ন!। না। বৈশাখ টু 
নি টায়ার নগদ পধ্যন্ত বর্ষ গণন! করা হয়। | রর 
২0২1 বিশেষ কোন: প্রতিবন্ধক হা হইলে প্রতিমাসের ১৫ই উৎসব. 
প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মাসের প্রথষ সপ্তাহে *উৎসব* না পাওয়ার সংবাদ” " 
. ন! দিলে বিনামূল্যেপউৎস্ৰদেওয়া হয় না। পরে কেহ অহুরোধ করিলে উহা রক্ষা 
ৃ করিতে আমতা সক্ষম হইব না ১4২ 
রঃ ৩ “উৎসব” সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে শে পা রে 
কার্ডে থ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে । পত্রের 
উত্তর কেওয়। অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হ 
55581 উৎসবের” জন্ঞ চিঠিপত্র, টাকা কড়ি গ্রভৃতি বগা খানকি এ. 
শখ পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া, হব না. না. নি 
২২) পউত্বেশ বিজ্ঞাপনের হার-_সালিক এক এক ষ্ঠ ৯০ ০১ পূ ঠা: ধা 
লিপ ধ্ টাকা ক্ষতারের মূল্য হত): বিজ্ঞাপরের মু ছে 
















উৎসব। 


জ্াজনা-ীক্যায় ন্স2। 


অঠৈব কুরু যচ্ছেয়ো বুদ্ধঃ সন কিং করিষ্যসি । 
স্বগার্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্যয়ে ! 
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কেন শরণাপন্ন হইব ? 


যাহারা কাপুরুষ তাহারাই অপরের আশ্রর প্রার্থনা করে। আমর! নিজের 
বাহুবলে, নিজের বুদ্ধিবলে সব করিব- আবার শরণ লইব কার? মানুষ কি না 
পারে? 

সত্যই? কিন্তু তোমাকে কি করিতে হইবে, তাহা জানিয়াছ ত? সকল 
বিষয়ে স্বাধীনতা চাই এই ত তোমার একমাত্র কর্তব্য। কিন্তু তোমার 
ক্বাধীনত। যে অধীনত তাহাত বুঝিয়াছ ? 

অধীনতা? কার অধীনত ? 
 শ্বএর। স্ব কেবুঝিয়াছ ত? স্বাধীনতাই যে অধীনতা তাহা কি 
তলাইয়! দেখিয়াছ? 

আমি কিছুই বলিবন1-_তুমি কি বলিতে চাও আগে তাই শুনি। 

হ1। সেই ভাল। | 

শ্রবণ কর। উদ্দেশ্যটি ভাল করিয়া ধর তারপর উপায়ও বিচার কর।. 
তবে উৎসাহ অক্ষ রাখিয়া! কাধ্য করিয়। উদ্দেশ্য লাভ করিতে পারিবে। 
প্রতিদিন উদ্দেশ্যের কথা! একবার করিয়া ভাবনা! কর। আমায় লাভ করিক্ে 
হইবে কি এবং কেমন করিয়। লাভ করা যায় প্রতিদিনের প্রথম ভাবনাই . 


২০২ উত্সব । | 
ইহা! হইবে। তবে তুমি সর্বদ1 উদ্যমশীল থাকিতে পারিবে। নতুবা গোলে 
হরিবোলে কিছুই হইবে না। স্বাধীনতায় যে স্বটি পাও-_সেই স্বটিই তুমি। 
তোমার প্রত তুমিটিকে তুমি বেচিয়াছ কাহার কাছে দেখিয়াছ? কাচ মুল্যে 
কাঞ্চন বেচিয়াছ তাহ! দেখিতেছ' কি? বাহিরের চমক দেখিয়া সেই অন্তরের 
মহামুল্য মাতরাঁজার ধন মাঁণিককে বেচিয়াছ ঠকৃকে--প্রতারককে--ভিতরকে 
-বেচিয়াছ বাহিরের কাছে। বাহিরের হাতে এমন আত্মবিক্রয় করিয়াছ যে 
আর ভিতরে যাইতেই চাও না। এখনও একবার যাহারা ভিতরে যাইতে 
জানেন তাহাদের আশ্রয়ে ভিতরে চল দেখিবে তোমার তুমি কে। তোমার 
যথার্থ তুমি কে দেখিলে একক্ষণেই বুঝিবে যে তুমি তোমার সত্য তুমিকে 
ভুলিয়। একট ভূল তুমি সাজিয়া রহিয়াছ। তোমার বাহিরের ঠক্‌ প্রতারক 
(সর্গীরা তোমাকে এই ভুল ভুলাইয়াছে। 
তুমি এত বড়_-এত মান যে তোষার মতন আর কেহ নাই__তোমার 
সঙ্গ হইবে কাহার দঙ্গে? গগনং গগনাকারং সাঁগরঃ সাগরোপমঃ। বল নাঁ_ 
আকাশ আর একটা আকাশ পাইলে সঙ্গ করিতে পারে-_সাগর সাগরেরই 
সম/ন। রাম রাবণের যুদ্ধ রাঁম রাবণের যুদ্ধেরই সমান। ইহারা আবার 
কাহার দঙ্গ পাইবে ষে করিবে? 

 আহছ।! তুমি নিঃসঙ্গ কারণ তুমি পূর্ণ। কোন অভাব তোমার নাই। 
তুমি কখন জন্সাও না_-কখন মরও ন!। সপাপুর্২ সদা আনন্দময়_-সদা 
জ্ঞানময়, তুমি। | | 

আহা! চৈতনা যে এই দেহের কেশাগ্র হইতে নখাগ্র পধ্যন্ত ব্যাপিয়া 

আছেন ইহাত সকলেই অনুভব করে-__কারণ যে অনুভব, চৈতন্যের প্রধান 
লক্ষণ সেই অনুভব ত দেহ প্রতি অঙ্গেই করিতে সমর্থ-_দেহত আপনি জড় 
কিন্তু চৈতন্য স্বরূপ তুমি-_তোমার জ্যোতিঃ দ্বারা প্রাণ পাইয়া জড়টাও চেতনের 
মত হইয়াছে । সেইরূপ সমস্তাৎ পরিপুরিত যে চৈতন্যের উপরে এই জগৎ 
দেহ ভাসিয়াছে সেই চৈতন্য আপনি আপনি রূপে অব্যক্ত । জ্যোতিরূপে 
ইনি প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেন। তুমিই সেই সমস্তাং প্রস!রিত জ্যেতির্ায় 
আকাশের মত। সদা জ্ঞানময়, সদ আনন্দময় তুমি- তুমি সর্বদা! জ্যোতিশ্শয়। 
দেছব্যাপী চৈতন্যকে এই জ্যোতির্ময় সর্বব্যাপী চৈতন্তরূপে ভাবনা কর-- 
_নীচত্ব ছাড়ি আপনাকে মহান্‌ ভাবিতে 'পারিবে_-জ্যোতির্খয় ভাবিতে 
পারিবে। 'আশ্র্/--অতীব আশ্চর্ধয--মারা যখন তোমার উপরে এই বিচিত্র 


কেন শরণাপন্ন হইব ? টা হঞ্ত 


গিরি নতঃ .দাগর. বন্ভূমি সমাকীর্ণ এই জগৎ ভাসাইয়া তোলেন 
তখন শুদ্ধ নির্মল স্ষটিক শিল! যেমন পার্খবর্তী বৃক্ষলতাদির- ছায়ার: 
প্রতিফলনে আপনি-আপনি শুদ্ধ নির্শল আপনার ভাবকে ছায়! চিত্রিত 
দেখেন সেইরূপ ভূম্যাকাশং স্বর্গশ্চ লোকত্রয়মেতত্বেহধ্যা রোপ্যতে-__সমস্ত- 
তোমাতে আরোপিত হয়, হুইয়! যেন তুমি সর্ধরূপ বিশিষ্ট হইয়া যাও। আর: 
এই ক্ষুদ্র দেহের সমস্তই যখন তোমীতে আরোপিত হয় তখন আর. তুমি 
আপনাকে বৃহৎ ভাবিতে পারনা-_দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ হইতে তুমি যে ভিন্ন তাহা 
ষেন শ্মরণ করিতে পাঁরনা--এই সধ্বন্ধকারিগণের সহিত আপনাকে অভিন্ন, 
ভাবিয়। মৃত্যু সংযুক্ত দুঃখে বড় পীড়িত হও । শান্তর ঃদলিতেছেন-__ 


যাবদহেন্দরিয় প্রাণৈভিননতবং নাতমনোবিছ্ঃ | 
তাবৎ সংসার ছুঃখৌধৈঃ পীড্যতে মৃত্যুসংমুতাঃ ॥ 


বলিতেছি আপনাকে সর্বদা অসঙ্গ ভাব-_দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ ক1হারও: 
সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নই__তুমি সর্বদ1 "অলগ.«। বলিতেছি প্রতিদিন 
সর্বকর্মীরস্তে এই ভাবনা দৃঢ়ভাবে করিয়] নিতাকর্ম্দে বসিও। পারিবে 
কি আপনাকে দেহ হইতে, মন হইতে, সকল হইতে ভিন্ন ভাবিতে? 
শতবার ভাবিলেও তুমি যে অসঙ্গ, তুমি যে জ্যোতির্ময় স্বচ্ছ সমস্তাৎ, 
প্রসারিত স্কটিক শিলার মত নির্মল-_কোন ছায়াকলুষিত নও তাহ! 
অনুভব করিতে পারিবে না। জলে টৈলে মিশিয়া গিয়াছে পৃথক করা, 
য।ইতেছে ন1| বল দেখি__এই পৃথক্‌ ভাবিতে না পাঁরিলে--অন্ুভব করিতে 
না পাঞ্িলে যখন তুমি ছায়া-মায়ার পাঁপ দুঃখ হইতে পৰিভ্রীণ, 
পাঁওনা' শত চেষ্টা করিয়াও পারনা_-পরোক্ষ জ্ঞানে বলিতে পার আমি পূর্ণ. 
আমি ভ্ঞানময়__আমি আনন্দময়_আমার কোন অভাব নাই-_আমার কোন, 
আশঙ্কা নাই, জন্মকাল ধরিয়া) ইছ1 দৃঢ়রূপে ভাবনা! করিলেও তুমি ইহা! 
অনুভবে নিতে পারিবেন । সুখ ছুঃখের মিথ্যা বোধ তোমার থাকিয়াই 
যাইবে। বল দেখি পরোক্ষজ্ঞানকে অপরোক্ষান্থভৃতিতে যখন তুমি আনিতে 
পাঁরনা__তখন ষদি কেহ তোমার ইহ! করিয়া দেন তখন কি তুমি তাহার 
শরণাপর হইবে না? যদ্দি কেহ তোমাকে তাহার আজ্ঞা পালন চেষ্টায় সর্বদা 
চেষ্টান্বিত দ্নেখিয়। তোমার উপর কৃপা কটাক্ষপাত করিয়া বলেন_-যদি দয়মান 
দীর্ঘ নয়নে তমার প্রতি চাহিয়। বলেন__ | 


২০৪ উত্সব 


-, প্তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ* আমি আমার আশ্রিতকে মৃত্য 
সংদার সাগর পার করিয়া দিব, যদি বলেন__ 

*কৌন্তেয় ! প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*--হে কৌন্তেয়! তুমি 
সভামধ্যে দাড়াইয়া আমার দিকে চাহিয়। প্রতিজ্ঞা করিয়া উর্দো হস্ত তুলিয়। 
বল--আমার ভক্ত কখনও নাশ প্রাপ্ত হইবে না--বলনা__ইহার শরণাপন 
তুমি হইবে কিনা? 

পরোক্ষকে অপরোক্ষ অনুভূতিতে আনিবার জন্তইত শরণাপন্ন হইতে 
হইবে--নতুব। বচনে সব হইলেও কার্ষ্যে তোমার কিছুই হয় নাই দেখিবে। 
বলন।--এখনও কি বলিবে শরণাপন্ন কেন হইব? আপনার বিপদ জান ন! 
বলিয়া-_-যথার্থ শঙ্কট ধরিতে পার ন| বলিয়। অহঙ্কার বশে বল যে আমি সব পারি, 
শরণাপন্ন আবার হইব কার ? আহা একি তোমার মূর্খতা ! তার পরে সর্বাপেক্ষা 
কঠিন কাল যে প্রাণ প্রয়াণ সময়--সে সময়ে কি করিবে তাই বল? তখন 
তুমি সব করিতে পারিবে ত? হরি ! হরি ! শরণাপন নাহইলে কোন মানুষেরই 
ফোন গতি কশ্মিন কালেও লাগিবেন1 | 


তাই বলি প্রতিদিন এই শ্রেষ্ঠ চিন্তা করিয় করিয়া প্রাণকে ভিজাইয়! অন্য 
কর্ম কর। হরি! হরি! *তোমার সত্য সত্যই কেহ নাই" ইহা এ চিন্তার 
প্রাণে প্রাণে জাগ্রত কর আর তাহার শরণাঁপন হইয়? কৃপা ভিক্ষা করিতে 
করিতে যাহ! করিতেছ করিয়। যাও-গতি লাগিবে-তত্তিনন ণনান্তঃ পন্থ। 
বিগ্ঠতে অগনায়” স্থির জানিও। 

তাই বলি অহঙ্কারে মন্ত হইয়া আর পুরুষ হইয় কাজ নাই-_-শরণাপন্ন হইয়া 
সর্বব অহঙ্কার ছাড়িয়া কাপুরুষ হইয়াই তাহার আজ্ঞা পালনের জন্ত পুরুষ হও-_ 
সব গোলমাল মিটিবে_-তাহার আশ্রয় লইলে, তিনিই সব মিলাইয় 
দিবেন।, | 


শরৎ রাণীর আগমন অপেক্ষায় । 


আজি নমিগে! তোমারে শরতরাণি 

যদিও তোম।রে দেখিনি মাতা | 
তবুও বঙ্গে দিকে দিকে শুনি 

তোমার শুভ আগমনী কথ! ॥ 
এবারতা ববে সফল হইবে 
দেখিয়! মা! তোরে নয়ন জুড়াবে 
পাপী পুণাবান্‌ চরণে লুটাবে 

হরষেতে সণ হবে যে মগন। 
ধনী দীন দুঃখী জানন্দে ভাসিবে 
তোর আগমনে ছুঃখ দূরে যানে 
অশান্ত হৃদয় শাস্তি লভিবে 

দেখিয়া মা তোর ও রাড চরণ ॥ 

শ্রীমতী রমারাণী দেবী, ৩রা ভাদ্র, ২২নং শ্টামপুকুর স্রীট 


০নুর্গাপুজা অবশ্য করণীয় কেন ? 


বন্ধু মনে করাইয়। দিলেন__ 
খেলার সাথী ষে যার মত 
যেতেছে চ'লে। 
কেউত আসবেন! ফিরে 
নিশার অশধার এল ঘিরে 
শেষে__মায়ের কথা মনে হল 
নয়ন জলে। 

' খড় নিরাশ্রয়-_ভিতর হইতে ফুটাইয়! তোল-_শেষে মায়ের কথা মনে হ+ল 
নয়ন জলে-_হয়, কি না হয় করিয়া! দেখ। যদি না তুলিতে পার তবে 
জাঁনিও-_য। কিছু করিলে তাহ! *শ্রম এব হি কেবলম্‌” বুথ! শ্রম করিয়াছ। 
বড় নিরাশ্রয়-_-যদি না জাগাইতে পার তবে ডাক বা কাকে, পুজাই বা কর 


২০৬ উৎসব ] 


কার? থাইদাই বেশ থাকি-_-জলপ্লাবনে--ছুর্ভিক্ষে--শোকের যাতনায়-- 
লোক মরায়_-আমার কি? 
দ্বকর্ম্ম ফলভাক্‌ পুমান্” সবাই আপন আপন কর্মফল ভোগ করে-_ আমি 
কি করিব 2 | 
তবু যে ভিক্ষায় চাঁদ তুলি__সেটা হুজুগে--লোকে হৃদয়হীন বলে তাই। 
বেশ কথা-_কিন্তু ? যখন নিজের স্ত্রী মরে_ছেলেমেয়ে ছটফট করে তখন? 
বেরাল দেখিলে ট)ট"্যাকরে কে? আহা! জাগাও জাগাও তুমি আমি 
বড় নিরাশ্রপ্-_সর্বদ1! ভাবনা কর বড় নিরাশ্রয়-_সব হুইবে--সব মিলিৰে__ 
পথ পাইবে--জীবন সফল করিতে পারিবে | মুলের কার্য হৃদয়কে কাতর কর! 
-নিজে যে বড় নিরাশ্রয় তাহ। অনুভব করা। নয় কি? প্রাণহীন হইয়৷ কার্ধ্য 
করিও না--গ্রাণের কাতরতা বাঁড়ীও--ডাকা আসিবে-_চাওয়া আসিবে-_ 
আর চাওয়ার মধ্যে পাওয়া আছে তাহা দেখিবে। স্বচক্ষে দুর্গতি দেখিয়া, বালক 
বালিকার বুকফাটা কানন শুনিয়ও যাহাদের মন গলে না তাহাদিগকেও বলি-- 
যা পার কর কিন্তু নিরাশ্রয় জানিয়! আর একজনের দিকে তাঁকাও। 
এই কাল? শরৎ ও বসন্ত বড় ছুঃসময়। 
দ্বাবৃতু যমদ্রংস্টাখ্যো নুনং সর্বজনেযু বৈ। 
শরদ্পন্ত নামানৌ ছুর্গমৌ প্রাণিনামিহ ॥ 
তশ্মাদ্‌ যত্বাদিদং কার্ধ্যং সর্বত্র শুভমিচ্ছত]। 
দ্বাবেব স্থমহাঘোরাবৃতু রোগকরৌ নৃণাম্‌ ॥ 


বসন্ত শরদাবেব জননাশ করাবুভেন ॥ 
দেবী ভাগবত | 


যমের দাত এই শরৎ বসস্ত-সকলের পক্ষেই । অতি ছুঃখে আবহনীয়-_. 
এই ছুই খতু-_বড় দুর্গম এই সময়। সর্বত্র শুভ ইচ্ছা যদি কর তবে কার্যে 
শুভ কিছু করিবার ভন্ত বিশেষ যব কর। এই ছুই খতু অতি ভয়ঙ্কর 
মানুষের রোগকর আর জননাশকর এই শরৎ ও বসন্ত কাল। 

চারিদিকে চাহিয়! দেখ সর্বত্র কি হাহাকার। গত ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মে পৃথিবীর 
সর্বত্র কতলোক ছটফট করিল--.কত লোক মরিল। এই বর্ষায় দেশে দেশে 
কত লোকে নিরাশ্রয় হইল, কত লোক না খাইতে পাইয়া মরিল-_-কত লোক 
মরিত্বেছে--কত লোক একেবারে আশ্রয় শুন্ত । তার পরেই হুর্ভিক্ষ, মহামারী 
অকাল মৃত্যু--বল মানুষের আপদের অবধি কোথায় ? 


৬দুর্গাপুজা অবশ্য করণীয় কেন? ২০৭ 


সর্বজনব্যাপী সর্বদেশব্যাপী হাহাকারের প্রতিকার মাঞুষ কতটুকু 
প|রিবে? কতটুকু পারে? যে যাহ! পারে করুক কিন্তু কতটুকু পারিবে? 
এখানে যে সর্বশক্তিমানের- সর্ব শক্তিময়ীর প্রয়োজন । আহা! মানুষ বড় 
নিরাশ্রয় ইহা যখন বুঝিতে পারে তখন ত কাতর প্রাণে বলিবেই কেহ যদি 
থাক উদ্ধার কর। ইহ বড় স্বাভাবিক--সকল দানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে এই 
সর্বাশ্রয়ের আশ্রয় লওয়ার ভাব আছেই। শুধু নিরাশ্রয় ভাব জাগাইতে 
হয়-_যতদিন না জাগে গ্রতিদিনের সর্বপ্রথম কাধ্য হৃদয়কে কাতর কর!। 
তবেই স্বার্থপরতা, নীচত্ব দূর হয়__-আপনার ছুঃখ দূর করার মত সকলের ছুঃগ 
দূর করিশার কা্যে উৎসাহ আইসে। 

এই যে নানারোগ আসিয়া ঘিরিফাছে--একটাঁর পর একটা-_-মাবার 
একটা- ডাক্তার বৈদ্--যতটুকু পারেন করুন কিন্তু বুঝিতেছ ত কত নিরাশ্রয়-_ 
সর্ববাশ্রয়ের শরণে আইস-_মন্ত যাহ! করিতে হয় কর-_-কিন্তু মুখ্য যিনি তাহাকে 
ছাঁড়িও না। 

সকল. মানুষই যে নিরাশ্রয় তাহ] তিনিই জানাইয়! দিতেছেন তাহার 
চরণ তলে ছুটির যাইয়া লুটাইয়! লুটাইয়৷ কাদিবে আর বলিবে__ম1 ! উদ্ধার 
কর উদ্ধার কর। প্রাণকে কাতর করার কাধ্য কর আপন হইতেই 
বলিতে পারিবে “তৎ সর্বং রক্ষ মে দেবি ছুর্গে ছুর্গাপহারিণি” | পাছে মানুষ 
তাহাকে ভূলিয়া-অহংকার বিমূঢ় হইয়া! নিজের উপরই কেবল নির্ভর করে-_ 
তাই তিনি আপনিই ক্কুপা করিয়া কত আশ্বাসবাণী প্রচার করিয়াছেন। 
যাহার] ইহ! ধরিয়াছেন তীহারাই বলিঞ্চেছেন-_“সংস্থৃতা সংস্কৃত ত্বং নে! 
হিংসেথাঃ পরমাঁপদ২৮ মা! মা! মহেশ্বরি! যদি আমাদিগকে বর দিতেই 
হয় তবে এই কর যখন আমর! হোমাঁয় শ্মরণ করিব তখনই তুমি বিপদবারিণি ! 
আমাদের মহাবিপদসমূহ নষ্ট 'করিয়! দিও | তুমিই যে মা “রক্ষণায় চ লোকানাং 
দেবানামুপকাঁরিণী” সকল লোকের রক্ষা যে তুমিই কর, দেবতা গণেরও 
উপকার করিতে যে তুমিই আছ। 

তয়াম্মাকং বরো দত্বো৷ যথাপংস্ু স্বৃতাখিলাঃ | 
ভবত।ং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ ॥ | 

তুমি দেবতাগণকে বর দিয়াছ-_আর যাহার! হৃদয়কে কাতর করিয়! 
দেবভাব জাগাইয়! দেবতাগণের সুরে স্থুর মিলাইতে পাবেন তাহাদিগকেও 
বলিয়া্ছ আপতকালে স্মরণ করিলে তত্ক্ষণাৎ তোমাদের মহাবিপদসমূহ 


২০৮ উতসব। 


আমিই নাশ করিব” আহা ! আপনাকে নিরাশ্যয় দেখিয়া! ষে ব্যক্তি 
তোমার আশ্রর লইবে সেই দেবতাগণের সুরে সুর মিলাইয়। বলিতে পাব্িবে-. 


করে।তি সা নঃ শুভহেতুরিশ্বরী 
শুভানি ভদ্রান্তভিহস্ত চাপদঃ ॥ 

৪ গা গা ৪ 
য1 চ স্থৃত। তত্ক্ষণমেব হস্তি নঃ 
সর্বাপদে! ভক্তি বিন যুত্তিভিঃ ॥ 


মঙ্গলময়ী ঈশ্বরী আমার্দের যাহা শুভ _-যাহাভদ্র -অবিদ্ব তাই করেন 
আমাদের আপদ বিনষ্ট করেন-_ভক্তকি বিনম্র মূর্তি হইয়। স্মরণ মাত্র তৎক্ষণাৎ তুমি 
আমাদের সমব্ত আপদ দূর করিয়। দাও “হুর্ণা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্যতে জগৎ” 
আহা! যিনি এই জগৎ ধারণ করিয়া *াছেন তিনিই ষে ছুর্গা দুঃখে পড়িয়া 
ডাকিলেই তোমাকে পাওয়া যায় আর তুমিই ভগব হী--অচিস্ত্য মাহাত্ম্য 
তোমার | ভদ্রী-_মঙ্গলরূপ| তুমিই | তুমিই বলিয়াছ-_ 


এটৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়! ক৷ মমাপর1 | 
পশ্যৈত৷ দুষ্ট ময্যেব বিশস্ত্যে। মদ বিভূতয়ঃ | 


অন্থরকে তুমি বলিয়াছিলে-_-এই জগতে আমি একাই আছি--আমি ভিন্ন 
আর অপর কেহ নাই__রে ছুষ্ট দেখ__-লামার বিভূতি আমিই ভিতরে টানিয়। 
লইতেছি-_-আমরাও অহংকার বিমুড় হইয়া যখন অস্থর হইয়া থাকি তখন তাহার 
শক্তি তিনিই টানিয়। লইঘ৷ আমাদের দর্প চূর্ণ করেন-_-কাহারও শীঘ্র ইহ! হয় 
কাহারও হয় কিছু বিলম্বে--গুভাশুভ কর্ম অনুসারে | 
একথা যে বড় সত্য--. 
রোগান শেষান পহংসি তুষ্টা 
রুষ্টা তু কামান সকলানভীষ্টান্‌। 
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং 
ত্বামাশিত! হ্াাশ্রয়তাং প্রয়াস্তি ॥ 
মা! তুমি তুষ্টা হইলে অশেষ রোগ অশেষ উপদ্রব বিনাশ কর, রুষ্টা হইলে 
সমস্ত অভিলধিত অর্থ নষ্ট কর। যে সকল নরনারী তোমার আশ্রয় গ্রহণ 
করে তাহাদের বিপদ হয় না। তোমার আত্রিতগণ সকলেরই আশ্রয্নীয় 


হয়। 


৮ছুর্গাপুজা অবশ্য করণীয় কেন? ণ ২০৯ 


কত আর বল! যাইবে? তুমি যে আপনিই বলিয়াছ-_ 

*তস্যাহং সকলাং বাধাং শময়িষ্যাম্যসংশয়ম” তাহাদের সকল বাধা আমিই 
উপশম করিয়া দ্িব। *উপসর্গাঃ শমং যাস্তি গ্রহ পীড়াশ্চ দারুণ1:৮ | সর্ববিধ 
উপসর্গ এবং দারুণ গ্রহ পীড়া তুমিই দূর কর। 

সর্ববাধ! বিনিম্মক্তে? ধন ধান্ত সথুতান্বিতঃ। 
মনুষ্যে মত গ্রসাঁদদেন ভবিষ্যতি ন সংশয় ॥ 

শরৎকালে বর্ষে বর্ষে আমার পুজা করিলে--প্রাণকে কাতর করি] 
আমার মাহাত্ম্য শ্রবণে ব। পাঠে মন্থৃষ্যগণ মৎ্প্রসাদে নিরুপদ্রন হয় এবং ধনধান্য 
পুর্রবান হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই | তস্ততঃ মনে মনে--ষদি অবস্থা! বিপর্যয়ে 
দ্রব্যাদি দিয়! ন! পারা যাঁয় তথাপি মনে মনে নবরাত্রি পূজাত সকলেই করিতে 
পারে। 

তুমি আমি যদি বিশ্বাস না করিতে পারি আমাদের ভাগ্যদেষ। নিরাশ্রয় 
তুমি আমি-__-ইহ] ভাবন1] করিয়! নিরাশ্রয়ত' শানুভব করিতে পারিলেই সব 
মাঁনিতে পার! যাইবে। প্রাণ প্রয়াণ কালে মানুষ কত নিরাশ্রয় তাহাত 
সকলেই দেখে । আর যদি চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণের উৎকট ছুঃখ (চ'ক্ষের 
সন্মথে যে ছঃখ নিরস্তর দেখিতেছি-_-আমিও একদিন গে! মহিষ মৎস্য কচ্ছপ 
শিকার পীড়িত পশু পক্ষী প্রভৃতির যাতনা ভোগ করিয়া ছুলভ মানব জন্ম 
পাইয়াছি--আহা ! পুনঃ পুনঃ মৃত্যু পুনঃ পুনঃ জন্ম--ইহা অপেক্ষা বিষম 

£খ আর নাই--)এই চুরাশি লক্ষ জন্মের ছঃখ ভাবিয়া নিজের অসহায়তা 
জাগ!ইতে যদি চেষ্টা করি তবে আমর সকলেই ভাবিতে_ পু) করিতে 
বুঝি সমর্থ হইতে পাঁরি। 

মূর্খের মত- পাগলের মত যে বল নাম করিলে-_ পুঁজ করিলে টাক! আপে 
বলিতে পার ?--পারি বলিতে-_যদি বিশ্বাস করিয়া, করিয়া দেখ, হয় কিন ? 
করিবে বটে-_কিন্ত হইবেই নিশ্চয় এই বিশ্বাস রাখিয়। কর-_-হয়ত তোম।র 
দু্কৃতি বশে শীঘ্র হইতেছে না ইচ্াতে কিন্তু সহিষুত হইতে হঈবে__ছাঁড়িয় 
দিলে হইবে না_-সহা করিয়া ধৈর্য ধরিয়া করিতে হইবে-_হইবেই নিশ্চয়__ 
আবার বলি ধৈর্য্য ধরিয়া সহ্া করিয়। কর তোমার পাপ যে পরিমাণে ক্ষয় 
হইতে থাকিবে সেই পরিমাণেই তোমার ভাগ্য পরিবর্তিত হইতে থাকিবে । 
স্থির জানিও শাস্ত্র কখন মিথ্যা বলেন না। রুদ্র যামল বলিতেছেন-_-নিরাশ্রয় 
জানিয়া__ প্রাণকে কাতর করিয়! সর্ববদ। দুর্গা দুর্গ কর বুঝিবে__ 

৮২ 
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আরোগ্যসা চ সম্পত্তে জ্ঞনম্য চ মহামতে। 
নামেদং পরমে হেরতুমুক্তয়ে ভবসঙজিনাম্‌ ॥ 
যাহারা ভৰ্সঙ্গী-_যাহার সংসারী বড় ভ্বঃখী--তাহাদের দুঃখ নিবৃত্তির বা 
সংসার মুক্তির হেতু হইতেছে এই নাম--এই তুর্গা নাম--ইহাতে আরোগ্য 
লাভ হয়, ধন সম্পত্তি আগমন করে, জ্ঞানের উদয় হয়-_-কি না লাভ হয়? 
| কলিকালে পিশেষেণ মগাপাতকিনামপি | 
নিস্তার বীজং বিজ্ঞেয়ং নামং সংশ্মরণং প্ররিয়ে ॥ রুদ্রষাঁমল 
হে প্রিয়ে! এঃ কলিকালে বিশেষরূপে মহাপাশুকী যাহার। তাঁহ।দেরও 
নিস্তার বীজ এই নাম ন্মণ--এই নাম জপ--ইহ] স্থির জানিও | 
দুর্গা দুর্গেতি ছুর্গেতি হুর্ণী নাম পরং মনুম্‌। 
যে। জপেৎ সততং চণ্ডি 1! জীবনুক্ত স মানবঃ ॥ মুণ্ডমাল তন্ত্র। 
হে চণ্ডি! ছুর্গা হুর্গা এই পরম মন্ত্র যে সতত জপ করে দে জীবনুক্ত হয়। 
অল্প অল্প করিয়। ত মরিতেই-_-সব রকমও দেখিতেছ-_-এই দিকট! দেখিবার 
সময় কিন্ত আসিয়াছে-__নে যাহ] করিতেছ তাহ! কর কিন্তু এই উপায়েও কাজ 
করিয়৷ দেখ-_দুই দিকই রক্ষা হইবে__অন্তকেও পথ দেখাইবে এবং আপনিও 
বীচিবে। 
অগ্রে প্রাণকে ব্যাকুল কর-__-তারপর বগ-_ 
অনাথন্ত দীনস্ত তৃষ্ণাতুরস্ত ভয়ার্তম্ত ভীতত্ত বদ্ধস্ত জস্তোঃ। 
ত্বমেকাগতিদে ব নিন্তারদাত্রি নমস্তে জগতীরিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ 
ফিন্‌ ফিনে মিন্‌ মিনে জপ বা পুজা ছাঁড়-_জপ পুজ! যদি করিতেই হয় তবে 
সমস্ত হৃদয় দিয়াই কর। পূর্ণ বিশ্বাসে কর হইবেই। 
তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর-_ব' রাম রাম কর- দুর্গা দুর্গা করিবে কেন? কৃষ্ঃ 
পূজা কর হুর্গী পুজা করিবে কেন? তুষি যাঁহারই কাছে এই শিক্ষা পাইয়া 
থাক-_ইহ! কিন্তু কুশিক্ষা | তোমার কৃষ্ণ বা তোমার রাম যদি ছুর্গা সাজিতে 
না পারেন তবে তুমি কখন ঠিক কৃষ্ণের ব! রামের উপানন। কর নাই। ষাহারা 
আপ্ত পুরুষ- যাহার! ভ্রম প্রমাদ শুন্য তাহাদের সিদ্ধান্ত দেখ-_ 
যথ। শিব স্তথ হুর্গ৷ ষ1 দুর্গা বিষুণরেব সঃ। 
অত্র যঃ কুরুতে ভেদং স নরো মুঢহুম্্তিঃ ॥ 
দেবী বিষ শিবাদীনামেকত্বং পরিচিস্তয়েৎ 
ভেদক্কন্নরকং যাতি রৌরবং নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
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রাম কৃষ্ণ ছুর্গা-_নাষে ভেদ কিন্তু বসত যে একই। কৃষ্খই হুূর্গা সাজিয়। 
আগিয়াঙ্ছেন আবার রাম সাজিয়। পূজা লইতেছেন__ইহাইত বেশ। তোমার 
সবার সব তোমার ইঞ্টদেবতা_-তিনিই নান! ভাবে আসিয়া পূজ। লয়েন-_-ইচাই 
তঠিক | বলিহেছি কৃষ্ণচন্দ্র ব রামচন্দ্রই ষে অদ্বৈত পরমানন্দাত্মা হইয়াও এই 
প্রকৃতি, বিদ্া, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গৌরী, বা তুর্গা, ভানকী-ইহ1 যে শ্রুতি স্বয়ং 
দেখাইয়া দিতেছেন ইহ অমান্ত করা বি ঠিক? ভাান্তি ছাড়িয়া সেই 
এককেই বনু মুর্ভিতে ডাকিতে হয়, ইহ] দৃঢ় প্রত্যঃ রাই ভাল। 
জাতি জাগিয়াছে বলিত্তেছ--এই ভাবে আর৪ জাগাও তোমার পশ্চাতে 
ঠাড়াইবে জগতের ধর্বণক্তির 'আপাররূপিণী । ইনিই যে চৈতন্তরূপী--ইনিই 
যে চৈতন্তরূপিণী | 
শুন নাই কি- ইঠ্টমন্নং ক্ষুধার্তম্তা কপণস্ত প্রিয়ং ধনং। 
তৃষিতস্ত জলং মিষ্টং চৈতন্তং মম বল্লভং ॥ 
আহা! সত্যই ত-বিশাল দৃষ্টে! রমতে ন তন্ত্র পতিন্্মম | 
যেন দৃষ্টিবিশাল' স্তাৎ স মন্ত্র! ঘম দয়তাং। 
আমার স্বমী বিশীল চক্ষু বড় ভালবাসেন__বিশাল দৃষ্টি যাহাতে হয়__- 
আহ! সেই মন্ত্র আমাকে দাও! 
ব্ড় বিপদ চারিদিকে__-আর বিশেষ 
বসক্জ শরদাবেব জননাশকরা বুভৌ । 
তন্মাৎ তত্র প্রকর্তবং চণ্ডিক৷ পূজনং বুধৈঃ ॥ 
এই কাঁলে এই পুজা করিতে হয়- এই কালে লতাপাতা হয় বলিয়া নব 
পত্রিকার পূজী_এই নাস্তিক্য ব্যাথ্য। শুনিয়া! নাস্তিকতা আনিয়া পাপ করিও 
না। সত্য সত্য বিশ্বাসী হইয়া-সত্য সত্য আপনাকে নিরাশ্রয় ভাবিয়া, জপ ক্র 
এস, পুজা করি এস। করিয়া দেখ-_দেঁখিবে খ'ষ বাক্য সত্য-_সত্য-_সত্য। 

_ শরৎকাঁল ষমদ্রংষ্টা হইলেও সংহার লীলার সঙ্গে সঙ্গ রক্ষালালাও চলিতেছে । 
আঅবরণীয় ভর্গ যেমন সংহার লীল! করিতেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে বরেণ্যং ভর্গ- 
রূপিণী হস্ত তুলিয়া অভয়ও দিতেছেন। একের মধ্যেই এই ছুই শক্তি সমকালেই 
খেল! করিতেছে । হাহাকার ত দেখিতেছি কিন্তু একটু দৃষ্টি প্রসার করিলেই 
দেখিতে পাই জলে স্থলে 'অন্তরীক্ষে সার] প্রকৃতিতে আর কাহারও আগমন 
বিঘোষিত হইতেছে । বলনা__কাহার আগমনে নদী শুড়াগের জল নির্মল »ইল 
»_কাহার পুজায় লাগিবে বলিয়া কুমুদ কহুলার পদ্ম ফুটয়া উঠিল-_কাহার সন্ত 
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স্থলে শেফালিকা, জবা হাসিল, সুনীল আকাশে চাদ ভাসিল-_তার) ঝক্‌ৃমক্‌ 
করিয়! শোভা ছড়াইল ? 

তুমি আসিতেছ-_প্রক্কৃতি কি স্থির থাকিতে পারেন? সার! প্রকৃতি তোমার 
পূজ! করিতে সাজিয়! আসিলেন-_মানুষের প্রকৃতিও তোমার সাধের প্রকৃতির 
সাড়া ধরিয়! মুত্তি গড়িয়া-_তাহাকেই বিশ্বরূপে ভাবন। করিয়া পুঁজ করুক 
এইত মায়ের ইঙ্গিত। উঠুক ন! তোমার ধ্বংস লীলার শঙ্খ ঘণ্টাধবনি__ইহার 
মধ্যেও মঙ্গলময়ীর মধুর হাঁস্ত দেখি এস। জগৎ জুড়ি তুমি দাঁড়াইয়া আছ 
-. কে কাহাকে বিনাশ কে? আমরা £ভামাকে দেখিন। বলিয়। বিনাশ দেখি 
সত্য কিন্তু তুমি তোমার জীবকে ফেলিবে কোথায়? ফেলিবার স্থানও তুমি 
_কাজেই আপনার ছেলের মুণ্ড কাটিয়। আপনার গলায় ঝুলাইয়া রাখ তুমিই । 
সংহারও তোমার দয়! প্রকাশ--যদি কেহ দেখিতে পারে কি স্বভাব তোমার। 

বলিতেছি--খতুতে খতুতে প্রকৃতি পুরুষের পুজার জন্য বিচিত্র ভাবে 
আয়োজন করেন আর পুরুষও প্রকৃতিকে আদর করেন। এই খেলাই প্ররুতি 
পুরুষের মিলন খেল!। 

বর্ষার অশ্রভর! চক্ষুতে, শরুতর আনন্দমন্ধী মুত্তিতে আবার শীতের 
কুয়ামার আধারে কে যেন কি লুকাইয়া' ঢ!কিয়া রাখিতে চায়। আপনাকে 
লুকাইয়! খেলা করাই কি তাহার সাধ? কিন্তু আবার সাজসঙ্জার পবৰিবর্তনে 
যখন প্রাণের উচ্ছাস ফুটিয়।৷ উঠে তখন কি তাহা আর ঢাক থাকে? শত 
চেষ্টাতেও ত তাহ ঢাকা যায় না। প্রাণের উচ্ছাস চ'ক্ষে মুখে যে কুটিয়া উঠিয়া! 
ছড়াইয়া পড়ে | তাই গা-ছ গাছে ফুল ফুটে, ফুলে ফুলে ভ্রমর ঝন্ধার করে, 
ডালে ডালে কোকিল কুহু কুহু করিয়] তাহারই বাঞ্ছিত, তাহারই ইঈপ্সিততমের 
আগমন প্রতীক্ষা করে-_বুঝি ডাক শুনিয়া সাড়। পাইয্লাই ছুটি আসিবে। 
আপন ভাবে আপনি ভরিয়৷ যেন সকল সেন্্যে/র পঁসর1 খুলিয়', সব ভুলিয়া, 
সব টাপিয়! তাহারই চরণে অঞ্জলি দেয়। আপন ভালবাসা জগতে মাখাইয় 
জগৎ ভরিত করিয়া দিতে চায়। আপন ভুলিয়া--তাহাকে ভূলিয়।--তারে 
ভুলাইতে চার । এ ভালবাপায়, এ অ।দরে ছুই এক হইয় যায় তাই সব 
পরিপূর্ণ হয়া উঠে। বসন্তের শৌভায় মিলনের পূর্ণতা । এ জগৎ তখন মিলন 
আনন্দে ভরিত হইয়া উঠে 1 ন্ন্দরকে হৃদয়ে পাইয়। সবাই সুন্দর হয়! যায়। 
আপন সাজে তারে সাঞ্জাইয়! তাহাকে যেন ভুলাইয়৷ ভরিয়া দেয়। আর পুরুষ 
তখন কতথানি প্রাণ লইয়া তঁহার মনোহারিণী প্রকৃতিকে বক্ষে ধরিয়া কত 


৬দুগণপুজা অবশ্য করণীয় কেন ? ্‌ ২১৩ 


আদর করেন। এ.আদরে এ আনন্দে চৈতন্তও যেন চৈতন্হারা। প্রতিক্ষণ 
প্রেমের খেল। ৷ পুরুষ আপনাকে আপনার প্রকৃতিতে মিশাইয়া আদর করেন 
_-বলেন "ত্বমসি মম ভুষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বম্ূসি মম ভব জলধিরত্ুম্‌" 
_ ইত্যাদি । | 

শরং কাঁগত আসিল-_কিস্ত মানুষ সহরে নগরে পোড়া মাটির ঘরে 
আবদ্ধ থাকিয়! গ্রকৃতির শোভ। কতটকু দেখিবে তাই বল। তথাপি এখানেও 
রাত্রির শেষ যামে শরতের গন্ধে প্রাণ মন যেন মাতাইয়া ভোলে আর “শরতের 
বায়ু যখন লাগে গায়_উমার স্পর্শ পাই প্রাণ রাখ! দায়”-_ইহাও কোন কোন 
প্রাগ্যবানের ভাগ্যে ঘটে । এখানেও শরতের নির্মল আকাশে নির্মল টাদ-__ 
সুন্দর তারকা-বড় মনোহর হইয়। গাণ মন পুলকিত করে কিন্তু সৌন্দর্য্য 
দেখিতে যদি হয় তবে একবার আদি কবির চক্ষু লইয়। খৈলশিখরে বা বনভূমিতে 
গমন করিতে হয়। কি দেখাযায় তথায়? দেখা যায় এখন আর বর্ষার 
সেই সজল জল্দমাল1 আকাশ ছাইয়! নাই, এখন সেই স্তশিত বৈদ্যৎগর্ভ 
জল পুরিত মেঘমালা-_ স্বর্ণ পৃষ্ঠান্তরণ ভূষিত গজ যৃথের মত শব্দ করিতে 
করিতে আকাশ পথে ছুটিতেছে না। এখন সেই গত খিছ্যুৎ বলাহকম্‌ আর 
সারসারাব সংঘুষ্টং-সেই বিদ্যুৎ ও বকপাঁতি শ্ন্ত আর দিবাভাগে শব্দায়মান 
সারস শ্রেণী সেবিত নির্মল আকাশ মণ্ডলের শারদীয় সৌনধ্য-_ইহা স্বচক্ষে 
না দেখিলে কথায় কতটুকু বলা যাইবে? তথাঁপি বলিতে হয়__বর্ষধার বারি 
বর্ষণে ধরা আজ পরিতৃপ্ত হইয়া শস্য সকল উৎপাদন করিয়া কত সুন্দর 
সাঁজিয়াছে। আর যেখানে ০সখানে গুলসলতা বৃক্ষাদি যেন পরিপুণ হইয়া 
আনন্দে আকাশের দিতে চলিয়াঁছে। দীর্ঘ গম্ভীর শব্দকাগী মেঘ সকণ তরু 
ও শৈল সকলের উপরে বারিবর্ষণ করিয়া পরিশ্রাস্ত হইয়া! এখন বিশ্রাম 
করিতেছে। 

বলিতেছি এই শরৎকালে__ এই ছুর্গাপুজার কালে-_-এই অকাল বোধনের 
কালে দুর্গ] ভাবনা বুঝি সহজ | মুস্তির ধ্যান করিয়া! জগদাকারধারিণীকে জগৎ 
ধরিয়া ভাবনা করাআর কঠিনকি? এই ঘন নীল শারদগগন, এই 
জ্যোতন্নানুলিপ্তা শারদী রজনী, কেন ইহার প্রাণ মন পুলকিত কবে ? গগনমগ্ডল 
হুর্ধ্যরশ্মি দ্বার সমুদ্রের রস পান করিয়া নয়মাণ ধরিয়। গর্ভ ধারণ করিয়াছিল 
এবং বর্ধীয় সন্তান প্রসব কিল আর রুষ্ঃবর্ণ যেঘ সকল শুত্রবর্ণ ধারণ করিয় 
ঘননীল আকাশের গায়ে এখানে ওখানে কখন স্থির হুইয়! ফাঁড়াইল কখন বা 


২.৪ উতসব। 


মন্থর গতিতে এখানে ওখানে পরিভ্রমন করিতে লাগিল। সকামা বকপংক্তি 
গর্ভধারণের নিমিত্ত হর্যবতী হইয়! বায়়-কম্পিত উৎকৃষ্ট মালার মত মনোহর 
আকাশের গলে লঘ্ঘিত হইয়া ষে শোভা ধারণ করিত এখন আর তাহ! দেখা 
গেল না । নদী জলের প্রবাহ ক্ষীণ হইয়াছে আর সেই নির্মল নদী সরোবরে 
সুর্যাগ্রকিরণ প্রস্ফুটিত পদ্মসমূহ কি অপূর্ব শে।ভা ধারণ করিয়াছে। পদ্মধুলি 
আকীর্ণ মনোহর বিশাল পক্ষযুক্ত হংসগণ নদী পুলিনগত চক্রবাক সমূহের সহিত 
ক্রীড়া করিতেছে । দিক সকল অন্ধকার বিমুক্ত হুইয়! প্রকাঁশমান হইয়াছে । 
পবন, কল্হার গন্ধ গায়ে মাথিগ্জা শীতল হইয়া! প্রবাহিত হইতেছে । ভূমিতলম্থ 
পঙ্ক রাশি ুর্যাতপ সম্পর্কে শুফ হইয়াছে । কত ময়ূর আপনার উৎকৃষ্ট 
ভূষণ স্বরূপ বর্হ পৰিত্যাগ করিয়া সারস কর্তৃক ভরৎখসিত হইয়াই যেন নদীর তীরে 
বিমন] হইয়া দীন ভাবে কি জনি কি যেন দেখিতেছে। কত গজেন্দ্র প্রফুল্ল 
পদ্ম সরোবরে কা+গুব ও চক্রবাকদিগকে ত্রাসিত করিয়া জলপান করিতেছে 
সারসরব পিশিষ্ট, বিগত পঙ্ক, বাঁলুক1 সমাকীর্ণ গোকুল খুক্ত নদী সমূহে হংস- 
গণ হৃষ্ট হইয়া রব করিতেছে । নণী, মেঘ, প্রস্রবণ, বারি, অতি প্রবৃদ্ধ বাঁযুং মুর 
এবং উৎসব £হিত ভেক সমূহের রব বিরাম প্রাপ্ত হইয়াছে । এই কালে অনেক 
বর্ণের ক্ষুধা পীড়িত সর্প সকল বিল হইতে নির্গত হইয়। বিচরণ করিতেছে; 
শোভমান চন্দ্র কিরণ ম্পর্শঙাত হর্ধে ঈবৎ উন্মীলিত ত.র।রূপ নেত্র কণীনিক। 
বিশিষ্ট রাগবতী ৮ন্ধ্যা অন্বরস্থল ত্যাগ করিতেছে আর উদ্দিত শশাঙ্ক জ্যোৎস্সা 
শুরু বসনাম্বিত রজনী-__নুলক্ষণা ললনার স্যার বিরাগ করতেছে । সারা প্রকৃতি 
শরতের আগমন বলিয়৷ দিতেছে ' আহা! সকলেই কি আর কাহারও 
আগমন ঘোষণা করিতেছে? করিতেছে নিশ্চয়ই--এস হ্ামরাঁও করি-_ 
করিয়! জীবন ধন্য করি । 
একৈব শত্তিঃ পরমেশ্বরস্য ভিন্ন চতুধ1 বিনিয়োগ কালে । 
ভোগে ভণানী পুরুষেষু বিষুঃঃ কোপে চ কালী সমরে চ ছুর্গা। 

এই তিনি। ইহার পুজা বাহিরে হইতেছে-_মান্ুষ ইহারই পূজা করিয়া 
ধন্ঠ হইতে চায়। 

কেহই যখন আমাকে রক্ষা করিতে পারেনী-_*তখন সত্য সতাই ত কেহ 
আমার নাই। প্রাণে প্রাণে কেহ আমার নাই ইহ1 যাহাদের জা গয়াছে, 
তাহাঁদেরই ছুর্গা ছুর্গা করা আপনিই হয়| সর্বদা জপ ধিশি কিয়া আসিতে,ছন 
তিনি আজ বড় উৎসাহে মায়ের পুজা করিয়] ধন্য হইবেন। 


৬দুগ পুজ! অবশ্য করণীয় কেন ? | ২১৫ 


প্রাথকে কাতর কর, নাম কর, পুজা কর--আার মাকে চশ্খচক্ষে দেখিবার 
জন্য উৎকঠাস্ডুটিত চিন্তে অপেক্ষা) কর-_করিয়] দেখ চিত্ত কত শাস্ত হয়__আর 
কত সখ পাও । 
মায়ের এই ভরারূপের সম্ম্খে দাঁড়াইয়া! মন্তরপড়িয়া পুষ্পাঞ্জলি দাও, আর 
শীয়ের স্তব মায়ের কাছে পড়িয়া ধন্য হই এস। 
নমো দেব্যে মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ ! 
নামঃ প্ররকত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃম্মতাম্‌ ॥ 
তামগ্রিবর্ণাং তপণা অলস্তীং বৈরোচনীং কর্ম কলেষু মুষ্টাম্‌। 
হুর্গীং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরাং নাশয়তে তম: ॥ 
দেবীং বা চ মজনয়ন্ত দেবাস্তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো ব্দস্তি 
সা নো! মন্তরেযমুর্জং ছুহান। ধেনুবণগামানুপ লুষ্ট তৈ তু। 
কালরাত্রং ব্রহ্স্ততাং বৈষ্ওবীং স্কন্দমাতরম্। 
সরস্য তীমদিতিং দক্ষতুহিতরং ননামঃ পাবনাং শিবাম্‌ ॥ 
মহালগ্মীশ্চ বিল্লাহে সর্ববসিদ্ধিশ্চ ধীমহি তন্নো দেবীঃ প্রচোদয়াৎ। 
এব শ্রী মহাবিদ্ভা। যএবং বেদে সশোকং তরতি। তামহং এপণোমি 
নিত্যম্‌॥ এস এস আমরাও পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি--আর বলি-_ 
নমামি ত্বামহং দেবীং মহাভয় বিনাশিনীম্‌। 
মনা দুর্গী প্রশমনীং মহা কারুণ্যরূপিণীম্‌ ॥ 
মন্ত্রাণাং মাতৃক! দেবী শব্দানাং জ্ঞানরূপিণী | 
জ্ঞানানাং চিন্য়াতীত। শূন্যানাং শূন্তসাক্ষিণী | 
যস্যাঃ পরতরং নাস্তি সৈষ! হুর্থা প্রকীত্তিত।। 
দর্গীৎ সন্ত্রায়তে যম্মাৎ দেবী ছুর্গেতি কথ্যতে ॥ 
প্রপন্ধে শরণং দেবী দুং দুর্গে হুরিতং হর। 
তাং ছুর্গাং দুর্গমাং দেবীং দুরাচার বিঘাতিনীম্‌ ॥ 
নমামি ভবভীতোহহং সংসারার্ণৰ তারিণীম্‌। 


আগমনী 


১ 


দিতে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি মহামায়! শ্রীচরণে। 
শরত প্রভাতে আজি জাগ সব ভগ্মিগনে | 
মুল সমীর সনে গুরু গুরু গরজনে 
স্থনীণ গগনে ওই, হের শুভ্র মেঘ দলে ॥ 
চলেছে মায়েরে যেন হেরিৰারে কুতৃহলে । 


২ 


পরাজিয়! সাহানায় বিহগেরা! কলতানে । 
গায় অগমনী গাঁথা বিহ্বল করিয়া প্রাণে | 

উধার স্থুহাসে মরি উমাশশী বোধ করি 
লভিতে চরণে স্থান শেফালিক1 ছুলে ছুলে। 
পড়িছে ঝরিয়া দেখ প্রভাতের তরুমূলে ॥ 


৬, 


আরাধিতে যোগমায়া আিমুদে শতদল। 
ছিল বুঝি এশদিন, বরষার ক'রে ছল। 
এবে আশা! পুর্ণ তার আনন্দ ধরে না আর 
মেলিয়! হৃদয় দল খুঁজিতেছে চারি ধার। 
কোথা সাধনের ধন রাঙগ। গাদপ্প মার ॥ 


অনুরাগে রাঙ্গা হয়ে ফুটিতেছে জবাদলে। 
জানে সে লভিবে স্থান, ঈশানীর পদ তলে। 
হ/য়ে মহ! আনন্দিতা ছুলিছে অপরাজিতা, 
করবী তুলিয়! মাথা, দেখিতেছে চারিদিক । 
আসিবেন দশভূজা, সময় হয়েছে ঠিক ॥ 


আগমনী । ২১৭ 


৫ 
সুমি ফলের রাশি, নিয়ে দেখ অগণন । 
ফলভরে অবনত দীড়াইয়! তরুগণ। 
অন্তরের প্রেম রসে ফলগুলি ভরেছে সে 
হইবে সার্থক তাহ লাগিলে যে ভোগে মার। 
সার! বরষের আশা আজি কি পুরিবে তার ॥ 
তু 
সুদীর্ঘ বরবা অস্তে কলন।দি তটিনীর। 
আবিল সলিল রাশি হল অনাবিল স্থির। 
প্রস্ফুটিত কোকনদ ধোয়াইবে রাঙ্গাপদ 
নির্মল হয়েছে দবে পূজিতে নির্মমল৷ মায়। 
কুলু কুলু নাদে নদী আগমনী গেয়ে যায় ॥ 
৭ 
_ নবছূর্ী পুজিবারে নবহুর্ব্ব। দল সাজে। 
ধুইয়া কর্দম ধুলি বিশ্বপত্র বৃক্ষে রাজে। 
মরি কিবা শোভাময় শরতের মায়াময় 
জগন্মাত1 পুজিবারে প্রকৃতির আয়োজন। 
পরম পবিত্র সব্বঃ কি সুন্দর শুভক্ষণ ॥ 
* ৮ 
শারদীয় মহাপুজ1 তুলন। নাহিক তার। 
আছে সবে অপেক্ষায় আশাপথ চেয়ে মার। 
অমনি পবিত্র হ'য়ে শির্ল হুদয় লঃয়ে 
আমরাও এস বোন পূজিবারে অভয়ায়। 
বাজায়ে মঙ্গল শঙ্খ আনি সর্ব মঙ্গলায় ॥ 
শ্রীমতী উৎপল কুমারী দেবী 
৬কাশীধাম । 


শ্রীহরি | 
ধর্মের মূল তত্তী। 


কেন্দ্র-বিন্দু অবলম্বনে যেরূপ বৃত্তের স্থষ্টি, সেইরূপ ভগবান-কেন্দ্র অবলম্বনে 
এই বিশ্ব-বৃত্তের সৃষ্টি । একটি বৃত্তের অভ্যন্তরে বিভিন্ন আকারে ও সংখ্যায় 
বহু সংখ্যক ক্ষেত্র অঙ্কিত করিলেও মুলবুত্তের কেন্ত্র-বিন্দু যেমন একটা ভিন্ন 
ছুইটী হয় না তেমনি এই বিশ্ব-বৃত্তের অস্তভূ্ত বহুদেশ, মহাদেশ, সাগর, 
মহাসাগর প্রভৃতি স্থান বিভাগ, ভূচরঃ খেচর, জলচর প্রভৃতি প্রাণীবিভাগ ও 
নান! প্রকারের উদ্ভিদ বিভাগ থাকিলেও ইহার কেন্ত্রুরূপী ভগবান, ধাহাঁকে 
আশ্রয় করিয়া! এই পরিদৃশ্তমান জগং ভাপিয়াছে ও ভাসিতেছে তিনি এক ভিন্ন 
ছুই নহেন। যাহার! ক্ষেত্রতত্বজ্ঞ ( (90107800127 ) তাহারা যেমন একটা বুন্ত 
দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারেন যে উহার স্থষ্টি একটী বিন্দু অবলম্বনে হইয়াছে 
এবং উহ খু'জিয়। বাহির করিয়া আপনার প্রতিপাগ্ বিষয়ের নিরাঁকরণ করেন 
তেমনি এই বিশ্বব্রদ্দাগুরূপ ক্ষেত্রের তত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ এই পরিদৃগ্তমান জগৎ 
দেখিয়াই বুঝিয়! থাকেন যে ইহার একটা কেন্দ্র বা স্থষ্টবিন্দু আছে এবং এ 
বিন্দুটি খুজিয়! বাহির করিয়া! আপনার জীবনের সম্পাদ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয়ে 
উপনীত হন। এ কেন্দ্র খুজিয় বাহির করাই আমাদের সকলের জীবনের 
লক্ষ্য । এই খোঁজার বা অন্বেষণের--প্রাণ উৎসর্গ করিয়া! অন্বেষণের নাঁম সাধন! 


ও খুজিয় পাওয়ার নাম সিদ্ধি। 


ভগবান যখন এক ভিন্ন ছুই নহেন, তখন যে সত্য ধরিয়া জীব ভগবানের 
কাছে যাইতে পারে বা তাহাকে পাইতে পারে তাহাও নিশ্চয়ই এক ভিন্ন ছুই 
নহে । এই এক নিত্য অব্যয় অক্ষয় সত্যের নাম ধর্ম, যাহা! জীবকে ভগবান- 
রূপী কেন্ত্র-বিন্দু হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে দেয় না । যেমন জলের ধর্ম নিষ্নাভিমুখিনী 
গতি) শত সহস্র বর্ষ আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও গমনের আবদ্ধত1 বা বাধা বিমুক্ত 
হইব মাত্রই সে যেমন তাহার নিম্নাভিযুখিনী গতির ধর্মে ছুটি! নিকটবর্তী কোন 
শ্রোতস্বিনী আশ্রয় করিতে পারিলে প্রবলবেগে মহাসাগরের দিকে ধাবিত হয়, 
তেমনি জীব ষতই পতিত হউক ন1 কেন, ভগবানের অভিমুখে তাহার যাইবার 
ধর্ম বা গতিশক্তি কখনই নষ্ট হয় না; নিকবর্তী সত্রোতস্বিনীর স্তায়, কোন 
মহাপুরুষের কৃপাধুক্ত আশ্রয় লাভ হইবামাত্র, সেই পতিত আবদ্ধ জীবন-ধার' 
ভগবানরূপী মহাসাগরের দিকে সবেগে ছুটিয়! যায়। 





ধর্ম্মের মূল তত্ব । | ২১৯ 


ধর্ম একটা সার্বজনীন সাধারণ সত্য | যাহ! সত্য তাহ! সর্বস্থানে সর্বকালে 
অপরিবর্তনীয়রূপে নিত্য সত্য। পানীয় জলের জন্ত জীবের পিপাসা সকল 
দেশেই সত্য ও সকলেই এই সত্যের শাসনে জলপান করে। তবে দেশ 
ভেদে প্রাকৃতিক বৈষম্য বশতঃ জলপানের প্রণালী, পরিমাণ ও অনুভূতি ব্বতন্ত্র। 
উষ্ণ প্রধান দেশের লোক শীতল জল প।ন করে, পানের পবিমাণও অধিক ; 
আর শীতগ্রধান দেশের জোক উঞ্ণ জল পান করে এবং পরিমাণও অপেক্ষা 
কৃত অল্প এবং অনুভূতিরও পার্থক্য আছে। এখানে পিপাসা যেমন সার্বজনীন 
সাধারণ সত্য এবং পান করাও এরূপ সত/, কেবল দেশ ভেদে এবং জলবায়ু ও 
গ্রকৃতির বৈষম্য ভেদে পিপাসার প্রণালী, পরিমাঁণ ও অনুভূতি স্বতন্ত্র, তেমনি 
ধর্ম একটা সার্বজনীন সাধারণ সত্য কেবল দেশ ভেদে ও বৈষম্য ভেদে ইহার 
পিপাসার পরিমাণ, সাধনের প্রণালী ও অনুভূতি স্বতন্ত্র হইয়) থাকে 

একটি অপরিবর্তনীয় সাধারণ নিয়মে যেমন সু্যরশ্মি জগতের সর্বত্র পতিত 
হয়, দেশতেদে পতনের নিয়ম পিভিন্ন হয় না; তবে এ সকল দেশের নৈসর্গিক 
অবস্থানের ও পারিপার্িক অবস্থার বিভিন্ন) বশতঃ যেমন খতুভেদ ও 
উষ্ণতার অনুভূতির হ্রাস বৃদ্ধি 1 পার্থক্য ঘটিয়া থাকে, তেমনি যে সত্য ধরিয়া 
জীব ভগবানের দিকে অগ্রসর হয় তাহাঁও ত্রত্বতঃ একঃ দুই নহে; কেবল 
বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জলবায়ু, বিভিন্ন আচার ব্যব্ার, ও জীবন যাপনের 
উপ।য় ও সামাজিক রীতিনীতি এবং প্রথা বিভিন্ন বলিয়! এ সত্যের অনুভূতি 
বিভিন্নভাবে হইরা থাঁকে, এক্সন্ত দেশভেদে উহার সাধন প্রণালী বিভিন্ন হইয়। 
এঁ প্রণালীগুলি বিভিন্ন ধর্ম নামে অভিহিত হইয়াছে । ধর এক-সত্য এক) 
কেবল উহার উপলব্ধির স্বতন্ত্রঞা বশতঃ সাধনের প্রণালী স্বতন্ত্র হইয়াছে । 

এইরূপে ভগবানের স্ষ্টির সকল কার্ষ্যের মূলেই একটা অপরিবর্তনীয় 
সাধারণ নিয়ম বা বিধি দেখা যায়। আলোক, উত্তাপ, বায়, চলাচল, বৃষ্টিপতন 
প্রভৃতির নিয়ন সকল দেশেই এক এবং উহা? উপভোগের বিধিও উচ্চ, নীচ, ধনী, 
নির্ধনী জাতি বর্ণ নির্বিশেষে এক। সম্রাট ও পথের ভিখারী ভগবানের দান 
একই নিয়মে সমভাবে ভোগ করিয়া থাকেন। ক্ষুধার নিবৃর্ডি যে কোন প্রকার 
আহারেই জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই সমান ভাবে হইয়া থাকে। স্নেহ, 
বাৎসল্য, ক্ষমা, দয়া, গ্রীতি, ভালবাসা, প্রেম,প্রভৃতি সদ্গুণ ও কাম, ক্রোধ,লোভ, 
মোহ, মদ, মাৎসধ্যাদি অসংভাব সকল মানুষে একই নিয়মে প্রকাশ পায়। 
ভগবানের সকল কাঞ্জ ও তাহার সকল দান যখন একট] সাধারণ নিয়মে হইয়া 
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থাকে, তখন যে সত্য ধরিয়া তাহার অনুভূতি আমাদের হৃদয়ে জাগে, যাহার 
নামান্তর ধর্ম সেই সত্য অনুসরণেরও একটা সাধারণ নিয়ম আছে। বিভিন্ন দেশে 
বিভিন্ন জাতির অনুস্থত ধর্ম্প্রণালী বিভিন্ন হইলেও তাহার মুল তত্বগত নিয়মের 
একটা এঁক্য আছে । সত্যআশ্রয়ঃ বিশ্বজীবে ও ভগবানে শ্রদ্ধা, ভালবাসা ব৷ প্রেম 
ও ভগবৎপ্রাপ্তি বা অনুভূতির জঙন্ক আগ্রহযুত্ত প্রাণপণ চেষ্টা) ইহা সকল ধর্ম 
মতের সাধারণ ভিন্তি। কেবল দেশ ভেদে প্রাকৃতিক বৈষম্য ভেদে ও জীবের 
প্রকৃতি ভেদে বিভিন্ন প্রণালীতে ধর্মের বা সত্যের সাধন এবং বিভিন্নরূপে বা 
ভাবে ভগবানের প্রাপ্তি বা অনুভূতি | 

এতএব মানুষ যখন ভগবানকে খুঁজিয়া বাহির করিতে, জানিতে ও 
পাইতে চায় তখন আলোচ্য বিষয় এই যে মানুষ তাহার সীমাবদ্ধ শক্তি ও জ্ঞানে 
কিরূপে অনন্ত ব্রঙ্গাণ্ডের ভগবানকে সহজে পাইতে পারে এবং এই সহজতা 


০০০ 


কিরূপে সম্ভুব। 

নিবিড় অন্ধকারাবৃত বিস্ত'ত বনমাঝে যদি কেহ লুকাইয়া থাকে তাহ। হইলে 
তাহাকে খুঁজিয় বাহির করা৷ এক প্রকার অসাধ্য । খোজা সহজ হয় তাহাকে 
ডাঁকিলে ও ভাকার প্রতিধ্বনি পাইলে । আমাদেরও অজ্ঞানান্ধকারে ভগবান 
লুকাইয়। আছেন, তাহাকে খু'জিয়া বাহির করা সহজ হয় কেবলমাত্র তাহাকে 
আগ্রহের আবেগে ডাকিলে ও তাহার প্রতিধ্বনি পাইলে। এই প্রতিধ্বনি 
পাইবার উপাগ্র প্রাপ্তির জন্ত আগ্রহ স্যষ্টি। ভগবান প্রতিধ্বনিময়; যথার্থ 
আগ্রহযুক্ত ধ্বনি করিবামাত্রই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। ইহ] যে জাগ্রত ও 
ধ্ুব সত্য তাহা মহাপুরুষগণের জীবনে প্রত্যক্ষ হইয়াছে। মহাত্মা তৈলক্গস্বামীর 
জীবনীতে দেখিতে পাই তিনি ঘখন গভীর রাত্রে তাহার অর্গলবদ্ধ রুদ্ধদ্বার 
সাধনগৃহের অভ্যন্তরে ধর্্পিপান্থু উমাঁচরণের সন্দেহ ভঞ্জনের জন্ত পাশ্ববর্তী 
গৃহস্থিত মুক্তকেশী পাধাণমুত্তিকে আহ্বান করিতেছেন_“ম1! একবার এই 
ঘরে এস)” তখন অমনি তাহার যুগবৎ প্রতিধ্বনিন্বরূপে বিশ্বজননী ঝুম ঝুম 
রবে নুপুর বাগ্থ করিতে করিতে এ্ী সাধন-গৃহাভ্যন্তরে আসিয়া! দীড়াইয়াছিলেন। 
ভগবান রামকষ্ণদেবের প্রেমের ডাকে পাঁষাণমদী কথা কহিয়াছিলেন। ভক্তঃ 
প্রবর রামপ্রসার্দের প্রগাঢ় প্রতিধ্বনিস্বূপে বেড়ার দড়ি ফিরাইয়। দিয়াছিলেন 
ও প্রেম-পাগল জয়দেবের পাদ পুরণকল্পে অযাঁচিত ভাবে ভক্তিমতী পদ্মাবতীর 
অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রতিধবনিতে অসীম বিশ্ববিরাট ভগবান 
সীমার মাঝে আসিয়! জীবের প্রাপ্তি সহজ করিয়া থাকেন। এই সহজতাই 


মাধুধ্যে ভগবদাস্বীদনের সহজতা ও রমণীয়তা। . ২২১ 


তাহার মাধুর্য । স্বরূপ, এশ্ব্ধ্য ও মাধুর্য তিনটা ভাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ জীবের 
পক্ষে মাধুর্য ভাবই ভগবদাস্বাদনের সহজতা ও রমণীয়তা সম্পাদন করে | 
এই বিষয় বিস্ত.তভাবেউৎসব” পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল 
তাহা ভগব্দাম্বাদদনেচ্ছগণের তৃপ্তিসাধনকল্পে সংক্ষিপ্ত আকারে এতৎসন্নিবেশিত 
কর! হইল। পাঠ ক'রয়৷ কেহ আনন্দ লাভ করিলে কৃতার্থ হইব । 


মাধুর্য ভগবদাস্বাদনের সহজতা ও রমণীয়তা | 


এশবর্ধ্য থাকা সন্তেও তাহার প্রকাশের অভাব যেখানে সেখানেই মাধুর্য । 
ধনবানের মাধুর্য ধন থাক সত্বেও ধনগৌরবের অপ্রকাশে ও বিনয়ে দীনভাবাব- 
লম্বনে--ধন-গোরবে- আত্মহারা হইগে নহে । বলবানের মাধুর্যয__-বল থাক 
সত্বেও বলের প্রয়েগের অভাবে-_বল প্রকাশে নহে। দাণশীলের মাধুর্য দান 
করিরাও আত্ম গোপনে- আত্ম প্রচারে নহে। আবার রূপের মাধুর্য তাহার 
নিপ্ধতায় নয়নের তৃপ্তিসম্পাদনে-_-াহার নেত্রদগ্ধকারী প্রথরতায় নহে । রসের 
মাধুধ্য তাহার মধুরতায় রসনার তৃপ্তি স'ধনে__তাহার তীব্র বিকটনায় নহে। 
শব্দের মাধুধ্য তাহার অতি মধুরতায়_শ্রুতিকটুতায় নহে। স্পর্শের মাধুর্য 
স্থখৃষ্পর্শে স্পর্শরেশে নহে । গন্ধের মাধুর্য তাহার কমনীয়তা ও মধুরতায় 
প্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনে-__তাহার ক্লেশদায়ক বা চেতনাপহ্ণারক উগ্রতায় 
নহে। বাধুর মাধুর্য তাহার মৃদুমন্দ হিল্লোলে__প্রলয়কারী রুদ্র-মুত্তি প্রভঞ্জনে 
নঠে। অগ্নির মাধুর্য শীত নিবারণে_ তাহার দাবদাহনে নহে । জলের মাধুর্য তৃষ্ণা 
নিবারণে-_বিশ্বপ্লীবমে নহে ! চপলার মাধুর্য মেঘের কোলে নয়নমুগ্ধক র বঙ্কিম 
খেলায়_-তাহার গ্রাণধাতকতায় নহে । শ্োতস্থিনীর মাধুর্ব; তাহার কুলুকুলুনা্দিত 
মুদু পবনান্দোলিশ হিপ্লোল গতিতে-_তাহার কুলক্ষয়কারী প্রচণ্ড প্রবাহে নহে। 


এই আস্বাদদনের তারতম্য প্রতিপন্ন হইতেছে যে বশ্থর্য্ের রুদ্রভাবের 
আশ্বাদন করিতে জীব অসমর্থ। অতএব আস্বাদনের মাধুর্য আশ্বাদকের নিকট 


২২২ উতসব। 


অর্থাৎ আস্বার্দকের আস্বাদনের ক্ষমতা অনুযায়ী। এখন আন্বাদক, আস্বাদন 
ও আস্তাগ্ঘ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা] আবশ্তক। 


ভগবানের স্থষ্টিতে দেখিতে পাই একদিকে যেমন আস্বাদকের মধ্যে ভোগ 
বা আস্বাদনের বৃত্তি আছে, অন্তদিকে তেমনি ভোগ বা আস্বাদনের পদার্থ বা 
বিষয় আছে। স্থল ও সুশ্ম উভয় জগতেই এই ব্যবস্থা । স্থূল ধরিলে দেখিতে 
পাই একদিকে যেমন পিপাসা, অন্তদিকে তেমনি পিপাসা নিবৃত্তির জন্ত পানীয় 
পদার্থ। একদিকে যেমন ক্ষুধা, অন্যদিকে তেমনি ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্ত আহার । এক 
দিকে যেমন চক্ষু কর্ণ নাসিক। প্রভৃতি কহিরিক্ড্িয়ের ভিতর দিয়! পঞ্চধা ভোগ- 
বৃত্তি সকল প্রধাবিত, অন্যদিকে তেমনি তাহাদের বিষয়, রূপ, রণ, শব্দ, স্পর্শ ও 
গন্ধ | আবার সুক্মের দ্রিকে চাহিলেঃ একদিকে যেমন দয়া, স্নেহ, মমতা, বাৎসলা 
শ্রদ্ধা ও প্রেম, অপরদিকে তেমনি তাহাদের তৃপ্তিস্ধন কল্পে আস্বাপনের 
বিষয় । 


জীবের এই আস্বাদনের দুইটি মাপকাঠি বা সীম! আছে, একটা নিয়ে আর 
একটা উর্দে; ইহার বাহিরে আস্বাদনের কল্পন! সম্ভব হইলেও তাহার অনুভূতি 
বা আস্বাদন হয় না। যাহ। অতি ক্ষুদ্র বা সুগম আমর! তাহাও দেখিতে পাই 
না, আবার যাহ! অতি বৃহৎ গাহাও দেখিবার চ্ামাঁদের সামর্থ্য নাই। এমন 
রস আছে (যেমন জল) যাহার কোন প্রকার আম্বাদ মাছে বলিয়। আমরা 
মনে করি না আবার এমন বিকট প্রাণঘাতক আস্বাদ আছে যাহ! আমরা গ্রহণ 
করিতে অসমর্থ অথব! করিলে প্রাণরক্ষ1 হয় না। এমন মু শব আছে যাহ। 
আমরা শুনিতেই পাই ন!, আবার এমন ভীষণ মেদিনী ও গগনবিদারক শব্দ 
আছে যাহা শুনিলে বধিরত1 ব1 পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হই। এমন কোমল স্পর্শ আছে 
যাহার অনুভূতি আমাদের হয় না, 'মাবার এমন প্রাণঘাতী স্পর্শ আছে যাহার 
স্পর্শে আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। এমন অতি কোমল মৃদুগন্ধ আছে যাহা 
আমাদের নিকট গন্ধ বলিয়াই মনে হয় না, আবার এমন চেতনাপহারক ভীষণ 
গন্ধ আছে যাহার সংস্রবে আমরা অজ্ঞান হইয়। যাই । ইহাতে বুঝ! গেল যে 
জীবের সকল আস্বাদন ও অনুভূতি, নিয়ে ও উর্ধে উভয়দিকে পরিমিত বা 
সীমাবদ্ধ | এ; পরিমাণ বা নীমার ভিতর দিয়া সসীম জীব অসীম অনস্ত ভগবান: 
কে কিরূপে পাইতে পারে -কিরূপে সহঙ্গে পাইতে পারে তাহাই বক্ষ্যমাণ 
প্রবন্ধের আলোচ) বিষয়। | 


মাধুর্য ভগবদাস্বার্টনের সহজত| ও রমণীয়তা। . ২২৩ 


ভগবানের স্বরূপ-ভাব ব্যতীত আর ছুইটী ভাঁব আছে-_-একটী এশ্বর্যা আর 
একটা মাধুর্ধ্য। অনন্ত হুক্াতিসুক্্ম স্বরূপ ভাবের আস্বাদন সসীম জীবের পক্ষে 
দুরূহ, তবে স্বরূপ-ভাবের জ্ঞান না থাকিলে অসীম ভগবানের সসীমভাব পরি- 
গ্রহে খণ্ডিত জ্ঞান আসিয়! তাহার অনস্তত্বে সন্দেহ জন্মিতে পারে এজন্ঠ এ জ্ঞান 
প্রয়োজন | ধশ্বর্ষ্য ভাবেও তিনি বিশ্ব-বিরাট ও অনন্ত, তাহার এশ্বর্যের উপ- 
লব্ধি বা অনুভূতি জীবের পক্ষে সম্ভব নহে; এজন্য কুপাঁপরবশ হইয়া যখন 
ভগবান তাহার অসীম ভাবকে সীমার মাঝে আনেন তখনই জীব মাধুর্যযভাবে 
তাহাকে মাস্বাদন করিতে সমর্থ হয় ! তাই বিশ্বকবি বলিয়াছেন-_- 


সীমার মাঝে অসীম তুমি 
বাজাও আপন স্থুর 
আমার মাঝে তোমার প্রকাশ 
তাই এত মধুর | 


কিন্তু পাছে মুঢ় জীব তাহার স্বরূপতত্ব ভুলিয়া তাহার ক্ৃ্পাবলম্বিত মাধুর্য 
রূপে তাহাকে সীমাবদ্ধ বা খণ্ডিত সাধারণ জীবের মত মনে করে এজন 
ৰলিয়াছেন__ 


অন্জানস্তি মাং মুঢ়া মান্ুষীং তনুমাশ্রিতম্‌। 
পরং ভাবমজানস্তে৷ মমভূত মহেশ্বরম্‌ ॥ গীনা ৯১১ 


অনন্ত অসীম ভগবাঁনের এই যে মানুষীতন্থ আশ্রয় করিয়া সীমার মাঝে 
আনা, ইহা! কেবলমাত্র জীবের দুর্বলত! বুঝিয় তাহাৰ আস্বাদনের সীম।র মধ্যে 
আবসিয়! তাহাকে কৃতার্থ কর ব্যতীত আর কিছুই নহে। আস্বাদনেচ্ছুর তৃপ্তি- 
সাধনকল্পে অসীমের এই যে সপীমভাব পরিগ্রহ এবং তাহাতে জীবের আস্বাদ- 
নের যে সহজতা৷ ও রমণীয়তা তাহাই মাধুর্য । অতএব জীবের মাধুর্ষ্যের 
উপলঞ্জি অসীমত্বের কল্পনায় নহে-_তাহার আস্বাদনের সীমার মাঝে অপীমের 
অবতরণে বা প্রকাশে । এই জন্য যখন ভগবান্‌ অর্জনকে বিশ্ব-রপ দেখাইয়া- 
ছিলেন, তখন তিনি সে বিরাটরূপ দর্শনে অসমর্থ হইয়া! ভগবানকে এরূপ সম্বরণ 
পূর্বক লৌকিকভাব পরিগ্রহ করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং ভগবান্‌ তখন 
দ্বিভুজ মুরলীধর রূপে অঞ্ুনের আস্বাদনের সহজতা৷ সম্পাদন করিয়াছিলেন। 


২২৪ উত্সব । 


অসীম বিশ্ববিরাট ভগবান কৃপাঁপরবশ হইয়া সসীম ভক্তের বাগ পুরণ 
করিবার জন্ত এই ষে সীমার মাঝে আসেন ইহাই তাহার মাধুর্য্যের প্রকাশ এবং 
এই মাধুর্ষ্যেই অর্জনের আস্বাদনের সহজতা ও রমণীয়তা সম্পাদিত হইয়াছিল। 


মত্বা যশোমতী দামবন্ধন লীলায় লৌকিক চক্ষে পরিমিত ভগবানের কটি- 
দেশ বন্ধনে কৃতসকল্প! হইয়া ব্রজমগ্ডলস্থ সমস্ত রজ্জ, সংযৌগেও কটিদেশের পরি- 
ধির পরিমাপ করিতে যখন অপমর্থ| হইলেন ও রর্জ,র পরিমাণ ছুই অঙ্গুপি কম 
হইল এবং তাহার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইলে তিনি পরিশ্রাস্তা ও কাতরা হইলেন 
তখন ভগবান ক্কপাপূর্বক সীমাগ্রহণ করিলেন। অসীমের মাধুর্য এই সীম৷ 
গ্রহণে। 

ভগবান রামচন্দ্র গুহক চগ্ডালকে কোল দিয়! মিত1 সম্বেধনে মাধুর্য্যভাবের 
পরাকাষ্ঠ। দেখাইয়াছিলেন; আবার মাধুর্ধযভাবে কৃতার্থ করিবার জন্য সর্বজ্ঞ 
হইয়াও রাজনীতি শিক্ষার ছল করিয়া! রাঁবণকে মৃত্যুকালে দর্শন দিয়] 
উদ্ধার করিয়াছিলেন। যিনি সর্বজ্ঞ তাহার রাবণের নিকট রাঁজনীতি শিক্ষার 
কোন প্রয়োজন ছিল না_কেবল মাধূর্াভাবে তাহাকে কৃতার্থ করিবার জন্ত 
কপাপ্রকাশ মাত্র । 


মাধুধ্যের সহজতায় জীবকে কৃতার্থ করিবার জন্য, যিনি, বিশ্ববিরাট, অনস্ত 
ও ক্ষুধা তৃষণ। প্রভূত জীবধর্্মের অতীত, তিনি জীবের প্রতি কূপ! করিয়া তাহার 
অনুভূতি ও আপ্বাদনের সীমার মাঝে আসিয়! বলিয়।ছেন-_ 


পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে মে ভক্ত্য। প্রযচ্ছতি। 
তদহং ভক্ত,যপহৃত মঞ্সীমি প্রযতাত্মবনঃ ॥ ৯অঃ ২৬ ক্লেরক। 


“স্িনি আমাকে তক্তিপূর্বক পত্র পুম্প ফল ও জল প্রদান করেন, আমি 
শুদ্ধচিত্ত নিফাম ভক্তের ভক্তি সহকারে সমর্পিত মেই সমুদয় গ্রহণ করি।” 
আবার যখন তিনি পর্বভূতে আপনার বিরাট সমতা। দেখাইয়া অক্জু'নকে 
উপদেশ করিয়া বলিতেছেন-__- 
“সমোহহং সর্বভৃতেষু নমে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়।” 
আমি সর্বভূতে সমান, আমার প্রিক্প বা দ্বেষা কেহ নাই। 


মাধুধ্যে ভগবদাস্বাদনের সহজতা ও রমণীয়তা । ২২৫ 


তখনই আবার সেই বিরাট স্পন্দনহীন সমতাঁয় সসীম জীবের অনুভব ব! 
আস্বাদন সম্ভব হইবে না মনে করিয়! কৃপার্ত হইর] যুগপৎ মাধুর্য গাব অবলম্বনে 
বলিতেছেন-_ 

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময্ি তে তেষুচ।প্যহম্‌ ॥ ৯অঃ ২৯ শ্রোক। 
কিন্ত যাহারা আমাকে ভক্তিপুর্বক ভজন। করে, তাহারা আমাতে থাকে 
আমিও অনুগ্রাহকরূপে তাঁভাদের মধ্যে থাকি। 

আহ]! মাধুর্যভ।বে দুর্বল জ!বের অনুভব বা আস্বাদনের সীমার মাঝে 
আসিয়া এত কূপ! আর কাহার? যখনই আপনার বিশ্ববিরাট অসীম এ্ব্য্য 
ভাবের কথা অজ্জুনকে বলিতেছেন তখনই যুগপৎ সীম দূর্বল জীব তাহাকে 
সেভাবে অনুভব বা আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবে না এই চিন্তায় ব্যথিত 
হুইয়। অমনি আবার নিজে সহ হইয়া! তাহার প্রাপ্তি সহজ করিয়া উপদেশ 
দিতেছেন ! সমগ্র গীতাখানিতে ভগবানের এই ভুইটী ভাব অর্থাৎ তাহার 
স্বরূপ তত্ব ও জীবের ছূর্ববলতা বুঝিয়৷ তাহার প্রাপ্তি সহজ উপায় ইহাই 
উপদিষ্ট হইয়াছে | জীবের প্রতি এত কৃপা, এত মর্মব্যথ! আর কাহার? এমন 
ব্যথার ব্ঘী আর কে আছে? 

সসীম জীবের হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়] তাহার বাথার ব্যথী হইয়। অসীমের এই 
যে সীমার মাঝে আসা! ইহাই মাধুর্যা এনং এই মাধুর্ম্যেই জীবের আ.স্বাদনের 
সহজত ও রমণীয়ত1। বিশ্বকবি এই মাধুর্যের আশ্বাদনে প্রলুব্ধ হইয়া 
বলিতেছেন ১ 

দয়া করে ইচ্ছা করে আপনি ছেণট হয়ে, 
এস তুমি এ ক্ষুদ্র আলয়ে। 
তাই তোমার মাধুর্যয-_সুধা 
ঘুচায় আমার আখির ক্ষুধা 
জলে স্থলে দাও হে ধর! 

কত আকার লঃয়ে 
বন্ধু হঃয়ে পিতা হ"য়ে জননী হয়ে 
আপনি তুমি ছোট হু+য়ে এপস হাদয়ে ॥ 

শ্রীধতীন্্র নাথ ঘোষ । কৈপুকুর, শিবপুর । 


গার না ওরা 


বাস্থদেবঃ সর্থম্‌। 


সবই আমার প্রিরতমের_ উপ্সিতমের ৬গ্রতিকৃতি | যাহা! কিছু দেখি-_ 
স্থাবর জঙ্গম-_-জড় চেতন-_নরতির্ধ্যক ইত্যাদি-_-পর্বত-কাস্তার, নদ নদী-___ফুল 
ফল-_বিহ্ঙ্গম শারীশুক,_-সবঈ আমার ব্রণীয় ও আরাধ্য দেবতার প্রতিকৃতি; 
আমার কন্মববন্ধন ছেদনের জন্ত এইরূপে ভাসিয়াছেন। নামরূপ যাহ! দেখ। যায় 
তাহ। অসৎ । যাহ আছে বলিয়া গ্রতিভীত হইতেছে তাহাকে অসৎ বলি কি 
করিরা2 কিন্তুযুক্তিতে বা বিচারে সম)কৃরূপে বুঝ যায় যে, ইহ! অবশ্ঠ 
নাশশীল | ইহার দিকে দৃষ্টি বা লক্ষ্য গ্াপন করিলে, আমার অপরাধ হইয়া 
যায এবং শত অপরাধে, শত কামনা বাসনার তত্র ভূজঙ্গমের বিষে জলিয় 
পুড়িয়। মরিতে হয়| তাই বলি, এঈ নামের রূপের অলীক খেল! লইয়! না 
থাকিয়! ইহাকে ঈশ্বর ভাবন। দ্বাণ ভচ্ছাদন কর দেখি । করিয়া দেখ, যাহ 
তোমাকে এত যন্ত্রণ দিতেছিল, যাহ] শত বৃশ্চিক দংখনের ন্যায় তোমার দেহ 
ও মনকে জালাইতেছিল, তাহা তোমার ঈপ্সিতমেরই প্রতিমূর্তি__-এঈ চিন্তায় 
তোমাকে অযুতের সন্ধান বলিয়? দিবে, তুমি কৃত কৃত্য হইবে--তোমার "অহং' 
ও “মম”, এর পাশ শিথিল করিবে-_-তোমার কল্পনারাশি বিলীন হইবে। 


কল্পন। করিবে কাহাঁকে লইয়1? রে, মন_-“কথং ত্রাস্ত প্রধাবসি পিশ।চবৎ" 
_ কেন পিশাচের মত ভ্রান্ত হইয়। প্রধাবিত হইতেছে । রে বাতুলঃ তোর কি 
নিয়স্তা নাই? তুমি এশ্বধ্য চাও, কিন্তু তোমার ব্বরাজ্যের তপূর্বব রাজ্য এখনও 
ত পাও নাই- সেই রশ্বধ্যের তুলনায় আবার কোন এ্রশ্বধ্য প্রার্থনা কর? স্ত্রী 
পুত্র-পরিজন-বন্ধুবান্ধব বলিয়৷ কতইত কাসনার রং পরং তুলিলে-_কিস্তু পাইলে 
কি? ইহারাও যে তোমার সেই ঈপ্সিতমেরই প্রতিমূর্তি, তোমার কর্্মফলে 
এইরূপে প্রতিভাত হইয়াছে ) কর্ম্ম পর্যন্তই তাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ; কর্ম অস্তে 
তাহার। ভোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। তবে কেন বৃথা অলীক সংসারে 
অলীক দেহ মন লয়! অলীক স্ত্রীপুত্র পরিজনের চিস্তায় আপনার মঙ্গল হইতে 
বিচ্যুত হইতেছ? যাহ! সত্য, যাহ]! নিত্য-_যাহ] সনাতন, তাহার চিস্তাঁয় মন- 
প্রাণকে ভরিয়। ফেল। ভাবনায় তাহাকে লইয়! থাক--হৃদয়পন্মে ব৷ দ্বিদলে 
তাহার নীল বিগ্রহ লইয়! সাজা ও, ধুপ, দীপদ্ধারা আহ্তি কর, তাহার পুজার 


বাস্থুদেবঃ সর্ববম্‌। | ২২৭ 


জন্য মাল গাঁথ, তাহাকে পরাও, পরাঁইতে পরাইতে তীহাকে বল ওগো প্রিয়তম 
তুমি কি তৃণ্ত হইপে? তীহার নাম জপ কর, তিনি তোমার করা নাম 
শুনিতেছেন বলিয়া নাম কর। নাম সরস ভাবে কর? নামচিস্তামণিব মালা 
পর, পরিয়া তীকে দেখাও দেখি-_-আর বল-_-আজ “আমি তোমার” হইবার 
প্রকৃহ পথে কি আসিলাম,_নাভুল হইল? আমিত জানি না-আমি 
তোমার ত হইতে চাই-_কিস্তু অজ্ঞানবশে দেহ-কুপে পড়িয়া! কামন। বাসনার 
হাতে পড়িয়া লাঞ্থন। পাইতেছি__তুমি কি আমাম্র একটু কৃপা করিবে না_- 
তুমি কৃপ! না করিলে ত হইবে লা। তোমার নাম ত করিতে চাই। কিন্তু 
তোমাণ প্রসন্নতা আমার অনুভবের সীমায় আসিল কৈ? 

তারপর বৈদ্দিক কর্ম ও লৌকিক কর্মের অনুষ্ঠানে যখন বাহা জগৎ লইয়! 
ব্যবহার করিতে হয়--তখনও তোমার প্রসন্ন তা ভিক্ষ। করিতে করিতে-- কর্ম 
করিলে কি স্ুন্দরই হয়! তাইত শ্রীগীতা বপিতেছেন-- 

*্স্বকর্মণা তমভ্যচ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ| 

এই ত ভোমাঁর আশ্বামবাঁণী। ইহাতেও অজ্ঞ জীবকে ত শিখাইয়াছ আর 
কিছু না পারিলেও দেহ ও বাকা দ্বার1 যাহ। কিছু কর--সবই আমার পাদপন্দে 
অর্পন কর-_ইঠ1তেই জীবের তু্কৃতিরাশি কাটিয়া! যায় এবং কর্মমবন্ধন শিথিল 
হুইয়] নিত্যানন্দে স্থিতিলাভ হয়। 


থিওসফি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা৷ 
( শেষাংশ 1) 


এতদ্িষয়ক প্রথম গ্রাবন্ধে ( আষাঢ় ১৩৩৭) থিওসফির গোঁড়ীর কথ।-_. 
ইহ! কোন্‌ উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হইয়াছিল__ইহার দ্বারা আমাদের সমাজের যে 
কিঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইরাছিল-_এসব কথা বলিয়াছি। দ্বিতীয় প্রবন্ধে 
(চৈত্র ১৩৩৭) ইহার ভিতরের কথা-_“মহ।স্মা” ম-এর চিঠি হইতে যাহা বুঝা 
গিয়াছে_ প্রকাশ করিয়াছি। প্রবন্ধ শেষে লিখিয়াছিলাম 'আরে! ছু চারি 


২২৮ উত্সব । 
কথা বাকী রহিল অবসর মতে বলা যাইবে*__সেই “ছু চারি কথা” বলিবার 
নিমিত্ত বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা | 


থিওসফির প্রবর্তকষুগল-_মাডাম র্রাভাটস্কি এবং কর্ণেল অল্কট্‌ 
লোকান্তরিত হইবার পরে, ইহার নেতৃত্ব ভার মিসেস বেসাঁণ্টের উপরে পতিত 
হইয়াছে এবং এখনও তিনিই এই ব্যাপারের অধিনেত্রী। ইনি অসাধারণ 
প্রতিভা সম্পন্না রমণী- বর্তমান জগতে তীহার শ্তায় ক্ষমতাশালিনী মহিল! বোধ 
হয় দ্বিতীয় কেহ নাই। বক্তা শক্তি, তীক্ষধীশালিত্ব, এবং সর্বোপরি গঠন 
সামর্থ্-_-এই ঘকল বিষয়ে তাহার ন্ঠায় পুরুষ মধোও বোধ হয় বর্তমানে বেশী 
লোক নাই। বারাণসীর হিন্দুমহাবিদ্ভালয় তাহার এক মহতী কীন্তি__-যদিও 
বর্তমানে ইহা অপরের কর্তৃত্বাধীনে চলিয়া! গিয়াছে । ম।ডাম ও কর্ণেশ বৌদ্ধ 
ছিলেন কিন্তু ইনি নিজকে হিন্দু বলিয় খ্যাঁপিত করিয়া এ দেশের লোকের 
অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বস্ততঃ তাহার প্রথম যুগের বক্ত,তাঁবলীতে 
আমাদের সমাজের অনেকটা উপকার হইয়াছিল। 


কিন্তু সর্বমত্যন্তং গহিতিম_ অসাধারণ ধীশক্তি বশতঃ তিনি বুঝিলেন যে 
থিওনফিকে এদেশে দৃঢ়মূল করিতে হইলে একটা “অবতার” দাড় করান 
আবশ্যক--এ দেশের লোক অবতারের * "নামে মুগ্ধ হইয়া! অবিচারে তদনুবর্তন 
কবিয়া থাকে--তাই ইনি অবতার তৈয়ার করিবার নিমিত্তে আত্ম নিয়োগ 
করিলেন। 


মদ্রপ্রদেশের কোনও ব্রাহ্মণের পুক্রদ্ধয়কে তিনি তদর্থে হস্তগত করিলেন__- 
তবে ইহাতে তাহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল--এ ব্রাহ্মণ তাহার 
হস্তে ছেলেদের 'মভিভাবকত্ব প্রদান করিতে রাজী হইলেন না । মামলায় 
মাদ্রাজ হাইকোর্টে মিসেম বেসাণ্ট হারিয়া যান--পরে বিল।তে প্রিভি 
কাউন্সিলে আপীল করিয় জয়লাভ করেন। এ ছুইটি ব্রাহ্মণ পুত্রকে তিনি 
শিক্ষার্থ বিলাতেই রাখিয়া দেন-__কিস্তু ছোটাট অকালে মারা যায়--বড়টি--জে 


শশী ০ এ ৪2 ২৮৫০০০০০২4৮ 
কট ১ লা টি ০ -৮:০১০০০০১০০১০০০০০০০০০০০১০০০৪-১০ নন তি 


& সম্ভবতঃ ৬রামকৃষ্জ পরমহংসের বিষয় তাহার মনে এ ভাবের আবির্ভাব 
ঘটাইয়াছিল। | 


ধিওসফি সম্থন্ধে কয়েকটী কথা । ্‌ ২২৯ 


কষ্ণমূন্তি__বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া অবতারোপযোগী গুপগ্রাম 
অঞ্জন করিতে লাগিলেন । 


এদিকে পত্রিকাদিতে “জগদগুরুর আঁবিতাঁব” বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইতে লাগিল-_বুদ্ধদেবের জাতকের অনুসরণে 165 ০1 4/১125079 নামে 
নিধন্ধ প্রকাশিত হইল-_ইহাতে সাঙ্গোপাঙ্গে* এলকিওনের - অর্থাৎ কৃষ্চমুর্তির 
৪৮টি পুর্ব জীবনের ঘটনাণলী ৭০*০* সত্বর হাজার খুষ্ট পূর্ব হইতে খু ষ্টাব্দের 
সপ্তম শতাব্দী পধ্যস্ত বিবৃত হইয়াছে । অর্থাৎ তথ্যানুসন্ধায়ী কেহ যদি 
কৃষ্ণমূর্তির পূর্বতন কোনও জন্মের লীলাস্থান ইত্যাদি খু'জির] বাহিয় করিয়া 
বর্ণনানুযায়ী ঘটনাঁদ্ির প্রমাণ নিতে চার--তবে তাহাতে যেন কোনও রূপ 
ন্ব্রাবিষ্ষ'রের স্থযোগ ন1 ঘটে ! 


কিন্ত মানুষ ভাবে এক-_বিধাতা। ঘটান আর। ধাহার1 দিব্যচক্ষে কষ্ংমূর্তির 
৪৮ট1 পুর্বজন্মের কাহিনী দেখিয়া! লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন__তীহার! 
উহার এই (বর্তমান ) জন্মেরও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী দেখিত্তে পান নাই। 
দিব্যচক্ষুঃ ষাদের ফুটে-_তীহারা কেবল ভূতদর্শী হন না ত্রিকালদর্শাই হন-_ 
ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্তই দেখিবার সামর্থ্য তাহাদের জন্মে । এ ক্ষেত্রে 
মিসেস বেসাণ্টরা, কৃষ্ণমূত্তি অচির ভবিষ্যতেই যে মুর্তি পরিগ্রহ করিবেন-_তাহ৷ 
বোধ হয় ঘুণাক্ষরেও পূর্বে জানিতে পারেন নাই--তাহা হইলে এত ঘটা এত 
আড়ম্বর করিতেন না। 


বিশুখষ্টের আবির্ভাবের সমগে 58৮০ 109794198৪৮ (গ্রাচা নক্ষত্র ) 
উদ্দিত হইয়াছিল। 1 মিসেস বেসাণ্টরা ও বোধহয় তদন্ুসরণে 016. ০£ 019 
5620" 11) 079 118৮ ( প্রাচ্য নক্ষত্র স্প্রদার) নাষে একটি প্রতিষ্ঠান গ্রবর্তিত 
করেন । স্বয়ং মিসেস বেধাণ্ট ইহার পৃষ্ঠপোষক হন এবং কৃষ্ণমুর্তি ইহার 

* এই সাঙ্গোপাক্গ মধ্যে গ্রন্থ লেখক মিসেস বেসাণ্ট এবং মিঃ লেড 
বিটারও আছেন-_তবে কষ্ণমূর্তির যেমন নামান্তর এল্কিয়োন্‌ (4১1০5০29) 
হইয়াছে, ইহাদেরও তেমনি নামীস্তর রহিয়াছে । 

1 ০ 10) 0050৯ 25 1001) * * 611919 021700 190 10701 2000 
(189 69,80 * * 8201170 % * ৯ 8. 1)056 9991 119 5621" 11) 6100 028৮ % *% 


(11907901091, 1 ৬.৬. 1--2) 


২৩১৬ | উষ্ুসব। 


অধ্যক্ষ হম; আঁড়ম্বরের ফোনও ক্রটি ছিল না লগ্ন সহর হইতে 
[76517 0 070 ৪6৪ নামক মাসিক পত্রও প্রচারিত হইয়াছিল, উদ্দোস্, 
“জগদ্গুরুর আবিভ।বে তাহার বিশ্বজনীন ধরন্মোপদেশের মর্ম গ্রহণে যাহাতে 
জগতের নরনারীগণ সমর্থ হইতে পাবেন, “ইত্যাদি ।* এই পজগদ্‌গুরু” কে 
এব' কিরূপে আবিভূতি হইবেন-__তদ্বিষয়েও সংবাদ প্রচারিত হর__”ফিওসফি 
কেল'পোসাইটির অনেক সঠ্য অতিশয় অনুরাগ ভরে বিশ্বাস করেন যে ভগবান্‌ 
মৈত্রের জগদৃগুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া এবার ভূভার লাঘব করিবেন । তিনি শ্রীমান্‌ 
কুষ্জজীর দেহে শাবিষ্ট হইয়া বিশ্বব্যাপী স্থুমহৎ প্রচাঁ৭ কার্ধ্য আরগ্ত করিবেন। 
* * * কৃষ্ণমুন্তি মহাগুরুকে স্বদেহ অর্পণ কারয়! স্বয়ং সুপ্মদেহে ভুবলেণকে 
অবস্থান করতঃ সানন্দে এই সুমহত কার্য সমীক্ষণ করিবেন । * * * এইরূপেই 
ত কিঞ্থদিধিক (?) দ্বিসঠত্র বংসর পৃর্ববে মেরী পুত্র শিষ্য যীশু 'প্রতীচ্য দেশে 
্রীঠীয়ান ধর্ম প্রচাখের জন্ত গুরুদেব ক্রাহষ্টকে স্বীর দেহ উতগর্গ করিয়। 
ছিলেন । 1 

এতদুল্লেখি 5 "ভগবান্‌ মৈত্রের” ভবিষ্য অর্থাৎ পঞ্চন বুদ্ধের নাম । কৃষ্ণ 
মুন্তিতে তাহার "্রাবির্ভাব, ঘটাইবার জন্ত ভারতবর্ষ যাহা বৌদ্ধমত প্রচারের 
তেমন অনুকূল নহে_-হইতে রুষ্ণমুন্তি:ক সরাইয়! নিয়া বিলাতে __যে স্থানে বৌদ্ধ 
মতানুকূল ভাব স্ফুপ্তি পাইবার কথা-_রাখ হইয়াছিল এবং তদনুযারী ভাবের 
স্করণার্থ বিলাতী শিক্ষা দীক্ষ। প্রদান করা হইয়াছিল ! 


পূর্বেই বলিগ্লাছি--মান্ুৰ ভাবে এক-_বিধ।তা করেন আর; বিগাতে 
শিক্ষাদীক্ষাৰ সাধারণ হ£ ষে ফল হয় কৃষ্ণমুত্তির ও তাহ1£ ফলিল-_তিনি 
এক প্রকার 1:০০ 10761 (স্বাধান চিন্ত! পরার়ণ ) হুইয়া উঠিলেন-_ প্রচার 
ফরিপেন “কে কার গুরু”? * অর্থাৎ টৈতেয় শাসিয়া যে তাহার দেহ 
“আশ্রয়” করিবেন গেই ভরসা পনুলে উতৎপাটিত হইল । তিনি অর্ডার অব.দি 





পপ সপাশীটি পপিসিিশত শশপত পা শাপসাসপাপসপাাাপি পাপে পাশ ০ শা 7৮৩৩৩ শত পপ শ্রী পিসী শশী শিপ শিট পি তা 


ঈ্রন্ষবিদ্া ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্য--৪৪ পৃষ্ঠা, ১ম স্তম্ত। 

+ এ রী ত্র হয়স্তস্ত। 

*ইদানীং কৃষ্ণমূত্তি প্রচারিত ছুই একখানি পুস্তিক' পড়িয়া দেখিয়াছি তাহাতে 
4169? এবং 1599) এই ছুই শর্ষেরই মারপেচ দেখা গেল। তাহার নিজের 
কথাও কেহ ষেন অবিচারে গ্রহণ না করে--ইহ! তিনি বলিয়াছেন। 


খিওসফি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা । ২৩১ 


ষ্টার ( 00:09£ ০£ 07০ ৪৮৮৮) ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন_-এবং বর্তমানে থিওমফির 
সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কতটুকু হাহা “মুধীভি বিভাব্যম্* | 
১৯২৯ অব্দে ডিফ্ম্বর মাসে আডিয়ারে যে থিওমফিদলের বাধিক সম্মেলন 
হইয়াছিল, তাহাতে মিসেস বেসাণ্ট, কুষ্ণমুন্তির উপব্রিউক্তব্ূপ ব্যবহার 
থিওসফির পক্ষে মহাব্যসন বলিয়! ঘোষিত করিয়াছেন বস্ততং ইহা তাদৃশই 
বটে-_* * % * ব্যাসনানিচ 
আত্মাপরাধবৃক্ষাণাং ফলান্তেতানি দেহিনাম্‌ ॥ 


ইহ1 যেন মনে রাখেন | 

মিসেস্‌ বেশাণ্ট ভারতে আসিয়া প্রথমতঃ বক্তুতাদি দ্বারা হিন্দুসমাজের 
হিতসাধন করিয়াছিলেন--একথা পুর্ধেই বলিয়াছি। কিন্তু তিনিই পরিশেষে 
থিওসফিষ্ট ডিনার ( সমস্ত থিওসফিস্ট মিলিয়া একত্র আহার) প্রবর্তন করিয়। 
সনাতন সমাজের অহিত সাধন করিয়াছেন। পূর্ববোল্লোখিত (১৯২৯ সালের ) 
বার্ষিক অধিবেশনে তদীয় বক্ততার উপসংহারে 1077970112701116)% (অস্পৃশ্যতা) 
দূরীকরণের জন্যও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে | এই আনার ( যতদূর ম্মরণ হয়) 
ধঁ আডিরার হইতেই সমাজধবংসী সর্দাবিলের সমর্থক এক অভিমত বহুত 
রমণীর স্বাক্ষরিত হইয়া সরকারে প্রেরিত হইয়াছিল। 

বিদেশীয়দের মুখে আমাদের ধর্মের সমর্থক ছুই একটা বোল চাল গুনিয়াই 
মুগ্ধ হইয়া উহাদের পশ্চদ্বীবব আমাদের পক্ষে নিতান্তই অন্থচিত; 
নীতিকারের হিতোপদেশ আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখা উচিত-_ 


পন্ৃতপ্তমাপ পানীষং শময়ত্যেব পাবকম্‌ 1” 
ভগবান্‌ মন্ুর আপ্তবাক্যটি সতত মনে রাখিয়া আমাদিগকে চলিতে 
হইবে £ 





যেনাস্য পতরে। যাতা যেন যাঁতাঃ পিতামহাঃ | 
তেন বায়াৎ সতাং মার্গং যেন গচ্ছন পিষ্যণে ॥ 


পিতৃপিতামহের সনাতন সৎপথেই চলিবে, কেননা-_তাঁহা হইলে শেষ আর 
পম্ভাইতে হয় না। 


* অপিতু কিন্তু থিওসাফদের গ্রন্থে যাহা প্রচারিত হয়, তাহাতে বরং স্প শ্তা- 
পৃশ্ত বিচারের সমর্থক ভাবই লক্ষিত হয়। 


সপে পপ শশা শিস পাস 





পপর. সপ সপ এপ পাপ ৮ সপপ্পীপী পপ বাস পা 





২৩২ উত্সব 


এস্থলে মহামনস্বী ৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহোদয় থিওসফি প্রচারক ইউ- 
রোপীয়দের সথন্ধে যাহ? পিখিয় গিয়াছেন-_তাহ1 উদ্ধৃত হইল-“মা্রীজ নগরের 
সমীপরবর্তী আডেগ্জারের আশমে শ্বেতাঙ্গদিগকে পদ্ম বীজাদির মাল গলায় 
ও শুভ্র ওভার কোট এবং শুভ্র ইজার পরিধান, অনাবৃত পদ দেখিয়া উহীদিগের 
প্রচারিত মাসিক পুস্তিক! পাঠ করিয়া! এবং সংস্কত আলোচনার প্রবৃত্তি মান 
দেখিয়া যতই সন্তুষ্ট হওয়া যাউক, উই!দিগের নিকট হিন্দুয়ানী যে খাটি ও সন্ত 
গুণ বিশিষ্ট থাক সম্ভব নহে একথা সর্ধ্দ!ই মনে করা উচিত।” (বি.বধ 
প্রবন্ধ__২য় ভাগ__“পরধর্ম গ্রহণ” প্রবন্ধঃ ৬ পৃষ্ঠা ) 
অলমতি বিস্তরেণোত__ 

শ্রীপন্ম নাথ দেবশন্দণঃ | 


০ পপ পপ সপ ৯০ শিপ স্পট শট তি ৮ পট ৮৩৩ শনি পা শম্পীশ জোস শি প্পসপপিশ ছি সপ পিস প জা ৮৮৩৮ ০৩৯ স্পা সত 


£-$1)00) ৮০11 916 15636 6০ 27 1)015017 111 ৮ 91100 0৮0160 ০. 
17 01:28 207, ০01 250] 090৫7 200 129 27056 08094921110 110607 
[06706606094 ৮০7৮ 12109 96606, 11099 15177006609 51110176956 
01011160 11) 87101. 11069] [১6728620012 81700 6170 2301] 10010610105 
229 62)011180051% [61802 201৮ [0 00000076770 69 00615120250] 
1720 10175 51051 10987610195 229. 46 0110 85006 ৮1000 01107 ৪60101041% 
2,60৮ 01700 21009611011 29 197 855 61701009605 91 ৮1197701017 29 
00170971060) 5০ 0726 69 8 1 00102011015 60 9 1)628077) 1100])71 
16%1059 ০07 010৮7 61901217615 00900170017 [97011010101 1১, 12 ৬০] 
11.7176 17006171706 17 0. ভা. 14870092600 (6176 1701)00501)1)70] 
18115 ৪6 9106) ৯0165 ) [ সভায় সদরেও ব্রাহ্মণ শুপ্রের ভদ্রাভদ্রের পুথক্‌ 
আসনের ব্যবস্থার সমীচীনতা কি ইহাতে সমর্থিত হইতেছেন! ? 


চগ্ডাল প্রভৃতির ছায়া মাড়ান যে অনুচিত তাহাও ইহ। হইতে সমর্থিত 
হইতেছে | 


৮ভার্গব শিবরামকিস্কর যোগত্রয়ানন্দ স্বামীর 
জীবনী । 
( পূর্ববানুবৃন্তি) 
বক্তা--শ্রুতি ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, করে কর্তত্বাভিমানকে (ঈশ্বর 
ব্যতিরিস্ত আমি কর্মের কর্তী এই বোধকে ) ত্যাগপুর্ববক কলাকাঙ। বর্জন 
করিয়া, পরমেশ্বরই ভোক্তা! এবং তিনিই ভোগ্য এই ভাবকে দৃঢ় করিয়া কর্ম 
করিবে। সকল কাম্য বন্তই অখণ্ড সচ্চিদানন্দমময় পরমাত্ম, এই জ্ঞানের 
যথার্থ ভাবে আবির্ভাব হইলে, নিখিল কাম্যবস্তুর কাম্যত্ব বিনষ্ট হইয়া! যায়। 
অতএব ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন, মনোগত সর্বপ্রকার কামনাকে ত্যাগ 
পূর্বক যিনি আত্মাতেই আত্ম দ্বার! তুষ্ট হন, তাহাকেই স্থিত প্রজ্ঞ বলা হইয়! 
থাকে (“প্রজহাতি যদ কামান্‌ সর্বান পার্থ মনোগতান্। আত্মন্তেবাত্মন! তুষ্ট: 
স্থিতগ্রজ্ঞন্তদোচ্যতে ॥% )। বৃহদারণাকে উপনিষদে ঠিক এই কথাই উক্ত 


হইয়াছে । 


কাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, ত্যাজ্য কি, এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদত্ত 
হইল। অবিষ্তা বা মিথ্যাজ্ঞানের (যে জ্ঞানে আত্মব্যতিরিক্ত অনাত্ম পদার্থের 
স্বতন্ত্র ন্তিত্ব প্রতিভাত হয়, সেই জ্ঞানের ) এবং কাম্য কর্মের তাযাগই “ত্যাগ, 
শক দ্বার লক্ষিত হইয়া! থাকে ! মিথ্যাজ্ঞানই (যাহা বস্ততঃ যাহ! ন:হ, তাহাকে 
তাহ। বলিয়া জ।ন।ই মিথ্যাজ্ঞান ) ত্যাজা, অপিচ মিথ্যা জ্ঞান বশতঃ কাম্যকর্ম্ের 
অনুষ্ঠানের পরিবর্জন “সন্যাস” শব্দের প্রকৃত অর্থ। যাহার কর্তৃত্বাভিমান 
নাই, কর্মের ফলাকাঙ্খ। নাই, যিনি পরিচ্ছিন্ন অহংকে সর্বকারণ পরমেশ্বরে 
মিশাইয়া দিয়াছেন, তাহাকে পুণ্যাপুণা কোন কর্মের ফলভোগ 
করিতে হয় না। বুহদারণ্কে এই কথ বুঝাইবার নিমিত্ত বলিগাছেন, 
অকামহত, আত্মবিৎ ব্রাহ্মণের হ্রাস বৃদ্ধি নাই, পাপ করিলে ব্রাঙ্গণত্বের হাস 
হয় না, পুণ্যদ্বারা ইহার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, ইনি জর্বদা সাম্যাবস্থাতে 
অবস্থান করেন। ছান্দোগ্যোপনিষর্দে এবং শিবপুরাণাদিতেও এই কথা উক্ত 
হইয়াছে | ভগবান্‌ ্রীকুষ্ণচন্ত্র কাঁধ্যাকার্ধোর স্তাস বা ত্যাগকেই “সন্ন্যাস, 
বলিয়াছেন (পকাম্যানাং কর্ণাংভ্তাসং অন্যাসং কবয়ো বিছুঃ।_ 


৫ 


২৩৪ উৎসব। 


শ্রীমদ্ভগবদগীত1।) শ্রীমদ্ভগব্দগীতাতে 'সাত্বিক” “রাজস, ও “তামস” এই 
ত্রিবিধ ত্যাগের রূপ প্রদশিত হইয়াছে । 

ইহ] কর্তপ্য, এই বুদ্ধিতে, আসক্তি ও কর্ম্মকল ত্যাগপুর্বক যৎ কর্ম নিয়ত 
কৃত হয়, তাহা “সাত্বিক ত্যাগ । ্যনি কর্মসঙ্গকে--কন্ম আসক্তিকে ত্যাগ 
করেন, তিনিই সাত্তিক ত্যাগী; তাহারই মোক্ষ হইয়া থাকে । কম্ম করা হুঃখ 
(ক্লেশকর) তাই ( ক্রেশভয়ে ) যে কন্দ্মতদাগ, তাহা 'রাজম কন্মতাগ,| এই 
রাজস কর্মত্যাগ করিয়। কন্মত্যাগী ত্যাগের ফল পান নী। সাত্বিক কর্্মাভাবে 
চিত্তশুদ্ধির অভাব হয়; চিত্তশুপ্ধির অভাবে রজঃ ও ংমোগুণবুক্ত' হওয়ায় বথার্থ 
সন্ন্যাসী হইতে পারেন না, যথার্থ ত্যাগী ব' সন্যাসী না হহলে, মোক্ষপ্রাপ্তি হয় 
ন1। মোহবশ তঃ, অজ্ঞান, জাডাঃ আলক্র প্রমাদাৰি দোষবখতঃ ষে কর্ম্ত্যাগ 
তাহ তামস ত্যাগ । 

শ্রুতি ও স্মৃতিতে সর্ব গ্রকার মোক্ষমাধনের মধ্যে শ্যাগ (সন্নযাসীকেই উত্তম 
সাধন বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে )( ত্াাগ এবাহ সর্বেষাং মোক্ষমাধন 
মুক্তিম্।) ত্যাগ বা সন্ন্যাস বন। যে, এক্তপাভ হইতে পারে না, তাহাতে 
সন্দেহলেশ নাই। গৃহস্থের ( গৃহস্থ শন্দের অর্থ ম্মরণ কর) মে।ক্ষ হইতে 
পারে না। কি জ্ঞানমার্গের সাধক, ক কম্মমার্গের সাধক, প্রো ক্রুলক্ষণ ত্যাগ 
বা সন্যাস ব্যতিরেকে কেহই সংসার হইতে মুক্তপাভে সমর্থ হন না। 

জিঃ নন্দ__গৃহস্থদিগের মুক্তিলাভেব কথ, শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া ঘায় 
কেন? গৃহস্থাশমে আপন্থানপুর্বক কাম্যকন্ম্ের ত্যাগ ও ঘোক্ষপ্রদ জ্ঞান 
লাভার্থ শ্রবণ মননাদি সধনসম্পন হওয়া যদি একেবারে অসম্ভব হইত, তাহ 
হইলে, বোধ হয়, গৃহগ্কদিগের ঘুক্তলাভের কথা শাস্ত্রে থাকিত না। 

বন্তা-_ধাহার। গৃহে থাকেন, বাহারা বৈযয়েক ব্যাপার ভিন্ন কখনও 
পরমায্মার সহিত একীভাবলক্ষণ যোগের অভ্যান করেন না, বাহার! ঈশ্বরবিমুখ, 
তাদৃশ গৃহস্থের নুক্তিলাভের কথা কোন শাস্ত্রে দুষ্ট হয় না। গৃহে থাকিলেও 
ষাহারা সর্বদ গৃহে থাকেন না, খাহারা অনেক সময়েই পরমাত্মার সমীপে বাস 
করেন, পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, যাহারা পরমেখরের গ্রপন্ন, তাহারা স্থুল 
ৃষ্টিতে গৃহস্থ হইলেও বস্ততঃ সন্ন্যাসী। এইরূপ গৃহস্থের মুক্তির কথাই বোধ হয় 
শাস্ত্রে দেখিয়াছ। 
জি রমা দাদা! স্ত্রীলোকের কি মুভি হয় না? স্ত্রীলোকের কি, 
সন্ন্যাসে অধিকার আছে? 


৬ভার্গব শিবরামকিদ্কর যোগব্য়ানন্দ স্বামীর জীবনী । ২৩৫ 


বক্তা-_-্ত্রীলোকেরও মুক্তি হয় এই কগা সত্য, আবার স্ত্রীলোকের মুক্তি 
হয় না এই কথাও মিথ্যা নভে | স্ীদেহধারণী হইরাও ধাহাধ] পুরুষের স্তাঁ় আত্ম- 
তন্বের অনুসন্ধান করেন, মোক্ষ গ্রদ জ্ঞানলাভার্থ সর্বদ। চেষ্ট! করেন, তাহাদের 
মুক্তি হইয়া! থাকে । ফষাহারা তৎবিপরীত, তাহাদের মুক্তি ৬ইবে কেন, রম! ! 
পুরুষদেহধারী হইয়াঁও, যাহারা পুরুষোচিত জ্ঞানসম্পন্ন নহেন, যাহারা অন্তরে 
স্্রীভাবাপন, তাহাদেরও মুক্তি হয় না! যাহার! (যে পুরুবেরা ) গৃঙেই থাকেন, 
তাহাদের (তাদৃশ গৃহস্থ পুরুৰগণের ) বেমন মুক্তি হুয় না, ভাদুশ গৃহস্থ যেমন 
যোগী হইতে পারেন না, সেইদপ য'ভারা তত্বন্ঞান বহীন, যাহার নিক্ষামভাবে 
কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না, ক্াদৃশ জীলোকের9 মুক্তি হয় না। জীলোকের 
মধ্যেও জ্ঞানবৈরাগ্যের ( পুর্ববকন্মনিবন্ধন ) শিকাশ হইতে পারে 

“বিবি দিষ। ন্যাপ” ও “বিদ্ৎসন্যাস+ এই দ্বিবধ সন্াসের কথা। 

জীবনুক্তিবিবেকে উক্ত হইয়াছে, 5ন্মাপাদক ( পুনঙ্জন্ম পাপ্তি হেতু ) কাম্য- 
কর্্মাদদির ত্যাগমাত্রাক্মক এপং প্রেষোচ্চারণপুর্বক দগুধারণাদি আশ্রমরূপ, 
বেদন (জ্ঞান )- হেতু সন্নাম এগ দ্বিবিধ (“অরং চ বেদন হেতুঃ মন্যাসো 
দ্বিবিধঃ জন্মাপাদক কাম্যকর্ম্ম!দি ত্যাগমা গাত্মকঃ প্রেষোচ্চারণপু্ব* দগুধারণা- 
দ্বাশ্রমরূপশ্চেতি 1”-_গীবন্যাক্ঞাববেক )| পুনজ্জন্ম প্রাপ্তিভেতু কাম্যকর্্মাদি- 
'ত্যাগমাত্রাত্মক সন্নাসে সীলোকদিগেরও অপিকার আছে । বিবাহের পুর্বে ও 
বৈধব্যের পরে লীদিগের সন্যাসে অধিকারের কথা শাস্ত্রে উল্ত হইয়াছে 
(“অন্মিংশ্চ ত'গে জ্ীয়োহপ্যধিক্রির়স্তে । ভিক্ষুকীত্যনন জ্াণাম:প প্রাথিবাহাদ্ধা 
বৈধব্যাদৃদ্ধংং সংন্তাসেইধিকারোহস্তীতি দশিতম্‌।”__জীবন্থুক্তবিবেক )। 

জিঃ রমা__্সামি পারি না পার, আ্ালোকদের সংন্তাসে অধিকার শাছে, 
ইহা শুনির] রুতার্থ হইলাম , প্লীলোকের! সন্যাসপুর্বক কি করিবেন? 

বক্তা--মোক্ষশান্ শ্রবণ গে চা আত্মব্যান ব। ভগবানের ধ্যান 
করিবেন, যোগাভ্যাস করিবেন । কাত ও স্বৃত্যাদিশাস্ত্রে বিবিদিষ। সন্ন্যাস ও 
বিদ্বৎসন্যাস এই [দ্বিবিধ সন্াসের কথ। লিভার উক্ত হইয়াছে । সাধনসম্পন্নের 
তত্বজ্ঞানকে উদ্দেশ করিয় যে সন্নাস তাহ ববিদবৰা সন্যাস এবং গৃহস্থাশ্রমা- 
দিতে শরবণাদি দ্বার উৎপনব্রহ্ষাক্ষাৎকারের (উৎপন্ন হইয়া:ছ ব্রহ্গসাক্ষাকার 
যাহার ), গৃহস্াশ্রম দ্বারা বিক্ষিপ্রচিন্তের টিত্তবিশ্রীস্তিলক্ষণ জাবম্যুক্তিকে উদ্দেশ- 
পূর্ব্বক ক্রিয়মাণ যে সন্যাস, তাহ। [বিদ্ৎ্ সন্যাস। যোগশ্রেন্ যাজ্ঞবন্কাদির 
সন্ন্যাস? বিদ্বৎ সন্না।স। বিরক্ত গৃহত্থাদির কোন কারণে সন্স্যাসে প্রতিবন্ধ 


২৩৬ উতসব। 
হইলে, তীহারা জন্মাপাদক কর্মত্যাগাত্মক সন্ন্যাস করিবেন ( ্গৃহস্থাশ্রমাদে। 
রুতশ্রবণার্দিভিরুৎপনব্রক্মসাক্ষাৎকারগৃহস্থাদিনা বিক্ষিগুচিত্তস্ত চিত্তবিশ্রাস্তিলক্ষণ 
জীবনুক্তিমুদ্দিন্ত ক্রিয়মাণঃ সন্ন্যাসো বিদ্বংসন্ন্যাস১1৮ - তত্বানুসন্ধান )। 

জিঃ নন্দ-_সন্যাস ব্যতিরেকে মোক্ষ পদ তত্বজ্ঞানের উদয় হইতে পারে না 
কি? সন্্যাস ভিন্ন আশ্রমে ব্দ্যমীন জনকাদির যে তত্বজ্ঞান হইয়াছিল, 
ইতিহাস পুরাণাদিতে তাহ] প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে । অতএব জানিতে ইচ্ছা 
হইতেছে, সন্ন্যাস ব্যতিরেকে মোক্ষপ্রদ তত্বজ্ঞানের উদয় হইতে পারে নাকি? 


বক্তা1-_-শ্রীসর্ধক্ঞমুনি স্বপ্রণীত সংক্ষেপ শারীরক গ্রন্থে এই প্রশ্রের সমাধ।ন 
করিয়াছেন। সর্ববজ্ঞমুনি বলিয়াছেন, যাহার! জন্মানস্তরে সন্ন্যাসপুর্ববক শ্রবণ 
মননাদি সাধন করিয়াছেন, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ মম্যগ তবজ্ঞানের 
আবির্ভাব হয় নাই, যাহাদিগকে পুনর্বার জন্ম।ইতে হইয়াছে, তাহারা যে কৌন 
আশ্রমে বিদ্যমান থাকিয়াই জন্মান্তরীয় সন্তাস ও শ্রবণার্দি সাধনের সংস্কার 
প্রভাবে যে, সর্ববিদ্য। লাভ করিতে পারেন, আমরা তাহ! নিবারণ করি না 
(প্জন্মান্তরেযু যদি সাধনজাতমাসীৎ। সন্যাসপুর্বকমিদং শরবণাদিরূপম্। 
বিদ্যামবাপ্দ্তি জনঃ সকলোহুপি যন্র তাহা তত্রাশ্রমাদিযু--শসন্‌ ন 
নিবারয়ামঃ ॥”--সংক্ষেপ শারীরক )। 


সমালোচনা-_মেবার মহিমা 


মেবার মহিমা-+শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, প্রণীত । মুল্য ১২ 
টাক] 

প্রাপ্তিস্থান_-গুরুদাণ চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্পস। ২০৩১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, 
কলিকাঠ]। 

বসন্ত বাবু বাঙলা সাহিতো সুপরিচিত! যখন তথাকথিত শিক্ষিত ভারত- 
বাসী ভারতের বৈশিষ্ট তিলাঞ্জপি দিয়া ভারতকে আধুনিক সভ্য জাতির পদাঙ্ক 
অনুসরণে বড় দেখাইতে প্রবল চেষ্টা করিতেছেন ৫সই সময়ে বসস্ত বাবু ভারতের 


সমালোচনা মেবার মহিমা | হও 


ধে গৌরব মেবারের প্রতি ধূলিকণ! পর্য্যন্ত বিঘোষিত করিতেছে সেই গৌরব 
বাঙ্গলার নরনারীর ভ্ৃবদয়ে জাগ্রত করিবার জন্য মেবার মহিমা কবিতাকারে 
প্রকাশ করিয়াছেন। বাহার প্রাচীন জীবন্ত আদর্শের আদর 
করিতে পারে নাঁ_এই বিষয়ের আত্মগোৌরব ধাহাদের নাই তীহারাই সমাগকে 
ধ্বংস পথে লইয়া যাইতেছেন। যাহাঁঞে বলে “যথার্থ স্বদেশ প্রেম” তাহ? 
যখন আজকালকার শিক্ষিত শিক্ষিত যুবক যুবতী বা শিক্ষিত শিক্ষিত! বৃদ্ধ বৃদ্ধা 
নেতারা ব1 নেত্রীর! একেবারে ভুলিয়াছেন তখন এই শ্রদ্ধ।স্পন গ্রন্থকার চিতোরে 
গিয়া চিতোরের চারিধারে ভণ্রস্তপের মধ্যে-_ সেই স্বদেশ প্রেমের মহাতীর্থে দাড়া- 
ইয়া হৃদয়ে যে কাতরতা অনুভব করিয়াছেন_-তদবলম্বনে যথার্থ স্বদেশ প্রেম 
অন্টের হৃদয়ে জাগাইবাঁর জন্ঠ এই ক্ষুদ্র পদ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কবিতার কোন 
আভ়ম্বর এখানে নাই; সরল 'প্রাণের সরল ভাষায় হিন্দুর বিশেষত্ব, হিন্দুর 
জাতীয় গৌরব তিনি দেখাইয়াছেন-_-গ্রস্থকারের আঁকাঙ্খার সুরে আমরাও 
স্থুর মিলাইয়া বলি আত্মগৌরব বিসর্জনক।রী, বিসজ্জন কারিণী বাঙ্গলার নর- 
নারী এই পুস্তকে আপন জাতির গৌরবের কাহিনী শুনিয়া অনুপ্রাণিত হইয়া 
যেন বলেন হিন্দু হিন্দুথাকিয়া মরুক তাহাও ভাল তথাপি হিন্দু নিজের নিজত্ব 
জলাঞ্জপি দিয়া যেন অন্থুকরণসা'র ঘ্বণিত জীবন বহন না করে। শাস্ব্ের খুটি- 
নাটি দেখাইতে যাহার] বদ্ধ পৰিকর, ধশ্মের ব্যভিচার দেখাইতে ধাহার! প্রাণ- 
পণ করেন তাহারা যদি শাস্ত্রের ভালকথা, ধর্মের সুন্দর কথা না দেখিতে পারেন 
তবে মক্ষিকার ব্রণাস্বাদন মত তাহাদের বচন চাতুর্যে মানুষ কতদিন ভ্রান্ত 
থাকিবে? গ্রন্থকার বলিতেছেন “রামায়ণ এবং মহাভারতের পুণ্য কাহিনী 
সরল কবিতার সাহায্যে বাঙ্গঈলীর ঘরে ঘরে যে ভাবে প্রচারিত হইয়াছে, মেবা- 
রের গৌরবমরী কীর্তি কাহিনীও সেই ভাঁবে যেন বাঙ্গলাদেশে প্রচারিত হয়”_- 
আমর! বাঙ্গলার শিক্ষিত অল্প শিক্ষিত। বা শিক্ষিত অন্ন শিক্ষিত সকল নরনারী- 
কে এই পুস্তক পড়িয়৷ গ্রন্থকারের শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করিতে বলি। ইহাতে যথার্থ 
স্বদেশ প্রেম জাগিবেই। 

পৃথ্থীরাজ যবনের দাসত্ব স্বীকার করিয়া যখন"রাণা প্রতাপের ক্ষণিক দর্ব- 
লতাঁর চিঠি আকবর বাঁদশাহের নিকট শুনিলেন তখন বাদশাহের ইচ্ছামত 
রাণাকে যাহা লিখিয়। ছিলেন আমরা! এই পুস্তক হইতে একটু উদ্ধত করিয়া 
দিলাম। রাজ। শ্রীরামচন্দ্রের বংশে মানুষ পতিত হইলেও সর্বত্র একটা বংশগত 
মহত্ব দেখা যায়। পুস্তকের ১২১ পৃষ্ঠায় আছে-_. 


২৩৮ উত্সব। 


হে রাণ৷ যে পন্র তুমি করেছ £প্ররণ। 
ইহ! ষে তোমার লেখ! নাহি মানে মন ॥ 
মোর! সব পড়িয়াছি অপমান-পক্কে । 
চেয়ে আছি তোম। প।নে শশী অকলক্কে ॥ 
সমগ্র ভারত আজ চাহে তোমা পানে। 
হিন্দুকুলক্ূধ্য বলি সবে তোম!1 মানে ॥ 
ছাড়ি তব উচ্চস্থান নিন্মল আকাশে । 
পড়বে কি পঞ্ষে তুমি আমাদের পাশে ॥ 
ভারতের রাজকুল সকলের মান। 
মুল্যদিয় ক্র করি লয় মুসলমান ॥ 
বাজারে গ্রাহক হইয়াছে আকবর। 
গেছে সববাকা শুধু তুমি বীরবর ॥ 
তুমিও কি বিকাঃবে আজি এ বাঞ্জারে। 
করিবে হিন্দুর লক্ষ্মী আশ্রয় কাহারে? 
মান পাধানতা হারায়েছি চিরতরে । 
অমূল্য ইহার! এবে পারি বুঝিবারে ॥ 
এখনো তোমার আছে মান স্বাধানত। । 
হারাওন! ইহাদের এ মোর বারত' ॥ 
সহিয়াছ এত যদি আর কিছু সহ। 
সৌভাগ্য উদয় হবে নিশ্চয় জানিহ ॥ 
যথ1 কাপে পৃথণী লিপি প্রতাপ পাইল । 
অসম উৎসাহে রাণ। মাতিয়! উঠিল ॥ 
আমাদের স্থানও নাঠ পার সময়ও নাই, নকল নারীর প্রাণ এই গ্রন্থপাঠে 
নিশ্চয়ই জাগিয়। উঠবে-_-ইহ! আমর! নিশ্চর করিয়া! বলিতে পারি। পতনো- 
নুখ জাতির কত মহন্ব তথনও ছিল ইহা! জানিলে উপকার ভিন্ন অপকারের 
লস্তাবনা কোথায়? 


শ্্রীশ্রীহৎম মহারাজের কাহিনী | 
( পুর্ববানুবৃত্তি ) 


এদিকে বিবেক এই সকল সংবাদ অবগত হুইয়। মহ! চিন্তিত হইয়। পড়িলেন 
এবং কি উপায়ে শান্তিকে রক্ষা করা যার "তাহ সুবুদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। 
তিনি স্বুদ্ধিকে বলিলেন যে মোহহুষ্ট ক্রোধকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া 
শাস্তিকে বিনাশ করিবে স্থির করিয়াছে । এখন তুমি ইহার প্রতিবিধানের 
উপায় বল। স্থুবন্ধি শুনিয়া বলিলেন, “আমাদের পক্ষে এমন একজন আছেন 
যিনি ক্রোধকে দমন করিতে পারেন, তিনি ক্ষমা” | তখন ক্ষমাকে সংবাদ 
দেও হইল। ক্ষমা আসিয়া! বিবেককে গ্রণাম করিয়া! যোড়হস্তে ঈাড়াইয়া 
বলিপেন, “মহারাজ! আমার প্রতি কি আদেশ করিতেছেন?” বিবেক 
ক্ষমার নিকট আন্ুপুর্ব্বিক সকল ঘটন] বিবৃত করিয়া বলিলেন “শান্তি কিরপে 
রক্ষা পায় তাহার উপায় বিধান কর।” তাহ] শুনিয়া ক্ষমা বলিলেন, «মামি 
নিশ্চয়ই ক্রোধকে দমন করিতে পাঁরিব।” ক্ষমার বাক্য শুনিয়া বিবেক 
মহারাজ ক্ষমাঁঞ্চে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্ক্রোধকে বিনাশ করিবার কিরূপ অস্ত্র 
তোমার নিকট আছে তাহা আমাকে বল।” তছুত্তরে ক্ষমা বলিলেন, যখন, 
প্যে নর ক্রোধ করে তব মৌন্‌ গ্রহিয়ে, যদি গালি বকে তী! প্রতি কোমল বাক্‌ 
ভনিজে। যদিও ধিক্কার করে তে পাও পড়ে, আর যদি ও মারলে 
লাগে তো মে কৃত পূর্ব্ব পাপ ভনিজে, এই মনে করিতে হইবে ।” অর্থাৎ যখন 
কোন ব্যক্তি ক্রোধ করিয়৷ অপরকে খুন গালাগালি দিবে, তখন প্রথমে মৌন 
থাকিতে হইবে। তাহাতে যদি ক্রোধ নাঁষায় তবে তাহার প্রতি কোমল 
বাক্য অর্থাৎ মধুর নম্র বাক্য বলিতে হইবে । উহ্থাতেও যদি ক্রোধের উপশম 
না হয় তবে তাহার প1 ধরিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করিতে হইবে । যদি 
উহাতেও সে ব্যক্তির ক্রোধ নিবৃন্তি না হইয় প্রহার করিতে আরম্ভ, করে 
তবে মনে করিতে হইবে যে নিগ্গের পূর্ব্ব জন্মুকৃত কোন পাপ নাশ হইতেছে, 
ফ্রোধী ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া এরূপ নম্র ব্যবহার করিতে 
হইবে এবং ঈশ্বরের নিকট কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতে হইবে যে, «ছে 


২৪০ উত্সব । 


গ্রভো! উহার ছষ্ট চগ্ডালরপী ক্রোধকে শান্ত করিয়া! দাও |, এইরূপ করিতে 
পারিলে নিশ্চয়ই অপরের চিত্ত হইতে ক্রোধ দূর হইয়া যাইবে এবং তাহার প্রাণে 
শীস্তির উদয় হইবে । সাধুবাবা বলেন, “একমাত্র ধৈর্য্য এবং ক্ষমার দ্বারাই 
ক্রোধকে ধ্বংস করিতে পারা যায়।” এইরূপ সহিষ্ণত। ক্ষমা থাকিলেই অপর 
ব্যক্তির চিত্তে শান্তির সঞ্চার হয়। শান্তির সহিত উপনিষদের মিলন হইলে 
তাহা দ্বারা বোধরূপী পুত্র উৎপন্ন হইয়া! থাকে । তাহাতে অক্ঞানতা৷ অর্থাৎ 
মোহের বিনাশ সাধন হয়। অজ্ঞনতা নাশ হইলেই সে চিত্তে জ্ঞানের উদয় 
হইয়] থাকে ও তখন পরম।ত্ম! মায় মোহ দ্বারা জীবকে যে দৃঢ় বন্ধনে বীধিয়! 
রাখিয়াছেন তাহার খণ্ডন হইয়া! যান্ন এবং সে হৃদয়ে পরম শাস্তি বিরাজিত 
হইয়া থাকে । 

সাধুবাবাঁকে একদিন প্রশ্ন করা হইয়াছিল, “নাম” করিতে করিতে কি ক্রোধ 
কমিয়া যায়, তরুত্তরে সাধৃবাবা বলিয়া।ছলেন, “নাম” করলে ক্রোপ কমে না? বরং 
অগ্নির সহিত সংযোগ হওয়ায় তেজ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সেইজন্ত ক্ষম' 
এবং সম্থোষ দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়া ক্রোধকে বিনাশ করিতে হয়। সন্তোষ বড় 
সুন্দর সামগ্রী - উহ! সাধক ব্যক্তির অগ্রে প্রয়োজন । সাধক ব্যক্তির মনে দৃঢ়রূপ 
সঙ্কল্প করিতে হইবে যে আমি কিছুতেই মনে অনস্তোষ আসিতে দিব না। 
কোন বিষিয়ে যদি মনে তীব্র ইচ্ছা থাকে তবে ক্রমে ক্রমে তাহা কার্যে পরিণত 
হইবেই হইবে। মনে কোন সদিচ্ছা! জাগ্রত হলে তাহাতে কৃতকার্য হইতে 
ভগবানই সহায়তা করিয়। থাকেন । 


সাধুবাৰ৷ একদিন সম্মুখস্থ দিগিরির় পাহাড় দেখাইয়া বপিয়াছিলেন ষে এ 
পাহাড়ের নাম 'দেবগিরি' পাহাড় | এক সময় এ অঞ্চলে বহু সাধু মহাম্মারা 
বাস করিতেন। এই “দেবগিরি' এ ত্রিকুট এঁধারে ত তপৌবন”, এ সবই 
এক পময় সাধন ক্ষেত্র ছিল-_কালে পুনরায় সেই প্রকার হইবে। সাধুবাব। 
যখন হন্তোন্তলন পূর্বক চতুষ্পার্খের পাহাড়গুলি দেখাইয়! এ কথাগুলি 
বলিতেছেন, তখন বাবার বাক্য শ্রবণ করিয়। বড় আনন্দান্ুভব হইতেছিল। 


সাধুবাবাকে “তপস্যা কথাটার অর্থকি জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন, 
*ইন্জিয দমন? | বিচার এবং বৈরাগ্যের দ্বার! ইন্দ্রিয় দমন করিতে হয়। ইন্টিয় 
দহন করিতে, অর্থাৎ বিনাশ করিতে হইবে, নতুব। অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়! যে 
তাহার সন্মূখে বসা উহ! তমোগুণের লক্ষণ 


শ্রীপ্রীহংসমহারাজের কাহিনী । ২৪১ 


“শিব কথাটীর অর্থ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, «শিব অর্থে 
কল্যাণ স্বরূপ আত্ম! |” 

একে শীতকাল তাহাতে অনেক সময় গগন মণ্ডল ঘন মেঘ দ্বার] আবুত 
থাকায় এবং কথনও কখনও বৃষ্টি হওয়ায়-_দারুণ শীত পড়িয়াঁছিল। সাধুবাবার 
নুতন গৃহনিম্্মাণ কার্য আরম্ত হওয়ায় তিনি তখন তাহার সেই অতি ক্ষুদ্র এবং 
নীচু তাদ্ষুখানির মধ্যে বাস করিতেছিলেন। তাহারও আবার নীচটা খোলা 
ছিল। আবার চতুর্দিকে ব্যাত্ভীতি শুনা ফাইতেছিল। ত্রিকুট পাহাড়ে 
সম্প্রতি একব্যক্তি ব্যান হস্তে মার] পড়িয়াছে শুনিয়৷ আমরা অতিশয় আতঙ্কিত 
হইয়! উঠিলাম এবং সে সংবাদ বাবার নিকট গিয়া! জানাইলাম। তিনি 
আম।দের বাক্য শ্রবণে তেমনই পূর্ববৎ মুদছু হাঁসিয়৷ নির্ধ্িকার ভাবে বলিয়'- 
ছিলেন, "তাহাতে কি? ও ব্যক্তির সংস্কার ছিল তাহাই রূপ ঘটিয়াছে |” এ 
অঞ্চলে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপ্র আসিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে তাহার এ প্রকার 
উৎপাতের কথ শুন] সত্বেও সাধূবাব৷ পূর্ব্বৎ নির্ভয়ে এবং সানন্দে একাকী 
তাহার এঁ ক্ষুদ্র তাশ্বখানির মধ্যে রাত্রি বাঁস করিতে লাগিলেন। তান্ুখানি 
এতই ক্ষুদ্র ছিল যে বাবার একখানি ক্ষুদ্র চৌকি উহার মধ্যে কোন প্রকারে 
ধরিয়াছিল। চৌকি খানার উপর তাহার বিছানাটি বিস্তৃত থাকিত কিন্ত 
তাম্ুটা এতই নীচু এবং ক্ষুদ্র যে বাবার মাথার বাঁলিশটী অনেক সময় তান্ধুর 
কাপড়ের সহিত লাগিয়া খাকিত। মধ্যে মধ্যে রাত্রিতে যখন অতিশয় বৃষ্টি 
হইত, তখন অনেক সময়ই বৃষ্টির জলে উহা! সিক্ত হইয়া যাইত, সাধুবাব 
তাহাতে কিছুমাত্র দৃক্পাত করিতেন না এবং তিনি উহাতে আদৌ বিচলিত 
কিম্বা অন্গবিধা! বোধ করিতেন না| প্রাতে যখন রৌদ্র উঠিত তখন তাশ্বু 
মধ্য হইতে বালিশটী বাহির করিয়া! আনিয়া প্রস্তর খণ্ডের উপর দিয়া 


উহা শুকাইয়। লইতেন | 
ক্রমশঃ--- 


পরলোক বা জন্মাস্তর রহশ্য। 


শ্রীপুলিনকৃষ্ণ দে (বার এট ল) 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 


নিজের কর্মফল অনুযায়ী জ্ঞান অনুযায়ী কর্মফল ভোগ করিবার জন্ত জীব 
জন্ম লাভ করে, কেহ পণ্ড হয়, কেহ বা! মানব হয়, কেহ বা উদ্ভিদ হয়, কেহ ব 
স্থাবর হয়, যার যেমন কর্মফল তার তেমন জন্ম হয়। নিকতির কীট] অনুযায়ী 
জন্ম হয়। দয়াময় ভগবান তিনি ঠিকই আছেন। তাঁর কোন হাত নাই, 
তোমার কর্মফল, তুমি দেখিয়া লও! দেখ পুরুষোতীম শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ 
বিরাজমান সেই রত্ববেদীতে । তাকে যতই দেখ না কেন যত তাকে ডাকনা 
কেন, প্রভূ আমার কি বলচেন? “হে মানব» তোমার যেমন কর্ম তেমনি ফল, 
এতে আমার হাত নাই, আমি ঠুঁটো |” 


এই জন্মে ভাল কর্মমকর, পরজন্মে ভাল জন্ম হবে, হয়ত আর কুকুর জন্ম 
হবে না। তাই বলচি সময় থাকতে থাকতে “হরিবল মন রসনা” । 


এখন কথ! উঠতে পারে ঈশ্বর ত দয়াময় তবে পাপ হয় কি করে, দেয় কে? 
কুকর্ম করায় কে? এ কথার উত্তর-_তুমি নিজে_-আর কেহ নম়্ তুমিই। 
তুমি নিজেই দায়ী। ষে যেমন কাজ করে তাহার ফল পেইরূপ। ম্খছুঃখ সবই 
নিজের উপার্জিত, তাহাতে ভগবানের দোষ কি? তোমার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক 
হিতাহিত জ্ঞান সবই দিয় ছেড়ে দিয়েছেন। এখন তুমি জগতে চরে খাও । 
ভাল হও ভাল হবে, খারাপ কাজ করত খারাপ হবে। এখন বরাত বনাত 
করে মরলে কি হবে। নিজের বরাত. নিগগেইত তৈয়ার করচ, তারজন্য 
দয়াময়কে দোষ দেবো কেন? সবইত কর্ম্মফল। 
ধার! বিষয় সুখে মোহিত হইয়! ভগবানকে বিস্ৃত হইয়া আছেন, তাদের 
মতন দুঃখী কে? ভগবান ত সর্দভূতে সমান দয়! করেনঃ সকলকে সমান 
দৃষ্টিতে দেখেন। নুতরাং সকলেই পূর্ব জন্মের কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। 
একটা দৌহা মনে পড়ল।-_ 
দুখ মে সব হরি ভজে, সুখুমে না ভজে কোই। 
নুখ.মে যো হরি ভজে ছুখ. ক্যায়সে হোই ॥ 


পরলোক ঝ জন্মীস্তর রহম্য। ২৪৩ 


যখন ছঃখ পাই তখনই হরিকে ভাকি-_হে মধুসথদন বাঁচাও, গেলুম রক্ষা 
কর। কিন্ত যখন সুখ হয় তখন মোহ মুগ্ধ হয়ে থাকি, সব ভূলে যাই, হরিকে 
মনেও পড়ে না। তখন সুখ সম্পদ টাকা_-কেনল টাকা আর তখন টাকাই 
হরি| সুখের সময় যদি হরিকে ডাকা যায় তাহ! হলে ছুঃখ হবে কি করে, 
হুঃখ হতে পারে না--অসম্ভব। 


আবার দেখ £_- 
নথমে বজ পড়ে ঢুখমে বলিহারী যাই 
এ সে দুখ আবে যো ঘড়িঘড়ি হরি নাম সোরাই ॥ 


শপ 


হে ভগবান, সখের সময় যেন বা্জ পড়ে, মেন বজাঘাত হয়ে এ স্ুখকে 
যেন নষ্ট করে ছুঃখ আনে । কারণ তখন দুঃখ হলে হরিকে মনে পড়বে, 
নচেৎ সুখের সময় কাহারও হরি মনে পড়ে না। বরং দুঃখ যেন সর্বদাই 
থাকে, তালে আপনা 'আপনিই সর্ধদ1 ঘড়িঘ'ড় হরিকে মনে পড়বে। সেই 
জন্য বলচি ছুঃখ যেন আমার সর্বদা! থাকে । আমার স্থুখ অপেক্ষা ছুঃখ 
স্থতৃপ্রদ, কারণ তখন হরিকে ডাকতে পাব। 
এখন তবে স্থুখ দুঃখ যেটা ভাল ওজন করে লও । মহাত্মা কবীর অনেক 
হুঃখে এ কথা বলেচেন, কিন্তু তাহার কথা শুনে কে? 
তাই ভক্ত অপুর্ব্ব ঠাকুর বলেচেন__ 
বুকে ব্যথা না পেলে কি স্থখে তারে পাওয়া যায়। 
দুখে না পড়িলে পরে স্থখে কি কেউ ডাকে তায়॥ 
তাই ছখ ভাল সুখের চেয়ে ঘুমস্তে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয় | 
স্থথের নেশায় মাতাল হয়ে স্থপথে কেউ যায় না হায় ॥ 


রা যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর রাজান্গীভ করিয়া যখন অশ্বমেধ যত 
শেষ করিলেন তখন ভগবান শরীক দ্বারক1 যাবার জন্য ব্স্ত হইলেন। 
সর্বাগ্রে কুস্তী দেবীর নিকট গিয়! বিদায় চাইলেন। পরম বৈধ্ঃবী কুস্তীদেবী 
্ররুষ্ণের মনোগত ভাব বুঝিয়া দেখা করিলেন। “পিসিমা! আমায় বিদায় 
দিন” বলিয়া মাথ! হেট করিয়! শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখীন হইলেন এবং বলিলেন “এখনত 
সবই সম্পদ, তবে আমি আমি, আমায় ছেড়ে দিন”। কুস্তীকি বলিলেন 


গশুদুশ-.. 


২৪৪ উত্গব। 


বিপদঃ সম্ততাঃ সম্বৎ তত্র তত্র জগদ্তন্তরো ॥ 
ভবতে। দর্শনং ষৎ স্যাদন পুনর্ভব দর্শনম্‌। 


বাব1, আমাদের সম্পদ হয়েছে বটে কিন্তু তুমি কোথায় যাবে, কি দরকার? 
আমাদের এমন শ্রীকৃষ্ণ-শূন্ঠ সম্পদে দরকার নাই। আমাদের সব সময় বিপদ 
থাকে তাতে কোন আপত্তি নাই, আমর! সম্পদ চাই না_কারণ বিপদ ন! 
হলে ত তোমার ভবভয় নিবারণ দর্শন পাওয়া যাবে না। সর্বদা বিপদ ন] 
হলে ত হে বিপদহারী মধুন্দন তোমার সেই বিপদ ভঞ্জন রূপ দেখ. তে পাব না । 
বাবা! বেশী আর কি বলিব এমন সম্পদ চাই না। আমাদের যেন রোজ 
রোজ বিপদই হয়, তা না হলে তোমার দর্শন পাব না। আজীবন আমাদের 
মহ) বিপদ হয়েছেঃ তাতে আমি ভাপত্তি করি নাই। বরং এখন মনে হয় 
বিপদই আমাদের পরম বন্ধু) সেইজন্ত আমি বিপদ নিবারণের আশ। করি 
নাই। বরং বলছি যেন বিপদ পদে পদে হয়, তাহলে তোমার শ্রপদ 
আশ্রয় করিতে পারিব। যতবার বিপদ হয়েছে ততব।র তোমার দর্শন পেয়েছি 
তুমি এমন কি না ডাকিলেও এসেছ, কারণ তুমি যে দয়ার সাগর তোমার ন।ম 
ষে বিপদভঞ্জন হরি--ভক্তের ভগবান। পাছে এ বিপদভঞ্জন হরি নামে 
কলঙ্ক পড়ে বলে সর্বদ। ছুটে এসেছ | ওগে!! তুমি যে ভক্তির কাঙ্গাল 
তাত আমি বেশ জানি। কৃষ্ণ! তুমি যে আশ্রিত জনের বিপদ 
দেখতে পার না, তাই বিপদ হবার আগেই এসে উপস্থিত হও । তাই 
বিপদের কৃপায় তোমার শ্রীমুখমণ্ডল দেখিতে পাঁই। তোমার রাধ! নামের 
সাধ ধাশী শুনতে পাই॥ তোমার এ রাঙ্গা পায়ের সোণার নুপুর শুনতে পাই। 
হে চন্দন চর্চিত নীল কলেবর পীত বসন বনমাঁলী, কত যোগী ভবভয় নিবৃত্তির 
জন্য বহুকাল তপস্যা ক'রে তোমায় দেখবার জন্য চেষ্ট। করচে। কিন্তু 
বিপদভঞ্ন ! বিপদে পড়লেই বিনা সাধনে তোমার দশ'ন পেয়েছি। 

তাই বলচি বিপদের মত বন্ধু আর আমার কে আছে? সত্যটে আমাদের 
সম্পদ হয়েছে, কিন্ত আমার মনে হয়, সম্পদ আমাদের শত্রু । সেইজন্য বলচি 
সম্পদ আমি চাইনা । হেকৃষ্জ! তুমি সম্পদ ফিরে নাও, সম্পদের মোহে 
তোমায় আমরা ভুলে যাব। মধুহ্দনঃ তুমি যেতে যাইতেছ যাঁও 
দবারকায়, তোমায় ধরে রাখব না। কিন্তু যাবার আগে আমার বিপদ আমায় 
দিয়ে যাও, আর তোমার সম্পদ তুমি নিয়ে যাও তবে তুমি যেতে পাবে। 


পরলোক বা জন্মীস্তর রহস্য । ২৪৫ 


এমন সম্পদ আমি চাই না, বরং আমার বিপদ ভাল। তা হলেত তুমি আমার 
কাছে বাধা রইলে। 

তাই বলচি তিনি কি দয়াময় নন? 

কিন্তু সে অন্ত কথা। 

এখন দেখা গেল, যেমন কর্ম তেমন ভোগ হবে। ভাল কাজ করমু 
ভোগ হবে, আর অসৎ কাজ কর ত ছুঃখ ভোগ আছেই। 


কর্ম যেমন তেমন ফল ভোগ তবেপাপ দেয় কে? পণ্ডিতের! বলেন, 
সকল জীব জন্ত ভগবানের অংশ। যদি সকলেই ভগবানের অংশ হয়, তবে 
পাপ করে কে বা করায় কে? যদ্দি বল ভগবান পাপ করান, তবে আমরা ফল 
ভোগ করব কেন? পাপের জন্ত দীয়ী কে? 

পরম বৈষ্ণব দুধ্যোধন বলেচেন-__ 


জানামি ধর্মং নচ মে প্রবুত্তিজানাম্যধশ্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ | 
ত্বয়া হৃযিকেশ হদিস্থিতেন ষথ! নিবুক্তোহম্মি তথ! করোমি ॥ 
য্ত্রস্য গুণদোষৌ হি ক্ষম্যতাং মধুসথদন | 

অহং ন্ত্রং ভবান্ যন্ত্রী মম দোষো ন বিদ্যাতে ॥ 


ধন্ম কর্ম কি তা্জানি, কিন্তু ধর্মের দিকে মন যায় না) অধর্মম অন্তায় কাজ 
সর্বদাই করি, মন অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি হয় না। হে হ্বষিকেশ! তুমি আমার 
হৃদয়ে সর্বদ1 ত বিছ্মান আছই সেই ভন্ত যেমন কাজ করাও তেমনি কাজ 
করি |-_-সবই যেন ভগবানের দোষ ! | 


ঠিক এই কগা অর্জুন শ্রীরুষ্ণকে জিজ্ঞাস৷ করিয়াছিলেন। 


অথ কেন প্রযুক্তোহ্য়ং পাপং চরতি পুরুষঃ | 
অনিচ্ছন্নপি বাঞ্চেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ 

হে সখা! নিজের অনিচ্ছ! সত্বেও মানবকে পাপ করায় কে? 
কাম এব ক্রোষ এষ রজোগুণ সমুদ্তপ2। 
নহাশনো মহাপাগ্রা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্‌ ॥ 


মানব কাম ক্রোধ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়। অন্ধ হয়, প্রকৃত পথ দেখিতে পায় 
মা, তখন পাপ করে। বিবেক দ্বারা আত্মমংযম কর, বাসন! ত্যাগ কর, 
কাম জয় হবে, তখন আর পাপের ভয় থাকবে ন!। 


২৪৬ উতসব। 


আরও ভাল করে বলচেন-- 
তম্মাৎ ত্বমিক্ত্রিয়াপ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ | 
পাঁপ মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞান নাশনম্‌ ॥ 


হে অজ্ঞন | আগে ইন্দ্রিয় জয় কর তা] হলেই বাসনা ত্যাগ হবে। ক্রমে 
দেখবে কাম আর মোহিত করতে পারচে না। বাসনা ত্যাগ হলেই কাম জয় 
হবে। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবরক কাম মানবকে অন্ধ করে, সেই কাম সর্ব 
পাপের মূলঃ ইহ! আপনা আপনিই ত্যাগ হুইপে ! 
তবে দেখ পাপ কর।য় কে? ভগবান না তুমি নিজে? ইন্দ্রিয় সংযম কর 
বাসন! আপনিই পালাবে, সঙ্গে সঙ্গে কাম জর হবে। একবার এই কামজম় 
হলে আর পাপের ভয় থাকবে না। 
তবে দদখ, ভগব!ন কি এত নিষ্ুরযে নিজেইপাপ দিবেন আর শেষে 
নিজেই সেই পাপের দণ্ড দিবেন? তা নয় তা নয়, তিনি যে দয়াময় । এখন 
বেশ বুঝতে পারা যাইতেছে যে, যেমন কর্ম তেমন ফল। 
শান্তর বলচে-- 
কর্ন! সথখমশ্রাতি ছুঃখমস্্।তি করুণা । 
জায়ন্তে চ প্রলীয়স্তে বর্তস্তে কন্্সণো বশাত ॥ 


মাঁনব যেমন স্থকর্্ম করে তেমনই সুখ ভোগ করে, যেমন কুকর্ম করে 
তেমন ছুঃখ ভোগ করে, কন্মবশে তাহার জন্মগ্রহণ হয় কর্শদ্বারা শরীর ধারণ 
করে এবং কন্মবশে মৃত্যু হয়। 

দেখ ছোট ছেলে জন্মের পর এক বছরের মধ্যে এমন কি পাপ করলে যে 
সে অশেষ ছুঃংখ ভোগ বা রোগজনিত যন্ত্রণা ভোগ করে। তবে কি ভগবান 
দয়াময় নন, বিনাদোষে ছুঃখ দিলেন? ইহার উত্তর কর্মফল। তবে কি এই 
জন্মের কর্মফল ন৷ পূর্বজন্মের কর্মফল? নিশ্চয়ই এ জন্মের নয়, কারণ যাহার 
কথা কহিবার ক্ষমতা নাই সে কিসের দোষী? গতজন্মের কর্ম্মফলের জন্য এই 
জন্মের ফল ভোগ হ+ল বা প্রারশ্চিত্ত হ'ল। 


তে বেশ বোঝ। যাঁয় যে জন্মস্তর আছে। তাইত বলে -+ 


পুর্ববজন্মাজ্জিতং ধর্ম পূর্বজন্মার্জিতা বিছ্া। 
পূর্ববজম্মার্জিতং ধনং অগ্রে ধাবতি ধাবতি ॥ 


পরলোক ব৷ জন্মাস্তর রহস্য। ২৪৭ 


মানব জন্মাবার আগে গত জন্মের ধর্ম, বিদ্চা ও ধন লইয়] জম্মগ্রহণ করে 
বাজন্মাবার আগে আগে যায়। পূর্বজনের ধর্ম হা সঞ্চয় হয়েছে, বিদ্যা ষাহা 
উপার্জন করেছ বা ধন বাহ দান করে এসেচ তাহ লইয়া জন্ম হয়| মোটা 
কথায় পুর্বজন্মের বরাত লইয়। মানুষ এখানে আসে। 


তাই ভগবান অজ্জুনকে ঝলচেন-_- 
দেহিনোহস্মিন, যথা দেহে কৌধারং যৌবনং জরা । 
তথ দেহাস্থর প্রাপ্তিধার স্তত্র ন মুহতি ॥ 
মানব মরিলে আত্মার নাশ হয় না, কৌমার যৌবন জরাতে দেহের 
পরিবর্তন হয়, আত্মার কোনও পরিবর্তন হয় না। ফেই জন্ত জন্ম হলেই 
সদ্য জাত শিশুর পূর্বসংস্কার বশতঃ প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া ঘায় তাতে বেশ 
বুঝ যায় যে এই প্রবুন্তি পূর্বজন্মে ছিল । 
আবার ভগবান বলচেন-_ 


ব।সাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় 
নণানি গৃহাতি নরোহপরাণি | 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণ। 
ণ্যন্।নি সংযাতি নবানি দেহী ॥ 
হে অজ্জুন ভয় কি? মৃত্যুভয় করচ কেন? মৃত্যু কিছুই নয় কেবল ছেঁড়া 
কাপড় ফেলে দিয়ে নুতন কাপড় পরা মাত্র। মৃত্যুকে এত ভয় কি, একটা 
পুরান দেহ ছেড়ে আত্মা একট নৃতন দেহে প্রবেশ কর! মাত্র । তবে 
দেখ মানব একদেহ ত্যাগ করে অন্ত সুতন দেহ পায়। এই রহস্যই জন্মাস্তর 
রহস্য | 
আবার পুনর্জন্ম যাতে না হয় তার রাস্তা কত সে।জ। তাই ভগবান দেখিয়ে 
দিচ্চেন। 


শুন__ 
আব্রহ্মভূবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহজ্জুন । 
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে | 


হে মানব! তুমি ব্রহ্মলৌকে গেলেও তোমার পার নাই যদি না তোমার জ্ঞান 
উৎপন্ন হয় শেষে তোমাকেও আবার জন্মিতে হইবে। কর্ম্বার মানব ব্রদ্মলোকে 


২৪৮ উৎসব। 


গযন করে বটে, কিন্তু সেখানে গেলেও পার নাই তারও পতন হয় । কর্মাদ্বারা 
যাহারা ব্রন্দলোক প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা মোক্ষপ্রাপ্ত হয় না, কারণ যদি 
আমাকে প্রাপ্ত হয় তাহলে আর পুনজ্জন্ম হয় না। আবার শুন-- 

মামুপেত্য পুনর্জন্ম ছুঃখালয়মশাশ্বতম্‌। 

নাপ্ু,বস্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধং পরমাং গতাঃ॥ 

ভক্ত আমাকে পাইলে তার আর পুনজ্ন্স হয় না। হে অজ্ঞুন, যোগ 
করিতে সকলে পারে না, আবার জ্ঞানেও সকলের অধিকার হয় নাঃ কিন্ত 
অহৈতুকী ভক্তি দিয়ে মন্ধ বিশ্বামে আমাকে সকলেই ডাকতে পারে। যে 
ভক্ত এক মুহুর্ত মাত্র সময় বৃথা নষ্ট না করে যদি যাণজ্জীবন সর্বকালে সকল 
অবস্থায় ভগবানকে ম্মরণ করেন, শয়নে শ্বপনে ভ্রমণে আহারে বিহারে 
আমাকে ম্মরণ ন। করাই যাহার সর্বাপেক্ষা র্লেশ কর মনে হয়, সে মৃত্যু জয় 
করিয়াছে। আমি মৃত্যুকালে উদয় হইয়! তাহার যাতনা দূর করি। এখন 
দেখু তার মৃত্যুর পর আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই রাস্তা সব চেয়ে 
সোজা । 

৮৪ লক্ষ জন্ম পরিভ্রমণ করে এই ছুল্লপভ জনম লাভ হয়। তাই ভগবান 
দেবাদিদেব মহাদেব গুরুরূপে দেখ! দেন মানবকে উদ্ধার করবার জন্য | যদি 
জন্মান্তরের পুণ্যফল না থাকে তবে সে জন্মজন্মই ঘুরিতে থাকে । জন্মজন্মাস্তর 
অর্জিত পুণ্য সঞ্চিত থাকিলে তবে উদ্ধীর হয়ঃ সেইজন্য গুরুচরহণ একাস্ত ভক্তি 
দেখ দে়। মহাদেব পার্বধতীকে বলচেন-_ 


শিবোহহমাকৃতির্দেবি নরদ্গ গোঁচর। নহি। 
ত্মাৎ শ্রীগুরুরূপেণ শিষ্যান্‌ রক্ষামি সর্বদা! | 


বাব। আগুতোষের কত দয়! তিনি য়ে ভোলানাথ, কাহারও কথ] মনে 
রাখতে পারেন না, সদাই ভূলে যান আর একটুতেই সৃন্তষ্ট হন। তাহ বলচেন 
- দেবি! মানব বিষয় ভোগে অন্ধ হয়ে থাকেঃ আমাকে দেখতে পায় না 
যে আমি শিবমুষ্তিতে অবস্থিত। সেইজন্ত মানবের সামনে গুরুরূপ ধারণ করে 
আমি উপযুক্ত শিশ্যাকে বেছে নিই, মার তাকে সর্ব! রক্ষা করি। 
মু মানব আবার শুন__ 
দেশিকাক্ৃতিমাস্থায়' সপ্তপাশীনশেষতঃ | 
ছিত্বা পরপদং দেবি নয়ত্যেব যতো গুরু ॥ 


পরলোক ব৷ জন্মাস্তর রহস্য ৷ ২৪৯ 


সর্বান্ধগ্রহকর্তৃত্বাদীশ্বর করুণানিধিঃ | 
আচাধ্যন্ধপমাস্থায় দীক্ষয়৷ মোক্ষয়েৎ পশুন্‌ ॥ 
দেবি! সেই গুরুদেব উপদেষ্টার রূপ ধারণ করে, জীবের পশুপাশরাশি 
ছেদন করেন, অ।র পরব্রহ্মতত্ব শেখান। সর্বানুগ্রহকারী করুণাময় ভগবান 
আচার্ধ্যরূপ ধারণ করে মারাবদ্ধ পশুবৎ জীবকে দীক্ষ। দিয়ে মুক্ত করেন। 
তার কত দয়া আমরা তাহ। সহজে বুঝতে পারি না 
শিবরূপং সমাস্থয় পুজাং গৃহ্াতি পার্বতি 
গুরুবূপং সমাদায় ভবপাশ নিকৃন্তয়ে ॥ 
হে পার্বতি ! শিবরূপ ধারণ করে পুজ' গ্রহণকরি ও গুরুরূপ ধারণ করে 
জীবের ভবপাশ মুক্তকরি। 
তাঁইত ভগবান নিজেই গর্ভ যন্ত্রণা থেকে মুক্ধ করবার জন্ত উপায় 
বলচেন__ 
জীব গর্ভকারাগাঁরে অন্ধকক্ষে বসিয়া পুর্বজন্মের তত চিন্তা করে। এ 
রিষয় দেবী ভগবতী গীতায় কি বলচেন-- 
এবং ছুঃখমনু প্রাপ্য ভূয়ো৷ জন্মলাভং ক্ষিতৌ | 
অন্ত।য়েনাজ্জিতিং বিত্ত কুটুম্ঘভরণং কৃতং ॥ 
নারাধিতো ভগবতীং হুর্গীং দুর্গতিহারণীং | 
জীব মাতৃগর্ভে থাকিয়া চিন্তা করে-_জন্মান্তরে বহুছঃখ পেয়ে আমি 
আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলাম। কারণ সংসারে কেবল অন্তায় 
করে টাক রোজগার করেছি, আর স্ত্রী পুত্রকে খাওয়াইয়াছি। কখন ভুলেও 
সেই দুর্তি হারিণী দুর্ীর পুঁজ! করি নাই। 


যগ্ঘম্মানিস্কতির্মে স্যাদ্‌ গর্ভ ছুঃখাত্তদ। পুনঃ | 
বিষয়ান্নানুসেবিষ্য বিনা ছূর্ীং মহেশ্বরীং 
নিত্যং তামেব ভক্ত্য।হং পুজয়ে যতমানসঃ ॥ 


ছুর্গতিহারিণি দুর্গে! ওমা ছুখহরা তারা! এইরারমাত্র এই 
একবারমাঞ্জ আমার গর্ভযন্ত্রণা হতে আমায় একবার নিষ্কৃতি দাও এই 
ভীষণ গর্ভযন্ত্রণা আর সম্থ হয় না_আর আমি বিষয় সের! করুর মা, 
আর কখনও ভোগবাপনা করব গা। মা! আমি নিশ্চয় করচি, আমি 


২৫০ উত্সব । 


বাহির হইয়৷ তোমার পুজা করব । আর যাহাতে গর্ভযন্ত্রণা না হয় সেই চেষ্টাই 
করব, আরও বলচেন-_.. 

বৃথ! পুত্রক লত্রাদিবাসন। বশতোহসকৎ। 

নিবিষ্টসংসার মনাঃ কৃতবানাত্মনোহহিতং ॥ 

তস্যেদবানীং ফলং তৃপ্জে গর্ভহঃখং হুরাসদং | 

তন্নভূয়ঃ করিষ্যামি বুথ সংসার সেবনং ॥ 

মাগো! বৃথা স্ত্রীপুহের বাসনা বশতঃ বারবার সংসারে মন দিয়ে নিজের 

সর্ধনাশ নিজেই করেছি । এখন তার ফলভোগ এই গর্ভযন্ত্রণাভোগ করচি, 
তাই কাতরে জানাচ্চি-_-আর বুথ। সংসার সেবা করব না। 


সেইজন্য বলচি ভগবান ভুলিয়া! বৃথ' সংসারে মত্ত হলে গর্ভযন্ত্রণা পেতেই 
হবে। 
আর যাতে জন্ম না হয় তাহার ব্যবস্থা কি-__শুকদেব বলচেন__ 


অধস্তাননবলোকস্য যাবত্বীর্থাতনাস্ত তাঃ। 
ক্রমশঃ সমনুক্রম্য পুনরত্রাব্রজেচ্ছর্চত ॥ 
মানব জন্মের পুর্বে শৃগাল কুকুর প্রভৃতি জাতিগত যত প্রকার যাতন। 
ক্রমশঃ সমস্ত ভোগ করিয়া মানুষ ভোগের দ্বারা পাপক্ষয় করিয়া পুনর্বার এই 
মনুষ্য জাতিতে আগমন করে। মৃত্যুই জীবের চরম বিশ্রাম নহে। যতদিন 
পর্য্যন্ত পুরুষ তাহ! লাভ না করে ততদিন জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর 
জন্ম অবিরাম ভোগ করিতে থাকে । প্রাক্তন কর্ম অনুসারে পুর্বজন্ম 
পাপপুণ্য কর্ম অনুসারে উত্তম জন্ম পুণ্য কর্ম্মের দরুণ, অধম জন্ম পাপকাঞ্জ 
করার দরুণ হয়। আহা! মানুষ মরে তবে কি হয়! পুড়ে ছাই হয় বাতাস 
হয়, আসল জিনিসটা উবে যায়| বায়ুপ্প ধারণ করে বা অতিবাহিক দ্বেহ 
ধারণ করে। কোন আশ্রগ নাই, অবলম্বন নাই, বায়ুর মত শুন্ঠে ঘুরে বেড়ায়। 
এ অবস্থা বড় যন্ত্রণাময়। ইহাতে অন্তঃকরণের ধর্মজ্ঞান ইচ্ছা! সমস্তই থাকে 
ইন্ডরিয় শক্তির বিকাশ পায় না, যাহা ইচ্ছা তাহ! করিতে পারেন না, আকাক্ষা 
পূর্ণ করিতে পারে না! বলিয়৷ ছট ফট. করে সেই জন্ত বড়ই কষ্ট পায়। 
মৃত্যুর পরই তৎক্ষণাৎ ষমদুত আসিয় এই মৃতজীবকে নিরানব্বই হাজার 
যোজন পথ তিন মৃহ্র্তে ব সেকেণ্ডে মারতে মারতে টেনে নিয়ে যায় কিন্ত 
সে অন্ত কথা। 


গায়ত্রী তত । 


( শ্রীশরৎকমল ভট্টাচার্য্য ) 


গায়ত্রীর স্বরূপ, বিভূতি, মহিমা, এবং তাহ।র 
উপাসনার ফল ইত্যাদির আলোচনা । 


বিশ্বরূপ। মাতা গায়ত্রীর স্বরপতত্বের 'ালোচনায় প্রথমতঃ মায়ের শক্তি 
রূপতা”র কথাই বুঝিব, কারণ বর্তমানে আামি নিঠাস্তই দুর্বল ও অশক্ত, তাই 
শক্তিলাভের জন্য বিভ্রান্ত হইয়া] নানা! অপথে কুপথে ভ্রমণ করিতেছি! রাজ 
রাজেশ্বরীর সন্তান আমি, তুচ্ছ “কাণাকড়ির” লোভে বিশ্বের দ্বারে ভিক্ষুক 
সাজিয়। গলধাক্কা খাইতেছিঃ তথাপি চৈঠন্ত নাই সুতরাং এই ছুর্দিনে 
মহাশক্তিকে ডাকা ভিন্ন আমার আর গতি নাই। 


( গায়ত্রীর শক্তিরপঠ1) স্বরূপের আলো5ন!। ) 


সনাতন বেদমন্ত্র মায়ের শক্তিরূপতার ব্যাখায় বলিতেছেন ষে মা আমার 
প্বরদা" (১) “দেবী” (২) তত্র্যক্ষর)” (৩) এক্রহ্গবাঁদিনী” (৪) পগানত্রী” (৫) 
পছন্দৌমাত1” (৬) ব্রহ্ম” (৭) এবং “যোনি”; আমি মাকে এ সব নামে 
ডাকিয়! তাহার চরণে নমোনমঃ করিতেছি । 


পূর্ব্বোস্ত ভাব ভাল করিয়? বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি-_-আমি * বু স্মরণ 
মন্ত্রলে তাহাকে ্বিশ্বব্যাপিরূপে সর্বদা দর্শন করিতেছি, মার্জনক্রিয় দ্বার! 
জলদেবতায় *্পাপহারিণী* প্অন্নবলবিধায়িনী” “সুখদায়িনী” “শিবতমরস 
ঘনমৃন্তি” রূপে দেখিতেছি। পুরকুম্তক রেচক গ্রাণায়াম যোগে নাভিপদ্সেঃ 
হৃদয়দলে, শিরঃস্থিত সহঅদল কমলে ব্রহ্ম বিষণ্ণ শিব প্রতিমায় মাকেই 
দেখিতেছি, পরে 'অপরাধ ক্ষমাপন রূপ আচমন প্রয়োগে অগ্নি হুর্্য জল দেবত| 
গ্রতীক পরমাত্মজ্যোতিণ্মরীকে দন করহঃ ভীহাতেই র্বদারূত সমগ্র পাপের 
আহুতি দিয়াছি। আমি অঘমর্ধণ ক্রিয়া দ্বার! ঈড়। পিঙ্গলা সুযুম্নানাড়ীপথে 
সুষ্টি "লীলানাটক হ্থত্র ভেদন করী” প্ব্রন্গাওভাপ্তোদরী” কে প্রত্যক্ষ করিতেছি 
সুতরাং আমি নিষ্পাপ হইয়াছি, আর আমার “অঘ” পাপ নাই। 


২৫২ উৎসব 
আমি পূর্বোক্তভাবে নিষ্পাপ হইয়] “হুর্ষ্যোপস্থান”__উপাসন৷ দ্বারা 'পাপ 


পর পার বিরাজিত রবিমণ্ডল মধ্যস্থা” মায়ের নিকটে উপস্থিত হইয়াছি এবং 
তাহার শমন ভয়বারণ শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইয়৷ গদগদ কে ডাকি তেছি-_ 


বরদাত্রি! মাতা হও আবিভূতা।। 


বরণ অর্থক “বৃ” ধাতু নিষ্পন্ন “বর” শব্দ্ধারা অনাদিস্থপ্টির উচ্চ অবচ 
নিথিল জীবকুলের বরণীয় বস্তু সমুহুই বুঝায় । অনাদিকালের জীবকুচলর বরণীয় 
বস্ত এক হইতেই পারে না, স্থুতরাং ধিনি সর্বকালে সকলের সর্ববিধ বরণীয় 
বস্ত প্রার্থনার ধন দান করেন তিনিই “বরদা” তাই অনারদ্দিকাল হইলে আদি- 
ভূত সনাতনী সর্বার্থ সাধিক1 মাতার নিকটে কতজনে কত্ভাবে কতবরই 
প্রার্থনা করিয়াছেন__যজুর্কেদীয় মাধ্যন্দিন শাখায় মায়ের প্রপন্নঠা রূপ বর 
প্রার্থনায় এই স্তব শ্রুত হয়-_ 


“্সচ্চিদানন্দরপে ! ত্বং মুল প্রকৃতিরূপিণি ! 

হিরণ্য গভবূপে ! ত্বং প্রসর] ভব সুন্দরি। 

তেজঃ স্বরূপে! পরমে ! পরমানন্দবূপিণি | 

দ্বিজাতীনাং জাতিরূপে ! গ্রসন্না ভব সুন্দরি ! 

নিত্যে! নিত্যপ্রিয়ে! দেবি ! নিত্যানন্ন স্বরূপিণি। 

সর্বমঙ্গলরূপে চ গ্রসন। ভব স্থন্দরি ! 

সর্বস্বরূপে ! বিপ্রাণাং মন্ত্র সারে! পরাৎপরে ! 

সথখছে ! মোক্ষদে ! দেবি! প্রসন্না ভব সুন্দরী ! 

বিপ্রপাপেধ্দাহায় জলদগ্রি শিখোপমে ! 

ব্রহ্মতেজঃপ্রদে দেবি! প্রসন! ভব স্থন্দরি 1” 
যজুর্বেবদীয় মাধ্যন্দিনশাখ' প্রোক্ত সাবিত্রীস্তোত্র | 


উদ্ধত বেদোক্ক স্তবে বুঝিয়াছি যে সর্বোপরি মায়ের প্রসন্নতাই সাধক সন্তানেরা 
বরণীয় বস্ত। তাই ক্ষি তাহাকে--“পৈষ! প্রসন্ন বরদা”___বলিয়া! বর্ণন। 
করিয়াছেন। 'সচ্চিদানন্দরপা” (১) 'তেজঃ স্বরূপা' (২) “পরমানন্দরূপা। 
(৩) “নিত্য (৪) নিত্যপ্রিক়্াঃ (৫) নিত্যাননদন্বরূপা এইগুলি মায়ের 
খ্বরূপ মুর্তি কারণ বে? ব্রহ্ম পদার্থের স্বরূপলক্ষণের ব্যাখ্যায় সং-চিৎ-আনন্দ 
প্রভৃতি রূপেই তাহার বর্ণনা করিয়াছেন ) মুল . প্রকৃতিরূপিণী (১) হিবণ্য 


গায়ত্রী তত্ব । ২৫৩ 
গভ রূপ (২) দদ্বিজাতিগণের জাঁতিরূপা (৩) “সর্বমঙ্গল রূপা (৪) “সর্ব- 
স্বরূপা? (৫) মন্ত্র সারা? (৬) "সুখদ (৭) “মোখদা” (৮) বিপ্রগণের 
পাপরূপ কাষ্ঠ দ্রাহে প্রজলিত অগ্নিশিখারূপিণী' (৯) মায়ের এই নামগুলি 
তাহার রূপগুণ মহিম। প্রভৃতির দ্যোতক, কারণ বেদে তটস্থ লক্ষণ-মুখে পরব্রদ্মের 
এরূপ বর্ণনাই শ্রুত হয়। এখানে আমি আরও বুঝিয়াছি ধে সর্বদেব্তা মুল 
শক্তি মাত1 গায়ত্রীর উল্ত বিশেষণ সমুহের মধ্যে "সুখদা' (১) 'মোক্ষদা” (২) 
'ব্রহ্মতেজঃপ্রদাঃ (৩) ণবিপ্রগণ পাপকাষ্ঠদাহে প্রজ্লিত অগ্নি শিখোপমা এই 
নামাবলী সাক্ষাৎ “বরদ” মুত্তির প্রকাশক, তাই দেবতা ও 
মহুধিগণ মাকে; ণ্যা মুক্তিহেতু £....* বিষ্ভাসি সা ভগবতী” (১) “সৈৰ নৃণাং 
ভোগন্বগাঁপবর্গদ1”” (২) বলিয়? এবং বুঝিয়| তাহার চরণে “দেহি দেবি! পরং 
স্থখম্‌* ইত্যাদি পর প্রার্থনা করিয়াছেন। মা নিজেই মেয়ে নাজিয়। স্বীয় 
“বরদ” মুক্তির ব্যাখা করয়াছেন-_ 


“যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কণোমি 
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্‌ ॥৮ দেবীস্ুক্তমন্ত্র ৫। 


সর্বশক্তিরূপ] দয়।ময়ী মাতা বলিতেছেন--“আমি যে ষে ব্যক্তিকে রক্ষা 
করিতে ইচ্ছ? করি তাহাদের কাহ!কেও সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী করি, 
কাহাকেও ব্রহ্মা করিয় থাকি, কাহাকেও ব1 খষি, কাহাকেও বা উত্তমমেধাবী 
করিয়! থাকি | দয়মান দীর্ঘনেত্! মাতা যখন স্বয়ংই এইকথা বলিতেছেন, 
তখন আমি কেন মাকে ডাকিব না-_ 
বরদাত্রি ! মাতঃ ! 
হও আবিভূতি। 


মায়ের তন্বরহগ্তবিং মহষি যস্ক আমার মায়ের “দেবী” মুর্তিকে এই ভাবে 
দেখাইয়। দ্রিতেছেন-_- 


“দানাদ্‌ বা, দীপনাদ্‌ দেযোতনাদ্‌ বাঁ, ছ্যস্থানে। ভবতি ইতি 
বা যে ছেবঃ সা দেবত।” ॥ 
নিরুক্ত দৈবতকাগ-_মগ্নিপদব্যাথ্য। প্রকরণ দ্রষ্টব্য । 
আমি উক্ত খবিদৃষ্টি্ারা “দেবী'কে “দানশীলা"রূপে (১) পসর্বদীপ্থি 
মূলদীপ্তি” রূপে (২) সর্ধাবিধদ্যোত্নার “মুলদ্যোতনাপ্রপে (৩) এবং ত্যস্থান 


২৫৪ উতসব। 


বিহারিণী” অর্থাৎ অপার ছুস্তর সংসার পরপারবিরাজিতাত্রূপে (দর্শন 
করিতেছি |* 


বেদঃ উপনিষদ ভাগ এই দেবী জ্যোতির্্য়ী মাতাকে আরও ভাল করিয়! 
বুঝাইয়া দিতেছেন-_ 
(১) অগ্নির্যত্রাভি মথ্যতে 


সো মো যত্রীতিরিচ্যতে ॥ শ্বতাশ্বতর উপনিষৎ যহ্বেদীয়।২ও 
(২) ন তত্র সগ্যো ভাতি ন চন্ত্র তারকম, 

নেম! বিছ্বাতে ভ স্তি কুতোহয়ম গ্রি? 

তমেব ভান্ত মন্ুভাতি সর্বম 

তস্য ভাস সর্বমিদং বিভাতি। 

যজুর্ববেদীয় কঠ ২।১৫। অথর্ব্ব বেদীয় মাওুক্য ২1২১, 
(৩) "অগ্নি মূ্ধী চক্ষুষী চন্ত্রনর্ষো” | 

মাওডুক্য।২।১1৪ 


বেদের মন্ত্রভাগ ও, বলিতেছেন-_ 
“চন্দ্রম। মনসো জাত শক্ষোঃ সুর্ষ্যে অজায়ত |” 
পুরুষস্থক্ত মন্ত্র ১৩ 


ম। মেয়ে সাজিয়া নিজে ও বলিয়াছেন-_ 
বিভার্মি অহমিন্্রাণী--দেবীস্থত্ত সন্ত 
পউভৌ হমেব ব্রহ্মভূ হ1 বিভর্ষ্ি ধরয়াম ইন্দরাগ্ী-_ 
সায়ণাচার্ধ্য কতভাধা | 

* নিরুত্ত ভাষ্যকার দীপন! এবং দেযোতনাকে একই পদার্থ বলিয়াছেন-- 
খথা__ধাত্যত্বমধঘৈকত্বম” (নিরুক্তভাম্য ) অর্থাৎ দাপ ও ছুাৎ ধাতু ভিন্ন বটে 
কিন্ত উহাদের নর্থ এক | নিরুক্ত পঙক্তি দ্বারাও এঁ অর্থই সরলভাবে মনে 
আসে, কারণ তিনটি “বা” শব্দদারা তিনপ্রকার অর্থই বুঝা যায়। কিন্ত 
বেদাস্তদর্শনে এবং বৃহদারণ্যকে অন্তর্যযামিশক্তির কথায় সর্ব পদার্থ নিযস্তত্বরূপে 
যাহার ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে এই দের্যোতনাই তাহার মূল কি ন! ইহ! প্রণিধান 
করা আবশ্তক, দেযোতন! যদদি অন্তর্য্যামিত্ব পদার্থ হয় তাহ! হইলে চতুর্থ গ্রকার 
বলা যায় কিনা স্ুুধীগণ ভাবনা করিবেন। 


গায়ত্রী তত্ব । ২৫৫ 


স্থতর়াং ম! যে সর্বদেবত। মূল শত্তি ইহা? ম| নিজেই বলিয়াছেন, এবং এ 
মুলশক্তি যে “দেবী” জ্যোতিশ্ময়ী তাহাও বেদ ভগবান্‌ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
সে ব্যাখ্যার সার এই যে “অগ্নি সুর্য চন্দ্র তারকাবিছ্যৎ প্রভৃতির সঙ্গে এই সর্ব 
জ্যোতির্ধয়ী মায়েরা জ্যোিরাশির তুলনাই হইতে পারে না; দিগ দিগন্ত প্রসারী 
অপার সমুদ্রের অনস্ত তরঙ্গভঙ্গ রাশির ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ফেণবুদ্বুদের মত সর্বতঃ 
প্রসারী অনস্ত অসীম এই জ্যোতির সাগরে অগ্নিস্থধ্য চন্দ্র তারক! বিদ্যুৎ 
প্রভৃতি জ্যোতিফমণ্ডলী কোথায় কোন কোণে পড়িয়৷ রহিয়াছে 1” আহা ! 
তাই ধ্যান মগ্ন ভক্ত গাহিতেছেন-_ 


“ন| মিলিবে টাদে ও রূপ, না মিলিবে তপনে, 
না মিলিনে তারায় ও রূপ তরল হুতাশনে, 
মা যে আমার সকল জ্যোতির খনি! 
পেয়ে সেই জ্যোতির আভান আকাশ পথে প্রকাশ রৰি 
তারই মাভান পেয়ে আবার খেলায় শীতল চাদের ছবি ॥” 


তাই আমিও মাকে ডাকিতেছি দেবি” । 
জোতির্ময়ি মাত: ! 
হও আবিভূতি ॥ 
খষি মায়ের এই স্বরূপের আরও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ম। আমার *দেবী” 
অর্থাৎ দানশীলা, দান, করাই মায়ের শীল অর্থাৎ স্বভাব, মা কি 


সম্ভানকে দান না করিয়! থাকিতে পারেন? আহা! তাই ভক্ত এই দ্রানশীলা 
দেবীকে দেখিতেছেন-_ 


“আমি দেখিলাম মার নয়নেতে নীর ! 

স্নেহ বিগলিত ধারে স্তনে বহিছে ক্ষীর ! 

ম। ডাকছে আমায় পিবাই বাছ! আয়।” 
তাই আঞ্জ আমিও মাকে ডাকিতেছি প্দেবি !” 


দ্ানশীলে মাতঃ ! 
হও আবিভূত। 


২৫৬ উত্সব । 


ধষি আর ও দেখিয়াছেন মাঠ “দেবী” দেযোতন স্বভাব স্বয়ং গ্রক।শরূপা কি 
ভাবে মা প্রকাশিত হন তাহ] নিজমুখেই বলিতেছেন-_ 


«অহমেব বাত ইব প্রবামি 
আরভমাণ! ভূবনানি শিশ্বা।” দেবী হুক্তচন্ত্র ৮ 


“বিশ্বাণি সর্বাণি কাধ্যাণি আরভমানা কারণরূপেৰ উৎপাদয়ন্তী অহমেৰ 
স্ব়মেব প্রবর্তে যথা বাতঃ পরেণ অপ্রেরিতঃ সন্‌ স্বেচ্ছগৈব প্রবাতিতদ্ধৎ 1” 
সায়ণাচার্য্য কৃতভাষ্য দ্রষ্টব্য | 


লীলাময়ী মাতা মহর্ষিকন্তা। * হইয়। নিজেই বলিতেছেন “আমিই জগৎ 
নির্মাণ সময়ে বাধুর স্তায় স্বয়ং প্রবাহিত হই । আমার প্রবাহের দ্যোতনাতেই 
এই নিখিল বিশ্ব প্রবাহ নানা নামরূপে ভীদিয়াছে।” উপনিষৎ প্রশ্ন এবং 
উত্তরমুখে এই দ্যোতনার ব্যাখা! করিতেছেন-_ 

প্রশ্ন--কেনেধষিতং পততি প্রেষি ভং মনঃ 


চক্ষুঃ স্ত্রোত্রং ক উ দেবো যুনত্তি ?” 
সাঁমবেদীয় কেনোপনিষৎ | 


কোন দেবতা মন: প্রভৃতিকে তাহাদের স্বকীয় কার্য্যে চালাইতেছেন? 
কাহার দ্যোতনায় প্রেরণ! শক্তিতে শক্কিমান্‌ হইয়া! তাহার স্ব স্ব কর্ম নির্ব্বাহে 
নিযুক্ত? 





* “অন্তূণন্ত মহর্ষে ছুহিত! বাওনায়ী ব্রহ্গবিঠযী স্বাত্মানমন্তৌ” | সায়ণা 
চাঁধ্যক্কত ভাষ্য । অস্ভণ খধির কন্তার নাম বাকৃ। জগজ্জননী মহামায়! 
ভক্তগণের গুভাদুষ্টে বাক্‌ স্বপ্নূপে অবতীর্ণ হষ্টফ়াছিলেন। তিনি স্বমুখে যে আত্ম 
পরিচয় দিয়াছেন খগ.বেদে তাহাই “দেবীস্থত্” মন্ত্রনামে প্রসিদ্ধ। সুতরাং 
ম৷ আমার মেয়েও বটে, তাই ভাবুকগণ বলিয়া! থাকেন তাহার তিনমূর্তি--১ম 
মেয়েঃ ২য় মা. ৩য় মায়া, গায়ত্রীর ত্রিমুত্তির সঙ্গে এই ভবের এঁক্য আছে, কিনা 
তাহ। সাধকগণের প্রণিধান যোগ্য | 


(২৫) 


এই ত অবস্থা এই কলিষূগে--এখন মানুষ ভগবানকে পাইবেই ঝা 
কোথায়__তাহার লীল! চিস্তা করিবেই বা কিরপে? তখন যাহা সহজসাধ্য 
ছিল-_-এখন যে তাহা ঝড় কঠিন তপস্যা সাধ্য হইয়! পড়িয়াছে-__-এখন মানুষের 
রুচি ভগবানের রূপ, গুণ, লীল! ও চিন্তায় উৎপন্ন হইবে কিরূপে? 


যেরূপেই হউক শ্রীভগবানের গুণ কীর্ভনে রুচি উৎপাঁদন করিতে হইবে-_ 
সেইজগ্ত এখন সাধন] চাই । নরাকারে প্রকট হইলেও যে সাধনা করিতে 
হয় আকার ঢাকিলেও সেই সাধনাই করিতে হয় | সাধনার উৎকৃষ্ট সঙ্কেত__ 
যাহ] শাস্ত্রে পাওয়া যায় তাহাই একটু বলিতে চেষ্ট। কয়া যাউক। 


শ্রীভগবান কোথাও যান নাই । রূপ লুকা্লেও বিশ্বরূপে সর্বদা আছেন। 
জগতের প্রতি বস্র কোলে ভগবান্‌ াড়াইয়া আছেন। বিশ্বের রন্ধে, রন্ধে, সেই 
স্থন্দর, সেই সুন'র মুরলীধবনি করিতেছেন-__-আজ ও ফুলের হাসি, চন্জের শোভা, 
সুর্যের তেজ, পাখীর কাকলী, শিশুর নৃত্য, মানুষের মোহন মুদ্তি যে আনন্দ 
ছড়াইতেছে সে আনন্দ আপিতেছে সেই আনন্দকন্দ শ্রীগোবিন্দ হইতে। 
আনন্দ ষেআর কোথাও নাই । তিনি যে স্ুুখ-স্বরূপ-_তিনিই যে চিরস্থায়ী 
স্থুখ | 

মানুষ চাঁয় সুখ-_ফাহা! কিছু করে তাহাই আপনাকে সুখী করিতে আর 
যাহাকে আপনার বলিয় মনে করে তাহাকে সুখ দিতে । যাহার হৃদয় যত 
বড় সে জগতের সকলকে তত স্থখ দিতে নিজের দুঃখ না দেখিয়া! সকলকে তত 
স্থখী করিতে কর্ম করে। মানুষ কিন্তু নিত্যস্থায়ী সুখের সন্ধান করিতে চায়ন। 
বলিয়! বিশ্বের প্রতি বস্তু হইতে যে স্থখ আসিতেছে পুনঃ পুনঃ নশ্বর ক্ষুদ্র বস্ত 
ধরিয়! তাহাতেই সুখ খোজে । ইহাতে ত তৃপ্তি নাই--ইহাতে ত নিরস্তর 
গ্রাণ ভরিয়! থাকে না। খণ্ড সুখ দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়। যায়--জাগতিক 
সুখ অতি নশ্বর, অতি ক্ষণস্থায়ী । গোলাপ সুন্দর হইয়৷ ফোটে কিন্ত থাকে 
কতক্ষণ? পন্মিনী সরোবরের জলে ফুটিয়া কত সুখ ছড়ায় কিন্তু দেখিতে 
দেখিতে শুকাইয়! যায় । ক্ষুদ্র বস্তর মধ্য দিয়া যে স্থুখ ফুটিয়৷ উঠে__আধার 
ক্ষুদ্র বলিয়! সে সুখও নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, নিতান্ত অকি্িৎ কর। শ্রুতি জানাইয়। 
দিতেছেন “যো বৈ ভূমা! তত সুখম্নাল্সে সুখমন্তি*। রে! ভ্রীস্ত জীব! 
জাঁনিয়া বাখ-_ধিনি ভূমা-যিনি অথণ্ড-_যিনি বৃহৎ তিনিই সুখ স্বরূপ, অল্পে 
কখনও সুখ হয় না। অল্লের থে স্থুখ দে সুখে প্রাণ জুড়ায় না--অতৃপ্ত বাসন! 


৪ 
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থাকিয়াই যায়। যদি সুখ চাও তবে সেই ভূমার দিকে চল-_নতুবা অল্পের সুখ 
তোমাকে হুংখই দিবে। 

কিন্তু স্থখের একমাত্র অন্তরায় সংসারের হুঃখ। আহা! সংসার যাহার 
উপরে ভাপিয়াছে_-ধিনি বিশ্বরূপ অলঙ্কার অঙ্গে পরিয়া বিশ্বরপে দাঁড়াইয়। 
আছেন, বিশ্বের সকল বস্তর কোলে কোলে একমাত্র সত্য স্বরূপ যিনি বিরাজ 
করিতেছেন--ঘিনি বিখ সাজিয়া--যিনি বুরূপে আপনাকে ঢাকিয়াঁ_যিনি 
স্বরূপে রূপ মিশাইয়। বিশ্ব লই খেলা করিতেছেন তাহাকে নাজানিয়া, 
তাহাকে না দেখিঞ্া যদি অলঙ্কার দেখিয়াই মাতিয়! থাক-_যিনি এই বিশ্ব 
অলঙ্কার পরিয় দাঁড়াইয়া আছেন যদি তীহাকে না দেখ তবে শুধু সংসার 
ত্বোমাকে ঘোরতর ছুঃখে পাঠিত করিবে । 

শ্রতি বলিতেছেন_-“তরতি শোকমংস্মবিং” আত্মবিৎ যদি না হইতে 
পার--সদ] স্থখময়_আননময় -জ্ঞানময় আত্মাকে যদি জানিতে না পার-_ 
যদি আত্মরত, আত্মক্রীড় না হইতে পার তবে সংসার তোমাকে নিরন্তর 
শোকে, মোহে, প্রতারণায়; বিড়ম্বনায় বড় ক্লেশে ফেলিবে। যণ্দ সংসার 
একটু ভাল করিয়া! দেখ তবে কি দেখিবে? সংসার বড় ক্লেশ ভরা-_বড় ছঃখে 
পুর্ণ। যে শান্ত্রকে এই দারুণ কলিযুগে লোকে মানিতে চায় না__সেই শান্ত্রই 
সংসারের রূপ দেখাইয়! দিতেছেন- সংসারের রূপ দেখাইয়। দিতেছেন-_ 
ংসারে যাহা ভোগ করিতেছ-_তাহ1 দেয়] সংসারের স্বরূপ একবার ভাল 
করিয়া দেখ__ শাস্ত্র যাহা বলিতেছেন তাহ অক্ষরে অক্ষরে সত্য । শান্ত 
বলিতেছেন-- 


কেশাদি পঞ্চক তরঙ্গ যুগং ভ্রমাঢ্যং 
দারাত্বজাপ্তধনবন্ধুঝষাভিযুক্তম্‌। 
ওুর্বংনলাভ নিজরোষমনঙ্গ জালং 
সংসারসাগরমতীত্য হরিং ব্রজামি ॥ 


লোকবল, বাহুবল, কামিনী, কাঞ্চন ত্রেলোক্য বিজয়ী রাঁবণের যেমন ছিল 
এমন আর কাহার ছিল? রাবণের সব গেল--সোণার লঙ্কা! ছাঁরে থারে গেল, 
লঙ্কার বড় বড় বীর সব গেল, কুস্তকর্ণ মরিল, ইন্দ্রজিৎ মরিল-_ট্রিলোক্য 
সুন্দরী রাবণের মহাবাণী মন্দোদরী বানরের হস্তে লাঞ্চিত পীড়িত হইলেন-__ 


(২৭) 

রাবণের আর কিছুই নাই_আর কেহ নাই। রাবণ তখন মন্দোদরীকে 
বলিতেছেন-_ 

মন্দোদরি ! এখন আর আমি করিব কি--এই সংসার সাগর পার হইয়া 
আমি হরিকেই প্রাপ্ত হইতে চাই । 

সার, সাগর কিরপে? সাগরে ত জতি উচ্চ অতি বেগবান তরঙ্গমালা 

সর্বদ1 ভাসিতেছে ভাঙ্গিতেছে-_সাগরের বক্ষে সফেণ উন্মিমাল! সবেগে উঠিয়া 
তীরে আসিয়া আছাড় খাইয়া আবার সমুদ্রের কোলে ছুটিয়া পড়িতেছে। অনন্ত 
অনন্তকাল ধরিয়া এই অশান্ত সমুদ্র অশান্ত তরঙ্গমাঁলা ভ্বদয়ে ধরি উপরে 
সর্বদাই অশান্ত হইয়া ছুটিতেছে। সংসার যে সমুদ্র_সে সমুদ্রের তরঙ্গ কোথায়? 
সংসার ক্লেশাদি পঞ্চক তরঙ্গ যুগং--পাচপ্রকাঁর ক্লেশ এট সংমার সাগরের 
তরঙ্গ। 

পাচ প্রকার ক্লেশ কিকি? 

অবিগ্ঠা, অন্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অিনিবেশ-_সংসার এই পঞ্চতরঙ্গে 
সর্বদাই তরঙ্গায়িত অবিদয। ক্লেশ কি? 

যাহ! অনিত্য--নিতা থাকে ন। তাহাকে নিত্য মনে করা; যাহ। অশ্ুচি 
তাহাকে শুচি মনে করা, যাহ] দুঃখ তাহাকে সুখ মনে করা | দেহাদি, জগদাদি 
যাহ। অনাত্মা তাহাকে আত্মা মনে করা-_ইহাঁর নাম অবিষ্া | 

অন্মিতা ক্লেশ কি? 

পুরুষ ত নিরভিমান স্বভাব । এই পুরুষ যে সর্বদা আমি কর্তী আমি 
ভোক্তী এই অভিমান করে_এই অহং অহং অভিমানঈ মানুষের অন্মিতা 
নামক ক্লেশ। 

রাগ কি? 


একবার কোন কিছুকে সখ বলিয়া ভোগ করিয়া সেই সুখ পুনরায় ভোগ 
করিধার ষে ইচ্ছা তাহাই রাগ। 

দ্বেষ কি? 

দুঃখ একবার ভোগ করিয়া--যে বিষয়ট। ছুঃখ উৎপাদন করিয়াছিল তাহা 
শ্মরণ করিয়।--উহ! ভোগ করিতে অনিচ্ছা করিয়! এ এ বিষয়ের নিম্দ1 করা 
তাহাই দ্বেষ। 


(২৮) 


অভিনিবেশ কি? 


৮৪ লক্ষ বার মরণ দুঃখ ভোগ হইয়াছে_-এঁ সংস্কার মনোমধ্যে বন্ধ মূল 
হইয়। রহিয়াছে । এই মরণত্রীমের ৃগ্ম সংস্কার জ্ঞানীকে মূর্খকে-_ 
এমন কি পণ পক্ষী কীট পতঙ্ষাদি সকল জীবকে যে কাতর করে-_এই ভয়ই 
অভনিবেশ । 


তবেই ত ইইল আপনার বাস্তব রূপকে ভূল করা, মিথ্যা দেহার্দিকে 
আত্ম বুদ্ধি করা; রাগ ও দ্বেষের বশবর্তী হওয়! আর মরণ ভয় কর1 এই পাঁচ 
তরঙ্গ সংসার লাগরের | 


ভ্রমাঁট্যং কি? 
ংশয় রূপ ভ্রম সর্বদাই সংসারে লাগিয়া আছে। 
হাঙ্গর কুম্তীরার্দি ত সাগরে থাকে--এখানে এ সব কোথায়? 
দারাতুজাপ্ত ধন বন্ধু ঝষাভি যুক্তম্নন্ত্রী পুত্র মিত্র ধন কুটুম্ব এই সমস্তই 
যখন নিত্যস্থখ স্বরূপ ভগবান্কে ভুলাইয়! কেবল অর্থ কাম ও ভোগের দিকে 
টানে তখন ইহারাই সংসাঁর সাগরের হাঙ্গর কুস্তীর। 


সাগরে ত বাড়বাঁনল--অগ্নি জলে- সংসারে আগুণ কোথায়? 

“ও্বানলাভ নিজ রোষম্*-অগ্নি যেমন শোষণ করে সেইরূপ ক্রোধাগ্নি 
সর্বদ৷ মানুষকে দগ্ধ করে-_ শোষণ করে। প্রাণি সমূহের ক্রোধ এই সাগরের 
বাড়বানল ! 

সমুদ্রে জাল ফেলিয়া সমুদ্রের জীব জন্তু ধরা যায়--এথানে সেরূপ 
কি আছে? 


অনঙ্গ জালং --'অনঙ্গ যে কাম তাহাই জাল-__কামই মানুষকে বন্ধন করে-_. 
ংসার সাগরের জাল স্বরূপ এই কাম। 


এই সংসার সাগর পার হইয়া হরির নিকটে যাওয়াই সংসার ছুঃখ 
অতিক্রম করা। 


এই ছুঃখ দূর করিতে যদি ইচ্ছা হয়--তবে আত্মবিৎ হইতে হইবে-- 
আত্মজ্ঞ!নী হইতে হইবে। কেনন। তুমি আত্মা_তুমি দেহ নও-_তুমি মনও 
নও- আত্মাই মুখময়-_আনন্দময়। আত্ম! চিরদিনই আনন্দ শ্বরূপে অবস্থান 
করেন। আত্মাতে কোনরূপ অজ্ঞান নাই, আত্মীতে অহং কর্তা আহ 


(২৯) 


ভোক্ক1 এই অভিমানও নাই অবিদ্যা অন্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ আত্মাতে 
নাই। আত্মা জন্মেন না, মরেনও না।- আত্মা চির দিন একভাবে 
অবস্থান করেন। আত্মার কোন অভাবও নাই-_-আআ! সদ পূর্ণ_জ্ঞানে 
আনন্দে সদ পুর্ণ | 


আশ্মার স্বরূপ জানিয় আমি আত্ম এই ভাঁবে থাকিয়। প্রকৃতির খেলা 
দেখ- কোন ক্ষতি নাই। স্বরূপ ভুলিয়া কোন কিছুতেই আসক্ত 
হইও না। ভিতরে গুদ্ধ থাকির়া-_সর্ববদ1 অন্তঃশুদ্ধ থাকিয়! সর্বদা আপনাকে 
সমস্ত প্রকৃতির দ্রবা জাত হইতে ভিন্ন জানিয়! ব্যবহারিক কর্ম কর, কেহই 
তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ইহাই আত্মবিৎ হইয়া সংসার 
ভ্রমণ কর]1। 


কিন্ত আত্মার কথ! শুনিয়া__আত্মাকে পাইবার সাধনা ন৷ করিয়া অর্থাং 
যশার্থ জ্ঞানী না হইয়। জ্ঞানবন্ধু হওয়া! আর মাক্মপ্রতারণা করিয়! আত্মঘাতী 
হওয়৷ একই কথ! । 

জ্ঞানবন্ধু হওয়া! আবার কি? 

শ্রবণ কর। ভগবান বশিষ্ঠ দেব জগদেকনাথ শ্রীরামচন্ত্রকে--গুরু না 
হইলে কিছুই হইবেনা জীবকে এই শিক্ষা ধরাইবার জন্য যিনি শিষ্য সাজিয়! 
--আপনি আচারণ করিয়। মানুষকে প্রকৃত পথ ধরাইলেন-_তাহাকে উপদেশ 
করিতেছেন- রাম ! জ্ঞানী হইতে চেষ্টা কর-_জ্ঞানবন্ধু হইও না। বরং অজ্ঞানী 
থাক1 ভাল কিন্তু জ্ঞানবন্ধৃতা আদৌ ভাল নয়। আপনার ও অন্তের অনিষ্টকর 
এমন আর কিছুই নাই। 


রাম জিজ্ঞাপা করিলেন কিরূপ লক্গণাক্রান্ত ব্যক্তি জ্ঞানবন্ধু তাহাই বলুন 
আর জ্ঞানীই বা! কিরপ তাহাও বলুন। 

বশিষ্ঠ দেব বলিতেছেন-_-একটা সময় আসিবে যখন জগতে বিশেষতঃ 
ভারতে প্রায় পণ্ডিতই জ্ঞানবদ্ধু হইয়! যাইবে আর লোকের দুর্গীতির শেষ 
থাকিবে ন। জ্ঞানবন্ধু কাহারা জান? 


(১) যাহার! শাস্ত্র পাঠ করে, শাস্ত্র বাখ্য। করে কিন্তু কদাপি শাস্ত্র 
বিহিত কর্দানুষ্ঠটানে যত্ববান্‌ হয় না_যাহাদের ঈশ্বর কথ! ধর্ম ব্যাখা! 
ধাহ্থাদের শাস্ত্রপাঠ) শাস্ত্র ব্যাখা সভ। জয় করিবার জন্যঃ অর্থোপার্জনের 


(৩০ ) 
জন্ত অর্থাৎ যাহার1 সাংসারিক অভাব মিটাইবার জন্য অভিনেতার হ্যায় শান 
ব্যাখ্য! করে আর শাস্ত্রপাঠ করে তাহারাই জ্ঞানবন্ধু। 

(২) শান্ত্রাভযাসের জনা শাব্ধ বোধ জন্মিয়াছে কিন্তু ইহার প্রয়োগ শুধু 
ভোগের দিকেই, কাজেই যে সমস্ত পণ্ডিত শাস্ত্র পড়িয়াও বৈরাগ্যার্দি ফলে বঞ্চিত 
_-যাহাঁর! শান্তর কথায় পরকে বঞ্চনা করিয়। চাতুরীরূপ শিল্প কার্ধ্যকেই 
উপজীবিকণ বলিয়! লইয়াছে তাহারই জ্ঞানবন্ধু। 

(৩) যাহার শান্ত্রপাঠ করিয়! বস্ত্র ও খাগ্ভ লাভেই সন্ষ্ট, যাহার! 
মনে করে এই যে লোকে দেয়-_ইহ! শান্ত্রালাচনারই ফল-_নটাদির ন্যায় 
শান্ত্রীর্থের অভিনেতৃগণকে জ্ঞানবন্ধু জানিও 

(৪) যাহারা কুলাচার মত ধর্ম কর্্মই করিতেছে__কিন্তু কি হইতেছে, 
কিনা হইতেছে তাহাতে লক্ষ্য নাই--চরিত্র দোষ সমস্তই থাকিয়া যাইতেছে 
অথচ ধর্ম কর্মও ( অগ্নি হোত্রার্দিও ) চলিতেছে ইহারাঁও জ্ঞানবন্ধু! এই সমস্ত 
লোকের ধর্মানুষ্ঠানে চিত্ত শুদ্ধি কালে জন্মিতে পাবে ই জন্য তত্বজ্ঞানের 
সম্ভাবনাও আছে বালয়া প্রথম তিন প্রকারের জ্ঞান বন্ধু অপেক্ষ। 
ইহার। ভাল। 

জ্ঞানবন্ধুর কথ! শুনিলে এখন জ্ঞানীর কথা শ্রবণ কর। 

(৫) আত্মজ্ঞানই জ্রান_অন্যানা জ্ঞান জ্ঞানীবন্াস মাত্র। কারণ 
অন্যান্য জ্ঞানে প্রকৃত সার পদার্থ যে ব্রঙ্গান্না রস--তাহ হৃদয়ঙম হয় না। 
ধাহারা আত্মজ্ঞান রম আস্বাদন না করিয়াই কণামাত্র বুথা অন্য জ্ঞানে 
সস্ষ্ট হইর। সতত অসীম ক্লেশ কর কার্যে ব্যাপূত তাহারাও নিকৃষ্ট 
জ্ঞানবন্ধু । 

যদি সংপার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে চাও, জীব ও ব্রহ্ম যে এক-_ইহার 
অনুভব যতদিন না হইতেছে-_-ততপদিন ইহার সাধন যে আমি তোমার, তুমি 
আমার, শেষে তুমি আমি এক- যতদিন ইহার অনুভব না হইতেছে, ততদিন 
তোমার সস্তোষ কিছুতেই হইবে না। তাই বলি জ্ঞানবন্ধু হইয়। বিষয় ভোগরূপ 
ভবরোগে সন্তষ্ট হইও না। ভাবিও না যে তোমার শাস্্রালোচনার বিভূতি 
দ্বারাই তোমার সংসার চলিতেছে । 

আহা! মোক্ষলাভে ধিনি অভিলাষী তাহার পরিমিত পথ্য ও আহার্ষ্য 
দ্রব্য সংগ্রহ্থের জন্য অনিন্দনীয় কার্য করা কর্তব্-যাহার তাহার দান গ্রহণ 
কর] উচিত নহে। | 


(৩১) 


প্রাণধারণের জন্তগ আহার আর তত্ব জানিবার জন্ঠ প্রাণ ধারণ করিতেছ 
কিন! পুনঃ পুনঃ বিচার কর। তত্বাভ্যাস--বাসনাক্ষয়--মনোনাশ স্মকালে 
সাধনা কর-_-সংসার ক্লেশে পুনরায় পতিত না হইতে হয় ইহার জন্ত এই সমস্ত 
সাধনা জানিও | 

“তরতি শো কমাত্মবিং” “যে বৈ ভূমা তৎ স্থখং নাল্পে সুখমস্তি” শ্রুতির এই 
অত্যুত্রষ্ট মধ্যমণি কি কহারের শেষ্টস্থানে ঝুলাইতে ইচ্ছা করে? সকলেরষ্ঠ 
বুঝি করে--ভাঁল হইতে না চায় এমন মানুষ ত প্রায় দেখা! যায় না। বল দেখি 
কেন মানুষ শ্াত্মবিৎ হয় না_কেন মানুষ আপনাকে আপনি ভালবাসিয়। 
নিত্যতৃপ্ত হইয়! যায় না? 

একমাত্র উত্তর-_মানুষের চিত্তের মুখ মানুষ ভিতরের দিকে ফিরাইয় 
দিবার ক্লেশ সহা করেন বলিয়া । চিন্তের মুখ ফিরাইয়। দেওয়াই ত সাধন] । 
মুখ ফিরাইলে মানুষ বাহিরের সৌন্দর্য বাহিরের রূপরাঁশির আধার যাহ1 তাহা 
দেখিতে পায়-_-তখন আর নাঠিরের ছুটাছুটি ভাল লাগে না। বাহিরের চক্ষু 
বন্ধ করিতে পারিলেই ভিতরের অতি রমণীয় আলোক অন্তশ্চক্ষুতে ঝলসিয়া 
উঠিবেই | মানুষ তখন ধাহার আলোক দেখে তিনিই সেই আত্মবস্ত-- তিনিই 
সেই আত্মা-_-তিনিই সেই আত্মার সুর্তি--তোমার আমার সকলের ইষ্ট দেবতা | 

বলিতেছিলাঁম এই আত্মাকে মানুষ ধরিতে পারে ন? বলিয়। এই সর্বাস্ত- 
ধ্যামীকে মানুষ ধ্যান করিতে পারেনা বলিয়া ইনিই ইহার পুত্রকন্াকে ধরা 
দিবার জন্য নিরাকার হইয়াও সাকায় হয়েন, বিশ্বরূপ হইয়াও মানুষ মানুষীর 
মত হয়েন--মানুষের মত একজন হইয়া আসিয়া মানুষ ভাবে ও অমান্থুষ ভাবে 
বা অতিমানুষ ভাবে আপনি আচরণ করিয়া মানুষকে তাহারই অনুকরণে 
চলিতে শিক্ষা দিয় যান। 

বলিতেছিলাম হখন এ নয়নমনরসায়ন স্বরূপ, সেই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর 
চক্ষু, আকার ধরিয়া এই ধরাকে-_এই ধরাবাসী নর-নারীকে আপ্যাহিত 
করিয়া! খেল করেন-__যখন নর-নারী ইহা স্বচক্ষে দেখে তখন তাহার ঈশ্বরাহু- 
রাগ আপনিই আইসে-_বিষয়ান্থরাগ কোথায় ছাই হইয়! যায়। কিন্তু যখন 
তিনি মুর্তি গুটা ইয়া আপনাকে আপনি অন্তরধঠান করেন-_-তখনও ত জগৎ থাকে 
তবে কি তিনি জগৎ হইতে একেবারে সরিয়া যান। না--তাহ! যান 
ন1। বিশ্বরূপ অলঙ্কার পরিয়] বিশ্বর্ূপেই থাকেন। যিনি আত্মরপে থাকিয়া 
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সকলকে ধর! দিবার দিবার জন্ত সুন্দর মুত্তি ধারণ করিয়াছিলেন তিনিই আপনি 
আপনি সর্বদ। থাকিয়াও বিশ্বরূপে ভাসেন। আত্মাঃ অবতার, নিগুণ সগুণ তিনি 
সমকালেই। তথাপি অবতার লোকেলোচনের গোচর ন! হইলেও তাহাকে 
দেখা যায় আর বিশ্বরূপে সেই ধ্যানের মুন্তি ধরিয়া সাধন। করিলেই তাহাকে 
পাওয়! যায়। 


চিত্রকে কোন একটি বিষয়ে একাগ্র করিবার জন্য ধ্যান করিতে হয়। 
চিত্তকে একাগ্র করিয়া আবার ইনিই যেবিশ্বরূপে সাজিয়া আছেন তাহারও 
সাধন! করতে হয়| যিনি রজস্তমকে ক্ষীণ করিয়া সন্বগুণকে প্রবল করিতে 
পারেন তিনি সর্বদা একটি প্রকাশ অন্তরভৰ করেন-_তিনি কি যেন একটি 
প্রকাশ, কি যেন একটি দীপ্তি, কি ষেন একটি ভর্গ সকলের মূলে স্থিরভাবে 
বিরাজমান্-_-কোন চিৎশক্তির উপরে যেন এই জগ২ ভ।সিয়াছে, জগতে যাহ 
কিছু বিচিত্রত। আছে-_ধেন প্রতি বস্তর রন্ধে, রন্ধে, সেই স্বপ্রকাশের জ্যোতি 
বাহির হইতেছে ইহা স্পষ্ট অনুভব করেন। সব্বগুণের প্রকাশ দ্বারা সেই 
স্বপ্রকাশ পরমাত্মার অনুদন্ধান করিলেই মানুষ ধন্ত হইয়া যায়। ভগবান্‌ 
ধাহার উপর অনুগ্রহ করেন আর ভগবানের অনুগ্রহ শক্তি গুরুরূপে যাহার 
উপর কৃপা বর্ষণ করেন তিনি এই সমস্ত শুনিয়া শুনিয়া! বলিয়া উঠেন “আমি 
যেন ধীরে ধীরে কি একটি অবস্থা অনুভব করিতেছি । আমার মনে হইতেছে 
এই বিচিত্র সাজসজ্জ। করিয়া, চিত্র বিশ্ব অলঙ্কার পরিয়া, কে ষেন কাহার 
সহিত খেলা করিতেছে-কে যেন ব্রঙ্গাগ্ড নৃত্য মণ্ডপে কিসের অভিনয় 
করিতেছে । সান্ধ্াগগণের মেঘমালা! যেন এ অভিনেত্রীর বিচিত্র সাটী, বিবিধ 
রত্বখচিত সপ্তসাগর যেন অভিনেত্রীর রত্বখচিত হস্তবলয়, কুল পর্বত যেন তাহার 
কিরাট, স্বচ্ছপলিল ভাগীরথী যেন তাহার হার যষ্টি, গঙ্গাপলিলে প্রতিবিদ্বিত শশী 
যেন এ হারের মধ্যমণি, মানুষ পশু পক্ষী প্রভৃতি জীবগণ যেন অভিনেত্রীর 
গাত্রভৃষণ, চন্দ্র কুর্্য যেন তাহার কর্ণকুগডল। 


যিনি বিশ্বরূপ ধরিয়! ব্রদ্ধাণ্ড নৃত্যমণ্ডপে কিসের যেন অভিনয় করেন, 
তিনিই জীবে জীবে আম্মা! সাজিয়া ষেন অন্য কিছুর অভিনয় করিতেছেন। 
জীবে জীবে এই আত্মাই স্বরূপে পরধাত্মা--যেমন ঘটাকাশই মহাকাশ 
সেইরূপ । ' 

এক সমস্ত! প্রসারিত আকাশ রহিয়াছে। ঘটটা প্রন্তত কর! হইল সেই 
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আকাশকে লইয়াই। ঘটের ভিতরে বাহিরে আকাশ । ঘটের ভিতরের 
আকাশ কি ঘটের মধ্যে আপিয় পরিচ্ছিন্ন হইল? মনে হয় বটে, যেন ঘটের 
মধ্যবর্তী আকাশ--এঁ মহাকাশ হইতে পরিচ্ছিন্ন একখণ্ড পুথক আকাশ । আকাশ 
ত খণ্ড হুয় না তথাপি মনে হয় যেন খণ্ড হইল। ইহা হয় দেখার দেোঁষে-_ 
ইহাই ভ্রান্তি। সেইরূপ পরমায্মীকে লইয়াই এই দেহ উপাধি_-এই বিশ্ব 
উপাধি ভাসিল। দেহের ভিতরে বাহিরে, বিশ্বের ভিতরে বাহিরে এই পরিপূর্ণ 
আত্মা। জীবভ।বট1-_বা বিশ্বভাবটা এই পরমাত্মীকে খণ্ড মনে করিল-_-এই 
মনে করাট। ভ্রান্তি মার। 

পরমাস্ম! বা আত্মা আকাশের মত অলেপক-_কোন উপাধিতে তিনি লিপ্ত 
হন না। বলিতে পার জীব চৈতন্য দেহ মণাবস্তী হইয়া! যেন দেছে লিপ্ত হইয়া 
যান তাই আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করেন। 

আত্ম! কিন্ত কাহারও সহিত লিপ্ত হন না। তথাপি দেহের সখ ছুঃখ 
অনুভূতিতে যে মনে হয় আম্মমরই মুখ ছুঃখ হইতেছে এট চিজ্জড়ের মিশ্রণে 
জড়ের ধর্শ চিতে আবোপিত হয় বলিয়া-_-এই আরোপটা অজ্ঞ।নেই হয়, 
ভ্রান্তিতেই হয়। ঘট ফুটো হইলে যেমন আকাশ ফুটে! হয় না সেইরূপ দেহের 
স্থখ ছুঃখে আত্ম। স্থখী ছুঃখী হন না। জড়ট! চিতের আভায় চৈতন্য দীপ্ত হইয়! 
চেতন মত হয় এবং ইহাতেই স্থখছুঃখ।দির আরোপ হয়। 

এই আত্মীই উপাসনার বস্থ। উপাসনা করিতে হয় এই মিথ্যা আরোপট! 
দূর করিবার জন্য | . এই মিথ্যা আরোপে আত্মা যেন ছোট হইয়! নিরন্তর ছুঃখ 
করেন| এই দুঃখ দূর হইবে কিরপে? ছোট আমিকে জানাইয়৷ দিতে হয়। 
ছোট আমি__-ছোট আমি নূহ, ইহা বড় আমিই। একটি আমিই আছে। 
ছোট আমি ত্রাস্তি মাত্র। এক সমন্তাৎ প্রসারিত_-ভিতরে বাহিরে পূর্ণ বৃহৎ 
আমিই আছে। তথাপি ভ্রাস্তির প্রভাবে__দেখার দে।ষে মনে হয় ইহাই যেন 
উপাধির মধ্যে দেহের মধ্যে আসিধ ছোট আমি হইয়া গিয়াছে । ক্ষুদ্রকে 
বুহৎ দেখাও তবেই বুঝিতে পারিবে আমি বৃহৎই, ক্ষুদ্র নই। বুহতের ভাবনায় 
কুদ্রও বৃহৎ হইয়! যায়। ফলে আমি কখন ক্ষুদ্র নহে বলিয়াই ভ্রান্তি দুর 
হয়_-আমিই যে বৃহৎ_-আমিই যে ব্রহ্ম ইহ! দেখ! হয়। 

আরও দেখ এক অতিবৃহৎ আমিকেই জগতের লোকে যে সমভাবে আমি 
আমি করে ইহ! কিরূপে হয়? কৃর্য পৃথিবী হইতে কত বড়। সমূদ্র তীরে 
দাড়াইয়৷ যখন হৃধ্য উঠিতে দেখা যায় তখন মনে হয় হৃর্য্য যেন সমুদ্রের উপরেই 
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ভাঁসিতেছেন। আবার গৃহে আসিয়৷ দেখা যায় সূর্য্য গৃহের উপরে আকাশে 
দীড়াইয়। আছেন। ৬পুরীধামে যে কৃর্ধ্য দেখা হইয়াছিল তাহাই আবার কলি- 
কাতায় সেই আক!রে দেখা হইল। পৃথিবীর সকল লোকে সকল স্থান হইতে 
এক কৃুর্যাকেই এক আকারে দেখে । কেন এইরূপ দেখে? এক অতিবৃহৎ 
সূর্য্য পৃথিবীর সকল স্থান হইতেই মানুষের চক্ষে এক আকারেই দেখ] হয়। 
অতিবৃহৎ স্্য্য বছদুরে আকাশে আছেন-_মান্ুষের বিশাল দৃষ্টি নাই বলিয়৷ ক্ষুদ্র 
চক্ষু গোঁলকের মধ্য দিয়া দেখে বলিয়াই হর্য্যদেবকে এক আকারেই সকল স্থান 
হইতে সকলে দেখে । সেইরূপে এক অধিতবুহৎ আমিকে ই মানুষ দেখার দোষে 
ছোট ছোট আমি রূপে দেখে মাত্র । বিশীল দৃষ্টি করিতে পাধিলে এক 
আমিতে স্থিতি লাভ হয়। 


বলিতেছিলাম-_এক আম্মাই উপাস্ত : দেহের মধো--উপাধির মধ্যে সেই 
আত্মাকেই দেহাভিমানী আত্ম। বলিয়া! দেখ' হয় | এই অহংকার বিমূঢ় আত্মা 
কতকাল ধরিয়া এই খগণ্ডভাবে দেখ হইন্ডেছে বলিয়া যেন একটা 
পৃথক সর্তী লাভ করে। এইটাই দেহে দেহে ছোট আ'ম। এই ছোট 
আমিটাকে উহার প্রকৃত স্বরূপ দেখাইতে হয়। যখন ছোট আমিট! পুর্ণ 
আমিকে ভাবনা করিতে প'রে তখন আপনার স্বরূপ দেখিয়া বলিয়া উঠে 
আহা! অমিই এই আত্মা_-দেহটাকে আমি ভাবিয়া আমি এত কাল বিড়ম্বিত 
হইতে ছিলাম? কতরূপে প্রতারিত হইলাম--কতদুঃখ ভোগ করিলাম_-দেহের 
ভোগকে আমার ভোগ মনে করিয়। বারে বারে যাতনাই পাইলাম | আর 
আমি মিথ্যা ভোগে প্রতারিত হইব না। এইরূপে মিথ্যা ভোগে বৈরাগ্য 
আশ্রয় করিয়া! উপাসনী করিতে করিতে স্বরূপ উপলব্ধি হইবেই। আত্মা 
সদা পুর্ণ ইহার জন্ম মৃত্যু নাই__ইহাঁর কোন অভাব নাই-_ইনি নিত্য তৃণ্ব 
__নিত্য তৃপ্তস্ত ক! স্পুহা ? 

পুর্বে যে উপাসনার সঙ্কেতের ইঙ্গিত করা হইয়াছিল-_পুর্ধে আভাসে যাহ! 
বল! হইয়াছে এখন তাহ! একটু স্পষ্ট করিয়াই বলা হইতেছে । 


বলা হইতেছে আত্ম।ই একমাত্র উপাসনার বস্ত। কিন্তু মানুষ উপাদন। 
করিতে চায় না কেন? মানুষ যদি জানিতে পারে ৮৪ লক্ষ বার এক মানুষই 
বহুবিধ যাতন! পাইয়া! এই দুর্লভ মানব জন্ম পাইয়াছে -এই দুর্লভ জন্ম 
আত্মাকে চিনিবার জন্ই--অপার ছুঃখ সাগর হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্তই-. 
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দেবত1 দেহেও ছুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করা যায় না_সেই জন্য দেবতাগণও 
মনুষ্য দেহের জন্য লালায়িত-_মানুষ যদি ইহ? জানে এবং বুঝিতে পারে তবে 


উপাসনা না করিয়! থাকিতেই পারেন1। 
যদি ভগব।ন্‌ কুপা করিয়া! কোন মানুষকে তাহার ৮৪ লক্ষ জন্মের ছিনন মস্তক 


গুলি একস্থানে পুজীকৃত করিয়া দেখাইয়া দেন, মানুষ তখন এই পর্বত প্রমাণ 
পুঞ্জীকৃত আপন ছিন্ন মস্তক দেখিয়া কি করে? ভয়ে কি আকুল হয়না? 
ভগবানকে তখন ব্যাকুল হইয়া কি জিজ্ঞাসা করে না? দয়াময় ! "আমাকে এইরূপ 
ভাবে শিনাশ করিল কে ? এত যাতনা দিল কে? আর ভগবান্‌ কৃপা 
করিয়া বলিয়! দেন ভোগ রাক্ষম রাবণ ও তাহার ুনুচর বর্গ ভোঘাঁকে এত 
বার সংহার করিয়াছে । আহা! মানুষ তখন বড় কাতর হইয়া 
প্রার্থনা করে না কি--করুণা বরুণালয়--'ামীকে ভয় দাও--আর যেন 
আমার মস্তক রাক্ষসে চর্বধণ না করে? কে। বা দয়ালু স্মুতকামধেনু 
-_কামধেন্ুর মত স্মরণ মাত্রেই যিনি সমস্ত দান করেন, মানুষ দেখে ভগবান্‌ 
হস্ত তুলিয়৷ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন আমি তোমাদের বিদ্ন স্বরূপ এই সমস্ত 
ভোগ রাক্ষপকে বিনাশ করিব_-অগস্ত্য খাষির আশ্রমে ত দরাময় ভগণান্‌ 
এইব্প প্রতিজ্ঞাই করিয়া ছিলেন এখনও সকলের ভন্ত এই প্রতিজ্ঞা 
করিতেছেন--বল না তখন কি ভগবানের উপাসনার ভম্ মানুষ প্রাণপণ করে 
না? নিজের দুঃখ যে অনুভব করিয়াছে, নিত্য ছুঃখ,_+নিত্য দৈম্ দেখিয়া 
যাহার প্রাণ কাতর হইয়াছে-_ জগতের নর নারীর ছুঃখ দেখি যাহার প্রাণ 
কাতর হইয়াছে আর যে জানিয়াছে যে এই অপার দুঃখের প্রতীকার একমাত্র 
ভগবানই করিতে পারেন, সেমানুষ উপাপন। না! করিয়া কি থাকিতে 
পারে? বৈরাগ্যে যে নিরন্তর ব্যথিত সেই জ্ঞান লাভের জন্য--সেই 
আত্মলাভের জগ্ত চেষ্টা না করিয়। কি থাকিতে পারে ?_-সেই ভগবানকে 
প্রতিমুহূর্তে ্মরণ না করিয়া কি কিছুতেই শাস্তিলাভ করিতে পারে-_ প্রতি 
কর্মে_..প্রতি বাক্যে--প্রতি ভাবনায় ভগবানের আশ্রয় লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া 
- -চিত্তকে রাগ দেষ হইতে শুদ্ধ করিয়া! সে ভগবানের কাছে নিত্য থাক ভিন্ন 


আর কি আকাজ্ষ! করিবে? 

তাই বলিতেছি-__যে সংসারের স্বরূপ দেখিয়াছে বা জানিয়াছে উপাসন৷ 
তাহার ম্বাভাবিক। যে মুখ-_যে ভোগ বাসনায় অন্ধ সেই উপাসনা না 
করিয়। এই ছুল্লভ মানব জন্মকে বিফল করিয়! আবার ৮৪ লক্ষ বার রাক্ষস দ্বার! 
চর্ধ্িত মস্তক হয়। 


(৩৬) 

কিন্তু উপীসনা কিরূপে করিতে হইবে? অহঙ্কার বিমুডু ছোট আমিকে 
সর্বোপাধিবিনিম্মুক্ত বড় আমি দেখাইবার কৌশল কি? 

যে আত্ম প্রতি দেহে বিরাজ করিতেছেন-_-যে আত্মা বিশ্বদেহে বিরাজ 
করিতেছেন সেই আত্মার স্বরূপ জানিয়া সেই আত্মার লীলা ধরিয়! সর্বদা 
তাহার শরণাপন্ন হওয়াই তাহার সমীপে বাস ব| উপাসন। দেখিয়া দেখিয়া তাই 
হইয়] তাহাতে স্থিতিই উপাসনার শেষ বিশ্রান্তি। এই জন্তই বল৷ হইয়াছে 
হরি কথায় রুচি যাহার না লাগিল-_তাহার ধর্ম কন্ম স্বাধ্যারাদি "শ্রম-এব হি 
কেবলম্* বুথ! শ্রম মাত্র! 


সর্বব্যাপী আকাশ অপেক্ষাও স্ঙ্ম এই আত্মাকে ধরা, ঠোয়! যাঁয় ন| 
বলিয়? তিনিই বিশ্বরূপে ব্ূপ মিশাইয়! ধরা দেন, জীবের ধ্যানের জন্ত-_জীবের 
উপর করুণ! করিয়া নিরাকারই সাকার মুর্তি ধারণ করেন-_-নিরাকারই 
নরাকার- নাধ্যাকার ধারণ করেন। বিশ্বনা থাকিলে বিশ্বকর্তা ভাসিবেন 
কোথায় ?_-নরদেহ ধারণ না করিলে তাহ।র লীলা ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানুষ বুঝিবে 
কিরূপে? বিশ্বরূপে তিনিই লীল। করিঠেছেন-_মান্নুব অবতারে লীলা প্রত)ক্ষ 
করিয়া সরপ ভাবে বিশ্বে তাহার লীলা! ধরিতে পারে। 

যখন তিনি কৃষ্ণজদেহ বা রাম দেহ ব! দেবী দেহ ৭া শিব দেহের লীলা সাঙ্গ 
করিয়। *্্রন্গত্বমাগ্যং স্থিরাং পুনরগাৎ” আগ ব্রহ্ম রূপে ফিরিয়া যান-_যখন 
“কীর্তিং পাপ হর।ং বিধায় জগতাং” যখন তাহার পাপহারিণী কীন্তিতে জগং 
পুর্ণ করিয়া অবতার লীলা সাঙ্গ করেন তখন মান্ষ কিরূপে উহাকে ধরিবে__ 
কিরূপে তাহাকে পাইবে? 

ভাগবত বলিতেছেন-_- 


ইদ্দং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো 
যতে' জগৎ স্থান নিরোধ সম্ভবাঃ | 
তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাং স্তথাপি বৈ 
গ্র।দেশ মাত্রং ভবতঃ গ্রদর্শিতম্‌ ॥ 


ভগববান্‌ ব্যাসদেব দেবধষি নারদকে বলিতেছেন_-আপনি আমাকে 
ভগবানের লীলা বর্ণন করিতে বলিতেছেন-__কিস্ত সেই ভগবান কে? তাহার 
লীলাই ব৷ কি ?. ্রীকষ ত চলিয়। গিয়াছেন-_-এখন জগতের লীলা কি? উত্তরে 
দ্বেবর্ষি বলিতেছেন এই যে বিশ্ব ইহ! ভগবানই। কিন্তু ভগবান্‌ এই বিশ্ব হইতে 
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ইতর--অন্ত , বিশ্ব হইতে বিঙক্ষণ। কেন বলিতেছি বিশ্ব হইতে তিনি অগ্ 
একজন- কারণ ভগব!ন্‌ হইতে এই বিশ্বের স্থষ্টি স্কিতি লয় হইতেছে । এখন 
সষ্টি স্থিতি সংহাঁরই তাহার লীলা-__ইত্যাদি। 


ভগবানই এই বিশ্বরূপে ঈ।ড়াইয়া তাঁছেন_ স্থ্টি স্থিতি ভঙ্গই তাহার লীলা 
ইহ] বুঝিতে হইলে স্থল বিশ্ব, হঙ্ম সংস্কার বা বাসনা এবং বাগ স্বরূপ স্পনন 
ইহ1 পার হইয়া তবে চিৎস্বরূপের সন্ধান লইতে হর । 


এই বিশ্ব যতদিন থাকিবে ততদিনই ভগবানের সৃষ্টি শক্তির মৃদ্তি যে ব্রহ্মা 
_ অর্থও ব্রহ্মারূপে ভগবান নিয়তই স্থষ্টি কার্যে ব্যাপৃতত থাকিবেন। বীজ 
হইঠ্ে বৃক্ষ জন্মাইতেছেন তিনি, গাছে গাছে ফুল ফুটাইতেছেন তিনি, ফল 
ফলাইতেছেন তিনি, সংসারে কোটি কোটি মানুষ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ 
আনিতেছেন তিনিই-_ আবার জীবের পালন করিতেছেন তিনিই বিষ্ুরূপে_ 
স্থিতি আর পালন যাহা প্রতিনিয়ত হইতেছে তাহা ৪ তিনিই করিতেছেন 
আবার প্রতিদিন বিশ্বে যে লয়ের ব্যাপার চলিতেছে তাহা করিতেছেন কে? 
ভগবানই রুদ্র মূর্তিতে তাহা করিতেছেন । এই ভগবানকে ভিতরে একান্তে 
ভাঙ্মার মুণ্তি ইষ্টদেব বা ইষ্টদেবীরূপে ধ্যান করিতে হইবে আবার এ সময়েই 
বাহিরে বিশমূর্িতে তাহার ভাবনা করিতে হইঈবে-_ইহাইঈই ত উপাসনার 


সম্কেত। 


প্রাণায়ামে যে গাঃত্রী উপান্ত তাহাতে প্রথমে নাভিতে ব্রহ্মা হৃদয়ে বিষুঃ 
এবং ললাটে শঙ্তুর ধ্যান করিয়া! বিখরূপেও যে তিনি ইহা ভাবনা করিে হয়। 
আল্মাকে ধরা যায় না বলিগ্া আত্মমর কৃপামূত্তি যে ইষ্ট দেবতা তাহাকে ধ্যান 
করিয়। তাহাই যে বাহিরে বিশ্বরীপের অলঙ্কার পরিয় দাড়াইয়া আছেন ও সৃষ্টি 
স্থিতি লয় রূপ লীলা করিতেছেন তাহাই ভাননা করিতে হয়। ছোট আমি বড় 
আমিকে ইষ্ট মুর্তিতে ধ্যান করিয়। বিশ্বরূপে ভাবনা করেপ্--করিয়। ছোট 
আমি ভূলিয়] বৃহৎ জমিতে স্থিতি লাভ করেন। 

নাভিদেশে বাঁ হৃদয়ে বা ললাটে মুত্তির ধ্যান করিতে কারতে পৃথিবী, 
অস্তরীক্ষ, স্বর্গ, মহলেণিক জনলোক, তপোলোক-- এইরূপে উপযুপরি ক্রমে 
অবস্থিত সগ্তুলোককে প্রকাশ করিতেছেন যে বরেণ্যং ভর্গ--যে গায়ত্রী--ধে 
ভগবান্‌ তাহাকে ধ্যান করিতে হুয়। এই ব্রহ্ষস্ববূপ ভর্গ মণি পাঁষাণার্দি ধাতুতে 
তেজরূপে অবস্থিত ১ তৃণ বৃক্ষ ওবধী রূপে প্রতি স্থাবরে রসরূপে বাস করিতে- 
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ছেন--শুধু যে স্থাবর জঙ্গমে পরমাস্ারূপে তিনি আছেন তাহাই নহে 
জ্যোতিশ্ময় চেতনা! আত্মা হইয়! তিনি প্রাণি হৃদয়ে বাস করিতেছেন। আর 
জলে ত্রলোক্য উৎপন্ন হয় বলিয়া কারণ ছল স্বরূপও এই ভর্গ এই ভগবান্‌। 
আবার ভুতু বঃস্ব__এই ব্যাহ্ৃতত্রয়__সন্বরনস্তমে।ময় ব্রহ্ম বিষু কুদ্রাত্মক এই 
ভাবে চরাচর ত্রৈলোক্য ও ভর্গন্বরূপ ভগব!ন্‌। প্রাণায়ামে যে গায়ত্রী উপান্ত। 
--তীাহার সম্বন্ধে এই বলা হয়__ 

ষ স্তথাভৃতো ভর্গঃ অন্মাকং বুদ্ধীঃ প্রেএয়তি, স এব জল-জ্যোতি-রসামৃত- 
ভূরাদি লোকত্রয়াআ্মক-চরাচরস্বরূপে! ব্রহ্ম বিষু মহেশ্বর হূর্ধ্যাদি নানা দেবতাময় 
পরর্রন্গস্বরূপো৷ ভূরাদি সপ্তলোকান্ু প্রকাশয়ন্‌ মদীয় জীবাকআ্সানং জ্যোতিংস্বরূপং 
সত্যাখ্যং সপ্তমং লোকং ব্রন্স্থানং নীত্বা স্বাত্মন্তেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সহ 
একীভাবং করোত্বিতি 

হুর্য্যমগ্ডল মধ্যবন্তি তেজের প্রাঁণভূত সৃষ্টস্থিতিগ্রলয়কারিণী শক্তির অভিন্ন 
আধার স্বরূপ সেই পরব্র্কে আম চিন্ত। করি। ইনি জন্ম মৃত্যু ছুঃখাঁদি 
বিনাশের নিমিত্ত উপাঁননীয়, এবং ইনি আমাদের বুদ্ধিকে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ 
বিষয়ে প্রেরণ করেন। ইনি ভুঃ ভূবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ ও সত্য এই সপ্তলোককে 
ব্যাপিয়। আপন জ্যোতিতে প্রকাশ করিতেছেন। ইনিই জগতের কারণভূত 
জলম্বরূপ, ইনিই মণি পাষাঁণাদি স্থাবরে জ্যাতিংস্ববূপ এবং তৃণ বৃক্ষ ওষধি 
প্রভৃতির অন্তরে রসম্বপ্নপে অবস্থিত; ইনিই মনুষ্য পণ পক্ষী কীট পতঙ্গাদি 
জঙ্গমের হৃদরে চেতনাত্মারূপে বিরাজমান । ইনিই ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্গ, ইনিই 
পৃথিবী আকাশ ও স্বর্গ এই ত্রিলোক স্বরূপ । 

গায়ত্রী উপাসনার দ্বিতীয় স্তর হইতেছে জপ দ্বার। উপাসনা । উন্য় উপা. 
সনাতেই মার্জনা অবমর্ষণাদদি দেহ মন শুদ্ধিকর কাধ্য করিয়া! পবে উপাসনা 
করিতে হয়| এই জন্ত ছুইবার করিয়া মার্জন অঘমর্ধণাদির ব্যবস্থা। 

প্রাণায়াম দ্বারা উপাসনাতে যেমন মুত্তি ধরিয়! চিন্তকে একাগ্র করিয়! 
আবার তাহাই যে বাহিরে বিশ্বরূপে বিরাজ করিতেছেন এই কার্য করিতে হয় 
জপাদি দ্বার উপাস্তা গায়ত্রীতে তাহাই করিতে হয়| 

প্রাতে মধ্যান্তে সায়াহ্ছে গায়ত্রীমাতার কুমারী,যৃবতী, বৃদ্ধা মৃত্তির ধ্যান করিয় 
পরে মুর্তিকেই ওকার রূপে চিন্তা করিতে হয়। ওঁকারই ভগবানের প্রিয় নাম 
»”এই নামে ডাকিলে তিনি অতিশয় প্রনন হয়েন। শ্রতিও বলিতেছেন 
"এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠম-_এতদাগঘ্বনং পরম্”চ। ওঁকারের অর্থ ভাবনায় নিগুণ ও 


(৩৯) 


সগ্ুণ ব্রন্গের চিন্তা সমকালেই করিতে হয়। ভগবানের সগুণ রূপকে আরও 
স্পষ্ট করিবার জন্য ওক1রের পরেই “্ভূভু বিঃ স্বঃ* বলা হইয়াছে । 

মুত্তির ধ্যান করিতে করিতে যে ভগবানের উপাসনা করিতেছি তাহাকে 
সমকালে ভূলোক অস্তরীক্ষ লোক এবং ন্বর্গলোককে আর মহ, জন, তপ সত্য 
-এই সব্ধলোক ব্যাপি ইনিই, ইহার ভাবনা সমকালে করিতে হয়। 
ভগবাঁনের অভিব্যক্তি ভাবনার জন্য ভূতবিঃ স্বঃ ভাবনা । দই প্রকারের উপা- 
সনাতে একই কার্ধ্য | কেবল প্র'ণায়মের উপননাতে বিস্তারিত ভাবে বিশ্ব- 
রূপকে ভাবনার কথা বলা হইয়াছে । জগত্টা ভগবাঁনেরই অভিব্যক্তি, জগৎ- 
রূপধারিণী তিনিই--রাঁম কৃষ্ণ শিবাদি ও জগদ|কাঁরে লীলা করিতেছেন ইহা 
ভাবনা না করিলে উপাসনা পুর্ণভাবে করা হয় না বণ্য়াই সমকাঁলে আত্মাকে 
মুত্তি ধরিয়। ধ্যান করিতে করিতে যিনি বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া লীলা করিতেছেন 
তাহার চিন্ত। সমকালে করিতে হয় । এই জন্ত গায়ত্রী উপাসনার রুদ্রেপস্থানে 
কৃতাঞ্জপি হইয়া ভ।বনা করিতে হয় “ও খতং সত্যং পরং ব্রহ্ম, পুরুষং কৃষ্ণ- 
পিঙ্গলং | উদ্ধধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমোনমঃ 

যাহা ভবভাঁর মান্িতে চাননা তাহারা অব্যক্ত অক্ষর আত্মারই উপাসনা 
করেন। এই উপাসনা অতি কঠিন। ভগবানই বলিতেছেন 


“সংনিঃমোন্দরিয় গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ! 

তে গ্রাপ্ন,বন্তি মামেব সর্বভূত হিতে রতাঁঃ ॥৪ 
ক্লেশোহধিকতর স্তেষামব্যক্তাসক্ত চেতসাম্‌! 

অব্ক্তা হি গতিদ্থং দেহবস্তিরব্যাপাতে ॥ ৫1 গীতা ১২ অঃ 


গ্রথম হইতেই সগুণ ব্রহ্মভজন ত্যাগ করিয়া নিগুণ ব্র্মে আসক্ত জনগণের 
সিদ্ধি লাভে অধিকতর রেশ হয়, কারণ নিগুণব্রঙ্গ বিষয়ক নিষ্ঠা নিতান্ত 
ক্লেশকর। 


যতদিন দেহে আত্মবুদ্ধি থাকে, যতদিন সুখহঃখের অনুভব থাকে, ততদিন 
চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থা আনয়ন কর! অপাধ্য। আমি আমার রূপ মায়৷ যতদ্দিন 
আছে ততদিন মুদ্তি ত্যাগ করিয়া! নিরাঁকারের উপাসনাতে দেহিগণ ছুঃখই 
প্রাপ্ত হন। নিরাঁকারে ভজন! করিতে হইলে সর্বভূতে সমান দৃষ্টি হওয়! চাই, 


(৪০ ) 


ইন্দ্রিয় সমুহছকে সম্যকরূণে বিষয় গ্রহণ বিমুখ করা চাই-_ইং1 মানুষের সাধ্যে 
কুলায় না বলিয়াই ভগবান খলিতেছে “দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায় 
ছুরত্যয়া । মামেব যে প্রপস্তস্তে মায়ামেতাং তরস্ত তে॥ ফল চিত্তশুদ্ধি না 
হওয়। পর্যন্ত, এইটি ভাগ এইটি মন্দ থাক পধ্যস্ত-_অর্থাৎ চিত্ত হইতে 
রাগ দ্বেষ বিগলিত না হয়া পধ্যস্ত নিগাকারের ভজনাতে সে রম 
আসেনা! যে রস পাওয়া যায় "যাহা বাহ নত্র পড়ে তাহ কৃষ্ণম্মুরে” এই 
অনুরাগে । 


বিশ্বের হ্ষ্টি স্থিত ভঙ্গে ভগবানের লীলা আমরা অনুভব করিতে 
পারিনা-_যদি ভগবান্‌ অবতার হইয়া! ষে লীলা! করেন তাহ! আমর! প্রত্যক্ষ না 
করি অথবা ধাহার। প্রগ্যক্ষ করিয়া লগ] দর্ণনা করিয়। গিয়াছেন তাহাদের 
মুখে শুনিরা বিশ্বীন কঠিতে না পারি। এই জন্ত ভাগবত বলিতেছেন 
ভগবানের যশোগানে--ভগবানের লীল। গুণকীর্তীনে যতদিন না রতি উৎপন্ন 
হয় ততদিন সাধন ভঙ্গন ধর্্াগ্ুষ্ঠান শ্রম এব: কেবলম্। 


শ্রীমৎ মধুস্থদন সরম্বতী অদৈতসিদ্ধি লিখিয়াছেন। তিনি জানিয়াছিলেন 
তত্বব্দ্গণ অদ্রযজ্ঞানকেই তত্ব নপে্ন। ব্রঙ্গ এই শর্ষে, পরমাত্মী এই শব্দে, 
ভগবান এই শবে এই অদ্বয় জ্ঞানকেই লক্ষ্য করা হয়। ইহ! ভাগবতই 
বলিতেছেন-_ 


বদন্ত তত তত্ববদ স্তত্বং যজজ্ঞানমদ্বঃম। 
ব্রদ্মেতি পরমাজ্মেতি ভগবানিতি শব্দতে ॥ 


মানব জীবনের মুখ্য প্রয়োজন তত্বটি জানা। এই তত্বই অদ্বযজ্ঞান। শ্রুতি 
অদ্বৈত জ্ঞানের কথায় দেখাইতেছেন_-যখন দ্বৈত বোধ থাকেনা তখন 
অদৈতে স্থিতি লাভ হয়। অন্ৈত সম্বন্ধে শ্রুতির মন্ত্র হইতেছে-_ 


যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি ঠদিতর ইতরং জিদ্রতি, তদিতর ইতরং পশ্ততি, 
তদ্দিতর ইতরং শৃণোতি, তির ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং মন্থুতে, তদ্দিতর 
ইতরং বিজানাতি, যত্র বা অন্ত সর্বমাস্মৈবাভৃৎ, তৎ কেন কং জিপ্রে, তত 
কেন পণ্তেৎ কেন কং শুণুযাং, তৎ কেন কমভিবমদ্দেখ, ৩ কেন কৎ মন্বীত 
তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। 


(১৫১) 
১-৮ | 
ততে। ম্গয়াব্যাজেন হৃতস্বাম্য; স ভূপতিঃ। 
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্‌ ॥৮॥ 


একাকী -_এক এব একাকী, 
অসহায়ঃ 

মুগয়াব্যাজেন-মৃগ্যন্তে আন্ষ্যতে 
প্রাণিনো মবগাদয়ো অস্যাং 


ততঃ. সর্বস্বাপহরণানম্তরং : 
স ভূপতিঃ-স স্থুরথোভূপতিঃ 
হৃতস্বাম্য -হৃতং অপহৃতং স্বাম্যং ূ 
. স্বামিত্বং আধিপত্যং যস্য সঃ : 
হৃতাধিপত্যং সন্‌ র মুগয়া তস্যা ব্যাজঃ মুখ্য 
হয়ং- অশ্বং [কার্য স্বরূপাচ্ছাদনং তেন 
আরুহ্য- | মুগরাচ্ছলেন । আখেটক 
ূ 
1 





বু্তিমিষেণ মুনি বনোপ- 
গমন মেবাত্র মুখ্যং কার্ধ্যং 
নতু মুগয়া চরণম্‌। 
গহনং-নিবিডং ছুর্গমং 
বনং- কাননং 
জগাম-গতবান্‌ ॥ 
তদনন্তর মুগয়াচ্ছলে হৃতাঁধিপত্য সেই রাজ! একাকী অশ্বারোহণে 
নিবিড় অরণ্যে প্রস্থান করিলেন ॥৮। 





১-৯ ] 
স তত্রাশ্রম মদ্রাক্ষীত দ্বিজবযস্যা মেধসঃ। 
প্রশান্তশ্বীপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতম্‌ ॥৯॥ 
£লন্তুরথঃ প্রশীন্তশ্বাপদাকীর্ণং-্তস্য মুনেঃ 
তব্র-তন্িন বনে তপঃ সামধ্যাৎ প্রশান্তাঃ 


ংত্যক্তহিংস্রতা যে শ্বাপদা 

ব্যান্রাদয়স্তৈরাকীর্ণং ব্যাপ্তম্‌ 
মুনিশিষ্যোপশোভিতংসমুনে- 

মেধিসঃ শিষ্য মুনিশিষ্যাঃ 


দ্বিজবর্ধ্যস্য ব্রাহ্মণ শ্রেনি 
দ্বিজঃ দ্বাভ্যাং মাতৃমৌন্রীভ্যাঃ 
জায়তে দ্বিজঃ 


(১৫২) 


অদ্রাক্ষীৎ-দৃষ্টবান্‌ 


মেধসঃ- মেধোহভিধানশ্য তৈঃ বেদানধীয়ন্তিঃ উপ- 
মেধাইতি খধি নাম। বস্তুতো শোভিতং সংজাতশোভম, 
বশিষ্ঠস্য নামান্তর মিদমিতি শোভান্বিতং 
নাগোজীভট্ঃ | আশ্রমং-তপোবনং 
ূ 


রাঁঞগা সেই বনে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মেধস মুনির আশ্রম দর্শন করিলেন; 
সেই তপোবন হিংসারহিত, শান্ত সিংহব্যাপ্রাদি পরিব্যাপ্ত এবং মেধস 
মুনির শিষ্যগণ দ্বারা শোভান্বিত। 

প্রশ্ন মেধস মুনি কে? 

উত্তর_মেধা এক খধির নাম। প্রকৃতপক্ষে ভগবান্‌ বশিষ্ঠের 
নামান্তর মেধা । 


১-১০ ] 


অমুষ্যাঃ সাবতারায়! মহাঁলক্ষ্যা অমানুষম্‌। 
জন্মানি চরিতৈঃ সাদ্ধং স্তোত্রৈব1 বেদবাদিনাম্‌ ॥ 
কথিতানি পুরা শত্রু বশিষ্টেন মহাত্বানা । 
স্বারোচিষেহস্তরে রাজ্জে শ্ুরথায় মহাত্বানে ॥ 
সমাধয়ে চ বেশ্যায় প্রণতায় চ সীদতে ॥ 

ইতি লঙ্মীতন্ত্রোক্তেঃ | 
অনর়ো৷ রেকমন্যপ্য বিশেষণং বা দ্বয়োরপি নামত্তে 

কল্পভেদেন ব! সমাধানম্‌ ॥ ইতি গুগুবতী 
প্রীশস্তরূপমাস্থায় পুরাবিপ্রস্্ মেধসঃ। 
স্বমায়াং জ্ঞাপয়ামাস স্থরথায় সমাধয়ে ॥ ইত্যন্যত্র ॥ 
ইতি নাগোজীভট্টঃ 


তস্থৌ কর্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সতকৃতঃ। 
ইতশ্চেতশ্চ বিচরং স্তস্মিন্‌ মুনিবরাশ্রমে ॥১০। 


(১৫৩) 


তেনলস্থমেধসা ইতশ্চেতশ্চ-ইতশ্চ ইতশ্চ 

মুনিনা নাঁনাস্থানেষু 

স্কৃতঃ-আদৃতঃ পুজিতঃ বিচরণ-পরিভ্রমন্; সততং 

স চ-ম্ুরথ:ঃ | চিন্তাব্যাকুল চিন্তস্বাদেকত্র 

তম্মিন্‌_ | নিবাসাসম্ভবাৎ 

মুনিবরাশ্রমে-্মুনিষুবরঃ শেস্ঠঃ কর্ধিৎ কালং ব্যাপ্য- 
হমেপাসুনি স্তস্তাশ্রমে তস্ো-স্থিতবান্‌। 


সেই মুনি কর্তৃক আদৃত বা পুজিত হর! রাজা সুরথ সেই মুনিবর 
হুমেধসের আশ্রমে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া কিঞ্িকাল অবস্থান 
করিলেন । 


১.১১ | 
সোইচিন্তয়ন্তদা তত্র মমত্বাকৃষ্ট চেতনঃ ॥১১ 
তদ। - তন্মিন্কালে, মুনিসন্দর্শন সঃ স্থরথঃ 
কালে | অচিন্তয়ৎচিন্তাং  কৃতবান্‌ 
তত্র আশ্রমে চিন্তামেবাহ মৎপূর্নৈবরিতি 


মমত্বাকৃট চেতনঃ - অন্বকীয়ে সার্দচতু্িঃ 


স্বকীয়াভিমানো মমত্বম্‌। 

মমত্বেন মমেত্যভিমানেন 
আকৃষ্টা বশীকৃতা চেতনা 
বিবেকবতী বুদ্ধিন্ত তাদৃশঃ 


তৎকালে সেই আশ্রমে মমতায় আকৃষ্টচিত্ত সেই রাজা চিন্তা 
করিতে লাগিলেন_-১২ হইতে ১৩ শ্সোকে চিন্তার কথা বলা 
হইতেছে । 


(১৫৪) 

১-১২ ] ৃ 
মৎপুর্বেবঃ পাঁলিতং পূর্ববং ময়! হীনং পুরং হি তৎ। 
মদ্ভৃত্যৈন্তৈ রসদ্‌্তৈ ধর্্দতঃ পাল্যতে ন বা ॥১২ 


পুর্ববং _ প্রথমং | অসদ্বৃতৈঃ- অসচ্চরিত্রৈঃ-অধন্্ম 


মতপুর্বৈবঃ- মদীর. প্রাচীন নিষ্ঠানাং কুতোন্যায়পরতা- 
পুরুষৈঃ চৈর্রাদিভিঃ স্তীতি ভাবঃ 
পালিতং _ ধন্মতঃ রক্ষিতং | তৈঃ মদ্ভৃত্যৈঃ মম সেবকৈঃ 
[ সম্প্রতি বিধি বশেন | মদমাত্য প্রভৃতিভিঃ ভরণীয়াঃ 
ময়াহীনং- ময়া ত্যক্তং ৃ ভূত্যাঃ 
তত পুর | ধর্মতঃ সন্যায়েন 
হি-্পাদপুরণে ূ উচিত নীত্যা। 
ইতি নাগোঞ্জী ভট্টঃ | পাল্যতে নব - 


পুর্বেব আমার পূর্ববপুরুষগণের পালিত এক্ষণে বিধিবশে মু 
পরিত্যস্ত সেই রাজধানী আমার সেই তুর্ব স্ত ভূত্যগণ ধর্মমত; পালন 
করিতেছে কিন! ? 


১-১৩ ] 
ন জানে স প্রধান মে শৃরহস্তী সদামদঃ । 
মম বৈরিবশং যাঁতঃ কান্‌ ভোগানুপলপ্ল্যতে ॥১৩। 
ন জানে-ভাহং ন জানে | মম বৈরিবশং-মম বৈরিবশ- 
সদামদঃ-্সদাসর্নদা মদে! বর্তা, মম বিপক্ষপারতন্থ্য 
যস্যেতি সদামদঃ সর্বদা যাতঃ » প্রাপ্তঃ সন্‌ 
মদআ্াবী, সর্ববদা মদৌন্মশুঃ "| কাঁন্‌-কিয়তঃ কীদৃশান্ব! 
সঃ্প্রসিদ্ধঃ ভোগান্‌ ভোগ্যান্‌ তঙুলাদীন্‌ 
প্রধানঃ-মুখ্যঃ যদ্বা সপ্রধানো উপলপ্দ্ন্তে - প্রাপ্দ্যতি 
মহামাত্র সহিতঃ উপলত্যত ? 
মে-মম 
শুরহস্তী-যুদ্ধহুদ্্দগজঃ 


শুরনামা হস্তীতি বা 


(১৫৫) 


জানিনা সতত মদস্রীবী আমার সেই প্রসিদ্ধমহাবল হস্তী অথবা 
মহামাত্র সহিত-_ম।ছুত সহিত আমার সেই শুর নামক হস্তী আমার 
শক্রগণের বশীভূত হইয়। কিরূপ আহার প্রাপ্ত হইবে 2 


১-১৪ | 


যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদধনভেজনৈ2। 


অনুবুভ্তিং প্রুবং তেহছ্য কুর্বনন্থ্যন্যমহীভূতাম্‌ ১৪ 


যে 

প্রসাদধনভোজনৈঃ-প্রসাদস্তি- 
দানম্‌ ধনং মাসি মাসি দেয়ং 
ভোজনং প্রতিদিনং দ্রেয়ং 
ভক্ষাদ্রব্যম্‌ এতৈঃ 


নিত্যং-, 

মমন্ল 

অনুগতাঃ-সেবকাঃ, অন্ুজীবিনঃ 
[যদ্বা প্রসাদোহনুগ্রহঃ 


ধনং গ্রীতিদানং ভোজনং 
চেতনং চ তৈ হেতভূতৈ 
রিতি কাকাক্ষিবন্রভয়ত্র- 


সশ্বধ্যতে। 


০০০০ শপ সপ ০ পপ পপ সপ পপ পপ ০ আপস ০ পাপ পা আস আপ 


তেল, 
অগ্-ইদানীং 
অনাথাঃ সন্তঃ 


মদ্বিহীনাঃ 


অন্যমহীভৃতাং-মদিতর মহি- 
ভূতাম্‌ রাজ্জঞাম্‌ 
অনুবুত্তিং:-সেবাং 
ধ্রুবংস্নিশ্চিতং 
কুর্ববন্তি-অনুবৃত্তিং  বিদধতি 


যাহার! পারিতোধিক, বেতন এবং ভোঁজনাদি গ্রহণ করিয়া নিত্য 
আমার সেব! করিত তাহারা ইদানীং নিশ্চয়ই অন্য রাজার সেবা 


করিতেছে। 


(১৫৬) 


কুর্বস্ত্যন্যমহীভূতামিত্যনন্তরং কচিদেকঃ শ্লেকোধিকঃ পঠ্যতে-_ 


"মমভাধ্যাবরারোহ৷ পুত্রশ্চাতীব শোভন: । 
সন্মানি ব্বর্গ সদৃশান্যপ্পরঃ প্রতিমাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ইতি গুগুবতী 


আমার মনোরমা স্ত্রী, অতি হ্থন্দর পুত্র, স্বর্গসদৃশ আমার প্রাসাদ 
এবং অপ্সর প্রতিম স্ত্রী সকল- ইহারা সকলে অগ্থ রাজার বশীভূত 


হইয়াছে। 
১-১৫] 


অপম্যগ. ব্যয়শীলৈস্তৈঃ কুর্নবন্তিঃ সততং বায়ম্‌। 
সঞ্চিত: সোইতিদুঃখেন ক্ষয়ং কোশো! গমিষ্যতি ॥১৫॥ 


অতি ছুঃখেন_অত্যর্থৎ ছুঃখং 
যল্মিন, ত অতি দুঃখং 
তেন কম্ম্পণা 
সঞ্চিতঃ-উপাজ্জিতঃ 
স কোষঃল স্থবর্ণাদি উব্যাণাং 
কোশঃ রাশি: 
ধন সঞ্চয়ঃ 
অসম্যগ্‌ ব্যয়শীলৈঃ 5 আয়াৎ 
তৃতীয়াংশব্যয়ঃ সম্যগবায়ঃ 
তগ্ুরহিতো অসম্যগবব্যয়ঃ 
ত€ শীলং স্বভাবোষেষাং 
তে তথোক্তাস্তৈঃ 


পাপা 
সস সপ পা রর 


সততং- সততমিতি সমস্তং 

ব্যয়ং - বিস্বোৎসর্গং 

কুনবন্তিঃ _ 

তৈঃ- অমাত্য 
করণৈ 

ক্গয়ং - নাশং 

গমিষ্যতি ₹ প্রাপ্দ্যতি 

ইতিসোহচিন্তয়দিতি | 


গ্রভৃতিভিঃ 


অতিক্লেশে উপাজ্জিত আমার ধনরাশি অপরিমিত ব্যয়শীল আমার 
অমাত্যগণ সর্ববদ! ব্যয় করিতেছে, বলিয়। উহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। 


(১৫৭) 
১-৯ |] 
এতচ্চান্চ্চ সততং চিন্তয়ামাস পাধিবঃ ॥ ১৬ ॥ 
পাঁধিব £-পৃথিব্যা ঈশ্বরঃ পৃথিব্যাং | সততং-_বিস্তারিত অস্তঃপুরগতং 


বিদিতঃ জ্ঞাতশ্চ পাঁখিবঃ পুরান্তরগতং . দেশান্তর- 
স স্থরথঃ গতং চ স্বকীয়ং বস্কসর্ববং 
এতচ্চ-_পূর্বেবাক্তং চিন্তয়ামাস__উক্তং চানুক্তং চ 
অন্যচ্চ-_অনুক্তঞ্চ রাজাভষ্টস্য মমতাকৃষ্টমানসতয়া পুনঃ 
মম কথং রাজ্যপ্রাপ্ডতিরিতি পুনশ্চিন্তিতমেবাচিন্তিতমিবা- 


চিন্তয়দ্রাজেতি যুক্তিমত্যেব 
তন্বাচো যুক্তিরিতি। 


রাজা স্থুরথ পূর্বেবান্ত এবং অন্যবিধ সতত চিন্তা করিতেন । 
প্রশ্নঃ _রাজার রাজ্য গেল কিন্তু রাজ্যচিন্তা গেল না কেন ? 
উত্তরঃ-_ইহাই ত রাজার মোহ। চিন্ত মমতাতে আকুষ্ট হইলেই চিত্ত 
এই সমস্ত চিন্ত! নিরন্তর করিবেই। মহামায়! প্রভাবেই মানুষের মোহ 
আইসে আবার তাহার করুণ! দ্বারাই মোহ দূর হয়। পরে এই বিষয় 
বিশেষরূপে আলোচনা করা যাইবে । 


প্রশ্নঃ মোহ সমূলে উচ্ছেদ কিরূপে হইবে তাহার কথা ক্রমে শুনি 
এখন সংক্ষেপে বলুন কোন, কোন, প্রকারের মোহ ভগবান, দূর করিয়া 
দিলে তাহার কাছে নিরন্তর থাকা যায়। 
উন্তরঃ--কেহ বা অর্থ অর্থ করিয়া পাগল আর কেহ বা জীবের উপকার 
জীবের উপকার বলিয়৷ পাগল । কেহ বলেন অর্থ না হইলে জীবের 
স্থূল স্কুল ছুঃখও দুর করা যায় না আর কেহ বলেন মানুষের চক্ষের জল 
মুছাইবার জন্য যে হস্ত প্রসারণ করে না-_ মানুষের শুভ হউক এর জন্য 
যেকামনা করে না-_চেষ্টা করে না সেও কখন ঈশ্বরের নিকটে 
থাকিতে পাঁরেনা। এই উভয়ই আবশ্যক হইলেও-_ইহারা মোহ। 
এই উভয়ের ষথার্থ প্রতীকার কোথায় ইহ1 দেখা ইতেই শ্রী শ্চণ্তী। 


তত্র বিপ্রীশ্রমাভ্যাশে বৈশ্যমেকং দদশ সঃ । 
স পৃষ্টস্তেন কম্বং ভে! হেহশ্চাগমনেহত্র কঃ ॥ ১৭ ॥ 


সঃ. স্থরথঃ 

তত্র- তপোবনে 

বিপ্রাশ্রমাভ॥শে - বিপ্রস্য হমে- 
ধসো মুনে আশ্রমস্য 


অভ্যাশে নিকটে । অভ্যশ্যতে 
ব্যাপ্যতে অভ্যাশ2 ৷ 
অশু - ব্যান্তো। 
একং- কঞ্চিও, 
কিনম্‌ 
বৈশ্যং- বিশোহপত/ং জাতি 
বৈশ্যঃ 
দদর্শ-- দদশ হেতি কচি 
পাঠঃ 


কেবলমেকা- 


তেন হ্রথেন রাজ্ঞ। 

সঃ. বৈশ্য? 

পৃঃ কিং পৃষ্ট ইত্যাহ-_ 

ভেো1- অহে।! অব্যয়মেষ ভো 
শবাঃ . 

ত্বং কঃ. কোহুসি জাতিতঃ 

আব্র_ মুন আমে 

আগমনে নল তবাগমনে 

কঃ হেত্‌ঃ- কিং কারণম্‌। 


সুর্থ রাজা তপোবনে মুনির আশ্রমের নিকটে এক বৈশ্যাকে দেখিতে 
পাঁইলেন। রাজা বৈশ্মকে জিন্গাস| করিলেন অহে! তুমি কে? 


এখানে তোমার আগমনের কারণ কি 2 


প্রঃ-এই বৈশ্য চরিত্রে কি দেখান হইবে ? 
উঃ-দ্বিতীয় প্রকারের মোহ দেখান হইবে। 
সশোক ইব কন্মাৎ ত্বং ঢুম্মানা ইব লক্ষাসে। 
ইত্যাকর্্য বচস্তস্য ভূপতেঃ প্রণয়োদিতম্‌ ॥ ১৮ ॥ 
প্রস্ঠ্যবাচ স তং বৈশাঃ প্রশ্য়াবনতোঃ নৃপম্‌॥ 


(১২৭) 


নো চেত্তদ্হহবপি প্রৌক্তং ত্বয়ি ভস্মনি হুয়তে ॥১২ 
অন্যথা আমি বনু বলিলেও তাহ! ভস্মে আহুতি প্রক্ষেপের স্যায় বুথাই 
হইবে । 
চিচ্চেত্যকলনা বন্ধস্তমুক্তিম্মুক্তিরুচ্যতে 
চিদচেত্যাখিলাত্মেতি সর্ববসিদ্ধান্ত সংগ্রহঃ ॥১৩ 


চি ঝা জ্ঞানের চেত্যাকার কল্পনাই বন্ধন, অর্থাৎ চিৎ যিনি সর্ববদ।ই 
আপনি আপনি তিনি যখন আপন! হইতে ভিন্ন অন্য কিছু হইবার কল্পন। 
করেন তখন বদ্ধ; কল্পনা না করাই মুক্তি। চিৎ চেত্যতা বা বহিম্মুখতা 
প্রান্ত না হইলেই অখিলাত্মা বা পুর্ণ'ত্বা ইহাই সমস্ত সিদ্ধান্তের সার 
কথা। ইহা! বিচার করিয়া নিশ্চয় কর এবং এই নিশ্চয়ই গ্রহণ কর 
তবে অবহেলে আপনিই আপনাতে অনন্তপদ প্রাপ্ত হইবে। বুঝিতেছ 
সঙ্গল্প দ্বারাই চিৎ চেত্যতা প্রাপ্ত হইয়া বহিরাক!রে আকারিত হন--তুমি 
সঙ্কল্প ত্যাগ কর চি ভাবেই স্থিতিলাভ করিবে । আমি এখন দেব- 
লোকে গমন করিব_-সপ্তধি মণ্ডলের সহিত আমাকে মিলিত হইতে 
হইবে -- দ্রেবতাদের বিশেষ কার্ষ্যে আমাকে কিছুকাল তথায় বাস করিতে 
হইবে। 


রাজন্‌ যাঁবদয়ং দেহস্তাবন্মুক্তধিয়ামপি। 
যথাপ্রাপ্তাক্রয়াত্যাগো রোচতে ন স্বভাবতঃ ॥১৬ 
যতদিন এই দেহ আছে ততদ্দিন কৃতকৃত্য মুক্তপুরুষেরাও যথাপ্রাপ্ত 
কর্ম্মত্যাগ করিতে স্বভীবতঃ ইচ্ছ। করেন না। গ্রহ সমূহ দ্বারা আকুল 
অতত্রব পুষ্পরেণুব্যাপ্ত ভ্রমরের ন্যায় বিবিধবর্ণ নভোন্তরালে শুক্রদেব, 
তরল তরঙ্গ যেমন মহাবেগে সমুদ্রে প্রবেশ করে সেইরূপে মেঘপথে 
উত্তীর্ণ হইলেন। 


উপশম ২৭ সর্গ। 
বল বিশ্রান্তি। 


স্থর ও অন্থুর সভাতে সর্বশ্রেষ্ঠ গুক্রদেব চলিয়৷ গেলেন-_বুদ্ধিমান্‌ 
বলি তখন চিন্ত। ক:রতে লাগিলেন । যুক্তিসঙ্গত কথা ভগবান্‌ বলিলেন 
এই ত্রিজগণ্ চিতই নিশ্চয়। অহংটাও চি, এই লোক সকলও 
চিৎ, আশ! আকাঙক্ষাটাও চিত, ক্রিয়! যাহ কিছু সমস্তই চিও। বাহিরে 
ভিতরে সমস্তই পরমার্থতঃ চিতই । চিৎ ভিন্ন এখানে কিছুই মাই। 
চিৎ যদি আদিত্যের মধ্য দিয়! সূর্য্যরূপে প্রকাশ না পান তবে সুষ্যের 
সহিত অন্ধকারের যে ভেদ ইহ! কে হানুভব করিতে পারে ? চি যদি 
এই পৃথিবীকে প্রকাশ না৷ করিতেন তবে ভূমির কি ভূমিত্ব নিরূপিত 
হইত ? চিৎ যদ্দি এই দ্দিক সকলকে প্রকাশ না করিতেন তবে কি দিকের 
দিকত্ব থাকে, ন! পর্ববতের অস্তিত্ব থাঁকে ? চি যদি জগত্রূপে উদ্দিত 
না হন তবে জগতইবা থাকে কোথায় আর আকাশের আকাশত্বই ব৷ 
কোথায় ? চিশু যদি চেত্যত। প্রাপ্ত না হন তবে এই পর্ববতাকার দেহ 
কোথায় থাকে ? ইন্দ্রিয়, শরীর, মন, এষণ। সমস্তই চিৎ। অন্তর চিত, 
বাহির চি, শুহ্য আকাশ চিৎ হইতে ভিন্ন হইয়াও, চিৎ ও আকাশ 
একসঙ্গে মিলিয়া একটাঁসন্ত। লাভ করে। একমাত্র চিৎ দ্বারাই আমি 
সমস্ত স্পর্শ নৈষণ পুর্নিকং মাত্রা! সংস্পর্শং স্পর্শেচ্ছা বা ভোগেচ্ছা এবং 
তৎপুর্েব শব্দাদি বিষয়ের সংস্পর্শ ভোগ করি! অচেতন শরারের 
ভোত্ৃত্ব না থাকায় শরীরের দ্বারা কিছুই ভোগ করি না। কাষ্ঠ লোন 
সমান আমার এই শরীরের প্রয়োজন কি? অশেষ জগতের 
একমাত্র আত্মাই এই চিৎ_ইহাই আমি। ইহাই চৈতন্ত। যদি 
শরীরের ঘারা কোন কিছুরই অনুভব না হয় তবে বৃথা শরীরাভিমান 


(১২৭৯ ) 


ত্যাগেরই যোগ্য । শরীরাভিমান ত্যাগ করিলেই অখণ্ড চিৎরূপে স্থিতি 
হয়। অম্বরে_ আকাশে, সূর্ধ্যাদি তেজঃ পদার্থে, সমস্ত প্রাণীতে, 
স্ুরাস্তর স্থাবর জঙ্গম দেহে যে চিৎ তাহা আমিই। অর্থাৎ সেই চিৎই 
অমি। এই জগতে একমাত্র চিংই আছে--দ্বিতীয় যাহা কিছু তাহ 
কল্পন। মাত্র তাহা নাই । দ্বিতীয় যখন কিছুই নাই তখন শক্রুক্ট বাকে আর 
মিত্র বাকে? “বলি” এই যে আমার নাম ইহা! শরীরের নাম । ইহার 
টড্ভ্বল মস্তক ছিন্ন হইলে চিগকি তখন খণ্ডিত হইবে 2 চিৎ যে চতুদ্দশ 
ভূবন পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। এক চিৎ সর্বত্র-এই বোধ যাহার 
হইয়াছে তাহার রাগ দ্বেষ নাই__চি এর খণ্ড ভাব হইতেই রাগ দ্বেষ। 
রাগ দ্বেষ অন্যরূপে হয় না । রাগ দ্বেষ প্রভৃতি সমস্তই ভাবও অভাবাত্মক 
চিৎই ! (চিৎ যদি ছিন্ন হয় তথাপি ছেগ্য ছেদ্দনাদি ভাব ও অভাবের 
গ্রতাক্ষ হইলেই রাগ দ্েষ হইবেই, ইহাই চিতের অধীন কল্পনা দ্বারা চিও 
হইতেই ভিন্ন নয় বলিয়া চিতের প্রতিকূল হইতেই পারে না--অর্থাৎ 
সমস্তই চিৎ )। বেশ বিচার করিয়! দেখিলাম__চিৎ ভিন্ন আর কিছুই 
ত্রিভুপন-উদর হইতে স্ফারত। প্রাপ্ত হইতছে না। দ্বেষও নাই, রাগও 
নাই, মনও নাই, মনের বুন্তি বা উপজীবিকা- বা ক্ষণে ক্ষণে যা দেখে 
যাভ| শুনে তদাকারকারিত হওয়াও নাই অতিশুদ্ধ চিংই আছেন _চিতের 
আবার বু হওয়া কি? আমি চিৎ আমি সর্ববগ, আমি সর্ববব্যাপি, 
আরম নিত্য আনন্দময়-_আঁমি খণ্ডও হই না_কোন কল্পনা দ্বরা আমি 
অন্যরূপই হই না_আমার কোন অংশই হয় না। চিতের চিৎ এই নাম 
_ ইহার নামই হয় না-ইহা নির্নাম। কিন্তু চিতের শক্তি হইতেই 
সমস্ত নামরূপের কল্পনা- সমস্ত জগত সমস্ত শব্দ পরিস্ফ,রিত 
হইতেছে । ( চিৎ বস্তুটি হইতেছে অনেজৎ__অর্থাৎ ইহা সর্বপ্রকার কম্পন 
শন্য-_এই চিতের যে শত্তিৎ অর্থাৎ চিৎশক্তি ইহাই স্পন্দনাত্মিকা । 
বিজ্ঞান এই স্পন্দনের অতি সুক্সম অংশ যে পরমাণু অণু ত্রসরেণু-_ইহা 
যন্ত্রসাহায্যে বাহির করিতেছে-_ইলেকট্রন--প্রোটন প্রভৃতি সুক্ষম অণু 
যে অতিবেগে স্পন্দিত হইতেছে তাহাঁও আজকাল যন্ত্র সাহায্যে দেখ! 


(১৩০) 


যাইতেছে কিন্তু অনেজৎ বস্ত্র না থাকিলে শক্তির স্ফূরণ কোথা হইতে 
হইবে ? সমস্ত শক্তি এই চিতেরই শক্তি )-_-আর চিৎশক্তি শব্দাত্বিকা 
“শব্দাত্মিকেষা চিচ্ছদ্তি১”__ইহারই স্ফ,রণ সর্বত্র । 

চি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই__আমিই চিং-এক আমিই আছি দৃশ্য 
দর্শন কোথায় 2 আর কিছু থাকিলে ত দৃশ্যদর্শন থাকিবে? আমি 
কেবল, আমি অমল রূপবান্--একরূপে সদা স্থিত_-নিত্যোদিত- সর্ববদাই 
প্রকাশ । আমার প্রতিচ্ছায়াও নাই, আমি নিরাভাস- আমি আপনি 
আপনার দ্রষ্টা_-পরমেশ্বর__পরমাত্মা-পরমব্যোম আমিই ৷ জীব ভাবটা 
কি? কল্পনা বিকলাকারঃ চিতের কল্পনারূপ বিকল আকার অর্থাৎ 
পরিচ্ছন্ন জীবভাব__এই যাহা উদ্দিত হয় তাহা আভাসমাত্র-_তাহ। 
ভ্রান্তি মাত্র বাস্তব নহে। আর কিছুই যখন নাই তখন চিৎই নিত্য 
অভাব বিবর্ভঞিত। ভা অর্থাৎ দীপ্তি-_ইহাই আমার একমাত্র স্বরূপ । 
এই আমাতে আমার যে কল্পনা তাহা, জলে বা অলকান্তে অর্থাৎ 
কেশাগ্রে প্রতিবিন্বিত চন্দ্রকলার মত প্রতিফলিত যে পরিচ্ছিন্ন জীব- 
ভাঁব--সেই জীবভাবকে আমি স্বরূপ চিন্ত| দ্ধারা জয় করিব--অভিভব 
করিৰ অর্থাৎ মিথ্যা জীবভাবকে দুর করিব। যখন জীবভাব জয় হইল 
তখন আমি আপনিই যে পরমেশ্বর ইহাতে স্থিতি হইল । আহা! তুমি 
চেতারঞ্জন রিক্ত অর্থাৎ বহি'মুখে আসিলে যে, সকল বস্তু দ্বারা রঞ্জিত 
হওয়/--পরমেশরে তাহা নাই। তিনি সদা মুক্ত, আমি সদা! ভারূপ 
চিৎ। হে প্রত্যেক চেতনরূপ ! হে আমারস্বরূপ ! তোমাকে আমি নমস্কার 
করি। তুমি চিৎ তুমি চেত্যমুক্ত--বহিশ্ম্‌খে আস তোমার নাই-_ পুর্ণ 
তুমি--বাহির ভিতর শাবার পৃর্ণের কোথায় ? হে সকল বস্তুর প্রকাশক 
তোমা:ক নমস্কার | তুমিই আমি--অতএব আমাকেও নমস্কীর । প্রত্যক্‌ 
পরাগ ইত্যাদি ভেদ নাই বলিয়া! অথণ্ডে সদা যুক্ত আমি ব্রন্মরূপ আমাকে 
নমস্কার। সমস্ত অবভাস বা আভাস ব1 ভান্তি প্রদীপ আমি আমাকে 
নমস্কার। আমি চেত্যনির্্্ত চিদ্রূপ-সমস্ত বিশ্ব পরিপূরণ করিয়! 
রহিয়াছি আমি । বর্তমান বিষয় সমুহ আমি অনুভব করি না, অতীত 


(১৩১) 


অনাগত বিষয়েও আমার ভাবনা! প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে, স্ৃতিবৃদ্তিও সেই- 
রূপ হইয়াছে, আমি সঙ, আমি চি, আমি মহৎ, আমি আকাশের ন্যায় 
অনন্ত, আবার আমি অণু হইতেও অণু অথচ সর্বত্র সমন্তাৎ প্রসারিত। 
সুখ ছুঃখ দশা বিশিষ্ট দৃশ্যবর্শন গামাকে আর আক্রমণ করিতে পারে 
না। কোন প্রকার সম্েদন_ অনুভব আর আমার নাই, আমি চেত্যতা 
শৃন্য চেতন অর্থাৎ বহির্্খতা শূন্য চিৎ,আমিই সর্বব্যাপী । জগণুগত ভাব 
ব1 অভাব পদার্থ সমূহ আমাকে আর পরিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ নহে । যদিই 
করে, করুক; পরস্ক আমি দেখিতেছি ইহার! আম! হইতে পৃথক বস্ত 
নহে । বাম হস্তগত ধন যদি দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করে, হরণ করে, বা দান 
করে তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কার? আমি সর্বদা সমস্তই, আমিই সমস্ত 
করিতেছি, আমিই সকলের ভিতার বাহিরে । যতদিন আমি আমার 
স্বরূপ যে চিৎ তীহাকে না বুঝিয়াছিলাম অর্থাৎ তন্বজ্ঞানের পুর্বেবে যখন 
আমি চেত্যভাবাক্রান্ত ছিলাম তখন ত আমি ভ্রমেই পতিত ছিলাম । 
কিন্তু এখন দেখিতেছি চিৎ বস্তুই আছে ইহাই অদ্বৈত-_-ইঠ একিকা। 
তবে আর সঙ্ল্প বিকল্প কাহার কি করিবে? অজ্ঞানে আমি ক্ষোভ 
প্রাণ্ডু হইতেছিলাম কিন্ত্রু তত্ববোধ হওয়ায় পবিত্র আত্মাকে 
পাইয়া এক্ষণে শান্তিলাভ করি। পরমঞ্জানী বলি এইরূপ 
বিচার করিয়! ও কারের অকার উকার মকার মাত্রায় ত্যাগ করিয়া 
অদ্ধ মাত্রাত্বুক তুরীয় ব্রহ্ম ভাবনা করিয়া মৌনভাব অবলম্বন করিলেন 
অর্থাৎ আমিই পরর্রঙ্গা এইভাব লইয়! সমীধি করিলেন। অদ্ধমাত্রা 
হইতেছে অউম'এর পরেযে নাদ বিন্দবা৬। অকাঁরাদি বর্ণ সঙ্গ 
ভিন্ন অদ্ধীমাত্র। উচ্চারিত হয় ন।। উপাধিতে যুক্ত না হইলে যেমন 
আত্ম। ব৷ পরমব্রন্ধ সম্বন্ধে কোন কিছুই বলা ষায় না বা তাহাকে ধরা 
ষায় না সেইরূপ । অদ্ধমাত্র। হইতেছে নিগুণ ব্রঙ্গ বা তুরীয়ের সঙ্কেত । 
উচ্চারণের বা ধ্বনির বিরাম বা লয়স্থান হইতেছে অর্ধমাত্রা বা তুরীয় 
ব্রহ্ম। বলির সঙ্কল্প সমুহ শান্ত হইয়। গিয়াছে_-কলন! সমুহ প্রশান্ত। 
চেত্য বিষয়ের চিন্ত! দুরে অস্ত গেল , তিনি শঙ্কাশূন্য হুইয়৷ ধ্যাত ধ্যেয় 


(১৩২) 


ধ্যানহীন নিম্মল শান্তবাসনা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
শান্তবাত দীপের ন্যাঁয় হইয়া বলি পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। বলির মন 
শান্ত হইয়া গিয়াছে, বহুকাল তিনি সেই রত্ব বাতায়নে প্রস্তর খোদিত 
মুণ্তির ন্যায় নসিয়৷ রহিলেন। 


প্রশমিতৈষণয়। পরিপুর্ণয়া 
মনন দোৌষদশোক্ষিতয়ৈতয়| 
বলিররাজত নিম্মল সব্ুয়। 
বিঘনমচ্ছতয়েব শরননভঃ ॥৩৫ 


এষণ! ব| ইচ্ছা বাসনাদি প্রশমিত হইয়াছে, বলি এখন পরিপূর্ণ 
হইয়া গিয়াছেন। বিষয় মননের দোষ সমূহ পরিত্যক্ত হইয়াছে এখন 
তিনি (নর্মাল স্বরূপ সম্ভার স্থিতিলাভ করিয়াছেন ; মেঘাপগমে শরৎ 
কালের আকাশের মত তিনি শোভ। প্রাপ্ত হইয়ীছেন। 

রাম__ভুগবন, বলির চিরবিশ্রান্তি শুনিয়া আমার মনও এ বিষয়ে 
নিতান্ত লুদ্দ হইতেছে । আমার মনে হইতেছে এইবে সর্ববব্যাপী মহাশূণ্য 
স্বরূপ আকাশ ইহা উপরে সপ্তুলাক এবং নীচে সপ্তুলোক এই চতুর্দশ 
ভূঃনকে ক্রোডীভূত করির়। রহিয়াছে _চ ইদ্দশ ভূবনের উপরেও অনন্ত 
আকাশ আবার পাতালেরনীচেও অনন্ত আকাশ । ইহার শেষনাই । সকল 
বস্তুকে ওতপ্রোতভাবে ধরিয়া রাখিলেও আকাঁশ অলেপক কাহার সহিত 
লিপ্ত হয় না। এত বড় আকাশকেও যিনি ব্যাপিয়া আছেন তিনিই 
পরমাত্বা। যেমন অতি বিস্তৃত প্রীন্তরের মধ্যে চলিতে চলিতে মানুষ 
দেখে যে সে আকাশের মধ্যেই চলিতেছে ফিরিতেছে সেইরূপ আকাশকে 
যিনি পরিবেষ্টন করিয়। আছেন আকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই পরমাজ্মাও 
মানুষকে সর্বদা ঘেরিয়। আছেন । আকাশ যেমন খণ্ডিত হয় ন| সেইরূপ 
পরমাত্বা বা আত্মারও খণ্ড হয় না। ভ্রমে জীবাত্বা আপনাকে খণ্ডিত 


(১৩৩) 


মনে করে তাই শক্তি সামথ্যশুন্য মত হুইয়া পড়ে । কিন্তু জীবাত্!] কখন 
ক্ষুদ্র নহেন। উপাসক এই জীব যখন উপাস্ত পরমাত্মার সন্গন্ধে শ্রবণ 
করিয়া সর্বদা মনে করে যে আমি এঁ সীমাশুন্য আকাঁশেরমত পরমাস্মা 
তখন ইহা ক্ষুদ্রত্ব ভূলিয়া মহত হইয়া যায়। 


উপশম ২৮ স্বগঃ 
বলির সমাধি। 


বশিষ্ঠ-বলি বিচার করিয়া স্থির হইয়া আছেন এমন সময়ে 
তাহার অনুচরগণ আগমন করিল । ডিম্ব প্রভৃতি মন্ত্রিগণ, কুমুদ প্রভৃতি 
সামন্ত রাজগণ, বৃত্তাদি সেনাপতি, হয়গ্রীবাদি সৈন্য; চক্রজাদি বান্ধব লড়- 
কাদি স্থহদ্‌, বলুকাদি চিন্তবিনাদক, উপঢৌকন হস্তে কুবের, যম, ইন্দ্রাদি 
দেবগণ, যক্ষ, বিদ্ভাঁধর নাগ প্রভৃতি সেবাবসরকাঙ্খিগণ, চাঁমরধারিণী 
রম্তা, তিলোন্রমাদি বরাঙগনাগণ, সাগর, সরিৎ, শৈল দিকবিদিক্বা সিগণ 
মহাত্। বলিকে সেবা করিবার জন্য আগমন করিলেন। ব্েলোক্যবাসী 
বহু সিদ্ধ ধ্যান মৌন সমাধিস্থ, চিত্রে আকা অচলের ন্যায় অবস্থিত 
দানবেন্দ্রকে কিরীট অবনত করিয়া সাদরে প্রণাম করিলেন। স্থহৃদ্গণ 
বিষাদ মন্থরতা, তত্ববিংগণ আনন্দমন্থরতা, উদ্দাসানগণ বিস্ময় মন্থরতা 
এবং অনভিঙ্গজ্ঞান ভয়মন্থরতা প্রাপ্ত হইলেন। মন্ত্রিগণ ও দানবগণ 
ভাবিলেন এখন কি করা কর্তব্-বলি এ কি দশ! প্রাপ্ত হইলেন? 
সকলে তখন কুলগুরু ভার্গবের স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র তেজঃপুপ্ত 
কলেবর ভার্গৰ দেব আগমন করিলেন। সকলে তাহাকে পুজ। করিলেন 
এবং গুরুদেব তখন আসনে উপবেশন করিলেন। তিনি দেখিলেন 


(১৩৪) 


দাঁনবেশ্বর ধ্যান মৌন। তিনি বুঝিলেন যে বলির সংসার ভ্রম দূর 
হুইয়াছে। ভার্গব তখন হাশ্য সহকারে সকলকে বলিলেন হে দৈত্যগণ 
বলি বিচার দ্বারা নিতান্ত নিম্ল আবাস স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন--তিনি 
অতিশয় স্থখে বিশ্রামলাভ করিতেছেন। ইনি এখন এই ভাবেই 
থাকুন। ইনি বিশ্রান্ত, ক্ষীণচিন্ত, বিগতভ্রম ও মুক্ত হইয়াছেন ! অঙ্কুর 
যেমন কালে বীজ হইতে নির্গত হয় সেইরূপ ইনি আপনিই প্রবুদ্ধ 
হইবেন। তোমরা ইহার রাজকাধ্য করিতে থাক। সহজ বৎসর 
পরে ইনি জাগ্রত হইবেন। সভ্যগণ তখন আপন আপন কাধ্য করিতে 
লাগিলেন এবং সমাগত সকলে আপন আপন স্থানে গমন করিলেন। 
কুলাচলাধিদেবতা আপন আপন দিকে গমন করিলেন; বন্চের! খক্ষ 
বানরাদি কিক্বিন্ধ্যাদি কন্দরে গমন করিলেন, এবং গরুড়, সম্পাতি, জটায়ুঃ 
প্রভৃতি গগনে উড্ডীন হইয়! নিজস্থানে চলিলেন। 


উপশম ২৯ স্গ? 


বলির জ্ঞান লাত। 


বশিষ্ঠ _দেবতাঁদিগের সহত্র বহুসর অতিবাহিত হষ্ঈটলে ভগবান্‌ 
বলি প্রবৃদ্ধ হইলেন। সূর্য্যোদয়ে পল্স সরোবরের যেমন শোভা হয় 
বলির নগর সেইরূপ শোভ। ধারণ করিল। এখন কেহ বলির নিকট 
আইসে নাই দানবেন্দ্র চিন্তা করিতে লাগিলেন__ 

পরমপদ কত শীতল! আমি ক্ষণকাল এই পদে বিশ্রান্তি 
লাভ করিলাম। সহস্র বসর বলির নিকটে একক্ষণ মাএ। এই 
পদেই আমি থাকিব। বাহ্য বিভূতি লইয়া আমার কি হইবে 2 


শ্বীমদভগবৎ গীতা । 
সুখন্বক্ধ । 

যে যেমন স্বভঃবের মানুষ হউক না কেন সকলেই ভজিতে পারে। কামন। 
পূর্বক ভঙ্জিলে কাম্যসিদ্ধি পর্য্যন্ত তাহাতে যুক্ত থাক! যায়-_আর প্রেম পূর্বক 
ভজিলে ভজন না করিয়া এক ক্ষণও তাহাকে ছাড়িয়। থাকা যায় না। ভজন 
করিলেই তাহার কৃপালাভ হয়। তখন কামন! গলাইয়! তিনি প্রেমের সঞ্চার 
করাইয়া দেন। এইভাবে প্রীতি পূর্বক ভজন] করিয়! করিয়া! যাহারা তাহাতে 
সতত যুক্ত হইতে পারেন তিনি তাহাদিগকে বলেন “দদামি বুদ্ধি যৌগং তং 
যেন মামুপযান্তিতে” তাহ।দিগকে এমন বৃদ্ধি দিয়। থাকি যাহাতে তাহারা 
আমাকে আপনার হইতে ও আপনার বলিয়া প্রাপ্ত হয়। 

যখন এই কার্যে তোমার এতদূর আগ্রহ তখন পূর্বে তুমি এই কার্যে 
প্রণল চেষ্টা কিয়! আসিয়াছ ইহাই স্থচিত হইতেছে। 

তিনি যাহাঁকে রূপা কধেন তাহার দ্বার! তিনি সহজেই অতি কঠিন কার্য্যও 
করাইয়া জয়েন | 

দুই ভ্রাতা স্থির করিলেন ধিনি অগ্রে পৃথিবী পর্যটন করিয়া তাহার নিকট 
আসিতে পারিবেন তিনিই তাহার অতি প্রিয় ইহ! নিশ্চয় হইবে। কনিষ্ঠ 
অধিক বল্বান এবং তীহাঁর বাহনও অঠি দ্রুতগামা, জ্যেষ্ঠ খর্বাকৃতি সুলতমু 
আর তাহার বাহনও কনিষ্টের বাহনের মত দ্রুত চলিতে পারে না। 

তাহাকে প্রণাম করিয়া! উভয় ভ্রাত। পৃথিণী পর্যটনে বাহির হইলেন। 
কনিষ্ঠ দেখিতে দেখিঠে অনৃশ্য হইয়া গেলেন আর ঝ্যেষ্ট বুদ্ধিষোগে নিশ্চয় 
করিলেন আমার পৃথিবীত এই আমার সম্মখে। জ্যেষ্ঠ আপনার প্রিয়তমকে 
প্রদক্ষিণ করিয়া! সনুখে উপবেশন করিলেন। কনিষ্ঠ ভাবিলেন আমা অপেক্ষা 
অগ্রে আর কে যাইতে পারিবে? কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন জ্্ঠ 
অগ্রে আসিয়! তাহার নিকটে বসিয়া আছেন তখন তাহার বিন্ময়ের সীম! 


রহিল না। | 
প্রিয়তম বুঝাইয়া দিলেন জ্যেষ্ঠেরই জয় হইয়াছে । কনিষ্ঠও বুঝিলেন 


বুদ্ধিবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবল আর নাই। এই বুদ্ধিবল তিনি একান্ত শরণাপন্নকে 


দিয়া দেন। 
দেহের অবস্থা, মনের অবঙ্থা, প্রাণপ্রয়াণ কালের নিতান্ত অসহায় অবস্থা 


ভাঁধন! করিয়া যিনি প্রীণকে কাতর করিয়া বলতে পারেন আমার কেহ 


(% ) 


নাই--কেহই আমাকে উদ্ধার করিতে পারে না-_তিনি শরণাপন্ন না হইয় 
আর করিবেন কি? যিনি নিজের দোষ বিশেষরূপে দেখিতে শিখিয়াছেন 
তিনিই আপনাকে সম্পূর্ণ 'অসহায় জানিয়' সকল বাকো, সকল কার্ষ্যেঃ সকল 
ভাবনায় সর্বাগ্রে তাহার স্মরণে পুনঃ পুনঃ প্রাণপণ করা অগ্গান করিপেনই__ 
সকল ব্যাপারে তিনি তাহার কৃপা লাভকেই মুখাকর্্ম করিতে প্রাণপণ 
করিয়া তাহার আজ্ঞাপালনে সর্বদা সচেষ্ট হইবেন। 

তুমি নিজে বহুবার দেখিয়াছ যে যখন আলস্য ও অনিচ্ছা তোমাকে তাহার 
আল্ঞাপাঁলনে উতসাহান্বিত করে না তখন লিখিয়' পিখিয়া এই ভগবৎ হদয়-_ 
জগতের মহাঁমূল্য গীতাগ্রন্থ বখনই তুমি মনে মনেম্পর্শ করি'ছ তখনই 
তোমার তমোভাব হুর্যযোদয়ে অন্ধকারের মত কোথায় পলাইঘ। গিয়াছে-_ 
আর তুমি সন্তপ্রকাশে কত প্রফুল্ল ইইয়া তাচার কৃপা ভিক্ষী করিতে করিতে 
তাহার কার্ধ্য করিতে পারিয়াঁছ। 

অধিক বাগাড়ম্বর আর নাই করিলাম; আশীর্বাদ চাহিয়াছ__সর্বাস্তঃ 
করণে আশীর্ধান করি আর তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি যতদিন তোমার 
দেহট! আছে ততদিন যেন তিনি তোমাকে তোমার সকল কর্মে, সকল বাক্ো, 
সকল ভাবনায় তাহাঁরই ভঞ্গন করাইয়! লয়েন। 

গীতা খুলিবার কুঞ্জির কথা অন্য শান্ধে যাহা পাওয়া যাঁয় তাহা এই গীহ 
বুঝিবাঁর প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে করিয়া যাই৪--তোমাঁর প্রযত্র তিনিই সফল 
করিয়া! দিবেন-_ পূর্ণ মাত্রায় ইহাতে শিশ্বান রাখিও | 

গীতা খুলিবার কুপ্তি' বা চাবি মিপ্বে নিয়।লখিত এই ছয়টি প্রশ্নে। গীতার 
কোথায় কোথায় তাহ। বল! হইয়াছে তাহাও একত্রে সংগ্রহ করিও এবং তাহাঁও 
তোমার নিত্য স্বাধ্যায়ের ভগ্ত নিত্য ক্রিয়ার মত যেন ব্যবহৃত হয়। 

(১) শ্রীকষ্চ কে? 

(২) নিত্য হইয়াও কি জন্ত তিনি উৎপন্ন মত হয়েন? 

(৩) কোথা হইতে তিনি উৎপন্ন হন? 

(৪) উৎপন্ন হইয়া তিনি কি কর্ম করেন? 

(৫) শ্রীরুষ্ণের স্বভাব কি? 

(৬) শ্ররুষ্জের স্বরূপ কি? 

গীতা বুঝিবার এই ষে প্রয়াসে প্রধানতঃ ইহাতে উৎসব অফিপ হইতে 
প্রকাশিত শ্রীগীতার এবং তাহার সমাঁলোচকেরও সাহায্য গ্রহণ কর! হইয়াছে। 
অলমতি বিস্তরেণ। 
না নিয়ত শুভাকাজ্ষী। 
শ্রীরামদয়াল দেবশর্খ! (মজুমদার )। 


শ্রীশ্রীপরমাত্মণে নম2। 


শ্রীমদ ভগবদ্‌ গীত । 
ঞপ্রথম্মোহপ্্যান্ও | 
সৈন্যদর্শন__বিষদযে'গঃ | 
১--১] ধৃহরাই উবাচ। 


ধন্ন্ষেত্রে কুরক্ষেত্রে সমবেত যুযুৎস*ঃ | 
মামকাঃ পাগুবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥ 


ধৃতরাষ্ী উবাচ -ধুতরাষ্টঃ+ উবাচ ॥ সমবেত] যুযুৎসবং- সমবেতাঃ41- 


যুযুৎসবঃ॥ পাওবাশ্চৈব - পাঁওবা:+৮+4 এন ॥ কিমকুর্বত -কিম্1 

অকুর্দবত ॥ 

সঞ্জয়-_ভে। সপ্তয় মামকাঁঃ_মদীয়াঃ মংপুত্রাঃ ছুর্যো- 

হে সঙ্জয় ধনাদয়ঃ 

যৃযুসবঃ _ পূর্ব্বেযোদ্ধমিচ্ছবোহপি আমার ছুধ্ধ্যাধনাদি পুত্রগণ 
[ সন্তঃ |] পুর্বে যুদ্ধ ইচ্ছ| চ এব__এবং 
করিয়া পাঁওবা:-_পাগু,পুত্রাঃ যুধিষ্টিরাদয়ঃ 

ধর্মক্ষেত্রে কুরুগ্গেত্রে সমবেতাঃ_ পাও,পুত্র যুধিিরাদি 
পুণাভূমৌ-কুরোধর্শ স্থানে কিম্‌ অকুব্বত-_কিং কতবস্তঃ? 
মিলিতাঃ এক ত্রিতাঃ পুণ্য কি কারয়াছিলেন? 


ভূমি কুরুক্ষেত্রে মিলিত 





পেস পাপ পাপী ও আপি সপ ++ ৯ শপ ৯ পপ পাসে 





রা, এ পপ সত ৬ স 


হে সঞ্জয়? পুর্বে ৃ্ধই ইচ্ছা! করিরা পুণ্য ভূমি কুরুক্ষেত্রে মিলিত 
র্বেধনাদি আমার পুগণ ও এবং পাগ্ড পুত ধুধিষ্টিরাদি কি করিলেন? ॥১ 


পপ শ্পসসীাশাশাশ শী শপ শেপ পদ পাপ পাপা পপ পাপ? স্পা পিউ 





প্রশ্ন--যুদ্ধ ত অতি নিষ্ঠুর কর্ম, যুদ্ধ করিতে ধর্মক্ষেত্রে যাওয়া কেন? 
উত্তর--সাধারণের চক্ষে রক্তারক্তি নিষ্ঠ,র কর্ম সত্য কিন্তু শান্ত দৃষ্টিতে 


(২) 


রমযুদধ নিষ্ঠ,র কর্্ম নহে। যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ ক্ষত্রিয়ের ধর্্ম। ইহাতে ক্ষত্রিয়ের 
্বর্গবান হয়। ইহার সহায়তা করে পুণ্যক্ষেত্র । এইজন্য ধর্শক্ষেত্রেই যুদ্ধ 
হওয়া উচিত। ইহাতে সকলেরই গতি লাগে । 


প্রশ্ন--কিমকুর্বত অর্থে কি করিলেন? যুদ্ধেযায় মানুষ ঘদ্ধ করিতে, 
যুদ্ধে গিয়া ইহারা প্কি করিলেন”-_ধৃতরাষ্ট্রের এরপ গরশ্সের কি কোন গুঢ় 
অভিপ্রায় আছে? 


উত্তর--কোন কোন টীকাতে ধর্মক্ষেত্রের প্রভাবে এবং কৃষ্ণ সানিধ্য 
ধার্মিক পাওুপুত্র যুধিষ্ঠির যুদ্ধ থামাইলেন কিন ধৃতরাষ্ট্রের এই গুঢ় অভি প্রায়ের 
কথ। বলা হইয়াছে । মুল মহাভারত দৃথ্টে এপ কোন অভিপ্রায়ের ভাব 
পাওয়া যার না। কারণ সঞ্জয় ব্যাসদেবের প্রসাদে দিবদৃষ্টি পাইয়াও স্বচক্ষে 
যুদ্ধ দেখিতে কুরুক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। দশদিন যুদ্ধ দেখিয়া এবং ভীন্মদেবের 
শরশধ্য। দেখিয়! তিন হস্তিনাঁপুরে ফিরিযা আইসেন। ইহার পরে ধৃতরাষট 
সঞ্জয়কে জিজ্ঞাস! করেন কিমকুর্বত সঞ্জর-_সঞ্জঘ় যুদ্ধ কিরূপে আরম্ত হয়? 
এখানে ধতরাষ্ট্রের মনে অন্ত কোন অভিপ্রায় থাকিতে পারে না_-কারণ 
দশ দিন যুদ্ধ তখন হইয়! গিয়াছিল এবং সেনাপতি ভীম্ম তখন শরশয্যায় | 

প্রশ্ন-_-এই অধ্যায়ের নাম বিষাদযোগ কেন হইয়াছে? 


উত্তব_-বিষারদকে যোগ বল] হয় তখন, যখন বিষাদের কথ। ভগবানকে 
জানাইতে জানাইতে মন ভগবাঁনে ঘুক্ত হয়|. বিষাদ প্রাপ্ত হইয়া 
--সেই বিষাদের কথা ভগবানকে জ্ঞাপন করার লাম বিষাদযোগ। ইহা ভক্তি 
ষোগের ভিন্ভতি। বিষাদ ত সকল মানুষেরই হয় কিন্তু দুঃখ আসিলেই 
ধাহারা প্রথমে ভগবানকে সেই ছুঃখ জানান এবং উদ্ধার কর উদ্ধা9 কর 
বলিয়। ততপ্রতিক1বের জন্ত প্রার্থনা করেন তাহীর1 বিযাদযোগে ভক্তির প্রথম 
সাধনাই করেন। এই অধ্যায়ে অন্তকথ থাঁকিলেও ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের নিকট 
অর্জুনের বিষাদ জ্ঞাপনই গীত। উপদেশের ভিত্তি এইজন্ত এই অধ্যায়কে বিষাদ 
যোগ বলা হইয়াছে । তংসঙ্গে সৈন্ুদর্শন বলায় এই আধ্যায়ের নাম 'সৈশ্দর্শন 
বিষাদযোগ। 


প্রশ্ন--গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখা করা কি ভুল? 
উত্তর_ভুল কেন হইবে? যাহা “ভাণ্ডে" ঘটে তাহ] “ক্রন্মাতডে” ঘটে। 


(৩) 

শুধু গীত1 কেন রামায়ণ, চণ্তী, মহাভারত, ভাগবত, প্রত্ৃতি গ্রস্থও আধ্যাত্মিক । 
কিন্ত কুরুক্গেত্রের যুদ্ধ আদৌ ঘটে নাই-_গীত শুধুই আধ্যাত্মিক-কৃষণ, অর্জুন, 
কুরুক্ষেত্র এ সমস্ত শুধু ৰপক-_ এইরূপ ব্যাখা করা ভুল। স্থুলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও 
ঘটিয়াছিল। আবার দেহরূপ কুরুক্ষেত্রেও এইরূপ ধর ও ভধশ্বের যুদ্ধ চলে। 
জগতে প্রধান প্রধান ঘটনা-_বাহিরে যাহা ঘটে তাহাকে ভিতরে মিলাইয়। 
লইলেই আধ্যাত্মিকতায় পৌছান যায়। ভিতরে ও বাহিরে সাদৃশ্য আছে 
বলিয়াই গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাথা! ভূল নহে । তবে সবই আধ্যাত্মিক ভাবে 
টানিয়া লওয়া ভূল। 

প্রশ্ন__গীহার ঘটনাকে নিজের সঙ্গে মিলাইয়] লইতে পারিলে গীতা যেন 
প্রতি মানুষের অন্তরের বস্থ হইয়া যান। তখন ইহার মত সরস আঁ? কিছুই নাই। 
ৃষ্টাত্ত স্বরূপ কিছু বলিলে ভাল হুয়। 

উত্তর-_আচ্ছ! | মানুষের দেহ হইতেছে ধর্মক্ষেত্র। 

«আবাদ করলে ফল্ত সোণা” ইহাঁও বলা হর । এখানে বুদ্ধ চলে বলিয়া 
ইহ] কুরুক্ষেত্র । এ যুদ্ধ অধন্মের সহিত ধর্মের যুদ্ধ। অধর ধর্মের রাজ্য 
অধিকার করিয়া বসিয়া:ছ--ধর্মকে এখান হইতে তাড়াইয়া দিবে ইহাই অধ- 
ন্মের উদ্দেশ্ত | ধর্ম আপনার স্থান চাহিতেছেন কিন্তু অধ তাহ! দিবেনা এই 
লইয়। বৃদ্ধ! 

পছুর্ষ্যোধনোমনলুযাময়ো মহা দ্রু১ স্বন্দঃ কর্ণ শকুনি শতম্ত শাখা হঃশাসনঃ 
পুষ্পফলেসমৃদ্ধে মুলং রাজা ধূতরাষ্ট্রোইমনীষী | যুধিষ্টিরো ধর্মমময়োমহাদ্রমঃ 
স্বন্দৌহজ্ঞুনো ভীমদেনোইস্যশাখা মাত্রীন্থুতো পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কষে ব্রহ্ম 
চ ব্রা্গণাঁশ্চ ॥৮ অধর্্ম বৃক্ষের মুলে ষেমন নিশ্চয় বুদ্ধিহীন রাজ। ধূতরাষ্্র, সেইরূপ 
ধর্ম বৃক্ষের মুল হইতেছে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ-__ব্রহ্ম বা বেদ এবং বেদের অনুষ্ঠান 
পরায়ণ ত্রাঙ্গণ। সকল মানুষের মধ্যেই এইট অহং অভিমানময় মহাবুক্ষ ও 
ধর্মমময় মহাবুক্ষ পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিণার জন্য সংগ্রাম করিতেছে । 
মানুষের মধ্যে স্থু ও কুবৃত্বিগুলি আপন আপন দল বাছিয়া' লইয়৷ এই বুদ্ধে 
যেগ দিতেছে । গীতার উপদেশ এই আধ্যাত্মিক যুদ্ধে অজ্জুনকে সমর বিজয়ী 
করিয়া স্থুল যৃদ্ধেও বিওয়ী করা। ভিতরে জিনিষটি বুঝিয়া লইলে সহজেই বলা 
যায়-_- 

নষ্ট মোহঃ স্বৃতিলন্ধা। তত্প্রসদান্ময়াচ্যুত। 
স্থিতোহশ্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥১৮৭৩। 


(৪ ) 


মোহ নষ্ট করিয়া তোমার প্রসাদে তোমার স্থৃতি' লাভ করিয়। 
সকল সন্দেহ নষ্ট করিয়া! আমি দীড়াইয়াহি। এখন যাহা তুমি বলিবে তাহাই 
আমি করিব। গীত! পাঠ করিয়া ষে মানুষ ভগবানকে বলিতে পারে-_- 
«করিষ্যে বচনং ত।”» তুমি যাহা করিতে আজ্ঞা করিতেছ তাহাই করিব-_ 
তাহারই গীত, পাঠ হয় নতুবা সঙ্কল্পও জাগিবে কর্মও হইবে না। এই সম্বল 
বন্ধ্া__ইহাতে কোন ফল নাই। 


১-২] অঞ্রয় উবাচ 


ৃষ্টা তু পাগুবানীকং বাং দুর্য্যোধনস্তদ]। 


আগচার্য্যমুপসঙ্গমা রাজা বচনম্ব্রবীং ॥২। 


সঞ্জয় উবাচ -সঞ্জয়ঃ1উণাচ ॥ পাণ্বানীকং - প1৩৭-+4-আনীকং॥ দুর্যো- 


ধনস্তদ1- তুর্য্যোধনঃ4তদা ॥ 
বচদমব্রবীৎ - বচনম্+অব্রবীৎ ॥ 


তদ্দা-_-তন্মিন মংগ্র।মোগ্থন কালে 
সেই ধুদ্ধোগ্ঘম কালে 

রাজ।-_রাজনীতি কুশলঃ 

বাজনীতিকুখল 

ছরধ্যোধনঃ- ছুর্ষ্যোধন 

দৃষট। তু- চাক্ষুষ জ্ঞান বিষ্বীকৃত্য তু 
দর্শন করিয়। 

আচাধ্যং--দ্রোণগুরুং 

উপসঙ্গমা-স্বযমেব তৎ সমীপং 
গত্বা নতু-_স্বসমীপে তমাহুয় 


স্বয়ং তাহার নিকটে গিয়া আপনার 


নিকট তাহাকে ন! ডাকাইয়া 


আচার্যামুপসঙ্গম্য -'আচাধ্যম1উপসঙ্গমা | 


পাও্বাশীকং--পাগখানাং পা 
পুত্রাণাংং অনীকংসৈম্তং 
পাওন সৈম্ত 

ব্যুঢ়ং-ব্যুহ রচনা স্থ।পিতং 
ব্যুহবদ্ধ 

বচনং-+অর্থ সহিতং বক্ষ্যম!নং বাক্যং 

অর্থ সাহত বাক্য 
অব্রবীৎ-_উক্তবান্‌্-_-বলিলেন। 


৫) 


সঞ্জয় বলিলেন-সেই যুদ্ধোগ্ধম কানে রাজা দুর্োধন পাগুবসৈম্তকে 
বুহবদ্ধ দেখিয়াই আচার্ধ্ের সমীপে গমন করিয়! বক্ষ্যমান্‌ বাক্য বলিলেন ॥২। 

প্রঃ--রাজা সেনাপতিকে নিকটে ডাকা ইয়া না আনিয়া স্বয়ং তাহার সমীপে 
গমন করিলেন ইহাতে কি বুঝাইতেছে ? 

উঃ-_রাজার উদ্বেগ ও ভয় সথচিত হইতেছে । 

প্র- ইহাতে দোষের কিছু কি হইল? 

উঃ__তাহ1 হইল না, কারণরাজা শিষ্য, সেনাপতি গুরু | শিষ্য গুরুর 
নিকটে সকল অপস্থাতেই যাইতে পারেন | 

প্রঃ_-অব্রবীৎ বলিলেই হইত -_বচনমব্রবীৎ কেন ? 

উঃ--বচনং এখানে অল্পাক্ষর গ্ভীরার্থ-_ বাক্য 


১-৩ ] 
পাঠ্ঠেতাং গগুপুত্রাগা'মাচাধধ্য মহতী চমুম্‌। 
বাঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষোণ ধীমতা ॥৩॥ 


পশৈতাং-পশ্ঠ+এতাং ॥ পাগুপুত্রাণাাচার্ধ্য _ পাগুপুত্রাণাম্‌1+ আচার্য | 


আচার্য্য-_হে আচার্য্য এতা ₹-_-অতি সন্নিহিতাং 
তব শিষোণধীমতা__বুদ্ধিমতা এই | 

আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য মহতীং__অনেকাক্ষোহিনীসহিতাং 
ক্রুপদপুত্রেণ- ধৃষ্টদ্যয়েন অতি বৃহৎ। 

দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টছান় দ্বার । চমূং রা 
ব্যঢ়াং_-ব্যহরচনয়! স্থাপিতাম্‌ পণ্ত-__অপরোক্ষী কুরু 

ব্যহাকারে স্থাপিত। দেখুন | 
পাওুপুজ্রাণাং__পাওুপুত্ররানীতাম্‌ 

পাওুপু্রগণের। 


শশা শ্াশীশীশাশীতশি শ শিস তত তি ২ শশা সস পস্পাসসিশস পপ শিস পিসী পিপি ৯ পাশা 


হে আচাধ্য ! বুদ্ধিমান্‌ তোমার শিষ্য দ্রপদপুত বারা ব্যুহবন্ধ পাণুবগণের এই 
মহতী সেনা দর্শন করুন ॥৩॥ 


০৬২ ১০৯ জবস সহ আটার আসিতে 





(৬ ) 


প্রঃ-সকোন্‌ উদ্দেশ্যে শত্রর এই প্রশংসার প্রয়োগ ? 

উঃ--আচার্য্যের ক্রোধউদ্দীপনাই ছূর্যোধনের অভিপ্রায় । পাগুবের! গুরু 
সেনাপতিকে অবজ্ঞা করিয়। বাহ রচন। করিয়াছে এবং দ্রুপদপুত্র ধৃষটছানম শিষ্য 
হুইয়াও গুরুর বধোপায় জানিয়া লইয়া এখন সেনাপতি হইয়া গুরুবিনাঁশে 


আসিয়াছে । 


১-৪-৫-৬ ] 


অত্র শূরামহেঘাস! ভীমাজ্জুন সমাধুধি। 
যুযুধানে! বিরাটশ্চদ্রপদশ্চ মহারথঃ ॥৪ 
ধৃইকেতুশ্চেকীতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্‌। 
পুরুজিৎ কুস্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গ বঃ ॥৫ 
যুধা মন্থ্ুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজ।শ্চ বীর্যবান্‌। 
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বএব মহারথাঃ ৬ 


শৃরামহেঘা সাভী মার্জুনসমাযুধি - শৃরা১+ মহ1+ ইত্াসা:+ ভীম + অর্জুন 
সম1:+যুধি ॥ যুযুধানোবিরাটশ্চ লযুধুধানঃ+বিরাট:+চ ॥ দ্রপদশ্চঃ-দ্রপদঃ +- 
চ॥ ধৃ্টকেতুশ্চেকীতানঃ-্ধৃষ্টকেতু১+6কীতানঃ ॥ কাশীরাঁজশ্চল কাশীরাজঃ+ 
চ॥ কুম্তিভোজশ্চ _কুন্তিভোজ:+চ ॥ টশবাশ্পৈব্যঃ+চ ॥ যুধামন্ু।শ৮-_ 


যুধামন্া১4-চ ॥ 


বিক্রান্ত উন্তমৌজাশ্চ-বিক্রাস্তঃ+ উত্তমৌজাঃ+চ ॥ সৌভ- 


প্রোদ্রৌপদেয়াশচ-নসৌভদ্রঃ+ ড্রৌপদেয়াঃ1 চ ॥ সর্বএবল্সর্দে 1 এব ॥ 


অত্র--অন্যাং সেনায়াং 
এই [ সেনাতে ] 
শূরাঃ- শস্ত্রান্্কুশলাঃ বীরাঃ বহু 
বীরগণ [ সস্তি--আছে ] 
মহেঘাপাঃ__-ইযবোবাণা অস্যন্তে 
ক্ষিপ্যন্তেএভিরিতিইঘাসা যেষাং 
তে মহাধনুর্ধরাঃ 
বৃহৎ বৃহৎ ধনু বিশিষ্ট। 
যুধি_ যৃদ্ধে। 


ভীমাজ্ঞুন সমাঃ-_ভীমার্জুন তুল্যাঃ 
ভীম ও অজ্জ্রনের সমান! 


মহারথঃ__মহারথ | 


যৃযুধানঃ-_সাত্যকিঃ সাত্যকি। 
বিরাটশ্৮--বিরাট আর 
ক্রপদশ্চ-_দ্রুপদও | 
বাঁধ্যবান্__বলবান্‌। 


শ্রীমন্তাগবত । ্‌ ১৫৫ 


“বিভোর্যশঃ কথয়” ভগবানের যশ কীর্তন কর বলিয়া! তখন দেবর্ধি নিজের 
জন্ম বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। ১৩১৯ সাল হুইতে উৎসব পত্রে শ্রীভাগব 
বাহির হইতে থাকে । ১৫৪ পৃষ্ঠা ১ম স্বন্দ৬্ঠ অধ্যায়ের ১ম শ্লোক পর্য্যস্ত 
বাহির হয় । আমর! আবার ভাগবত আরম্ভ করিলাম। ধাহার! প্রথম অংশ 
পাইয়.ছেন তাহারাও এখন হইতে বাহা বাহির হইবে তাহা বাধাইয় 
রাখিবেন । 

দ্েবর্ধি নারদের মুখে তাহার জীবনী গুনিবার পূর্বে আমরা ১য স্কন্কের 
পঞ্চম অধ্যায় পর্যাস্ত শ্রীমদ্ভতাগবতের উৎকৃষ্ট উতকষ্ট শ্লোকগুলি একত্র সংগ্রহ 
করিতেছি । ইহাতে ভাগৰতের প্রথম অংশ যদি নাও পাওয়া যায় তথাপি 
১৫৪ পুষ্ট! পর্য্যস্ত ভাগবত পুস্তকে কি আছে লমন্তই পাওয়] যাইবে। 


ও নমে। ভগবতে বাস্থদেবায় ॥ 
জন্ম[দ্যস যতোহম্বয়াদিতরতশ্চার্থেষভিজ্ঞঃ স্বরাট 
তেনে ব্রহ্ম হাদা য'ভাদি কবয়ে মুহ্যন্তি য্হথরয়ঃ | 
তেজে। বারি মুদাঁং যথা! বিনিময় যত্রত্রিসর্গোই মৃষা 
ধায় স্বেন সদ] নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥১। 
ধর্মনঃ প্রোঞ্গঝিত কৈতবোহত্র পরমে নির্্মৎস র।ণাং সতা।ং 
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্ত শিবদং তাপত্রয়োম্ম.লনম্‌ | 
শ্রীমস্ভীগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ 
সদে। হৃদ্যবরুধ্যতেহত্র কৃতিভিঃ শুশ্বযুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥২। 
নিগমকন্পতরোর্গীলিতং ফলং 
শুক মুখাদমৃতদ্রবসংযুতং ৷ 
পিবত াগবতং রূসমালয়ং 
মুছুরহে। ব্ুসিকা ভৰি ভাবুক 2 ॥৩॥ 


সমস্ত ভাঁগবতের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ সিদ্ধির উপায় যাহ তাহ! ব্যাসদ্দেব 
প্রথম তিনটি শ্লোকে অতি কৌশলে ব্যক্ত করিয়াছেন। অথৰ! যাহার। 
বথার্থ ব্যাকুল হুইয় নিজের জীবন সফল করিতে ইচ্ছংক এবং অন্তের জীবন গঠন 
করিবার উপায় বলিয়। দিতে চাঁছেন সেই সমস্ত সফল-মাধন“মহাপুরুষের সংষত 


১৫৬ শ্রীমস্ভাগবত । 


মন হইতে যাহ] বাহির হয়--তাহাঁতে উদ্দেশ্ত . ও উপায় সুন্দর শৃঙ্খলাবন্ধ 
রূপে আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে। আমর! এই তিন শ্নোকের ব্যাখা! 
করিয়া পরে প্রশ্নোন্তরে সমস্ত ভাগবতে যাহা আছে তাহ! কেমন করিয়| তিনটি 
শ্লোকে হুত্রপাত করা হইয়াছে তাহাই দেখাইতেছি। গল্পের পুস্তক, সমস্ত 
এক সঙ্গে পাইবার আকাঙা। থাক। স্বাভাবিক কারণ সমস্ত গল্প ন। পাইলে 
তৃপ্তি হয় নাঁ-ইহাঁর পরে কি হইল ইহ! জানিবার আকাঙ্খা! জাগে কিন্ত 
জীবন গঠনের জন্য খ'যগণ যে সমস্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহ? গল্পের পুস্তকও 
নহে বা নাটক উপন্তাস ও নয়-_খষি গুণীত শীক্গ্রন্থ যতটুকু পাঠ করা যায় 
তাহাতেই জীবনকে সফল করা যাঁয়--ভরিত হওয়া যায়। অনন্ত শান্তর লোকে 
পাইবেই বা কোথাক-_-পড়িয়া শেষ করিবেই বাকে? এইজন্ত আধুনিক 
সময়ের পুস্তক পাঠের রীঠি- শীল্ত্রপাঠে প্রয়োগ করিতে নাই। এখানে 
যতটুকু পাঠ করা যায় তাহাতেই-_আবার সলি-_ভরপু হওয়। যার। এই তিনটি 
শ্লেকের মর্্দোতঘাটনে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। শ্লোকের অয় 
ও অর্থ 'জগ্রে করা যাইতেছে। 


অন্বয়। অর্থেযু কাঁ্্যাকার্য্েযু অন্বয়াদিতরতশ্চ যোইস্তি অতএব অস্ত 
জন্মাদি যতঃ ভবতি, ততঃ যঃ অভিজ্ঞঃ স্বরাট, যং সুরয়ঃ মুহান্তি ত্ব্রহ্ম তং 
বেদং আদি কবয়ে ব্রন্মণে হৃদ! মনসৈব যঃ তেনে) কিঞ্চ যথা! তেজোবারি মুদাং 
বিনিময়ঃ তথা যত্র ত্রিপর্গ: অমুষ! কিঞ্চ স্বেন ধায়! তেজসা সদা নিরস্ত 
কুহুকং সত্যং পরং ধীমহি। স্বামী পাদ শ্রীধর এইরূপ অন্বয় করেন। 'অপরে 
অন্ত প্রকার অন্য়ও করেন । শ্রীবিজয়ধবজের অনয়ও দেওয়া গেল। 
অন্ত জগতো জন্মাদি যতঃ অন্বয়াদি তরতশ্চ ; ষশ্চার্থেঘভিজ্ঞঃ যশ্চ স্বরাঠ. যশ্চ ব্রন্ধ 
হৃদা আদি কবয়ে তেনে যং প্রতি হৃরগো, মুহাত্তি তেজে। বারিমুদাং বিনিময়ে 
যথা তথ। ত্রিসর্গোইপি যত্র মৃষা তং ম্বেন ধায়! সদ! নিরস্ত কুহুকং সঙ্যং 
পরং ধীমহীতি সমস্তান্বয়ঃ | একটু মনৌযোগ করিলেই দেখা যায়--এই ছুই 
প্রকার অন্বয়ে বিশেষ পার্থক্য নাই। স্বামী বণপিতেছেন অর্থেষু কাধ্যাকার্্যেয 
--অর্থেযু কার্ধেষু অন্থয়ঃ অকার্য্েযু ইতরশ্চ। শ্রী্জিয়ধবজঃ বলিতেছেন 
অর্থেষু সথষ্টিস্থিতি প্রলয় ব্যাপারেষু অভিজ্ঞঃ আর স্বামীজী বলিতেছেন কার্ধ্যেযু 
থষট্যাদি ব্যাপারেষু অন্বয়াৎ সংযোগাৎ অকার্যেু আকাশ কুমুমাদিযু ইতরশ্চ 


ৃ শ্রীমঙ্ঞাগবত। ্‌ ১৫৭ 


অসংষোগাৎ। কার্ধ্যাকার্্যেষু অন্বয় ব্যতিরেকাভ্য।ং যোহস্তি। ত্রিসর্গঃ অমুয! 
স্বামীপাদ বলিতেছেন ও অন্তেও বলিতেছেন মৃযা_ ইত্যাদি | 


হয়ত শ্রীভাগবত ভগবান্‌ বেদব্যাসের শেষের লেখা_কেহ অনুমান করেন 
অধ্য।ত্ব রামায়ণ । এই ছুই গ্রস্থই মাধকের নিত্য আবশ্ঠক | ভাগবতের এই প্রথম 
শ্লোক জীবনে যে কত কার্ধ্য করে তাহ] ধাহারা ইহ] ঝুঝিয়। পাঠ করেন 
তাহার! সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করিয়া! থাঁকেন। অতিশয় আলন্ত অনিচ্ছা__অতি 
প্রবল লয় বা বিক্ষেপ কালে অর্থের সহিত এই একটা শ্লোক পাঠ করিলে এক-- 
ক্ষণেই মন ভগবৎ চিন্তায় সরলতা লাভ করে! এই শ্রোকের ব্যাখ্যায় বন্ধ 
বিদ্ব/ন্‌ ব্যক্তি বহু কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন এবং বহু মতও তুলিয়াছেন। আমরা 
শ্রীমৎ মযৃন্থদন সরন্বতীর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাটারই পক্ষপাতী । শ্রীভাগবৎ বলিতেছেন 
তত্বজিজ্ঞামাই জীবনের প্রয়োজন-__জীবশ্ততত্বজিজ্ঞাসা পার্থ! যশ্েইকন্রভি? 
আর প্বদস্তি তত্ত হুবিদস্তত্বংযজজ্ঞানমদ্বয়ম্” ইত্যাদি। শ্রীমদ্‌ সরস্বতী বেদের 
অদ্বৈতস্থিতি গ্রাতিপাদন করিয়াও বলিতেছেন__ 


ধ্যানাভ্যাস বশীকৃতেন মনস ষনিগুণং নিক্রিয়ং 
জ্যোতিশ্চেতমি যোগিনো যদ্দি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্ত তে। 
অম্মীকং তু তদ্দেব লোচন চমৎকারার তুয়াচ্চিরং 
কানিন্দীপুলিনোদরে কিমপি যন্নীলং মনোধাবতি ॥ 
বংশীবিভূষিত করান্নব নীরদ1ভাৎ 
পীতাম্বরাদরুণবিধফলাধরোষ্ঠীৎ 
পৃর্েন্দুহন্দরমুখাঁদরবিন্বনেত্রাৎ 

কৃষ্ণাৎপরং কিমপি তত্বমহং ন জানে ॥ 


সরত্বতী পাদ শ্রীকুষণকেই পরতন্ব জানিয়াছিলেন-_-অদয়জ্ঞান স্বরূপ শ্রীরুষ্ই 
রূপ গুণ লীগ ও স্বরূপেই ধানের বস্ত। কিন্ত অ্থয় জ্ঞান মিথ্যা_অহৈৈতস্থিতি 
মিথা। ইহা তিনি বলেন নাই । যাহারা নিগুণ নিক্রিয় পরব্রন্মের ধ্যান করেন 
বা ষাহারা জ্যোতিঃ ধ্যান করেন তীহারা তাহা করুন আমাদের মন কিন্তু 
কাণিন্দী পুলিনে ক্রীড়াপরায়ণ শ্রীক্ুষণের প্রতিই ধাবিত হয়। আহা! ইহাই 
যেন বড় সুন্দর। | 

আজ সমস্ত হিন্দস্থীনের আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে ধিনি বামনাম আশ্রক্ 


8৫৮ শীমন্তাগথত ! 


করিতে শিখাইয়াছেন সেই ভক্তপ্রবর গোস্বামী তুলসীদানও মধুর্দন 
সরম্বতীর মত বলিতেছেন। 


জানি সকহু তে জানু 
নিগুণ সগুণ স্বরূপ 
মম হিয় পঙ্কজ ভূঙ্গ ইব 
বসহু রাম নররূপ ॥ 
ধার শত্তি আছে জানুক দে জন 
নিগুণ সগ্ডণ তুমি বা কেমন 
মম হৃদি পঙ্কজে ভূঙ্গ মত সদ] 
রাম নররূপে বাস করহ সর্ব্বদ। ॥ 


বলিতে কি খষিগণ এই শিক্ষাই দিয়াছেন। সর্বোৎকষ্ট গায়ত্রী মন্ত্রে এই 
সাধনাই উপদিষ্ট হইয়াছে । হৃদয়ে ত্রিসন্ধায় অখণ্ড সচ্চিদানন্দরূপিণী গায়ত্রী 
দেবীর বালিকা যুবতী ও বৃদ্ধা মূর্তির ধ্যান করিয়! করিয়া! তিনিই যে ভূভুব স্বঃ-_- 
পৃথিবী অন্তরীক্ষ ম্বর্গ লোকের মধান্দিয়া অভিব্যস্ত আর তিনি যে 


ও আপো জ্যোতী রমোহ্মৃতং ব্রহ্ম ভৃভূবঃ স্বরে ী-_এখানে মূর্তি অবলম্বনে 
বিশ্বরূপেরই ধ্যান কর! হয়| 


এখন আমরা শ্রীমৎ মধুসুদন সরস্বতীর জন্মাদ্যস্যএর টাক! দিতেছি । 
ও" তৎ সৎ ও" পরমাত্মনে নমঃ ॥ 
“অনুদিনমিদমাযুঃ সর্বাদাসৎপ্রসদৈ-- 
বহুবিধ পরিতাপৈঃ ক্ষীয়তে ব্যর্থমেব | 
হরিচরিতঙ্ধাভিঃ সিচ্যমানং তদেতৎ 
ক্ষণমপি সফলং স্যাঙদিত্যয়ং মে শ্রমোহত্র” ॥ শ্রীমধুন্থণনঃ | 


অপ্র সচ্চিদানন্দরূপিণে! রঙ্গণঃ স্বরূপ-তটস্থাবস্থয়ো নিগুপ সগুণ ভাবদ্য়ং 
দর্শয়তি, সত্যং পরং ধাঁমহি-ধাম্! স্বেন সদা নিরস্তকুহকং--জন্মাগ্রস্য যতঃ__. 
ইত্যাদিভ্যঃ| শুদ্ধচিন্মাত্র স্বরপে নিগুণ ব্রহ্গণিন কোইপি ভেদঃ সম্ভবতি 
স্বগতঃ স্বজাতীয়ে! বিজাতীয়ো বা। যদ! তু তাশ্মিন্‌ গুণসম্বন্ধঃ গ্রকটীভবতি, 


আ্রীমন্তীগবপ্ত। ১৫৯ 
ত্গানস্তাচিস্ত্যশক্তিসম্পন্নে পরমেশ্বরে শ্বগত ভেদ। উপজ্জায়স্তে তটস্থ লক্ষণীঃ 
স্বরূপং স্বমেবলক্ষণং ব্যাবর্তকং [ অভেদং ] স্বরূপ লক্ষণং তটস্থং যালল্লক্ষ কালা, 
নবস্থিতং বিশেষণং তটগ্থ লক্ষণম্‌ । কৃতনন গ্রন্থতাৎপধ্য বিষরীভূতমর্থং দর্শয়ন ভগবান্‌ 
বাদরায়ণিস্তমেব ধোয়ত্বেনোপশিক্ষয়ন্‌ মঙ্গলমাচরতি | সর্বদ1 সর্বকার্ষ্যেবু নাস্তি 
তেষামমজলম্‌। যেষাং হৃদিস্থে। ভগবান্‌ মঙ্গলায়তনে। হরিঃ | এবং শুদ্ধস্য ব্র্গণে 
নিদিধ্যাস/মানস্য পরমার্থসত্যতা মুপপাদয়িতূং তৎপদার্থস্বরূপতামাহ জন্মাগ্যস্য 
যত ইত্যাদিনা। জন্মাদি অন্ত যততঃ অন্বয়াৎ ইতরশ্চ অর্থেষু। 
অর্থেযু কার্ধ্যকার্যেযু অন্বাৎ ইতরতশ্চ কার্য্যেয ্ুষ্টি-স্থিতি ভঙ্গাদি 
ব্যাপারেযু অন্বয়াং সংযোগাৎ অনুস্থাতত্বাৎ তথা অকার্যেষু খপুষ্পাদিযু ইতরতশ্চ 
বিয়োগাৎ অসতোহনন্বয়াৎ। অনয়-ব্যতিরেকাভ্যাং সংরূপেণ যঃ অস্তি। 
অম্বয়েন তটস্যব কারণত্ব বোধকঃ1 ব্যতিরেকেণ তদকাধ্যস্তাসত্ব বোধকো 
জ্ঞেযঃ। “যত সত্ত্ব যৎ সত্বমন্বরঃ যদভাবে যদভাবে ব্যতিরেকঃ” | যথ] মুদঃ 
কুলালস্য ব৷ সত্বে ঘটোৎপত্তিসত্বং ত?ভাবে তদভ।বাধিকরণে তন্তাদৌ ঘটোৎপত্ত/- 
ভাব ইত্যস্বয় ব্যতিরেকৌঁ প্রত্যাক্ষৌ মৃদীদেঃ কারণত্বে খটাদেঃ কার্ধযন্বে চ মানম্‌। 
তথা যত্র যত্র সন্জরপেণ পরমেশ্বরস্য সত্বং ঘটঃ সন্‌ ইতি প্রত্যক্ষতে দৃশ্যতে তত্র 
কার্ধ্ত্বং যত্র খপুষ্পাদৌ তদভাবঃ খপুষ্পং সৎ খপুষ্পমস্তীত্যন্থভবাভাবাৎ তত্র 
কার্ধ্যত্বশ্যাভাব ইতি অন্বপ্ন ব্তিরেকে। ঈশ্বরস্য কারণত্বং জগতঃ কার্যত 
বোধয়তে ইত্যর্থঃ | অন্বয়াদিতরতশ্চার্থেঘিতি হতোসা জন্মাদৌ হেতু অস্ত জগতঃ 
অস্য প্রতক্ষস্য বিশ্বস্য জন্মাদি জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ যম্মীং পরখার্থসদদ্বিতীয় 
আত্মবস্তনঃ প্রকতিভূতাৎ পদার্থাৎ ভবতি তং পরং সন্যং সর্ববাধিষ্ঠানসন্মীত্রমথণ্ড- 
বাঁক্যার্থভৃতং শ্রুত্বা মত্বা চ বয়ং মুমুক্ষবঃ ধীমহি ধ্যায়েম নিদিধ্যাসেম | ধ্যানমত্র 
নিদিধ্যাসনরূপমেবাভিপ্রেতং নতুপাসনম্‌। নিদিধ্যাসনং হি-বস্ত স্বরূপা- 
পেক্ষ প্রত্যয়ানস্তরিত শাবজ্ঞান সন্ততিন্নপম্‌ আত্মা বা অরে ত্রষ্টব্য শ্রোতব্যো 
মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি শ্রুত্যা ততস্ত তং পশ্ঠতে নিফলং ধায়মান 
ইত্যার্দি শ্রুত্যা চ আত্মসাক্ষাৎকার সাধনত্বেন বিহিতম্। উপাসনস্ত বন্ত 
স্বরূপেন[পেক্ষং পুরুষেচ্ছামাত্রং তৎ মানসক্তিয়া প্রবাহরূপং যথা__যসো দেবতায়ৈ 
হবি গঁহীতং স্যাৎ ভাং ধ্যায়েৎ মনসা বষট করিষ্যন্লিত্যাদি । ইদঞ্চ বস্তস্বরপা- 
নপেক্ষমপি তদ্‌ বিরোধি কিঞ্চিৎ তছ্িরোধ্যপি ষথ! বাঁচং ধেব্ুমুপাঁসিতেত্যা্দি | 
ছ্বিবিধমপুযুপাঁসনং শ্রুত্যা ব্রহ্মণি নিষিদ্ধং তদেব ব্রহ্ম তং বিদ্ধি নেদং যদিদ মুপাসতে 
ইতি শুদ্ধগোচরায়। বৃত্েকূপনিষম্মাত্র করণত্বাৎ ততবৌপনিষামিত্যাদি শত্যেম্তপ্টা 


১৬০ শ্রীমপ্ভাগবত | 


এব চাবর্ভ্যমানায়] নিিধ্যাসনরূপত্বাদ্‌ যুক্তং শুদ্ধগোচরত্মম। এতা বন্ম।ত্রপর্ধ্যবসা- 
নাচ্চ সর্বসাধনবিধীনাং ধীমহীত্যুক্তমূ। ধীমহীতি বহুবচনেন কালদেশপরম্পরা- 
প্রাপ্তান্‌ সর্বানেষ অধিকারী জীবান্‌ স্বাস্তরঙগীকৃত্য স্বশিক্ষয়৷ তান্‌ ধ্যানমুপদিশ- 
ন্নেব ক্রোড়ীকরোতি ইতি। তথ নিগুণ-সগ্ুপত্র্ম পুনঃ কিম্তুতম্‌? অভিজ্ঞ 
অভিতঃ সর্বপ্রকারেণ সামান্ততে! বিশেষতশ্চ সর্বং বস্তু জানাতীতি অভিজ্ঞঃ 
সর্ববজ্ঞঃ__যঘ্ধ। অভি সর্বতোভাবেন জ্ঞা জ্ঞানং যতঃ। পুনঃ স্বরাট, স্বয়মেব রাজতে 
প্রকাশতে ইতি ম্বরাট ভন্ঠানপেক্ষঃ গ্রকাশরপ ইতার্থঃ। তেন ব্রহ্ম হৃদা 
যআদি কবয়ে মুহাত্তি য স্ুরয়ঃ যঃ পরষেশ্বরঃ পুনঃ আদিকবয়ে 
আদিকবি হিরণ্যগভ স্তশ্মৈ হবদ। সহ মনসৈব সঙ্কল্পমাত্রেনৈব ব্রদ্ধ বেদং বেদস্তত্বং 
তপোব্রন্ষেত্যমরঃ তেনে প্রকটিতবান্‌ বেদাথজ্ঞানং কারিতবান্। তথাঁচ শ্রুতিঃ__- 
যে! ব্রহ্াণং বিদধাতি পূর্বং যে বৈ বেদাশ্ প্রহিণোতি তন্মৈ 
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষ বৈ" শরণনসং প্রপছ্ে ইতি হিরণ্যগভ তদ্বেদাবি- 
ভাবয়োঃ পরমেশ্বরাধীনতাং দর্শয়তি তদপি হৃদ1 মনস! এব তেনে ন তু মুখেনাধ্যা- 
পিতবানিতিবা। যদ্বা আদিকবয়ে ব্রহ্মণে ইতি। তত্র নানাবিধস্তোতৈ স্ষটন্তশ্মৈ 
বেদং প্রকাশিতবান্‌ ইতি ব্যপ্রয়িতুং কবিপণং তৎন্তোত্রাণাং দির্দেশত্বায় আদীতি। 
যঃ পরমেশ্বরঃ পুর্ব মহাকল্পাদে ব্রহ্মাণং বিদধাতি উৎপাদরঠি দৈনন্দিনকল্পাদৌ 
স্প্তং প্রবোধয়তি যশ্চতশ্মৈ ব্রদ্থাণে বেদান্‌ প্রঠিণোতি দদাতি তদ্বুদ্ধো প্রকাশয় 
তীত্যর্থঃ | মনসি যথা বেদস্ফুত্তিঃ স্যাৎ তথ! মনোবৃত্তিং প্রবর্তীয়ামাস ইত্যর্থঃ। নম্থ 
সতপ্তপ্রতিবুদ্ধন্তায়েন ব্রা স্বয়মেব বেদং তত্বং বা উপলভতাম্‌ ইত্যত আহ 
মুহান্তি যংন্রয় যৎ যন্মন বেদে তদীয়ে তন্বেবা স্থরয়োইপি সুহৃন্তে ভ্রামাযস্তে 
অতস্তশ্মিন্‌ ব্রহ্গণঃ স্বতো ন শক্তি যদ্ধা বৎ ত্র যন্র ষশ্মিন্‌ বিষয়ে অথণ্ানন্দাছয়ে 
স্বরূপ চিন্মাত্রলক্ষণে স্রয়স্তার্কিকাদয়ো মুহ্স্তি মোহং ইদমিথমিতি নিশ্চয়ং কর্তৃং 
ন শরুবস্তি তন্ায়ায়াঃ সর্বমোহকত্বাং মোহং অজ্ঞান, অন্ুভবস্তি | 
মোহে! দ্বিবিধঃ। আবরণরপো!। বিক্ষেপরূপঞ্চ। আবরণন্ধপোষপি 
অসভ্বাবরণরূপঃ অভাণাবরণরূপঞ্চেতিদ্বিবিধঃ | তত্র নাস্তি শুদ্ধবুদ্ধ!৷ ন 
ভাসতে চেতি দ্বিবধোইপি মোহে! বেদাস্তশান্ত্রবিচারবিমুখেৈরনুভুয়তে | 
বেদান্তশাস্ত্রবিচারপরাণাস্ত পরোক্ষজ্ঞানে নাসত্তাবরণ নিবুস্তাবপ্যভাণা বরণ মন্ুুবর্তৃত 
এব নাস্তি ব্রন্মেতি প্রতীত্যচ্দয়েইপি মম ন ভাতি ব্রহ্মেতি তেষাং প্রতীতেঃ | অত- 
এব তে তদভাপাবরণ নিবর্তকস্য সাক্ষাৎকারস্য সাধনান্যন্গতিষ্ঠস্তি। এব 
বিক্ষেপাবরণকার্ধ্যভ্রমবিশেষরূপং প্রত্যক্ষ মেব যতো জীবাৎ ভিন্ন এবেখরো৷ 


জীমন্তাগবত । ্‌ ১৬১. 
জগতে! নিমিত্ত ক।রণমাত্রমেবেতি তার্কিক বৈশেষিক পাতগ্রল পাশুপতাদয়ে! 
ব্যবহরস্তি সাংখ্য মীমাংসকাদয়স্ত জগন্িমিত্ত কারণত্েনাপি নেশ্বরমুপপাদয়স্ত 
কিন্ত প্রধানপরমাণুবাদেন তেন রূপেণোপাস্যমিত্যাঃ | তলম্মাৎ ব্রহ্গবিষয়ক 
মোহন্তাবঝোক্ষত্বাৎ স্বরূপ চৈতনস্য চ তৎসাধকত্বেন ত্দনিবর্ভকত্বাৎ তন্িবর্তৃক 
বৃত্যযৎপাদনেন বেদাস্তানাং প্রামাণাব্যাহতমেব। সিদ্ধত্বেপি চ বর্ষণে 
মানাস্তরাযোগ্যত্বং রূপাদিহীনত্বেন ব্যুৎপাদদিতং ভাষ্যকার প্রভৃতিভিঃ। 

এবং পূর্ববাদ্ধেন তৎপদবাচ্যর্থমুত্তধা পরাদ্ধেন তল্পক্ষংতৎ বক্ত,মারভাণঃ 
অধ্যারোপাপবাদাভ্যং নিশ্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্ত ইতি ন্তায়েনাহ-_-তেজোবারিমুদ।ং 
যথাবিনিময়ে! যত্রত্রিসর্গে'হমুষা। ইত্যাদিনা। সত্যত্বেহেতু যত্র ত্রিসর্গো 
মুষা ইতি। যত্র ব্রহ্মণি যম্মিন ভগবৎ স্বরূপে ত্রিসর্গ: ত্রয়াণাং মাযাগুণাণাং 
তমোরজঃ সত্বানাং সর্গঃ কার্ধযঃ ভূতেন্দ্রিয় দেবতারূপঃ__তম সর্গঃ আকাশাদি 
ভূতপঞ্চকং রজ: সর্গ: কর্শেন্রিয় পঞ্চকং প্রাণপঞ্চকঞ্চ সত্ববর্গ; জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকং 
প্রাণপঞ্চকঞ্ সত্বসর্গঃ জ্ঞানেন্দত্িয় পঞ্চকং অস্তঃকরণ চতুষ্টয়ং তত্বদিন্দরিয়াগ্যধিষ্ঠাতৃ 
দেবতাশ্চেতি বিভাগঃ । যদ্বা জীবেশ্বর জড়া নাংসর্থন্ত্িসর্গং। যথা একমেব মুলং 
তেজ; স্বকার্্যেযু পার্থিবাদি পদার্থেষু বুধ! তৃত্বা প্রবিশতি বহিশ্চ মথনাদদিনাবির্ভ- 
বতি তথেশ্বরোহপি জগংস্থষ্ট! বহুরূপোভুয় জগদস্তঃ প্রবিশতি বহিশ্চ ভূতানুকম্পয়া 
রামকুষ্ণারি বৃরূপ আবিভবতি অয়মীশ্বর সর্গঃ। দীপাদ্দীপাস্তরোত্পত্তি ধ্থা 
তথেশ্বর সর্গ ইতিবা। যথা কুর্ধ্যাদি তেজসাং জালাছা,পাঁধি নিমিত্তৈঃ বহ্‌নি 
গ্রতিবিষ্বানি কৃর্যযকান্তাদীনি নুর্যাদেঃ জায়ন্তে তথৈব সুক্ষস্থলশরীরাছ্যপাধি- 
নিমিত্ৈঃ প্রতিবিদ্বতৃতা জীবাহবেরুৎপদ্তন্তে। এষ জীব সর্গঃ। যথা কুলাকে! 
মুদ্মুপাদা নীকৃত্য ঘটাদীন্‌ স্থজতি তথা ঈশ্বরো জড়প্রকৃতিমুপাদায় মহদহসঙ্কারা- 
গ্শেষ জড়পদার্থান্‌ স্থজতি। এষ জড়সর্গঃ | ইতি ত্রিবিধ সর্গঃ যত্র সর্বথণ অসন্নেব 
অমৃষা | মিথ্যাসর্গেহপি যত্র পরমেশ্খবরে সত্যবৎ প্রতীয়তে। মিথ্যাসর্গোইপি 
কথং সত্যাবৎ প্রতীয়তে ? তম্সিথ্যাত্বে দৃষ্টান্তমাহ তেজোবারিমুদাং যথা বিনিময় 
ইতি বিনিময়ে] ব্যত্যয়ঃ ব্যত্যাসঃ ব্যামিশ্রোভাবঃ অন্তশ্মিন অন্যাবভাসরূপ 
ইতি ষাবৎ। স যথাধিষ্ঠীনসত্তয়। সত্যবৎ প্রতীয়তে তদ্বৎ ইত্যর্থঃ| তত্র. 
তেজসি বারিবুদ্ধিন্শরীচিকায়াং প্রসিদ্ধা-_বারিণি করকারপে মুদ্বুদ্ধিঃ। এবং. 
কাচাদিরপায়াং মৃদ্ি তেজোবুদ্ধিরিত্যুদাহাধ্যম্। যথা জ্ঞানাং তেজসি | 
বারীদমিতি বারিণি স্থপমিতি মুদি কাচাদৌ চ বারীদমিতি বুদ্ধিঃ তখৈব যত্র ন্ট 


খ৬হ আীমস্ভাগবত | 


পূর্ণ চিৎস্বরূপে ত্রিসর্গ: ত্রিগুণ সর্গোহয়মিতি বুদ্ধি মৃয। মিথো বেত্যর্থঃ। যদ্ধা 
যত পরং সত্যমৃপাশ্রি ঠয মুষাবিশ্বং অমুষাবৎ সত্যবৎ প্রতীয়তে তং পরং সত্যং 
বয়ং ধায়েম £হতি | মহানির্বীণেহপি “যথ। সত্য মুপাশ্রিতা মৃষাং বিশ্ব প্রতিষ্ঠতি | 
আত্মাশ্রিত তথ। দেহে! জানন্নেবং সখী শবেং”। যথা সত্যং পরমাত্ম।নমেবো* 
পাশ্রিত্য অবলম্বা এ মিথাভ্‌ *মপি বশ্বং প্রাতিঠতি সহ্যৎ আস্তে তখৈবাত্া- 
নমাশ্রিতে। মিথ্যাডত ত এব দেহঃ প্রতিষ্ঠতি এবং জানন্‌ সন্যাসী স্থখা ভবেদিত্ার্থঃ | 
ঘৎ সত্যতয়! মিথাসগ্গোইপ সত্যবৎ গ্রাশীয়ঠে তং পরং সত্যং ধীমহি। 
সতাং পরং বাঞ্যাত বায় ম্বেনেত। ধাম্না-পামশব্দেন তজোবাচিনা স্বপ্রকাশত্ব 
সাধূঙ্সান অ্বগ্রকাশদ্ঞোনমুচাতে | শ্বেন ধায়! সন্বরূপজ্ঞানমহিক্না। 
্বন্বরূপ প্রকাশেন-ন্বস্বদপ প্রভাবেন বা! গৃহ দেহ ত্িট্‌ প্রভাবাধামানীত]- 
মরা । যছ! ধাম শব্দেন জ্ঞানময়ী শ:ক্তরুচ্যছে | স্বেন ইত্যনেন চিচ্ছক্তেরস্তরঙগ ত্বং 
নিরন্তকৃহকং ইত্ানেন মায়ায়াবহিরঙগত্বং দর্শিত্ং। স্বেন ধায়। স্বস্বরূপ জ্ঞান 
মহিদ্ন] সদাপিরস্তং নিত্য নিবুন্তং কুহকম্‌ কপ্টমবিগ্াখ্যং যম্মিন তত্থাঁ। তং 
সত্যং পরং ধাঁমতি । এতচ্চ প্রাগ ব্যাখাতম 1১॥ 

যাহা হইতে-_যে পম সন্যান্বপ পর:নশ্বরের প্রক্ঠিভূত পদার্থ হইতে 
এই প্রত্যক্ষ ভূত 'বশ্বর জন্মস্থিতি ভঙ্গ হইতেছে কারণ জন্মস্থিতি ভঙ্গরূপ 
জগৎ কার্যে এ৯ পরমেশ্বর অগ্ুক্থত--শন্বিত এবং খপুষ্পাদি 'অকার্য্যে ইনি 
অননুক্গাত ; যনি অ; 'ভজ্ঞ--ঘি'ন পামান্ত ভাবে ও বিশেষ ভাবে সমস্তই অবগ%, নত) 
যিনি স্বরাট__অগ্ের অপেক্গা না রাংখয়। আপান আপনি গ্রকাশস্বরূপ 3 নি 
হৃদয় দ্বারা সঙ্গম মাত্রেই আদ কব ভিরণযগভ প্রজাপা হতে অঠি দুরূহ বেদার্থ 
জ্ঞান প্রকটিত করেন । এই বেদর্থ এত ছুরূ5 বে পণ্ডিত ব্যক্তিও বেদের ধারণ! 
করিতে গিয়। মোহ -প্রাপু হয়েন__বেদের অর্থ এইরূপ বা এইরূপ নহে দ্বৈত 
সত্য বা অছেত সত্য, জগত সত্য বা 'মথ্য। হহা নিশ্চয় করিতে গিয়া দমে পতিত 
হয়েন) দরীচিকাতে যেমন জলন্রম হয়, বারিতে করকাদিতে যেমন মৃত্তিকা 
ভ্রম হয়, মু্ভিকার পিকার কাঁচাদিতে যেমন জল ভ্রম হয় সেইরূপ এই সব্বরজন্তম 
--বা জীব ঈশ্বর ও জ £ই ব্রিবিধ ষ্টি সপত্য হইলেও পরম সত্য পরমেশ্বরের 
উপরে ভাসে বলির! বেখানে সমস্ত হ্ষ্টি সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়--যে পরম সত্য 
আপনার জ্জান প্রভাপে মায়ার সমস্ত কুহুক, সমস্ত কপটতা, সমস্ত আড়ম্বর, 
সমস্ত ইন্দ্রজালঃ সব্ধাদ] নিরস্ত কবিয়া আপনি-আপনি স্বরূপে মর্বদ বিশ্রাস্তি 
লভ করেন-_-এস আমর] সেই পরম সত্যকে ধ্যান করি ॥ ১॥ 


উৎসবের বিজাপন | ১ 
স্্রীগীতা । 
ীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত । 

“ম!তেব হিতকারিণী” শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দমময় ধামের পথ 
দেখাইয়া দিয়! ব'লত্তেছেন “তমেব বিদ্িত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বি্ভতেহয়নায়* 
সেই পথে প্রবল পুরুধকারের সহিত অগ্রসর হইবার জগ্ঠ উত্তেলন। বাক্য 
প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন “মামেকং শরণং ব্রন” এই উত্তেজনা ও আশ্বাস 
বাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব । আলোচক তাহার আজীবন সাধনা এবং বিশ 
বৎসরকালব্যাপী গীত! স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবত-ক্লুপ। "ও অনুভূতি লাভ 
করিয়াছেন তদ্বার তিনি প্রতিশ্লোকের গভীর তন্ব সমুহ সহজবেধা ভাষায় 
প্রশ্নোন্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন । অনেকেই বলেন গাতার এমন বিশদ ব্যাখা 
এ পর্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই আভিমতের সত্যাসতা নিরপণের 
নিমিত্ত আমরা স্ৃধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি । শ্রীগীভা তিনখণ্ডে 
প্রকাশিত হইয়াছে । প্রতি খণ্ডের মূল্য বাধাই ৪1০ টাঁকা, মোট ১৩॥০ টাক1। 

“উৎসব” সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত 
অন্যান্ত গ্রন্থাবলী । 

লীতাপল্িচ্স্স ততীম্ব ৎক্ষব্র্প- হরীভগবানের উত্তেজনা . 
ও আশ্বাপবাণী প্রাণে প্রাণে উপলান্ধ করিবার জন্ত শ্রীগীতা পাঠের প্রয়।স। 
গীতাপরিচর শ্রীগাতার অনেক পরিচয় বলিয়! দিতে পারিবে । গীতাপরিচয় 
পাঠ করিলে শ্রীগীতার বপাস্বাদন না করিয়। থাকা যাঁয় ন! ইহাই আমাদের 


বিশ্বাস। বাধাই ১৪০ আবাঁধ! ১1০ । রর 
ভা --২- ভহক্কষব্রণী-মহাভারতের সুজদ্রী চরিত্র অবলম্বনে এই 


গ্রন্থখ।নি আধুনিক উপন্যাসের ছ'দে লিখিত হইয়াছে । বিবাহ জীবনের , 
নবান্ুরাগ কোন্‌ দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই 
গ্রন্থে তাহ! অতি স্ুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে 
জীবের পতন ও উনের আলে।চন! এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল 
ব্যক্তি মাত্রই উঠ পাঠে এক অপূর্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাহার | 
নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহ! আমর] নিঃসস্কৌচে বলিতে 


পারি__মূল্য আবাধা ১০ বাধাই ১%* মাব্র। 

- টক্কক্কেম্রী-_২স্স সহক্ষল্র্পী-পদোধী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ 
করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহ। দেখাইবার :. 
জষ্ গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চক্রিত্র অবলঘ্ধনে আলোক ও আধারের রেখা 
সম্পাতে পাপপুণোর এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মুল্য ॥* আনা! .. 


২ উৎসবের বিজ্ঞাপন ( 
-. সাবিত্রী ও শপীসনা অত তৃতীর সংস্করণ। পরিবর্ধিত, 
 স্ৃশ্ত এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রদমন্থিত। সতীত্বের আদর্শনর্শনের সম্বল জাগিবা- 
- মাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয। বসেন। তাহার ত্যাগ, অংষম, তিতিক্ষা 
এবং পুরুষকার যেন ষুস্তি পরিগ্রহ করিরা নয়নের সম্ুখে প্রতিভাত হয় । 
. বিশেষতঃ গ্রন্থকার তীহাঁর মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা স৷বিত্রীর 
থে অনুপম গঙগরাগ করিরাছেন ভাহাতে সাধন! পথের প্রথম প্রবর্তক এ মাতৃরূপ 
- মানসনয়নে দর্শন কৰিবা মাত্র কৃত-কৃভার্থ 5য়! যাইবেন। অন্থরাগিণী স্ত্রী এবং 
 অস্থ্রাগী স্বামীর পণিত্রভাবের কথায় উপামনা-শুত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর 
- বিশেষত্ব । মুল্য ॥« আন মাত্র 
 উীনিলাব্প চন্ছ্রোদক্্র ২ সহক্ষল্পপ এই পুস্তক নিত্য 
পাঠ্য করিয়। বাহির কর। গেল। 'আবাদাইয়ের মুণ্য ২।০ টাকা । বাঁধ! ৩২টাক]। 

সমস্ত পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্টায় সম্পূর্ণ। | 

ভগবচ্িস্তার জন্ত সকল শ্রেনীর লোকের যাহ! প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই 

» সংগ্রহ করা হইয়াছে । ভ্ত্রীলৌকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পাবিখেন 

এইজন্য নিত্য পাট স্তব স্তুতি সহজভীবে বুঝ'ন হইয়াছে । 

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে। মধ।খণ্ডে বেদান্তের 

সরল ব্যাখ্যা প্রশ্্োত্তচ্ছলে সন্নিবেশিত করা! হইয়াছে । নিত্য স্বাধ্যায় জন্ত 

শ্রীশ্রী গীত ইতা দ দেওয়া হইয়াছে । বদেশ যাত্র/কালে এই একখ।নি 
গ্রন্থ সঙ্গে থাঁকি.ল ধর্মগ্রাণ ব্যক্তির অন্ঠ পুস্তকের আনশ্তক হইবে প1। 


6দল্লল্াান্নী। 
কাহার ন। শুনিতে আগ্রহ হয় ! কাহ।র ন। জানিতে হচ্ছ] হয়। যাহার 
ষথার্থই প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইতে চাহেন; যাহাদের প্রাণ কি এক অজান! 
অভাবের বেদনায় নিয়ত ক্রন্দনশীল, তাহাদের নিকট এই দৈববাঁণী অমুতের 
মন্দাকিনী ধারা স্বরূপ। যাহার! জীবনটাকে সুন্দর করিয়া গঠন. কন্দিতে 


চাহেন. অথচ উপদুক্ত আদর্শের ও পন্থার সন্ধান না পাওয়ায় হতাশ প্রায় 

হইয়াছেন, তাহাদের এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে আদরা অনুরোধ করি। 

ধর্মপ্রাণ জনগণ যাহ খুজিতেছেন, তাহাই. এই পুস্তক দেখাইয়া দিবে। ইহার 
. ভাষা এত সরল ও মন্রষ্পর্শী যেঃ পাঠ করিতে করিতে 'আনন্দাশ্র বিগলিত 
হইবে, হুদয় দিব্যভাঁবে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। যাহারা বলিতেছেন ইহার 
 পাঠেও সাধন! হয়ঃ চিন্ত বিশ্তদ্ধি হতে থাকে, তাহাদের সে কথায় বিন্দুমাত্রও 
 অত্যুক্তি নাই। কোন স্তর হইতে সাধনা আরম্ভ করিলে সকল সম্প্রদায়ের 
সাধন! সত্বর সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে সাধনার 
অনেক রহস্তই ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে । ধর্মর্গতে ইহ! অতুলনীয়। 
 সুল্য 1: দশ আনা মাত্র । রী 
১ প্রাপ্তি স্থান :--“আ্লার্মছিত্যো নিক্ষেতন্ন” 

২৭৫৫ তিল ভাগ্ডেখবর। ৮কাশীধাম। 





গিরি সম্পাদক ভ্ীমতিলাল রান এ 
* দেফেতেেল্লী জ্যুঙোন্ সযুভি * 


বহু চিত্রে স্থশৌভিত--দাম ১৭ দেড় টাকা মাত্র। 
যেনবভাবে এ মহাজাতি তর অভ্যখান, তা নানা! ঘটনা পরম্পরায় বহু, 
কারণ সংযোগে সংগঠিত হইয়াছে । সেইগুলি তীক্ষ গভীর দৃষ্টিতে ্রতহাসিক ও 
স্বদেশ প্রেমিকের মমতাপূর্ণ স্বচ্ছ মণীষার শালোকে মনম্বী লেখক ফটোর মত 
তুলিয়। ধরিয়াছেন! মঠিবাবুর বিবৃত-কাহিনী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত, কল্পন। 
বা! 'অনুমানমূলক নহে, কাজেই একাধারে ইহা কঠোর বাস্তব সত্য, কিন্ত, 
_লিপিকাচাতুর্ষ্যে উপন্ঠানকে ও হাঁর মানাইয়াছে, একবার পড়িতে আরন্ত করিলে 
শেষ না করিয়] থাকা যার না। তরুণ বাংলা এই সুলিখিত জাগরণ-ইতিহাস 
পাঠ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য গ্রাস্তত হউন। 


প্রবর্তক পাবলিশিং হাউন । 


৬৬ নং মাণিকতল৷ গ্রাট, কলিকাতা । 


শ্রীীনাম-রামায়ণ-কীর্তনম্‌ 


দ্বিতীয় সংস্করণ-_নিত্যপাঠ ও স্থাধ্যায় গন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তকে শ্রীভগবানের 
তত্ব, লীলা, ও নাম কীর্তন_-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শান্ধ হইন্ে ক্ষি বাক্য ও সাধু 
বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে । নিত্য পাঠ ও নিত্য কীর্ভনের জন্য বিরচিত। 
মূল্য আবাধ! চারি আনা । 


“নিত্যসঙ্গী বা মনোনিরত্তি ” 

উত্তম পাই হ্ুল্য ১০ উাক1। 
শ্রীযুক্ত রাঁমদয়াল দেবশন্মা ( মজুমদার ) প্রণীত | 
মন ধন কিছুই করিতে চায় না তখন এই পুস্তকের কোন একটি গ্রাবন্ধ 
পড়িলেই মনের জড়তা দুর হইবেঈ 


পপ স্পা শান ২7 তাপ পা? ০ 


সরল সা 
পুজাপাদ আচার্য দেব শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমণ!র ও পণ্ডিত গ্রবর শ্রীযুক্ত 
যোগেন্জ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয় উৎসব সংসঙ্গের সাপ্তাহিক অধিবেশনে অতি 
সরল ও সহজ ভাষার যে সকল তত্ব কথার ব্যাখ্য1 করিয়া থাকেন তাহারই 
কিয়দংশ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে । একনিষ্ট সাধক আচার্য্য 
দেবের উপদেশ।মূত ধর্মমজিজ্ঞান্ন মাত্রেরই জীবন পথের আলোক বর্তিকা এবং -- 
ংসার তাপ ক্লিট নরনারীর শাস্তি বিধায়ক । প্রত্যেক লাইব্রেরীতে এই পুস্তক 
রাখা বিশেষ আবশ্যক 1 খঙলসবাসী, বহ্থমতী ও প্রবাসী পত্রে এই .. 
পুস্তক বিশেষরূপে আলোচিত; হইয়াছে । পুস্তকের মধ্যে উপদেষ্টাদ্বয়ের ... 
একখানি হুন্দর ছবি আছে।. পুস্তকের মূল্য দ* আনা ও স্বতন্ত্র ছবির... 
মুল্য %* আনা। প্রাপ্তি স্থান উৎসব আফিস। ১৬২নং বহুবাজার হ্ীট। কলিকাতা... 


পা ওর ভগ পা পা এক শসা ০৩৭ শপ পা? পা পপ সপ পা পর 


্ ধা ..... উৎমবের বিজারন 
ল্লাাজল অতম্বান্যান্ষাশুও 


এই পুস্তক সম্বন্ধে “বঙ্গবাসীর” সমালোচন। নিন্ধে প্রদত্ত হইল । 
,. ল্লীমাম্র্পিজন্মোধ্যাঞ্ছাওু। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ 
. প্রণীত । বঙ্গসাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামার়ণের 
_অযোধাঁকাণ্ড অবলম্বনে উপদেশ পুর্ণ আখ্যানাকারে এই “রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড 
:শ্রন্ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামকে যোবরাজ্যে অভষিক্ত করিবায় কল্পনা 
. দশরথ করিতেছেন, স্ই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ; আর রাম সীত। লক্ষণ 
ৰ্ন পরমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়পবাবু একদিকে 
যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনে পণ্ডিত, অপর দিকে তিনি তেমনই 
 আচারনিষ্ঠাবান্‌ ভগবভুক্ত ব্রাহ্মণ, তাহার উপর বাঙ্গাল! সাহিত্যে তাহার বিশেষ 
' অধিকার। ম্থতরাং রামায়ণের অধোধ্যাকাণুকে উপজীবা করিয়৷ রামদয়াল 
বাবু এই যে 'রামান্ধণ 'গবোধ্যাকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা! যেকি হুন্দর 
হইক্লাছে, তাহা সহজেই অন্ুমেয়। তিনি বাল্সীকি, অধ্যাম্স, তুলসী দাসী, 
-ক্কৃতিবাসী প্রভৃতি নানা রামায়ণ এবং রঘুনন্বনের রামরসায়ন হইতে যেখানে 
যেটি সুন্দর বোধ হইয়াছে, সেইথানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্য।ন- 
ভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়/ছেন, তাহাকে ঠিক কল্পনা বলা যায় না, তাহা 
উল্লিখিত কোন ন1 কোন রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার স'ন্নবেশ মাত্র। 
গ্রন্থের যেমন বর্ণন। তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ । 
এক কখায়, 'এই গ্রস্থখানি একাধারে উপন্তাম, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে। 
বাঙ্গাল। সাহিত্য আজকালকার বান্তবতন্ত্রেরে উপন্তাসের আমলে--যে আমলে 
শুনিতেছি বিমাত। প্ধ্যস্থ উপন্যাসের নায়িকা এবং তীশ্তার সপত্বী পুত্র 
উপন্যামের নায়ক হইতেছেন, আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার 
'দোহাইএ এ শ্রেণীর পাঠকদের কাঁছে বাহোবা পর্যন্ত পাইতেছে, সে আমলে-_ 


শ্রীরাম সীত। লক্ষণ গ্রভৃতিব পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাসাঁকারে লিখিত এই . 
জ্ঞানভক্তি বর্ণাশ্রমাচারণমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিক) পাইবে কি? মেছোহাটায় : 
এরই ধৃপধুন। গুগগুলের গঞ্ধেব আদর হইবে কি ? তবে আশা, দেশে এখনও 
প্রস্কৃত হিন্দু 'আছেন, অন্ততঃ তাহাদের নিকট “রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড গ্রন্থের. 
আদর হইবে নিশ্চয় । তাহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িতে বলি। ২৬৭ পৃষ্ঠার গ্রন্থ: 
সম্পূর্ণ। ছাপা কাগজ ভাল। গ্রন্থারস্তে রাজনভার দিংহাসনে শ্রীরাম সীতার - 
টার নর হানার চিত্র আছে। মুল্য ১।* দ্নেড়টাকা। টা 
প্রকাশক- জ্রীচ্ত্রেশ্ম ুভৌপান্যাক্স।:. 





একত্রে ২২1 ৩য় ভাগ ১২। 


লেগে কষুর্গাচ্ম্ন ও ননী তত্ত্ব 


পূজীতত্ব সন্বলিত-_গ্রথম খণ্ড--১২। 
. ভুীলামাবতান্ল ক্থা-১ম ভাগ মৃ্য ১৯) 
আর্ধ্যশান্ত্র প্রদীপকার শ্রীভার্গব শিবরাঁম কিন্কর 
যৌগত্রয়ানন্দ সরম্বতী প্রণীত গ্রস্থাবলী | 


এই পুস্তক তিনখ1নির অনেক অংশ “উৎসব” পত্রে বাহির হইয়াছিল । এই 
প্রকারের পুস্তক ব্গসাহত্যে আর নাই বলিলেও তত্যুক্তি হয় না। বেছ 
অবলম্বন করিয়া কত সত্য কথা যে এই পুস্তকে ভাঁছে, তাহ! ধাহারা এই 
পুস্তক একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, ভীহারাউ বুঝিবেন। শিব 
কি, রাত্রি কিঃ শিবরাত্রি অবশ্য করণীয় কেন? ভাবের সহিত এই তত্ব এই 
পুস্তকে প্রকাঁশিত। দুর্গা ও রম সম্বন্ে৷ এই ভাবেই আলোচন! হইয়াছে। 
আমরা আশা করি বৈদিক আধ্যজাতির নর নারী মাত্রেই এই পুস্তকের 


আদর করিবেন। ূ 
প্রাপ্তিস্থান-_-«“উৎসব” আফিস। 











শর | 
ন্নিম্ঞমাল্য | 
২৫১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । এ্যান্টিক কাগজে সুন্দর ছাঁপ। রক্তবর্ণ কাপড়ে মনোরম 
বাধাই । মুল্য মাত্র এক টাকা । 
«ভাই ও ভগিনী” প্রণেত। উনবিজয মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত । 
“নিনন্পীল্য” সম্বন্ধে বশীর কায়স্থ-সমাজের মুখপত্র “বগা ম্রজ্ছ- 
ভলহ্মাজেল্ত্র” সমালোচনার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত হইল। | 
*প্রবন্ধনিবহের ভাষ! মধুর ও মর্মমম্পশী এবং ভক্তিরপোদ্দীপক। ইহা 
একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া রাখা যায় না। অধুনা 
তরুণ সমাজে চপল উপন্যাসের বাড়াবাড়ি চলিয়াছে। গ্রন্থকার আমাদের 
ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল যুবক্বুন্দের মানমিকতার পারিচয় পাইয়া উপন্াসেঞজ 
মাদকতাটুকু ভক্ভিরসের প্রত্রবণের মধ্যে 'অণুপ্রবিষ্ট করির] দিয়া, ধর্মের মধ্যাদ। 
অব্যাহত রাখিয়া ভক্ত জিজ্ঞান্থ পাঠকবর্গের সৎসা'হত্য চচ্চার অনুরাগ বঞ্জি 
করিয়াছেন। আমর! 'এরপ গ্রস্থের বছল প্রচার কামনা! করি ।” 
71 প্রকাশক-_-শ্রীহত্রেখর চট্টোপাধ্যায় 
“উতসৰ” অফির্স। 





রাঞ্চস্টাঁন-াীজাল, কুতিনক্ীতা। (ট্রাম ভিপোর লাগ উত্তর )। 
অধ্যক্ষ_উ্ীষ্বৌগেস্পত্দ্র হোম্ঃ এম, এ; এফ, সি, এস, ( লগ্ন ) 
ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপুর্ব অধ্যাপক ( প্রফেনার ) 

আযৃর্ষেদীয় ওযধ বিশুদ্ধ ও শাম্ত্রমত নিজ তত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। . পত্র 
লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয় । রোগের বিবরণ জ!নাইলে যত্বপুর্ববক 
ব্যবস্থা দেওয়া হয়| চিঠিপত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখ। হয়। 

সমক্পুলজ ( জর্ণাজিন্দুল্র ) ( বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোল! ৪২. 
উৎকুষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসাঁর গন্ধক দ্বারা যথাশাস্তর প্রস্তত নিত্য প্রয়োজনীয় 
অর্ধরোগনাশক মহৌষধ । 

বিশুক্ ল্যান প্রাস্ণ সের ৩- টাক]। উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, 

ংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্তর প্রস্তুত । কফ, কাশি, 

, সর্দি, বঙ্গ, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ । সর্বপ্রকার দুর্বলতা 
নাশক, পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ । 

. শুক্রুতনওভীব্রম্ন সের ১৬২ টাকা1। ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্র- 
হীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণন্ূপে সারিয়া যায় । ইহ] অপরিসীম 
আনন্দদায়ক রসায়ন । 

তলল্নালাক্ল ম্বোগ। প্রদরঃ বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও 
ষোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ | মুল্য---১৬ মাত্র। ২- টাকা, ২৫ মাত্র 
&৭ টাক মাভ্র। 





মুখ, শার্তির আশাঃ কোথায় খুজিতেছেন ? 


. আজ অন্ন বিনা ছন্নছাড়া, রর সঞ্চিত অর্থন।শ, লাঞ্চনা ও অব- 
মাননা; মনঃকষ্ট প্রভৃতি কিজন্ত পাইতেছেন, তাহার উত্তর কি গানেন ? এক- 
মাত্র ভ্রমে পঁড়য়। প্রমেহ, (গণোরিষ। সিট, ) ধাতুদৌর্র্বল্য, শক্তিহীনতা। স্বপ্ন. 
দোষ প্রভৃতি লঙ্জাকর রোগই ইহার কারণ। উহা! হইতে যদি মুক্তি চান, 
তবে-_স্পেম্ন চেষ্ঠা (7548৭: গাছে ) বাবহার করুন। সর্ববিধ ধাতুরোগ 
এই ওঁধধ সেবসে অতি সহজে ও স্থায়ীভাবে আরোগ্য হয়। এই ওঁষধ বাজারের 
ভেজাল ওষধ নয়। ঘর্দি এক সপ্তাহ সেবন করিয়া কোন ফল ন। পান, তবে, 
বাকী ওুষধ পাঠাইলে সম্পূর্ণ মূল্য ফেরত পাইবেন। কাজেই আপনার 
ঠকিবার কোন ভয় নাই । আাজই অর্ডার দিন। মুল্য এক শিশি ২। আনা,ডাক 
মাগুল ॥%* আন]1। রোগের সম্পূর্ণ ঘটন! বিস্তারিত ভাবে জানাইবেন | . 
লাউ রাই ক্যান্িক্েল লেতবোক্লেউল্লী, আমহাষ্ট সীট, কলিঃ। 


 স্ৎসবের বিজ্ঞাপন । 2 
শ্রীযুক্ত রায় বাহাহুর কালীচরণ সেন ধর্মভৃষণ প্রণীত 


১। হিল্দুন্ন ভপাসনাতজ্ ূ 
১ম ভাগ ঈশ্বরের স্বরূপ-_মূল্য।০, ২য় ভাগ ঈশ্বরের উপাসনা-_মুল্য 1০ 
সাধ্য। সাক ও সাধন! সম্বন্ধে বিশেষ রূপে আলোচনা করা হইয়াছে। | 
স্‌ | নিশা নিলাহ--(কটন কলেজের প্রধান সংস্কৃত অপ্যাপক 
শ্রীযুক্ত লঙ্গমী নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বেদ বেদান্ত শাস্ত্রী এম, এ মহোদয়ের ভূমিকা 


সহ) মুল্য ।* 
৩। ব্রিধবা বিবাহ লপলিশিশ্ট (শাস্ত্র সম্মত নহে তাছা প্রদর্শিত 


হইয়।ছে) শ্রীযুক্ত রাঁজেন্্র নাথ বিগ্ভাভৃষণের প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত লক্দমী নারায়ণ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রঠিবাদ প্রবন্ধ সহ) মুল্য ।%* 

৪1 দেম্পত্তী হঅগম- খাত্রীবিষ্তা বিশারদ? শ্ত্রীমুক্ত বামন দাঁস 
মুখে।পাধ্যায়ের ভূমিকা সহ-_তিনি লিখিয়াছ্ছেন “আশাকরি ইহ! বাঙ্গলার প্রতি 
গৃহে গঠিত ও অন্ুশীলিত হইবে” | কবিরাজ শিরোমণি শামা দাস বাচস্পতি_- 
এ গ্রন্থ পড়িতে এবং তদনুসারে চলিতে সকলকেই অনুরোধ করি। মূল্য 1%* 

হি্তাদী - সর্বসাধারণ্যে এই পুস্তিকার বছুণ গ্রচার প্রার্থণীয়। 

প্রাপ্তিস্থান 2 “উৎসব” অফিদ, গুরুদাপ চট্রাপাধ্যায় এণ্ড সন্দ, 
চক্রবর্তী চাটা্জ কলেজ স্কোয়ার এবং শ্রীমস্ত ওষধ!লয় গৌহাটী। 








নুতন্ন পুক্ভবল ! নুতন্ন গুম্ভক !! 
পদ্যে অধ্যাত্বরামায়ণ___মূল্য ১।০ 
শ্রীরাজবাল৷ বস্থু প্রণীত। 
ধাহারা অধ্যাত্মরামায়ণ পড়িয়া জীবনে কিছু করিতে চান এই পুস্তক তীহা- 
দিগকে আনুপ্রাণিত করিবে। অধ্যাত্মরামায়ণে জ্ঞান, ভক্তি, কর্খ্, সবই 
আছে সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র সকল ও ভাবের সহিত ভাসিয়াছে। জীবন গঠনে এইরূপ 
পুস্তক অতি অল্পই আছে। ১৬২, বৌবাজার স্্ীট উৎসন অফিস-- প্রাপ্তিস্থান। | 


পাগলের খেয়াল। 


*উ$দবের” খ্যাপার ঝুলি এবং অন্ঠান্ত প্রবন্ধ প্রণেহা--শ্রীযুক্ত প্রাবাধ... 
চন্দ্র পুরাণতীর্থরদ্ব বিরচিত। গ্রস্থকীর “উতপবের পাঠক ও পাঠিকাগণের :. 
বিশেষ পরিচিত, গ্রন্থকারের লেখা অতি প্রাঞ্জল ও রসপূর্ণ। মুল্য ॥? আন! ,. 
্রাপিস্থান “উৎসব” অফিস। 0. 





_.. পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মন্তুমধার এম, এ, মহাশয়, ্রণীত গ্রশ্থাবলা কি ভাষার 
গৌরবে, কি ভাবের গান্তীর্য্ে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উদঘাটনে, কি. 
 মানব-হৃদয়ের বঙ্কার বর্ণনায় সর্ব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক । সকল পুস্তকই সর্বত্র 
সমাদৃত ও সংবাদপত্রা দিতেও বিশেষভাবে প্রশংসিত। প্রায় সকল পুস্তকেরই 


একাধিক সংস্করণ হইয়াছে । 
প্রীছত্রেশ্বর চট্োপাধ্যায়। 


্রন্থকারের পস্তকাবলী 1 

১1 গীতা প্রথম ষট.ক [ তৃতীয় সংস্করণ ] বাধাই 81 
২। * দ্বিতীয় ষট.ক [দ্বিতীয় সংস্করণ ] ৫ 80 
৩। * তৃতীয় ঘটক [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] 8॥৭ 
৪। গীতা পরিচয় ( তৃতীয় সংস্করণ । বাধাই ১৪০ আবীধ! ১০ । 

৫। ভারত-সমর বা গীতা- ৯৬ ( দুষ্ট খণ্ড একত্রে) 

মূল্য আবীধা ২২, বীধাই ২০ টাকা । 
৬। কৈকেয়ী [দ্বিতীয় সংস্করণ ] মূল্য ॥* আট আনা 
৭। নিত্যসঙ্গী ব মনোনিবৃত্তি_-বীদাই মুল্য ১॥* আনা 


৮1 ভড্রা বাধাই ১৪০ 'সাবীধা ১1০ 
৯। মাগুক্যোপনিষণ [ দ্বিতীয় খণ্ড ] মূল্য আবাধা ১, 
১৯ | বিচার চন্দ্রোদয় [দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯** পৃঃ মূল্য__ 

২।* 'আবীধা, সম্পূর্ণ কাপড়ে বাধাই ৩২. 
১১. সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ব [ প্রথম ভাগ ] তৃতীয় সংঞ্করণ ॥* 
১২। শ্রী্ীনাম রামায়ণ কীর্তনম্‌ বাধাই ॥* আবীধা। 
১৩। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ১ম খণ্ড 5৬ 
১৪। রামায়ণ অযোধাক।ও ১0০ .. 











জ্রীযোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। 


প্রথম খণ্ড বৈরাগ্য ও মুমুক্ষু প্রকরণ বাহির হইয়াছে । 

মূল্য ১২ একটাকা। 
*উতসবে ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতেছে, উপশম প্রকরণ ্‌ 
চলিতেছে । প্রথম খণ্ড বাহির হইতেছে। যাহারা গ্রাহক হইতে 
ইচ্ছা করিবেন, আমাদিগকে জানাইলেই তাহাদের নাম গ্রাহক 


সন করিয়া লইব। 
কার্ধ্যাধাক্ষ-_ভুীছত্রেখ্থল্স ভটোৌপাধ্যাক্স।. 





উপস্ঠান. 
' মুল্য ৬ আনা। 


আট গে ই রা 
গভাই ও ভগিনী” সম্বন্ধে বঙ্ীয়-কায়স্থ-_সমাজের মুখপত্র 






*ক্কণস্থদ্ছ ফনম্মাকল্প” সমালোচনার কিয়দংশ নিন্সে উদ্ধৃত 
কইল ।--গরকাশক। . .. | 
. প্এই উপন্যাস খানি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম, আধুনিক | 
উপন্যাসে সামাজিক বিপ্লব : সমর্থক বা দুষিত চরিত্রের বর্ণনাই অধিক 
দেখাঁ:যায়। এই উপন্যাসে তাহ! কিছুই নাই, অথচ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী | 
নায়ক ও নায়িকায় চরিত্র নিফলক্ক। ছাপান ও বীধান সুন্দর, দাম 

করাই ভাষাও. বেশ ব্যাকরণ-সম্মত বহ্িম যুগের । ঞচগক্চ পুস্তকখানি. 
অকলকেই একবার পড়িয়। দেখিতে অনুরোধ করিতে পারি ।৮ | 


প্রানডি্ান্ন-উিৎসব” আফিস ॥ 


ক অনুহল্লাগ্চা । 
যারা তা শ্রীমতি মুণালিনী দেবা প্রণীত। মুলা ১২ যাত্র। | 
-. ভগবানের প্রতি অনুরাগ তরা কবিভাখচ্ছ। রচনায় ভাবের ধা, . 
নু গধিত্রতা লক্ষ্য করিবার বিবয়। 

শুঙ্দর: ছাপা ১৭৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । একখানি রঙ্গিন হরগোরীর ক্র ভুবি . 
শান, বন্ছুমতী, সার্ভেণ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবালী, বর্মবিদ্যা রর 
০১৫ পত্রিকার ১১৪৫ প্রশংসিত। 


মি, সরকার . 








৮০, ন্কি সন্তন্াত্েল্ল স্পুজ্জ । |. 
7, আ্যান্ুুক্ান্কচোল্লিখ আুন্জেতলাল্। 10 
783 (নন লিতী িটিিদির 








সছাভারতের : মু গুলি.. বান সময়ের পযোনী করিয়া 
এমন ভাবে পুর্বে. কেহ কখনও . দেখান .নাই।. -গ্রশ্থকার 
ভাবের উচ্ছাসে . ভারতের সনাতন শিক্ষাগুলি চির নবীন করিয়া 


আকিয়াছেন। 
| মুল্য আৰীধা ২২. বিধাই-ব 











"আলাপন | 

নাগ | ংসার দাবদাহ প্রদ্্বরিতের পবিভ্র শা্তিহদা। রঃ 
ৃ  শিাইইসনভিজীগ এ্রধং এপন্নিস্্ীতল্য” প্রণেতা নি বিজ 
দীবৰ মুখোপাধ্যার প্রণীত টি গা সম্বন্ধে “বঙ্গধাসীর” সষালোচম!' দিযে 
পা হইল-_. . 

এই “আলাপন” অনর্থক গাল খসূলক সংসার সর্ব বিষরী বাক্কির 
আলাপন নহে,__ইহা পরমার্থ প্রেিক্ষ ঘুুক্ষ সাধকের প্রাণারাম “আলাপন, 
ইহা অনিত্য সুখলিগ্ণ, র. "আলাপন নহে--ইহা! কুখাম্বেষী নিত্যানন্ধায 
পািসধা অক্ষিত আলাপন । “কে জানে কাহাকে* *সাবধান” "্অস্তিনে অবসর১ | 
দুদক, মরণ”, শরাজরানেশ্বরী- ভূবনেশ্বরী” এবং স্যদি নির্মম হইতে” ইত্যাষি 
আঠীযটা অতীব মধুর “আলাপন” এই গ্রন্থে সঙ্পিবিষ্ট হইগাছে। লিখিবাকসি- 
প্রণালী কথোপকথনচ্ছলে অতীব মনোহর। যেন পাঠকের অন্তরের অস্তপ্তলে রিয়া 
দ্দাহাত.দিতে খাকে 1 সব-কণ্টা "আলাপনেই* এস্কারের পবিত্র অপ্তঃকা়ণের 
পরিতর ভাবপ্রবাহ যেন শ্বতগ্রব উচ্ছসিত হুইতেছে। সংসায়ের নিদাকু ক্লেশে 
প্রাণ যখন একা অবসর হইয়া. পড়িবে, প্রাণ যখন বিষদ দাবদাহে প্রচলিত. 
হ্‌ইক্সা শাস্তি অন্বেষণে কাতর হই! উঠিবে তখন এই প্আলাপন', তাহা, 
প্রি ছৃহদরূপে পরিগথৃহীত হইতে পারিবে 1 ইদানীং এত- কল্ীল. সাহিডা-. 
পিষ্লাবিতকালে এরপ ..ুপষিজ ভাব মপ্ডিত পুস্তকের. বহুল ভাতে রি 








২৭০ | উত্লব। 


করিয়! হূর্যদেহে ই'হাকেই উপাপন। করিতে হয়। গায়ত্রীতে যে তেজঃ শ্বরূপ 
পরব্রদ্দের উপাসন! করিতে হয় সে তেজ ব! প্রকাশ হৃর্ধ্যমণ্ডলে সমধিক 
বলিয়া-সেই তেজের আধারভূত হুর্য্ের উপাসনা করিতে হয় | 

জ্ঞান বা চৈতন্ত যে প্রকাশ পদার্থ তাহ! সকলকে ধরাইবার জন্য সবিতা 
বা সূর্যকে দেখিয়া দেখিয়া পরযাত্ার উপাসনা করিতে হয়। পরমাত্মার সহিত 
সুর্য্যের সাদৃশ্য আছে বলিয়াই সুধ্যের উপাসনা । 

পরমাত্সমীই আত নির্মল হৃর্ধ্য উপাধি দিয়া বাহির হইয় স্চর্য্য যেমন জগৎ 
প্রকাশ করেন-_অন্ধকার নাশ করেন সেইরূপ জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ যিনি 
তিনি অবিগ্ঠা বা মাঁয়ার সমস্ত অন্ধকার নাশ করিয়া এহম্কার বিমূঢ় জীদকে 
তাহার স্বরূপ দেখাইয়া চিরতরে জাপনি আপনি ভাবে শ্াতি লাভ করাইয়! 
দেন। 

যখন মানুষ আপনি আপনি ভাবে স্থিতি লাভ করে »খনও আত্মার 
গ্রকাশ ও ক্রীড়া উভরই থাকে | যেমন নিপগুণ ব্রচ্ধ ভিতরে সর্বদা নিগুণ 
ভাবে থাঁকিয়াও-_মার়াশ্রয়ং বিগঞমারমচিন্তামুর্তিং হতেন_মেইরণ ভিতরে 
আপনাক্চে আপনি আপন জানিয়া ময়াকে নিরস্ত কঁরচা যে খেলা চলে-_ 
তাহা লক্ষ্য কর্রযাই শ্াস্শ বলিতেছেন লী:বর সর্বশেষ বস্তা হঃতেছে 
“আত্মরতি_-আত্মক্রীড় --মত্মত্তপ্তি” অবস্থা] জগন্সাঠা জগদম্বার স্বনভাবও 
ইহা__উহা] লক্ষ্য করিয়াই মায়ের আদরের ছেলে যাহারা তাহার! গান করেন 
“তুমি আপনি নাচ আপনি হস আপনি দাও মা করতালী” আবার মাকেই 
জিজ্ঞাদা করেন “্যথন ব্রন্গাগ্ড ছিল ন। মাগে! মুণ্ডম।লা1 কোগার পেল ।* এই 
আদরের ছেলে বিস্ক লক্ষে ছুটি একটি । 

প্বুড়ি লক্ষে ছুটো৷ একট কাটে, হেসে দাও মা হাঠ চাপুড়ী” এ কথা বড় 
সত্য। পরবারে কিছু বিস্তৃত ভাবে “ত্রাঙ্গণ থাকিব।র উপায়”, বলার 
ইচ্ছ। রহিল । 

এই প্রবন্ধের উপসংহারে ইহা বলায় বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, যে 
সকল ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ সন্তান বৈদিক সন্ধ্যার এই সর্ব শ্রেষ্ঠ ভাবনা! না করিতে 
পারেন তীহারা কি করিবেন? 

তাহাদেরও উপায় আছে। তান্ত্রিক সন্ধ্যাতে ইঠ। স্পষ্ট ভানে বলা হইয়াছে। 
নিত্য কর্ম্ম বিধিপূর্বক চব)াস না লওয়া পর্য্যস্ত কখনই ছাঁড়িয়। দিবার ব্যবস্থ1 


করিবে সন্ধ্যা হইবে ব্রাহ্মণ 2 ২৬৯ 


চৈতত্তই ও--চৈতন্তই ভূভূবঃ শ্বঃ ইত্যাদি সর্বলোক ব্যাপিয়া আছেন। 
যে চৈতন্য আমার এই দেহব্যাপী তিনিই সর্দলোক প্রসবিতা, ইনিই সর্বশ্রেষ্ঠ 
উপাসনার বন্ গায়ত্রী ব1 বরণীয় ভর্গ_ইনিই আমাদের বুদ্ধিশক্তি বা বিচার 
শক্তিকে তাহার দিকে প্রেরণ করেন-_এই ভর্গকে--এই গায়ত্রীকে- এই 
পরমাত্ম! পরমেশ্বরকে আমিই ইনি-_-এই বলিয়া এস ধ্যান করি বা নিদিধ্যাসন 
করি। ইনিই জলশরীর  ধরিয়'-জগতের কারণভূত জলম্বরূপঃ 
ইনি মন্পাষাণাদি স্থাবরে জ্যোতিঃ স্বরূপ, ইনি তৃণ বৃক্ষ ও ওষধাদির অন্তরে 
রস স্বরূপ, ইনিই মনুষ্য পশ্ত পঙ্ী কীট পতঙ্গের হৃদয়ে ঠৈতন্তামৃত- ইনি জঙ্গম 
সকলের গ্রাণে অমৃত স্বরূপে সর্বদ বিরাজমান-_ইনিই ত্রিগুণাতীন পরব্রহ্ষ__ 
ইনিই পুথিবী আকাশ ও স্বর্গ এই লোকত্রয় রূপে বিরাজমান__ইনিই ভূঃ ব1 
সৎ, ইনিই ভূবঃ বা চিৎ, ইনিই স্বঃ বা আনন্দ ইনিই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরম 
সত্য-ইউনি তপন মহিম।য় ম!য়ার সমস্ত কুহক নিবন্ত করিয়া সদ! বর্তমান_- 
ইনিই ধ্যানের বস্ত। ধ্যান ভিন্ন সংসার সাগর অতিক্রম করা বায় না। মনের 
কোলাহল চ/ক্ষে চক্ষু স্থাপনে ক্ষণকালেই মিটিয়া যায় কাবার জ্ঞানে মগ্ন হইলে 
চিরতরে শান্ত হইয়। ঘাঁয়। 

এই উপাসন। সীমাশন্ত পরমাত্মীরই উপাঁসন1। শ্যামিই ইনি এই ধ্যানের 
জন্য ইহার অকার মুগ্তি যে ব্রহ্মা উকার মুর্তি যে বিষণ এবং মকার মুর্তি ষে 
শিব--এই সমস্ত মুর্তি শরীরের পৃথক পৃথক স্থানে-দিবা ভাগের ভিন্ন ভিন্ন 
সমর়ে_ ধ্যান করিয়া_এই চৈতন্য ঘন-_এই আনন্দ ঘন মূর্তিই যে সর্বব্যাপী 
ইহার চিন্ত। করিতে হয়। পুরক প্রণায়ামে ভিতরেও এই সীমাশূন্ত ঠৈতন্য 
ভাবনা করিতে হয় পরে রেচক গ্রাণাামে ইনি আবার বাহিরেও সীমাশৃহ্া-_ 
এই বস্ত আমার দেহে যে সর্বব্যাপী চৈতন্ত তাহাই ভাবনা! করিতে হয়। 

প্রাণায়ামে এই গায়ত্রী দেবীর-_-এই মায়ের উপাসনা করিয়া পুনরায় জপাদি 
দ্বারা ইহার উপাসনা করিতে হয়। 

প্রাণায়ামে গায়ত্রী উপাসনার আদিতে, অন্তরে বাহিরে শুদ্ধ হইবার জন্য 
যেমন আচমন, বিষ্ুম্মরণ, মার্জন, অথমর্ষণাদি করিতে হয় সেইরূপ জপে এই 
মাতার উপাসনাতে অন্তরে বাঠিরে পবিত্র হইবার জন্য--অন্তর বাহির শুদ্ধ 
করিয়] প্রস্তত হইবার জন্য বিশেষভ্ভীবে অঘমর্ষণাদি করিতে হয়। এই জন্ত 
তটমন, মাঁজ্জন, ত্ঘমর্ষণ1!দ-_দুইবার করিবার বিধি আছে। জলদেহে 
পরমাত্ার উপাসনা দ্বারা এবং প্রার্থন| দ্বার! দেহ ও মনকে নির্মল ভাবান 


২৬৮ উৎসব । 


(৩) সমন্ত স্থর্টি ফুটিয়া উঠিল তখন প্রাণায়াম দ্বারা গায়ত্রীর প্রথম 
উপামনা চলিল। 

সকল কথা খুলিয়া! লেখ যায় নাঁ-সাধন। করিতে করিতে মাই কৃপ। 
করাইয়া মনে উদ্দিত করিয়া! দেন-__তবে কৃপা কর কৃপা কর বলিয়া! লাগিয়। 
থাঁকিঠে হয়। «হরি সেলাগি রহরে ভাই--তেরে বনত, বনত বনি যাই__ 
তেরে ঘসর মসর মিটি যাই*-_লাগিয়া থাক-_-আপনিই বুঝিবে_-ঘসর ঘসর 
মিটিয়] যায় কিনা | সংক্ষেপে এখানে ছুই চারি কথা বলা যাইতেছে । 


তাহার সম্মুখে বসাই যখন উপাসনা--তখন আসনে বসিয়া তাহার বিল 
বিনাশন শক্তিকে ভাল করিয়া গণাম করা সর্বাগ্রেই কর্তবা। বিদ্পও শত 
শত মুন্তিতে নিতা দেখা দিতেছে । পুণ্য মুহুর্তে সামান্ত আচরণেও মানুষ 
সদগতি লাভ করে। এই পুণ্ামুহুর্ভও মানুষ পায় না। পঞ্জিকা বিভ্রাটে 
যথ1 সময়ে ঞোন মাঙ্গলিক কার্ধ্যঈ বুকি আর হয় না। তথাপি তাহার কৃপায় 
উপরে আশ রাখিতে হয়__যাহাদের কোন গতি নাই-যাহারা শুচি অগুচি 
বিচার করে নাহার! খাদ্যাখাদ্য বিচার করে না_তাহারাও যদি 
বিশ্বাস রাখিয়া! শরণাপন্ন হয় তথাপি মা এমন করুণাময়ী যে তিনি নিতান্ত 
অগতিরও গতিনিদ্দেশ করিয়! *দিয়া থাকেন, ধারে ধারে আবার খাসগ্যাথাস্য 
বিচার করাইয় লয়েন, আবার শুচি অশুচি ধরান-_অনেকের জীবনে ষে ইহ 
ঘটিয়াছে তাহার শত শত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । 


তাই বলিতেছি মায়ের বিদ্ব বিনাশন শক্তিকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া! 
কার্য আরম্ভ করাই ভাঁল। একটি শ্লোক না হয় ক্স্থ করিয়৷ রাঁখিলে? 
নমামি দেবং করুণাকরং তং 
বিনায়কং বিদ্গণং হরস্তম্‌ | 
গৌরীস্ুতং গৌরকুচিং গজান্তং 
বৃন্দারকৈ বর্ণিত চারুলাস্যম্‌॥ 


এই ভাবে প্রস্তত হইয়া পরে গায়ত্রীর উপাসন! | 

যে আমি-চৈতন্ত দেহমধ্যে শভিব্যক্ত হইয়া! দেহব্যাপী হইয়া আছেন-,, 
ষেন ক্ষুদ্র হইয়া! আছেন সেই আমি-চৈতন্তকে প্রাঁণায়ামে গায়ত্রী উপাঁসন। দ্বারা 
ইনিই যে পরমাস্মা--পরম চৈতন্ত ইনিই যে সর্বব্যাপী ইহ! ভাবনা 
করিতে হয়। 


করিবে সম্ধ্যা--হইবে ব্রাহ্মণ ? ২৬৭ 


আছে কিন1? মানুষ এই আছে-_বেশ খেলিতেছে বেড়াইচেছে সব করিতেছে 
পরমুহূর্তেই রোগে ধরিল আর দেখিতে দেখিতে অশেষ যাতনায় ছট ফট. করিতে 
করিতে ভালবাসার বস্তু মবিয়! গেল? 


কত লোকের ত ইহা দেখিলে-_-এখন তোমার জীবনের বিশ্বাস কটুকু আছে 
তাই বল? জীনের নিরম্থর ছঃখ দেখিয়াও কি মনে ভইবে না অমঙ্গলের মধ্যেই 
পড়িয়া আছ ? অমঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া! আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সমাজ জাঁতি-_-সকলের 
অমঙ্গল দেখিয়'নিজের আধিদৈবিক)১ আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক বিপদ 
দেখিয় প্রাণকে কাতর করিয়া তন্নিবারণের জন্য কি চেষ্টা »ইবে না? একট! 
মশক কামড়াইলে তাহাকে ত তৎক্ষণাৎ তাঁড়াইয়| দিয়া তবে স্ুস্ত হও--আর 
ভিতরে বাহিরে, দেহে মনে নিরন্তর কত মশক বুশ্চিক দংশন কাঁরতেছে তজ্জন্ত 
বল না৷ কাহার সাহাষ্য লইবে ? ষে মাতা জলের মধ্য দিয়া প্রকাশ ভইয়াছেন-- 
যে মাতা মরুদেশস্থ জলের মধো, যিনি জলময় দেশের জলের মধ্ো, যিনি 
সমূদ্রস্থ জলের মধ্যে, যিনি কৃপস্থ জলের মধ্য দিয়া__সর্বপ্রকার জলরাশিকে 
মঙ্গলময় করিতেছেন সেই করুণাময় চৈতন্ঠময়ীকে ভাবিয়! ভাবির! প্রার্থনা কর 
মা তামাদের মঙ্গল কর। স্থুল শরীরের ময়ল৷ মাটী ধুইতে জলের যেমন 
আবশ্তক আবার মনের ময়লা ধুইতেও ভুলময়ী মায়ের করুণার সেইরূপ 
'আবগ্যক | স্কুলে মাকে মরুদেশের, জলময় দেশের, সমুদ্রের এবং কূপের জলে 
যেমন অভিব্যন্ত দেখিতে বলা হইয়াছে আবার সুক্ষে নিগুণ, সগুণ, বিশ্বরপ, 
আত্মা_তিনি যে সমকালে সেই ভাবনাও উচ্গার অন্্বন্তী। জলরূপিণী 
জগজ্জননী বড় সুখ গ্রদান করেন, সুখ দেওয়াই তাহায় স্বভাব সেইজন্য 
আমাদের সমস্ত পাঁপ ধৌত করিয়৷ দিবার জন্য মায়ের কাছে প্রার্থন। | 


এই ভাবে নিজের ও সকলের পাপ দেখিয়া প্রাণকে কাতর করিয়া বাতন] 
নিবারণের জন্য মাতার ম্মরণ করিতে হয়, মানার কাছে প্রার্থনা করিতে 
হয় আবার গ্রার্থনীর সঙ্গে সঙ্গে এ্রহিকের জন্ক অন্নাদি এবং শেষের জন্য রমণীয় 
দর্শনের সহিত মিলন--এই সমস্ত করিতে হয়। 

(২) প্রার্থনার পরেই পরম সত্য পরমাত্ম তত্ব হইতে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি 
ফুটাইলেন কিরূপে তাহার চিস্তা করিতে হয়। এই সৃষ্টি চিন্তায় মন বিষয় 
চিন্ত। ছাড়িয়। ঈশ্বর চিন্ত! লইয়া থাকিতে সমর্থ হয় ব'লয়া৷ ইহাতে চিত্ত আরও 
গুদ্ধ হয়| এই জন্ত অঘমর্ষণ। 


২৬৬ | উত্সব । 


আমি রূপে প্রতাঞ্ষ করিবার জন্তই সন্ধ্যা করা । ধানের এই অর্থ হইতেছে 
নিদিধ্যাসন। নিদিধ্যাসনরূপ ধ্যানকে সহজ করিবার জন্ত সাধন। হইতেছে 
মুত্তি ধরিয়। বিশ্বব্যাপীর উপাসনা । 

পরমাত্মাই একমাত্র পাইবার বস্তু । সন্ধ্যাতে যে গায়ত্রীর উপাসন। করিতে 
হয় সেই গায়ত্রীই পরমাত্মা। গায়ত্রী শক্তি হইলেও শক্তি ও শক্তিমান এক 
বলিয়! পরম।আ্ীর সহিত গায়ত্রী অভিন্ন । 

সন্ধ্যাতে গায়ত্রী ছুই প্রকারে উপস্যা। (১) প্রাণায়াম দ্বারা তিনি 
উপাস্য (২) জপের দ্বারাও তিনি উপাস্যা। মার্জণ অঘমধণাদি মন্ত্রদ্ধার। 
সাধক আপনাকে পবিত্র করিয়। লইয়! পরে উপাসনার জন্ত প্রাণায়াম করিবেন 
বা জপ করিবেন-_অন্তঃকরণ শুদ্ধ ও পবিত্র না হইলে মায়ের ডাকাতে কোন 
সাড়া পাওয়। বাইবে ন!। শুধু মন্ত্রজপে মনের যে অবস্থা হয় তাহাতে স্থায়ী 
ভাবে কিছুই লাভ হয় না| | 

হরি হইয়! হরি ভজন চিন্তায় দেখান হইয়াছে হরি বা অধিষ্ঠান চৈতন্ত 
আছেন বলিয়া! অসত্য বস্তই সত্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে--সকল অপত্য বস্তুর 
মধ্য দিয়া সেই সতা বস্থ অব্যক্ত হইতেছেন। শ্ধায়। স্বেন সদা নিরস্ত 
কুহুকং সত্যং পরং ধামহি” পব্ম সত্য পর ব্রহ্ম এমনই বস্ত যিনি আপন মহিমায় 
আপন প্রভাবে দা বা মিথ্যার সমস্ত ইন্দ্রজাল নিরন্ত করিয়! মায়ার মধা দিরাই 
অভিব্যন্ত হয়েন। কাজেই তুমি বদি সেই পরম সত্য বস্তুকে গুরু ও শাস্ত্রমুখে 
পরোক্ষ ভাণ্ও জানিতে পার তবে তোমার এ জ্ঞানের ও প্রভাব এইরূপ 
হইবে যে দ্বারা মায়ার কুহছকও ক্ছি নিরস্ত হইবেই এবং পরোক্ষ ভাবেই সেই 
পরম সত্য বস্ক লইয়া তুমি থাকিতে পারিবে । আর জ্ঞানের গন্প না করিয়৷ 
যদি জ্ঞানের নুভবের জন্ত তপস্যা কর তবে মায়ার কুহক নিরস্ত করিয়া! তুমি 
পরম সত্য স্বরূপ 'আপন স্বরূপে চিরত্তরে স্থিতি লাভ করিবে। 

গায়্রীর প্যান পুর্বক নিদিধ্যাসনের জন্যই প্রথমে আচমনে দেহস্থ দেবতাগণ- 
কেম্পর্শ করিরা আপনাকে পপিত্র ভাবন!,করিয়া বিষণ না] বেশনশীল অধিষ্ঠান 
চৈতন্তটের ম্মরণ করিতে হয়। তাহার পরে জলের মধ্য হইতে অভিব্যক্ত যে 
চৈতগ্ত সেই চৈতন্যরূপিণী গায়ত্রী মাতার নিকটে প্রথমেই প্রার্থনা করিতে 
হয়_-ম1 আমাদের মঙ্গল কর। অমঙ্গলের মধে। পড়িয়া যিনি প্রাণের জালা অনুভব 
না! করেন তিনি কি মঙ্গলের জন্ত ব্যাকুল হয়েন? পিপাসা যাহার হয় নাই সে 
জলের জন ব্যাকুল হইবে কেন? বলনা-_দংসারে সর্বদ। অমঙ্গল লাগিয়।! 
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যাহাকে সম্যক ধ্যান করাই সন্ধ্যা--হরি হইয়া! হরি ভজনে যে ভাবনার কথা 
উত্লেখ মাত্র করা হুইল সেই ভাবন।-_অথব তাহ! অপেক্ষা যদি ঈশ্বর ভাবন। 
ভাল করিয়া করিতে পার তাহ নিত্তা কর্মে বসিবার প্রথম কর্ম করিয়। লও |. 

ইহার পরে সন্ধ্যায় কাহার ভাবন। করিতে হয় তাহাও অগ্রে ভাবিয়! লও-_- 
পরে সন্ধ্যায় বসিও-_নিশ্য়ই রস পাইবে। সর্বোৎকৃষ্ট সাধনা! এই সন্ধ্যাতে 
আছে। করিয়া দেখ-_ প্রথমে যাহ! নীরস বোধ হইতেছিল তাহাই মায়ের 
কপায়- মায়ের করুণা দৃষ্টিতে বড় সরস হইয়া! বাইবে। এখানে আরও কিছু 
লক্ষ্য কর। প্রথমে যদি সন্ধ্যার ভাবণ। না কর তবে সন্ধ্যা শুধু মন্ত্র পাঠ 
মাত্রই হয়। যেমন মানস পুঙ্গা না করিয়া ফুল চন্দন দিঃ] বাহ পুজা মাত্র 
করিলে ঠিক ঠিক পুজা করা হয় না সেইরূপ সন্ধ্যায় ভাবনা! অগ্রে পা করিয়া 
সন্ধ্যা করিলে সন্ধ্যা ঠিক ঠিক কর! হয় না। 

সন্ধ্যায় স্থল শাঁবে কিসের ভাবনা করিতে হয়__স্ুলের ভিতরে আরও অনেক, 
সঙ্্_-পরম কল্যাণকর-_ভাঁব রহিয়াছে__কাতর হইয়! সন্ধা করিবার সময় 
যদি প্রার্থনা কর-_-ম1 আমি বড় নিরাশ্রয় -তোমার আজ্ঞা বলিয়। করিতেছি-__ 
ম1 তুমিই আমাকে একটু বুঝাইয়! দ!ও--এই ভাবে কাঙ্গাল হইয়' সন্ধ্যা কর 
বুঝিবে কাঙ্গাল খোঁজা তাহার স্বভাব_দান দেখিলে সে দীনবন্ধু হয়--তোমার 
ভয় নাই, শুধু প্রাণটাকে কাঙ্গাল করির' কৃপা কর, রূপা কর বলিয়া! করিয়! যাও 
আপনিই সেই করুণাময়ীর করুণ বুঝিবে__মাই বুঝাইয়! দিবেন__নুতন করিয়া 
আরম্ভ করিলেও তাহার করুণা হইতে তুমি আমি কখন বঞ্চিত হইব না। 

সন্ধাতে কি করিতে হয় তাহ] বলিবার পূর্বে সন্ধ্যা না করিলে কি হয় এবং 
সন্ধ্যা করিলেই বা কি হয়-_-এতৎ সম্বন্ধে শাস্ত্র যাহ! বপিয়াছেন তাহা ও শুনিতে 
ইচ্ছা! হইতেছে । | 

কোন প্রকার সন্ধ্যার পুস্তকে বিশেষতঃ শ্মাচরণ কবিরদ্ধ মহাশয়ের 
আহক কৃত্যে এ সমস্ত বিষয় বিশেষ রূপে পাঁইবে-_এক্ষণে সন্ধ্যায় করণীয় 
যাহ তাহা শ্রবণ কর। অতি সংক্ষেপে সন্ধ্যার প্রধান কার্য সমস্ত উল্লেখ 
করিয় 'জামর। শেষে সন্ধ্যার ভাব ধ।রণা করিবার জন্য কিছু বিস্তারিত ভাবে 
সমস্ত বিষয় আলোচন1 করিতেছি । 

সম্যকরূপে ধ্যান করাই সন্ধ্যার মুখ্য কথা। ধ্যানের বস্তুটিই একমাত্র 
সত্য বস্ত-_ইহাই প্রত্যক্ষীভূত সকল বস্তরই স্বরূপ--যিনি সন্ধ্যা করিতেছেন 
তাহারও স্বরূপ যিনি সন্ধ্যা করেন ন] তাহারও স্বরূপ । এই ধ্যানের বস্তটিকে 


৮২ 


করিবে সন্ধ্যা__হইবে ব্রাহ্মণ ? 


ঈশ্বরদত্ত সম্পত্তি-পৈত্রিক সম্পর্তি--ইহা হারাইবে কেন? সবত 
করিয়াছ--এইটিই ছাড়িয়াছ। ছাড়িয়াছ কুসঙ্গে পড়িয়া । যাহার! ছাড়িতেছে 
তাহার! অতি ক্ষুদ্র মানুষ - আর যাহার] করিতে বলিতেছেন তাহারা তোমার 
দেশের প্রাণ_ তোমার আপনার হইতেও আপনার--তোমার বথার্থ মঙ্গল 
কিসে হয় তাহা তাহারাই জানেন--মনের গোলামী করিয়াও যণহার। বলেন 
মন ষযাহ। করিতে চায় না তাহা! করিব না--মন যাহ! চাঁয় তাহাই মনকে দাও-_ 
এই সকল মুলঘাঁতকর কথা যাহার! বলেন তাহারা নিজেরা নিজের শত্র, 
তাহার! প্রচ্ছন্ন ভাবে-_মিত্র সাজিয়। তোমারও শতক্র। এই সর চারুবাকাবাদী 
মানুষের সঙ্গে বিবাদ করিয়া কোন ফল নাই কারণ ইহার দলে পুরু-_তুমি 
কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদ না করিয়--সকল প্রকার হিংন। দ্বেষ ছাড়িয়! 
শ্বধন্ম পালনে চেষ্টা কর--দেখিবে তোমার পৃষ্ঠভাগে দীড়াইয়াছেন সর্ব জগতের 
নিয়স্ত!। 


সাপের মন্ত্র যত সন্ধ্য। আওড়াইলে কি হইবে? এইত তুমি বল! যদ্দি 
কাতর প্রাণে বল-_মা শত অপরাধ করিয়৷ ফেলিয়াছি_ তোমার অদেশ পালন 
করিতে চেষ্টা না করিয়। পাপ করিয়া ফেলিয়াছি--য1! ত! খাইয়া_-য। তা 
ব্যবহার করিয়৷ মলিন হইয়। গিয়াছি--আম্বার এই মলিনত! ধুইয় পুছিয়া দিতে, 
আমাকে নিন্মল করিতে আর কে আছে মা? তুমি ভিন্ন আমার জীবনে- 
মরণে সাথী হইবে কে মা? সব ক্ষমা করিয়া আমাকে আবার আশ্রয় দিতে 
আর আমার কে আছে ম1? মাআমি তোমারই--আঁবার তোমার আশয়ে 
আসিয়-তোমার আজ্ঞ। পালনে আবার আমি যত্র করিব--তোমার আজ্ঞা” 
পালন রূপ তোমার প্রিয় কার্য আবার করিব-_মাতুমি আর কি আমায় 
উপেক্ষা করিবে? পন হি মাতা সমুপেক্ষতে সুতম্* মাতা কখন পুত্র কন্যাকে 
উপেক্ষা করেন নাঁ_এ যে বড় সত্য কথা | এখন হইতে আমি যাহা কিছু করিব, 
যাহা কিছু বলিব, যাহ] কিছু ভাবিব--সমস্তই তোমার চরণে সমর্পণ করিতে চাই। 
এই আমার ব্রত হউক । 

এই ভাবে মনটাকে কাতর করিয়া--যাহার জন্ত সন্ধ্যা করিতে হয়_- 


কাহার হয়? ২৬৩ 


যদি তাহাঁও না পার একটা ব্রত গ্রহণ কর-_এই ব্রত হইতেছে--ষাহ। কিছু 
করিবে, যাহ কিছু বলিবে আর যাহ! কিছু ভাবিবে সব হরি চরণে সমর্পণ করিয়! 
কর। স্মরণ রাখিলেই ইহা হয়। তার পরে হরি হুইয়৷ হরি ভজন-_-ভাঁবনা 
কর। 

বুঝিলে হরি হইয়া হরি ভজন করিতে পারিলে মনের অশান্তি দূর হয় 
কিরূপে? তাই না বলা হইয়াছে, “অবিষুঃ পৃজয়েৎ বিষুরং ন পুজা ফলভাগ. 
ভবেং।” *শিনোতৃত্ব। শিবং যজেং বা শিবাং যজ্জেৎ” বিষু) ন1 হইয়া! বিষু পূজা 
করিলে পুজার ফললাভ হয় না আর শিব হইয়া! শিব পুজা! না করিলে বা! শিবার 
পূজা না করিলে-কোন পুজাই হয় না। হরি হইয়া হরি ভজন না করিলে 
হরি ভজন হয় না। বুঝিতেছ--হরি ভাবনায় তোমার ছোট আমি কে হরি 
ভাবে ভাবিত করিতে হইবে আবার ভিতরের হরিকে বিশাল আকাশের ক্রোড়ী- 
ভূত শৈল সাগর বনভূমি জড়িত-_সর্বব নরনারী বিজড়িত-_সর্ব পশুপক্ষী জীব 
জন্ত পরিপূরিত এই সম্মুখে দণ্ডায়মান বিশ্বমুত্তি ধরিয় হরি তোমার হৃদয় হইতে 
বাহির হইয়া সম্মুখে ধ্াড়াইয়াছেন ভাবনা করিয়া! ছোট আমি রূপ হরিই বড় 
আমি রূপ হরির ভজন। করিতেছেন__ইহা মনে রাখিয় হরি হরি কর-_সর্ববদ! 
নাম জপ কর, মনের অশান্তি আর থাকিবে না। মন ও হরি হইয়া যাইবে-_ 
আপনাকে আপনি পুর্ণভাবে দেখিয়া ভরিত হইয়া যাইবে। তখন বুঝিবে 
যো মাং পশ্ঠতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্ঠতি” যিনি আমাকে সর্বত্র দেখেন আর 
আমাতে সব দেখেন তাঁর কাছে আমি অদৃশ্য থাকি নাঁ_আমার কাছেও তিনি 
অদৃশ্য থাকেন না । কেমন? তুমি আপনি নাচ আপনি হাঁস আপনি দাও ম 
করতালী-_এই স্বভাব ভাবিয়৷ ভাবিয়া আত্মতৃপ্ত, আত্মরতি, আত্মক্রীড় হইয় 
যাও--মনের অশান্তি আবার কোথায়? | 


২৬২ উত্সব। 


হইয়। রামচরিতমানস লিখিয়! সর্বপূজ্য হইয়া আছেন-_কত কাশ ধরিয়া কত 
লোককে উদ্ধার করিতেছেন চিরদিন করিবেন । 

হরি কি, হরি কোথায় প্রথমে গুরু মুখে-_ শান্্রমুখে শ্রবণ কর, তবে ত সর্বদা 
হরি হরি জপ আসিবে । সকল প্রকার মানুষের সর্বাপেক্ষা সহজ সাধন! 
হইতেছে হরি আমার সঙ্গে আছেন ইহার নিরন্তর স্মরণ। 

যিনি ভূভুবিন্বঃ এই পৃথিবী মণ্ডল, আকাশ মণ্ডল আর স্বর্গলোকের ভিতর 
দিয়া প্রকাশিত-_িনি ভিন্ন আকাশ দীাড়াইতে পারে না, পৃথিবী প্রকাশ পাঃ 
না-সকলের মধ্যদিয়া যাহার প্রকাশ হইতেছে তিনিই শ্রীহরি। হরি ন। 
থাকিলে সব অসত্য আর হরি আছেন বলিয়া! সব সত্যমত। এই স্বপ্রকাশ 
বস্তটি সকল উপাধি দ্বারা আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। আবার পটে অস্কত 
এই সুন্দর রূপে মানুষের সম্মুখে আপগিয়। দীড়াইতেছেন। এই ক্ষুদ্র মুর্তিও 
যিনি, এ বিশ্বমৃত্তি ও তিনি। সমস্ত দৃশ্ত বস্ত ক্রোড়ীভূত করিয়! 
সমস্তাৎ প্রসারিত আকাশ রূপে সর্ধত্র বিরাজিত কে দেখনা! কেন? এই 
কুদ্রই বৃহৎ আর এঁ বৃহৎই ক্ষুদ্র। তোমার দেহ, দেহস্থ বীজাণুর কাছে বিরাটু। 
তোমার রক্ত মধ্যে যে সমন্ত কীটাণু চলিয়া ফিবিয়। বেড়াইতেছে তাহাদের যদি 
দিব্যচক্ষু দাও তবে তাহার! কি দেখিবে? দেখিবে এক বিরাট পুরুষের ভিতরে 
তাহার! চলিতেছে ফিরিতেছে। সেইব্রপ ক্লোমার জ্ঞানচক্ষু যদি কখন উন্মী- 
লিত হয় তবে দেখিবে বিরাট, পুরুষ শ্রীহরির পাদদেশে তুমি চলিতেছ ফিরিতেছ 
খেলিতেছ বিশ্রাম করিতেছ-_তুমি এই বিরাট, শ্রীহরি ভিন্ন কোথাও সংসার 
করিতে পার ন]। 

তোমার এ ধ্যানের ক্ষুদ্র মুর্তিকে যখন এঁ সন্ুখে দণ্ডায়মান আকাশ ক্রোড়ী, 
ডূত বিশ্বরূপে ভাবনা কর আবার এ বিরাট, বিশ্বরূপকে এ সমুখে দণ্ডায়মান 
ক্ষুদ্র মুক্তিতে ধ্যান করিতে পার-_-শেষে যখন যে চিৎ তোমার মধ্যে আসিয়!| 
ভাসিয়াছেন মনে হইতেছেঃ যে চিৎ হুর্ধ্য অগ্নি--সকল দেবতা, সকল মানুষ 
সকল জগৎ ভাসাইতেছেন সেই ব্রহ্গাণ্ডের অন্তরে বাহিরে এই তোমার ক্ষুত্ 
অঙ্গব্যাপী চৈতন্তই বিরাজমান্__এই ভাব যখন ধারণা করিতে পারিবে--সব 
দেখিয়া এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ হণ্ি মাত্রই যখন থাকিবেন--তুমিও থাকিবেনা 
কোন কিছুই দৃশ্ত থাকিবেনা-.সব হরি হুইপ যাইবে তখন বল, মন আর 
থাকিবে কোথায়? আর অশান্তই বা হইবে কে? সব শান্ত হইয়া! গিয়াছে 
আর অশান্তি কোথায় পলাইয়াছে। এই সব ভাবিতে পারিলে ত ভাল হইবেই 


কাহার হয়? 


কি হয়? 

মনের শাস্তি। শীস্তি পাইলেই সব হয়। মনের শান্তি ভিয় সুখ নাই। 
নুখই সবাই চায়। আর অশাস্তন্ত কৃত: সুখম্‌? অশাস্তের সুখ কোথা? 
জুজুগে দৌড় পাপ -প্রচ্ছক্স দুঃখ । 

কাহার হইয়াছে সন্ধান কর কিদে হইয়াছে ধরিতে পারিবে-_পারিয়! তা! 
নিজের মধ্যে প্রয়োগ কর--একদিন না প্রতিদিন অভ্যাস করিতে থাক, 
যতদিন না হয় ততদিন কর-_-আপনিই বুধিবে মনের শাস্তি কি? কাহার 
হইয়াছে? কিসে হয়? 


হইম্াছে কাহার ? 


দেবর্ধি নারদ পড়িতে আর বাকি কিছুই রাখেন নাই তথাপি হইল না, 
শেষে ভগবান্‌ সনৎ কুমায়েরর নিকট উপদেশ পাইয়া তবে হইল। ভগবান্‌ 
ব্যাস জীবের উপকারের জন্য গ্বরদ বিভাগ করিলেন, সমস্ত পুরাণ রচনা 
করিলেন, প্রত্যহ ছুঃখী জীবের দুঃখ শান্তির জন্ প্রার্থনা করিলেন তথাপি 
মনের শাস্তি পাইলেন না, শেষে দেবধি নারদের নিকট উপদেশ পাইলেন 
«প্রাদেশ” মাত্রে হইবেনা--হরি কথাতেই চিত্ত ভরিত কর হইবে। প্রথম 
হইতে শেষ পর্যন্ত হরি কথাই কহিব-_ প্রসন্ন ক্রমে অন্ত কথ! আনিলেও তাহ! 
হরি কথায় ডুবিয়া যাইবে। 

যতদিন না হরি কথায় ডুবিয়া যাইতে পার ততদিন হরির কৃপা ভিঙ্গণ 
করিয়] করিয়। নিত্য কর্ম কর-_ ক্রমে চিত্ত যত নির্শল হইতে থাকিবে ততই 
সর্ধদা জপে থাকিতে পারিবে শেষে যখন আর জপ ছাড়া যাইবেনা তখন 
প্রীহরির যশঃ কীর্ভন কর। 

শ্রীরত্বাকর খষি-কপায় প্বাহাং বিশ্বৃতবানহং'ঃ হইয়া উল্টা নাম করিয়া 
মনকে ভরিত করিয়! রাম কীর্তি বর্ণনা করিবার জন্ত রামায়ণ লিখিলেন--আর 
জগৎ-পৃজ্য মহর্ষি হইয়া! জগতের পৃজনীয় হইলেন । 

এও ত সেকালের কথা। এক্ালে গোস্বামী তুলসী--হুরি কথার ভত্রিভ 


২৬৯ 


উত্সব ॥ 


নচিতে নাচিতে যালিফ। অতি মধুর স্বরে গাছিতেছে-- 


প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর 


জাল বুনেছে মায়! 

মায়া খে মায়া 

রাম ধুনীকে মায়া--মাগ। গে মাক 

কতি ধুপ কতি ছাঁয়!। 

জাল বুনেছে নায় 

মায়] রে--মায়] ॥ 

সাথ সাথী মন চলনা চলন! 

জাল বুনেছে মারা 

মায় রেস্মায়া। 

রামধুনীকে মায়_-কভি ধূপ কডি ছাতা 
আমা য়ে মাক | 

মন আসল ফাকিরে 

সারা জগৎ 

ছায়া বাজীর ছায়া 

ছায়! রে--ছায়া ॥ 

জাল বুনেছে মায়! 

মায়। রে--মায়া। 

রামধুনীকে মায়! কভি ধুপ কভি ছায়!। 
মায়রে মায়া। 


একক্ষণেই স্থুস্থ হইলেন--কি দেখিলেন-_কি 
শুনিলেন_ ধীর সমীরে নৃত্য দেখিতে দেখিতে-_-মায়! রে মায়! ছায়৷ রে 
ছায়া শুনিতে গুনিতে-_সব ছাড়িয়া কোন্‌ অমৃতের হূদে ডুবিয়া৷ গেলেন-_-কত 
ক্ষণ ছিলেন-_তিনি জানেন না। যখন উঠিলেন তখন কেবল মনে হইতে 
লাগিল সব মায়ারে মার! সব ছায়া! রে ছাদ1। 


আনন্দ ঘন--ষথায় তথায় ভান! নামী আর নাম। 


এস আজেডিগটে 


এক মাত্র সত্য এই সংচিৎ 


যে যেমন তার উত্থান সঙ্কেত। ২৫৯ 


সত্তা, চৈতন্ত, স্থখ--এই তিন প্রকারে ব্রন্দের স্বরূপ অনুভূত: হয়। মৃত্তিকা! 
পর্বতার্দি জড় পদার্থে ব্রঙ্দের সতত! মাত্র প্রকাশ পায়--সৎ মাত্র অনুভূত 
হয় কিন্তু ইহাতে চৈতগ্ভ ও সুখ অনুভূত হয় না। ঘোর ও মুঢ় এই হুই বুদ্ধি 
বৃত্তিতে ত্রদ্ষের সত্তা ও চৈতন্ত-_এই ছুইই অভিব্যক্ত হয় কিন্ত এই দুই বৃত্তিতে 
ব্রদ্মের আনন্দ প্রকাশিত হয় না। শাস্তবৃর্তিতে সত্তা, চৈতন্ত ও সুখ বা! আনন্দ 
এই তিনই প্রকাশ পায়। ইহাই মিশ্র ব্রন্ধ জ্ঞান । 
ব্রহ্দের ধ্যান ভিন্ন সংসার সাগর পার হওয়া যায় না। কাঠ শিলাদিতে 
নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ব্রদ্দের সত্তা মাত্র ভাবনা! করিতে হয়। 
ঘোর ও মুঢ় বৃত্তিতে ছুঃখ পরিত্যাগ করিয়! ব্রন্দের চৈতন্ত যাত্রের ভাবনা 
করিতে হয় আর শান্ত বৃত্তিতে বর্গের সত্ব, চৈতন্ত, ও সুখ এই তিন প্রকার 
ধ্যান করিতে হয়| 


যাহার] মন্দ অধিকারী তাহার! ব্রন্মের সম্তা-অর্থাৎ ব্রহ্ম আছেন এই ধ্যান 
করেন; মধ্যম অধিকারী ব্রদ্দের সত্ব ও চৈতগ্ত ধ্যান করিবেন কিন্তু উত্তম 
অধিকারী ব্রন্মের সত্তা, চৈতন্য ও স্থখ এই তিনই ধ্যান করেন। 


মন্দ বুদ্ধি ব্যক্তি নিগুণ ব্রদ্মধ্যানের অধিকারী নহে ইহাদের মিশ্রধ্যান কর! 
উৎকৃষ্ট কল্প। 

প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর নানা উপায় করিয়াও সুস্থ হইতে পারিতেছেন না। 
তখন বড় কাতর হইয়া সব ছাড়িয়া দিয় পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন আর 
আমার কেহই নাই- আমি বড় নিরাশ্রয়-আহ1! কোথায় তুমি ক্পা কর 
_ক্পাকর। আমি যে তোমারই পদতলে । আমি যে তোমার এই আকাশ 
ক্রোড়ীভূত সকানন সশৈল সসাগর এই জগদাকার যে তুমি, তোমারই পদতলে 
চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছি-_-অহো! সর্বত্রই যে তুমি আর তোমার মধ্যেই 
যেআমি। 

প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর চু বুঝিয়৷ ভাবিতেছেন_-কখনও কখনও চক্ষের জল 
মুছিতেছেন। ্ | রা 

অকম্মাৎ চক্ষু চাহিলেন দেখিলেন একটি বালিক ধীরে ধীরে পুজার গৃহে 
আসিয়া নাচিতে নাচিতে সম্থুথে আসিতেছে আবার ধীরে ধীরে নাচিতে 
মাচিতে পশ্চাতে হটিতেছে। আহা! কি সুন্দর মনোহর ভঙ্গীতে বালিক। 
নাচিতেছে। 


যে যেমন তাঁর উত্থান সঙ্কেত। 


সাগর সর্বদাই চঞ্চল--আজ আবার বাত্যাবিক্ষুক-_-সাগর আজ 
পাগল। 

প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর__সকলের কাছে ভয়ঙ্কর। কিন্ত আজ নিজের কাছে 
ইহার মন এ বাত্যাবিক্ষু অতি চঞ্চল সাগরের মত পাগল । 

ভয়ঙ্কর মহাশয় এক এক সময়ে এক এক ভাবে উন্ত্ত থাকেন। সর্বদা 
একটি বস্ত ধরিয়। থাকিলেও শত শত প্রবাহে সেই এক বস্তকে নানারূপে 
দেখিয়া ভরঙ্কর মহাশয় থাকেন ভাল। 

“এ তদালম্বনং শ্রেষ্ঠং এতদালম্বনং পরং* সত্যই ত অবলম্বন ন। থাকিলে 
শৃত্টে শুন্ঠে ধ্যান পুজার পরিবর্তে একটু প্রার্থন1 মাত্র চলে। প্রার্থনাও ত সব দিন 
সরস হয় না। সরস হইলেও দেখার সাধ, কথ কওয়ার সাধ, কথা শুনার সাধ, 
সাজাইবার সাধ সেবার সাধ_-এ সব মিটেন। বলিয়া হুদয় যেন তৃপ্তিতে ভরিয়! 
যায় না। শুন্তে শৃন্ঠে হৃদয় জুড়ায় না । এক তরফা কথান্ন ঠিক যেমনটি হইলে 
হয় তেমনটি হয় না । | ২ 

প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর অবলম্বন করিয়াছেন মূর্তি। এই মূর্তিকে তিনি কিন্ত 
আনন্দ ঘন, জ্ঞান ঘন, নিত্য বলিয়াই উপাসনা! করেন। করকা যেমন জলঘন, 
আবার তরল হইলেই জল সেইব্ধূপ শিরসি পদ নখাৎ সর্ধ্ব সৌন্দ্ধযসাঁর এই 
মুর্তিই ঘনত| ছাড়িয়া বিশ্বরূপ--সর্ধব্যাপী-_নিগুণ» আত্মা, সমকালে। এই 
ভগবান্‌ সবার সঙ্গে সর্বদ1। এই ভাবে ভাবনা করিলে নাম জপে সর্বদা 
আনন্দ আসিবেই | মুলে যদি ভাবনা না থাকে তবে পূজা হয়ই না। মানস 
পুজা ন৷ করিয়া বাহ্‌ পুজা ময়নাপাখীর কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলা মাত্র । আর মুত্তি যদি জ্ঞান- 
ঘন, আনন্দ-ঘন না হয় তবে শুধু তুমি আছ এইবিশ্বাসে সব রস উঠে না। 
সান্দ্রানন্দ মূর্তি__বিশ্বাস করিয়া! লইলেইত আনন্দ অনুভবে আসে ন1, সেইজন্ত 
কূপ কর কূপ! কর বলিয়! বলিয়৷ জপ করাই মঙ্গল । 


সত্তা চিতি সনুখঞ্চেতি স্বভাব! ব্হ্গণ স্ত্রয়ঃ | 

: মুচ্ছিলাদিষু সত্তৈব ব্যজ্যতে নেতর ছয়ম্‌ ॥ 
সত্তাচিতিঘগ্নং ব্যক্তং ধীবৃত্যো খোরমুডুয়োঃ | 
শাস্তবৃতৌ ত্রয়ং ব্যক্তং মিশ্রং ব্রঙ্গেখশীরিতম্‌ ॥ 


উৎসব। 


আাক্আখল্ামাম্ নমমও। 
অঠৈব কুরু যচ্ছ্েয়ে বৃদ্ধঃ সন্‌ কিং করিষ্যসি । 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপধ্যয়ে ! 


গতি সপ পপ পপ 
জে সস সে পাপ ক তি পাস সস উরে 


২৬ বর্ষ । | অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ সাল। ম সংখ্য। | 


মার্গ শীর্ষে । 


অলস কেন রে হতাশ কেন 

একবারে কিরে পায় সবাই । 
যা ধরেছ তায় সদ'থাক লেগে 

পাবেই পাবে তায় সন্দেহ নাই ॥ 
স্থথ হঃথ লাভালাভ, জয় পরাজয় 

হিসাব করিলে যাওয়া ত হবেনা। 
যা আলে আস্থক শুধু মুখ চেয়ে 

সে ঝলেচে বলে করেই চলন। ॥ 
লোকের কথায় €দগ্য বাড়াবে 

একনিষ্ঠ যাবে ভেঙ্গে | 
নৃতন ধরিবে পুরাতন হবে 

সাথের সাথী কেহ রবেন! সঙ্গে ॥ 
একে লেগে থেকে মরাও ভাল 

বহু লওয়! শুধু বিড়ম্বন]। 
একে যার রতি সেই তার প্রিয় 

এক ছেড়ে আন্‌ দে ভালবাসে না॥ 

শ্রীআষি, 


পুরাতন “উৎসবের” মূল্য হ্রাস্‌। 


স্থানাভাবে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া কতকগুলি পুরাতন ”উৎসব* অব 
মূল্যে বিক্রয় করিতে হইতেছে । ১৩২৪1২৫।২৬ এবং ২৭ সালের “উৎসব 
২২ স্থলে ১৯ । ১৩২৮২৯।৩০।৩১/৩২।৩৩ এবং ৩৪ সালের ৩২ স্থলে ২২ ডাব 
মাশুল স্বতন্ত্র । 
কার্যাধ্যক্ষ__ 
শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যাধ। 


“উৎসবের” নিয়মাবলী । 


১। “উৎসবের” বাষিক মূল্য সহর মফ-ম্বল সর্বত্রই ভাঃ মাঃ সমেত ৩২ তিন 
টাক1। প্রতিসংখ্যার মূল্য 1/* আনা । নমুনার জন্ত '/* আনার ডাক টিকিট 
পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মুল্য ব্যতীত গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত কর! হয় না। বৈশাখ 
মাস হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত বর্ষ গণন1 কর হয়। 

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক ন হইলে প্রতিমাসের ১৫ই “উৎসব 
প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহে *উৎসব” পন পাওয়ার সংবাদ” 
ন! দিলে বিনামুল্যে*উৎমব”দে ওয়! হয় না । পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহ] রক্ষা 
করিতে আমরা সক্ষম হইব না | 

৩। “উৎসব” সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে পারপ্লাই- 
কার্ডে” গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের 


উত্তর দেওয়। অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না । 
8 ।  শউতপবের” জন্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি ব্বগক্যাহ্যক্ষ এই 
নামে পাঠাইতে হইবে । লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়। হয় না। 
৫€। “উৎসবে” বিজ্ঞাপনের হার--মাপসিক এক পৃষ্ঠা ৫২, অর্দ পৃষ্ঠা ৩২ এবং 
সিকি পৃষ্টা ২২ টাক1। কভারের মূল্য শ্বতত্ত্র। বিজ্ঞাপনের মুল্য অগ্রিম দেয়। 
৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হুইলে উহার ্বর্রেশ্ত স্যতন্য 
অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে । নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না। 


শ্ীত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । 


ডি টির ৃ শ্কৌশিকীমোহন সেনগুণু। ...: 





মামিক পত্র ও নমালোচন। । 


বাধিক মুল্য ৩ তিন টাকা । 


সম্পাদক-_ শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম» এ। . 
সহকারী সম্পাদক-_শ্রীকেদ্বারনাথ সাং খ্যকাব্যতীর্ঘ।, 


সূচীপত্র 


১ মার্গ শীর্ষে ২৫৭ ৭। আকুল প্রার্থনা ২৭৫. 
২। যেষেমন তার উখবান সঙ্কেত২৫৮ ৮। গায়ত্রী তত্ব ২৭... 
শ। কাহার হয়? ২৬১ ৯| শারদত্রী ২৭৯. 
৪1 করিবে সন্ধ্য। হইবে ব্রাহ্মণ? ২৬৪ ১০ | শ্রীরাম গীতা ৪১... 
& | বাথার অর্খয ২৭১ ১১। জ্রীমন্গত গীত! টি 
৬। ৮ভার্গব শিবরাম কিন্কর ১২। যোগবাশিষ্ঠ মহারামারণ ১৩৫. 
ঘোগত্রয়ানন্দ স্বামীর জীবনী ২৭২ ১৩। শ্রীশ্রীহ্র্ণ৷ সপ্তশতী ১৫৯ 
কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার সীট, ই 

"উৎসব” কাধ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 

প্রকাশিত ও 


রা ১৬২নং বহুবাজার স্বীট, কলিকাতা, “শ্রীরাম প্রেসে” 
| | প্রসাদ মগ্চল দ্বার! মুজিত।.. 





ব্যথার অর্থ্য ৷ ২৭১ 


কোন শান্ত্রেই নাই। তান্ত্রিক সন্ধ্যাতে বিল্মহেও হয় নাঁ-ঘধীমহিও হয় না বলিয়া 
কাতর ভাবে শায়ের কাণ্ডে গার্থন। করিতে হয় “তন্োদেবা প্রচোদয়।২* সেই 
জ্ঞান বিষয়ে ও ধ্য।ন বিষয়ে আমি অসমর্থ বলির! ম! তুমি আমাদিগকে--তোমার 
পাপী তাপী সন্তান সম্ততি সকলকে কৃপা করিয়া সোমার কাছে লইয় চল। 
এই গ্রার্থনা কঃর.ত করিতে সন্ধা! করিতে চেষ্টা করিতে হয়। ভাবনা সকল 
শান্তযুখে ও গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া সংসঙ্গে এই রূপ আলোচন! পুনঃ পুনঃ 
শুনিয়া শু'নয়া ঘথ। সময়ে সন্ধ্যাবন্দনার্দির চেষ্টা করিলে মাই সমস্ত ভাব আনিয়া 
[দবেন। ক্রমে শদ্দ্যার ভাবনায় দায়ের কপার ভাব স্কুরিত হৃইবেই। ইহা যে 
নিশ্চয়ই হয় এ বিষয়ে “জামিন র'ভ তুলসী দাস।” 


এরি. ০২2 


ব্যথার অর্ধ্য | 


'আজি প্রভাতে উঠিয়া! ঘুম মোরে 
শুঃন কেগে। যেন ডংকে মোরে 
হঠাৎ আজিকে খুলিল মনের দ্বার! 
কোথা হতে আসে পরিচিত সুর 
বুঝ্বারে নারি সেষে কতদূর 
মির মাতল দুটি চোখে কি বাহার ॥ 


দিবা অবসানের সাথে নামলো আধার অস্তরেতে 
বর্ষা দিনের মেঘের মতন যে 
সেই অশধারের সাথে সাথে বাধা স্থরের বীণা হাতে 


ঝঙ্কারেতে ভরিয়ে দিলে মম হৃদয় কে 
ওগো তোমায় চিনি নাকে! কি নাম ধর কোথায় থাকে। 
তবুও সে মুখটি তোমার চেনা চেন। লাগে 
কাছে কভু পাইনি তোমায় ছুঁতে গেলে শঙ্কা যে হয় 


দিবস বাতি ছবি তোমার হৃদয়েতে জাগে। 
শ্রীমতী রমারাণী দেবী 


৬ ভার্গব শিবরাম কিন্কর যোগত্রয়ানন্দ স্বামীর 
জীবনী। 
তৌলন্মুক্” স্পব্দেক্প অর্থ। 


জিন্ঞান্ত রমা দাদা! “জীবনুক্ত' শব্দের অর্থ কি? 

বর্ুণ_-ভূগুদেব আমাকে জীবনুক্ত বলিয়াছেন বলিয়াই তোমার গোল 
বাধিয়াছে, আ:ম গৃহস্থ, তথাপি ভৃপগুদেব আমাকে জীবম্ুক্ত বশিয়াছেন কেন, 
তুমি ত ইহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ? 

জি রমাঁ__-আপনি জীবনুক্ত কিনা তাহ] বুঝিঝার শক্তি আমার নাই, তনে 
আপনার জীবন যে সাধারণ গৃহস্থ ৪ সন্ন্যাশীর জীবন হইতে অনেকতঃ পৃথক্‌, 
তাহাতে সন্দেহলেশ নাই। গৃহে থাকিলেও অংপনি যে গৃচ্ে থাকেন না, গৃহে 
থাকিলেও আপন যে, নিরস্তর অগ্ঠাত্র থাকেন, তাহা আমিও বুঝিতে পারি | 

বন্তা-_-ভগধান্‌ শ্ররামচন্ত্র যথার্থ জীবনুক্ত--নিত্যজাবনুক্ক, ভগবান্‌ শ্রীরাম- 
চন্ত্রই আবার নিত্যবিদেহমুক্ত | কালান্তরে আম তোমাকে ষথাপ্রাণ, বথান্তান 
আমার নিত্যজীবন্ু্ত শ্রামচন্দ্রের স্বরূপ দেখাইণার চেষ্টা করিব। জীবন্মুত্ক 
না হইলে কাহারও অমন্তকে উপদেশ দিবার যথার্থ শন্তি হয়না, ইহ1 বেদ- 
শান্ত্রোন্ত উপদেশ, ইহ! যুক্কিসিত্ধ কথাঁ। ভগবান তাহার অদ্বিতীয় শক্ত 
রুদ্রীবতার শ্রীহনুমান্গক বলিয়াছেন, “পুরুষের কর্তৃত্ব, স্খ-ছুঃখাদি লক্ষণ 
চিন্ধধন্ম ক্লেশরূপত্ব বশতঃ বন্ধন । এই বন্ধনের--আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, 
আমি সুখী, আমি দুঃখী এই চিত্তধর্মের নিরোধের নাম জীবন্ুক্তি (পপুরুষস্ত 
কর্তৃত্ব-ভোতৃত্ব সুখছ;খাদিলক্ষণ চি ধন্মঃ ক্লেশরূপত্বাৎ বন্ধো ভবতি | তন্নিরোধনং 
জীবন্ুক্তঃ1”-_মুক্তিকো পনিষৎ )। কর্তৃত্বাদি-ছঃখনিবৃত্তিদ্বার। নিত্যা নন্দ প্রাপ্থিই 
জীবনুক্তি বা সংন্যাসের প্রয়োজন। যাহার আত্মহত্বের সাক্ষাৎকার হইয়াছে, 
যিনি ষথার্থ সন্ন্যাসী, তিনি জীবন্ুক্ত | 

আমি যে পূর্বজন্মে যতি ছিলাম, তাহ! আমি বহু পূর্বেই সংস্কার সাক্ষাৎকার 
করিয়! জানির়াছিলাম, ভৃগুদেবের কথ। শুনিয়া আমার এ সম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ়তর 


হইয়াছে । 


৯ ভার্গর শিব্রাম কিস্কুর যোগত্রয়ানন্দের জীবনী | . ২৭৩ 


*তত্বানুণন্ধান নাক বেদাস্ত প্রস্থানেও উক্ত হইগ্লাছে, শ্রবণাদি দ্বার! উৎপ 
সাক্ষাৎকার বিদ্বংসন্ন্যাসীর কর্তৃত্বা্দি অখিল বন্ধপ্রতিভাসের নিবৃত্তির নাম 
লী বনুতি 5৮717071888 বিদ্বৎসন্ন্যাসিন: তানিন" 
থাকেন অর্থাৎ, হবু নিজ ও জাগ্রৎ এই তিন অবস্থাতেই ধিনি পরমাস্ম, 
হইতে পৃথকভাবে অবস্থান করেন না, বিষয়ের সহিত স্ব্ধ হইলেও, ধাহাঁর. 
চিত্ের একাগ্রতা বিনষ্ট হয়না (যে অবস্থাতে বিষয়ের সহত ইন্জিয়েব সম্বন্ববশতঃ 
জ্ঞানের উদয় হয়, তদবস্থাই প্রসিদ্ধ জাগ্রৎ অবস্থা), অতএব যাথার প্রসিদ্ধ 
জাগ্রদবস্থা নাই, যাহার বোধ (জ্ঞান) নির্বাসন (বামনাবিহীন), তিনি জীবম্ম্ত 
(যো জাগর্তি সুষুণ্িস্থো যস্ত জাগ্রন্ন বিছ্ভতে। যস্য নির্বাসনো বোধঃ স 
জীবন্মুক্ত উচাতে ॥*-_যোগবাশিষ্ঠ )। 

জিঃ নন্দ--সত্যোক্তি যে কখন মিথ্যা ৭ বেদ-শাস্ত্রের বিসংবাদী হইতে 
পারে না, আপনার কৃপায় আমাদের এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হ্ঈটল। ভূৃগুদেব বহুবার 
বলিয়াছেন, আপনি জন্মাস্তরে যোগী ও যতিমধ্যে শিরোমণি ছিলেন ( ৭পূর্বব- 
জম্মন্তয়ং যোগী যতিমধ্যে শিরোমণিঃ1*- ভৃগুসংহিত )। 


বক্তা-_ত্রিকালদর্শী ভগবান্‌ ভূগুদেব আমাকে “যোগী, “যতি' ও “জীবনুক্ত? 
বলিয়াছেন কেন, তাহ! বুঝান আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, স্বধন্দরপরায়ণ বৈদিক 
-আধ্যসস্তানদ্দিগের “গৃহস্থ কাহাকে বলে, “যতি” সন্ন্যাসী বা জীবনুক্ত' কাহাকে 
বলে, গৃহস্থ যোগী হইতে পারে কি নাঁ, ব্রাঙ্গণের ছুই নাম হওয়া! বেদসম্মত এই 
সকল অবশ্ঠ জ্ঞাতব্য আমি তাই তোমাদের উপকারার্থ তোমার্দিগকে এই 
গ্কল কথ৷ গুনাইলাম। 

জিঃ নন্দ-_বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অধিক ব্যক্তি গোত্র ও প্রবর 
কফাহাকে বলে, তাহ। অবগত আছেন বলিগ্না আমার মনে হয় না। নামকরণার্দি:. 
সংস্কারসমূহের প্রয়োজন কি, নিশ্চয়পূর্ববক বলা ষ।ইতে পারে, অনেকেই.তাহা 
জানেন না। বাবা! কপর্দকের অন্বেষণ করিতে গিয়া আমরা স্পর্শমণি প্রাপ্ত, 
হইলাম, ধন্ত হইলাম । 7 

বঞ্ত।-৮তোমর! জানিতে চাহিয়াছিলে। *নিত্যপিতৃদেব এই পদের অর্থ 
কি, এবং আমি যাহাকে আমার নিত্যপিতৃদেব বলিয়া লক্ষ্য 'কৰিয়া 
থাকি, দ্কিনি ও আমার শ্রীগ্ুরদেব অভিষ্ত পুরুষ কিন? 


র হখউ১ | উৎসব । 
তো? বেদ হইতে মামি. তোমাদিগঞ্ে পূর্বে বুঝাইবার চেষ্টা-করিয়াছি 
'অহধিত্রেঠ ভূগড ও অঙ্গিরা আমাদের নিত্য পিতৃদ্নেব। গোপথ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন 
আাগাদি'বেদ সমূহ নিত্য ভৃগু ও অঙ্গিরার শন্ুগমন করেন, ইহাদিগকে কসাশ্রয 
করিয়া থাকেন, ইহারা কদ।চ বেদময ভৃগু ও অঙ্গিরাকে ছাড়িয়া থাকেন ন।।৭ 
খৈধ ভিন্ন হস্ত কোন স্থান হইতে জ্ঞান বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয় না, বেদ ভিন্ন 
'উষ কেন অভ্ঞানান্ধক্টারকে প্রোৎসারিত করিতে পারেন না সাক্ষাৎকতনিখিল- 
বশত, খ্ষিদিগের জ্ঞান ও বেদপুর্বক-_-আগমমুলক | কি ধর্ম, কি অধর্থ 
থে তাহার নিরপক। অতএব বেদময়, বেদ যাহাদিগকে নিত্য অন্থগমন 
করৈম। সেই জগদ্গুর ভৃশড ও অঙ্গিরাকেই আমি আমার নিত্য গুরুদেব 
বলিয়া নিত্য পু! কারয়া থাকি । পরষকরুণাময় ভূগুদেব কৃপাপূর্ব্বক বলিয়। 
ছেনঃ আমি তাহার অপম সন্ত।ন, পুর্বজন্মে আমি তাহার সমীপেই থাকিভাম,, 
তাহার অন্ধুগ্রহশক্তিই আমার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রস্থতি, তিনি ছাড়া বর্তমান 
জন্মে আমি কোন মন্ুষাদেহধারীর সকাশ হইতে বিশেষ কিছু লাভ করিতে 
পারি লাই। করুণাসাগর আমাকে ইহাও জানাইয়াছেন, অ।মার এই জন্মের 
শ্রীগুরুদেনও ভৃগুদেবের অংশাবতার। অতএব তৃগুদেবই আমার নিত 
“পিভৃদেব+, ভূগুদেবই আমার নিত্য "গুরুদেব? |1 








কচ “জস্তরৈতে ত্রয়োবেদ ভৃগুনঙ্গিরসোহনুগাঃ 1 গোপতত্রাঙ্গণ, .. পু 
শ্রপাঠক। | 
প শৃণু শুক্র পরং গুহ্যম্‌ দ্েবানাঞ্চ অগোচরম্‌ ॥ 
_. স্বপ্নপ্রত্যক্ষবৎ কাব্য তস্যোপরি গুরুকৃপা ॥ 
. , উপনীতকুমারস্য দীক্ষাসনিহিতমা চ। 
স্বয়ং প্রাপ মহাবাহে। গুরুস্তদ্যান্তিকে কবে ॥ 
, ষদংশাৎ রামসত্বাচ্চ দেবর্ষিবং সদানঘ। 
০ র্ববিদ্তা তথ! শক্তি; ব্রবমন্ত্রপ্রভাবতঃ1%- ভৃগুসংহিতা। .. 


আকুল প্রার্থন|। 


বিষাদের ঘন মেঘ ঘিরেছে হৃদয় মম | 
নয়নের জল সবস্তকায়েছে মরু সম ॥ 
তবুও আলোর আশ করি আমি নিশিদিন । 
আলেয়। না হয় যেন কভু তার 'আলোহীন ॥ 
ব্যথাহারী নাম তব শুনিতে পাই যে অ'মি। 
মোর ব্যথা কতদিনে আসিয়ে নাশিবে তুমি ॥ 
ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র আমি বড় আশা করি। 
সেই আশা পুর্ণ মোর করিও শ্রীহরি ॥ 
প্রশ্মুটিত ফুল সম ছিল যে গো এ হৃদয়। 
কি জানি সহসা কেন ঝরিয়! পড়িল হায় ॥ 
জল ঝড় কিছু নাহি ছিলগ! তখন । 
নিদাঘের *প্তশ্বাস নাহি করে বরিষণ ॥ 
'তাকম্মাৎ পাত? খসি পড়িল মাটির পরে । 
সে প্রম্ুট ফুল আর কতু কি পাইব ফিরে? 
জানিনা কবে গো আর বিষাদিত হৃদি মম। 
ফুটিবে আপার পুন ফুল্ল কুম্থমের সম ॥ 
সুবাসে ভরিয়। যে গো আবার উঠিবে হাসি। 
অন্ধকারে আলো পুন জলিবে তামস নাশি ॥ 
শ্রীমতী রমারাণী দেবী 


গায়ত্রী তত । 
( পূর্বানুবৃত্তি ) 


“ষন্মনস। ন মন্থুতে যেনাহু মনে! মতম্‌ 
তদ্দেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাঁসতে ॥” কেনোপনিষৎ।১1৫| 


«মন নিজ শক্তিতে মননকার্য্যে অসমর্থ, যে শক্তিতে মন মননকার্ষে সমর্থ 
তাহাকে 'ত্র্গ” বলিয়া! অবগত হও ।* এই উপনিষৎ ৩য় খণ্ডে এই শক্তির 
পরিচয় দিতেছেনঃ ইনি-_ | 


« বহু শোভমান] উম1 হৈমবতী |” কেনোপনিষৎ 1৩।১২। 
তাই আমি আর্তকঠে এই মাকেই ডাকিতেছি--“দেবি 1” 
| দ্যোতন শীলে! মাতঃ 
হও আবিভূত। 


“দেবি!” ছ্যস্থানবিহারিণি ! অপারসংসার পরপরবিরাজিতে ! মাতঃ! 
আবিভতি। হও । 


মাতঃ | পতরক্ষরেশ ! অকার উঞ্চার মকার রূপ ও'কার প্রতিপাগ্ঘ- 
পরাপরব্রহ্গরূপিণি ! ব্রহ্ম বিষণ শিব শল্তি' ব্রন্গাণী বৈষ্ণবী রদ্রাণীরূপ ধারিণি ! 
কুটস্থ উদ্দাসীন পরম চটৈতন্তরূপিণি। আবিভূতী হও। তুমি আগমন 
কর মা! 


আমার সকল বাসন! পুর্ণ হইবে। তাই মহর্ষি গৌতম তোমাকে স্তবন 
পু্ধ্বক ভক্তি ভরে প্রণতি করিতেছেন_ 


পলমে। দেবি! মহাবিগ্ঠে! বোমাতঃ পরাতৎপরে | 
ব্যাহত্যাদি মহামন্ত্র রূপে! প্রণবন্ধপিণি ! 
_ ম্বাহ। স্বধ! স্বরূপে ! ত্বাং নমামি সকলার্ঘদাম্‌। 
ভক্ত করলতাং দেবীম্‌ ৪৪255585555 
সর্ববেদাস্ত সংবে্থাং হূর্যযমণ্ডল বাসিনীম্‌।” 
মহর্ধি গৌতমকত গাযত্রীস্তব | 


গায়ত্রী তত্ব । শন, ২৭৭ 


ম! তুমি আগদিলে ভক্তের সকল বাসন।ই পূর্ণ হয়, কারণ তুমি 
যে মা*ভক্ত কল্পলত। 1৮” তাই মা! আমি ডাকিতেছি প্ত্র্যক্ষরে” 1! ও'কার 
প্রতিপাদ্য পরাপর ব্রঙ্গরূপিণি । মাতঃ। আবিভূতা হও । 


মা! তুমি যে দ্রহ্গবাদিনী” ইহা! স্বমুখেই প্রকাশ করিয়াছ। 
“অহমেব ন্বয়মিদং বদামি” | দেবী স্থৃক্ত মন্ত্র ৫। 
«“৩হমেব শ্বয়মেবেদং বস্ত ব্রন্মাত্কং বদামি উপদিশামি?। 
সায়ণাচাধ্যকত ভাষা। 


ব! বলিতেছেন হে *শ্রুত” ! “ঞ্রধি”” তুমি শোন আমি তোমাকে শ্রদ্ধালভা 
ব্রহ্ম বস্ত বলি:তছি শ্রদ্ধিনং তে বদাীমি। মাতা স্বয়ং ব্রন্গরূপা হইলেও বর্গ 
উপদেশ করিয়:ছেন তাই ব্রদ্দ বিগ্তা স্বরূপিণী”” পরাবিদ্যারপা, উপনিষৎ 
ইহার পরিচয় দিতেছেন পরা য়া তদক্ষরমধিগম্যতে--যে বিদ্যাদার! অক্ষর- 
স্বরূপ পর ব্রহ্গকে জানা ষাঁয় তিনিই পরাবিদা) (মাওডক্য।১।৫) মা নিজেই 
নিজের তত্ব প্রকাশ কথিয়াছেন সর্ববাশ্রয়লীলাভূমি বিশ্বজননীর পক্ষে ইহা 
ক্ছুমাত্র বিচিত্র নহে । তাই ব্রদ্মবিদ্যালাভের জন্ত ব্রদ্মবিদ্য। স্বরূপিণী মাকে 
ডাকিতেছি- ব্রহ্মবাঁদানি! হাতঃ! আবিভ্‌ তা হও ।” 


মায়ের আর এক নাম গায়ত্রী_মহর্ষি ব্যাস প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ষে 
যিনি মায়ের নাম গান করেন (নাম জপ করেন) দয়াময়ী মা তাহাকে ত্রাণ 
করেন-_- 


“গায়ত্রী প্রোচাযতে তন্মাৎ 
গায়স্তং ত্রায়তে যতঃ 1” 
ব্যাম বচন আহিক তত্ব ধূত। 


যিনি মাকে সর্ব প্রথম দর্শন করিয়াছেন সেই বিশ্বের মিত্র বিশ্বামিত্রঞ্চ। 





সপ পপপসসীসী সপ স্পস্ট টি 


* স্ষ্টিকর্তী ব্রহ্মাই গায়ত্রী মন্ত্র দ্ষ্টী খষি, “বিশ্বীমিত্র+ ব্রন্মারই নাম, তিনি 
গাঁয়ত্রী মন্ত্র দর্শন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এইজন্ত বিশ্বজগতের মিত্র। “বিশ্বসা 
জগতে মিত্রং প্রজাপতিঃ* ( যোগি যাজবকাব5ন ব্রাহ্মণ সর্বশ্বধূত )। সুতরাং 





২৭৮ ": ২ উৎসব। 


১ প্রজাপতি ত্র! যখন সৃতি কার্ধ্ের অন্ত বেদগান নিরত হয়েন্স,. তখন মাতা 
প্রণব ব্যান্ধতি বিডৃবিত! হুইয়া তাহার বদন কমল হইতে আবিভূতা ভন--ইছ! 
মহর্ষিগণ প্রত্যক্ষ করিক্জীছেন-- 


(১) গায়তোমুখাহুদপতদিতি চ ব্রাঙ্গণম্‌ ॥ 
নিরুক্ত দৈবতকান্ত ছন্দঃ প্রকরণ 1 


(২) তপপাস্থু সমুদ্ধদ্য আদি সর্গাৎ স্বস্ুবঃ ॥ 
ও"কার পূর্ব গ:য়্রী নির্জগাম ততো মুখাৎ ॥৮ 
ব্রহ্ষণ সর্বস্ব ধৃত যোগি যাজ্ঞবন্ধ্য বচন। 


(৩) “স্বষামেব বেদনাং গুহোপানষদন্তথ। | 
সারভৃত' তু গায়ত্রী নির্গতা ব্রন্মণো মুখাৎ” ॥ 
ব্রাহ্মণসর্বশ্ববূত ছন্দোগ্য পরিশিষ্ট বচন 


এরা 


:' (৪) অকারঞ্াপ্যকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতি । 
বেদত্রয়ানিরদ্বহদ্‌ ভূভূবিস্বরিতীতি চ ॥ 
ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদ মদুদুহত। 
তি ত্যুচোহ স্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্টী পিতামহঃ |” 
মন্ুবচন ব্রাঙ্গণ সর্বস্ব ধূত। 


লস 





|: জপ পা 





সপ শপ পাপী আপ শা পাস পিপিপি পপ 





পাশপাশি 


“গাধিপুত্র ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রই গায়ত্রী মন্ত্র দ্রষ্ঠা খষি-ধাহারা এই কথা বলেন 
তাহার! ভ্রান্ত । ক্ষত্রয় বেশ্বামিত্রের পূর্বেও ভা..তে গায়ত্রী সাধক ব্রাহ্মণছিলেন, 
তাহারা প্র গায়ত্রীমন্ত্র কোথায় পাইলেন? বিশেষতঃ গায়ত্রী সিদ্ধ বশিষ্টের ব্রাহ্মণ্য 
পরাভূত হইয়াই ক্ষত্রিয় বিশ্বীমিত্রের ব্রাহ্মণ্য লাভে আকাঙ্খা হয় ইহ1কে না 
জানে? এই প্রসঙ্গে অধিক আলোচনা বাহুলা, এ বিষয়ে বে? নিরুত্ত মন 
যাজ্ঞ বন্য ছন্দোগ পরিশিষ্ট প্রভৃতি প্রম:ণ মুল সন্দর্ডে দ্রষ্টব্য কলিকৌতুকে 
শান্্জ্ঞানের প্রয়োজন নাই, সেইজন্ত আজ ভারত প্রহসন পুর্ণ হইতেছে । 


০ 


(ক্রমশঃ ) | 


শারদ শ্রী 


এস এস ওগো শারদ লক্ষি 
শুভ্র শারদ প্রাতে, 
নংন-সলিলে তুমি কি ভাসিলে 
বিরহ-বরষ-বাতে ? 
আজি গাঁথিয়াছ শেফালির মাল 
শিশিরের ছলে কি সুরভি ঢাল৷ 
কোথা কার লাগি এ বরণ ডাল! 
সাজাযে এসেছ হাতে? 
নিবিড় মেঘের অবগুঠ৭ 
তুলি' তুমি বারে বারে, 
চপলা-চমকে দেখেছ বধুরে 
দুটা নয়নের দ্বাবে। 
বরযায় তব ঘন এলো চুল 
অগুরু ধূপের মুরভি আকুল, 
রসের আবেশে স্থনীল দুকুল 
স্থলিত বিলাস-ভারে। 
তুমি বরষার মেঘ মল্লার- 
মধুর মুরতি ধরি" 
গহন বিপিনে জাগিয়! কাটালে 
বিরহের বিভাবরী । 
মনে পড়ে কিগে। নীল নদীজল? 
তোমার নয়ন নীরে ছল ছল, 
বেণু বীথিকায় উঠে কল কল 
বোনায় হিয়! ভরি” 
আর্জি কোথা তব ঘন নীলবাস 
নয়নে কাজর রেখা, 


২৮৩ 


উত্সব । 


নীল আভরণ-_নীল আবরণ 
কোথা মুগমদ লেখা ! 
এবার এসনি তমালের তলে 
নীল মণিমাল। ছুলাইয়। গলে 
ঘন বনছায়ে বধুয় শ্টামলে 
ক্ষণতরে দিতে দেখা । 
কোথা ধীরে ধীরে নিশীথ তিমিরে 
বনে বনে অভিসার। 
থঞ্জন-থেলা নয়নে তোমার 
দিকে দিকে আনিবার | 
বরষায় গতি ভাব-মন্ও, 
বিরহ-বিবশ কিবা মনোহর, 
এবে কটাক্ষ হান খরশর 
একি নব উপহাব? 
শরত উষার কনক কিরণে 
রচিয়া বসন খানি, 
তনুর আলোকে ছ্যলোক ভূলোক 
ভাপাবে আজিকে জাণি। 
ভীরু নয়নের চাহনি মধুর 
করেন! পরাণ বিরহ বিধুর, 
মিলন সোহাগে হিয়৷ রসপুর 
শুনি” অভিনব বাণী। 


শ্রীবিভাস প্রকাশ গঙ্গযোপ|ধ্যায় এম; এ। 


(৪১ ) 


যেনেদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিলানীয়ৎ ? 
বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াং? 
এই অদ্বৈত সিদ্ধি প্রতিপাঁদন করিয়! গ্রীমৎ সরম্ব হী বলিতেছেন-- 
ধ্যানাভ্যাস বশীকতেন মনস। তন্িগুণং নিক্ষিয়ং 
জ্যোতিঃ কিং চ ন ষোগিনো যদি পরং পশ্যস্তি পশ্যন্ত তে। 
অশ্মাকং তু তদেব লোচন চমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং 
কালিন্দীপুপিনেষু যৎ কিমপি তন্নীলং মনে ধাবতি ॥ 
ধ্যানাভ্যাদে চিত্রকে বশীকৃত করিয়া নিগুণ নিক্ষিয় জ্যোতি স্বরূপে ষে 
সমস্ত যোগী মনকে ধারণ করেন--ধাহার। নিগুণকে প্র ভাবে দেখেন তাহার! 
তাই দেখুন--আমাদের কিন্ত কালিন্দী পুলিন বিহারী লোচন চমৎকার শ্যাম- 
সুন্দর মূর্তির দিকে মন ধাবিত হয়। 
ইহারই জন্ত ভগবানের গুণ ও কথায় রুচি লাগান প্রথমেই প্রয়োজন । 
আমর! অতি ক্ষুদ্র, সাধন ভজন হীন । আমাদের চিন্তে রদ আসিতে পারে তথন 
মন আমর! অ।মাঁদের ইষ্ট দেবতার শ্রীচরণ কমল চিস্তা করিয়া আকাশে দেখি 
সেই চরণ ভাসিয়। উঠিয়াছে--চরণ দেখিতে দেখিতে আকাশের যেখানে সেখানে 
দেখি চ'ক্ষে চক্ষু আবদ্ধ সেই সুন্দর শক্তি ও শক্তিমান পরম্পর পরস্পরের 
দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি যেন কি পবিত্র প্রেমে দ্যাব৷ পৃথিবী অন্থরীক্ষ 
আপ্ল,ত করিতেছেন, আব।র দেখি বৃক্ষের শাখা পল্লবের অন্তরালে কে যেনকে 
ধাড়াইয়! মৃদুমন্দ হাস্য করিতেছেন__ইহা না দেখিলে বুঝি আমাদের হয় 
না_বিভূতি দেখিয়। বিভূতি চিন্তার বুদ্ধি তৃপ্ত হইতে পানে কিন্তু সেই শিরসি- 
*পদনখাৎ দর্ববসৌন্দ্য্য সারং”_-সেই “সর্ধাঙ্গে স্থমনৌহরং”-_ মধুর মূর্তি না 
দেখিলে বুঝি হৃদয় কিছুতেই জুড়ীয় না| বড় ভাল লাগে তখন যখন কাহাঁকেও 
বলিতে শুনি “মুন্দর পুষ্প দেখিতে কাননে একাকী যাঁও দেখি, গিয়া একবার 
দেখ দেখি পু্পে পুষ্পে প্রজাপতির পাখায় পাখায়, কি সৌন্দর্য্য আক। আছে? 
সুন্দর একটি পুষ্পু দেখিয়া কি মনে হয় নাকে যেন এইমাত্র রং দিয়া 
কোথায় লুকাইয়াছে ? মনে কি হয়না যেন রং দিতে দিতে লোক দেখিয়া 
পুম্পে মিলাইয় লুকাইয়! পড়িয়াছে? কোন কোন পুষ্পে রংএর ছিট। দেখির়। 
মনেকি হয় নাকে যেন গোপনে রং দ্িতেছিল, যেন পড়ত লোকের 
সাড়া পাইয়া! এখুনি ফুলের গায়ে, পাতার গায়ে রংএর তুলি ঝড়িয়। কোথাও 
লুকাইয়াছে, যেন কাছে কাছেই আছে, সৌন্দধ্য ছাড়িয়! সুন্দর যে কোথাও 
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যায়না? কত ম্ুন্দর সে, যখন পাভার পাতায়, ফুলে ফুলে, পাখায় পাখায়, সুন্দর 
তুলি ধরিয়া শান্ত হইয়া রং করে, আবার রং করিয়া কাহারও সাঁড়া পাইলে 
কোথায় লুকাইয়া পড়ে । আবার বাত্রিকালে যখন কেহ দেখিতে পায় ন1 
তখন ফুলের পাঠায় পাতায় শিশির বিন্দুর মাল। গাঁধিয়। কি জানি কাহার গলায় 
পরাইতে যেন অপেক্ষা করে । কত সুন্দর সে--একবার বনে বনে একাকী 
ঘুরিয়া তাহাকে খোজ দেখি_নিঃশব্দে বন মধ্যে পুষ্প বৃক্ষের আড়ালে এক 
তাহার জন্য ঈড়াইয়। দাড়াইয়া অপেক্ষা কর দেখি--সে যখন রং দিতে আবার 
আসিবে তখন একবার তাহার ভাব ভঙ্গি যদি দেখিতে পাও | সবই যে সেই 
করে-__স্যষ্টি যে তাহারই কাজ । যদি সর্বদ1 মনে রাখিতে মনে থাকে “ফুলের 
গাছে ফুল ফুটিয়ে, কে দ্াড়ালে এসে। কইচ কথ! কার সনে গো, অমন হেসে 
হেসে।” তবে কেমন হয়? এইখানে আমরা এই অংশের ইতি করিলাম । 
অনেক স্থান হইতে অনেক কিছু সংগ্রহ কর! হইল-_বিগ্ভা দেখাইবার জন্ত 
নহে-_ছুঃসময়ে চিন্তকে শান্ত করিবার জন্য এই সমস্ত একত্রে সন্নিবেশিত 
করা। আরও ছুই চারিটি সঙ্গীত আমধা এক সঙ্গে রাখিতেছি সর্ব ভাবের 
সহিত মনে রাখিবার জন্য । সে যে সর্ধদ! আমাদের সঙ্গে আছে--তথাপি 
কেন আমাদের এই হা হুতাশ। 
(১) 
ওগেো-_-কে তুমি আমায় বল। 
অযাচিত ভাবে ফের পাছে পাছে 
বিষাদেতে আগে চল॥ 
ডাকি না তোমারে তবু তুমি এস, 
চাহিনা তোমারে তবু ভালবা, 
জেনেছি গো আমার হৃদয় আকাশ 
তোমার আভায় আলো । 
কভু স্বামী কভু সখারূপ ধরে 
ম1 হয়ে কখন এস স্বেহভরে 
তোম! ধনে ধনী নয় গো যে জন 


তার জনম বিফলে গেল ॥ 
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(২) 
আমার জানাত হলনা জীবনে । 
তুমি ষে আমার কত আপনার 
জানাত হ»লন] জীবনে । 
আমারে জানাতে দিন বয়ে গেল 
হ”লন! লুটান চরণে ॥ 
কবে-- অভিমানের বীধ যাবে গো আমার 
আখিনীর শোতে ভাসিয়া 
কবে-__ জুড়াইৰ আমি দিবস রজনী 
প্রেম সিন্ধুতটে বসিয়া 
কবে-- পারিব জানিতে তুমি গো আমার 
সাথী ষে জীবনে মরণে ॥ 
কবে-- সকল ছাড়িয়া রহিব গো আমি 
দীনের দীনটি সাণ্িয়। 
তোমার দাসানুদাসের চরণ ধুলার 
রহিব ধূনর হইয়]। 
কবে-- সকল ভুলিয়া রসনা আমার 
রবে-- তব গুণগাঁন কীর্তনে ॥ 
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তোমারি মতন এমন আপন ভূবন মাঝারে নাই আমার । 
জীবন বল্পভ তুমি আমার আমিও তোমার ॥ 
অন্তরে বাহিরে আছ নিরন্তর, ভুলিয়! তোমারে করেছি অন্তর, 
দেখ দাও দেখা দাও আর থেকন। অন্তরে প্রেমাধার ॥ 
ভালবাস দিয়ে পুড়াও.মন আশ" | 
ঘুচে যাক্‌ দীনের বিষয় পিয়াসা, নাশ হে ছুরাশা, 
তোম।য় ভালবেসে জুড়াক'পরাণ আমার । 
দিবানিশি নাথ আশে পাশে, প্রাণে প্রাণে নাথ আমায় ভালবেসে 
ছাড়িয়ে থাকনা--তবু ভালবাসা বুঝিনা তোমার ॥ 
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দিয়াছ শকতি বলিতে কহিতে, খাইতে ঘুমাতে উঠিতে জাগিতে 
_ দেখিতে শুনিতে- তোমা বিনা বল নাই আমার। 
দীন বন্ধু হরি দীন জন ত্রাতা, তোম। বিন! কে আর জানে মনোব্যথা 
য| করাও তাই করি-_হরি তুমি সর্ব মুলাধার ॥ 


5.3 


র/গিনী ঝিঝিট, তাল--একতালা। 
ব্যথার ব্যথী হরি কে আছে আমার- _বেদন1 জানাব কাকে ? 
আমার ধরম করম ভজন পৃজন-_-সপকলি গিয়াছে দুবে ॥ 
ধুলা খেল৷ ছলে সঙ্গিগণ সবে) হাসিতে খেলিতে আন আলাঁপনে 
দিন বয়ে গেল কিছুই না হল, বড় ভ+বন! হ'ল অন্তরে । 
উঠিয়া প্রভাতে মনে করি আমি ভাদিব তোমায় ওহে অন্তর যাঁমী 
যত বাড়ে বেলা তত হয় জালা, সকলি ভ্রলায় সংসারে । 
ক্রমে গেল বেলা ওহে বনমালী--তেমনি করে প্রাণে বাজাও হে মুরলী 
যদি সাড়া নাহি দিবে, কেন বল তবে, আশার ভুলালে আমারে ॥ 


(৫ ) 


কথ! কওয়। বড় জীবন্ত সাধনা । উপরের গান গুলি সব কথা কওয়1। 
রাঁম প্রাদের গান শুধু গানই নহে-_সাঁধন)। যার যত প্রেম জাগে__ প্রথমে 
তত কম কথা কয়, শেষে দেখা আর নিবৃন্তি। কথা কহিতে মানুষ কতই 
ভালবাসে । অসৎ কথা যার তার সঙ্গে না কহিয়া যদি একান্তে সর্বদ1 তাহার 
সঙ্গে কথা কওয়া যায় তবে বুঝি জীবন সহজেই সফল হয়। কথা কওয়ার আর 
একটি গান দিয়! শেষ করিতেছি । 

মা গে বুঝিতে নারি-কি মায় ব্যাপিলে জগৎ ভরি ॥ 
সদ! 'আামার মনে এই অভিলাষ, অমর হইয় ভবে করি বাস-_ 
জানিলাম নিধ্যাস মা-_-জানিলাম নির্যাস, 
এ বের বাস, নহে চির বাস, যেমন প্রবাপ-_. 

বাসন বিলাসে হেরিয় কর্ম, পর দুঃখে ভেদিছে মর্ম, 

এ কেবল তোমার মায়ার স্বধন্্ন, ব্রহ্মময়ি তাঁরা শঙ্করি ॥ 

কি দিয়ে গড়ালি আমার এ মন; ভাবিয়া তার না পাই সঙ্কান,__ম1-» 


(৪৫ ) 


সঘন চঞ্চল ম1 সঘন চঞ্চল, নলিনী দল গত জল যেন অনুক্ষণ। 
কি কল বসালে মনেতে তুমি, মনে ঠেকে কলুর বলদ আমি, ভাঙতে 
করি বল-__মা_ 
ভাঙ্গতে করি বল থাকুক ভাঙ্গ1! কল, কলের চাপে পড় লাম কিসে তরি ॥ 
প্রথমে আমি একা মাত্রঃ পশ্চাতে হল কলত্র পুত্র, 
এ কেবল তোমার মায়ার স্থত্র, শক্রগণে পুধি ভাবিয়া মিত্র 
এটি মাত্র মন বহু পরিজন, তাদের ভাবনায় ব্যস্ত সর্বক্ষণ) বাসন! 
একান্ত-_মা--. 
বাসন। একান্ত ন| হয় প্রাণান্ত, থাকির। জীবন্ত দিবা শর্ববরী। 
এ সব ভাঁবিতে মনে কত লয়? বলিনা পাঁছে লোকে পাগল কয়, পাগলের 
ঘরণী--ম1-_- 
পাগলের ঘরণী তুই মা পাগলিনী; পাগলিনীর নিকটে পাঁগলের কি ভয়। 
ম| যার পাগল জগতে ঘোষায়, তাহার সস্তান কি পাগল ভিন্ন হয় 
দেখ রামপ্রসাদ, হইল উন্মাদ, 
ভাবিয়। শ্রীপদ তরি ॥ 


দ্বিতীয় কথা। 
প্রীশ্রীরাম গীত | 


স্বাধ্যায় তপসাঁর অতি আবগ্ঠকীয় অঙ্গ | হরি কথায়--হরির গুণগানে-- 


হরির যশোকীর্তনে রতি জন্সইতে এমন বুঝি আর কিছুই না । 
স্বাধ্যায়ের পরে হরি সন্কীর্ভন এবং হরি সঙ্কীর্ভনের পরে স্বাধ্যায় জীবনকে সফল 
করিবেই। 


শ্ীশ্রীচণ্তী, শ্রীপ্রীরামায়ণ, মদ ভগবদগীতা শ্রীমদ ভাঁগবত-_-যোগবাশিষ্ঠ 


মহারামায়ণ নিত্য স্বাধ্যায়ের গ্রন্থ । ইহাব সহিত আমর! উল্লেখ করি শ্রীঅধ্যাত্ম 
রামায়ণ। অধ্যাত্ম রামায়ণও নিত্য পাঠের গ্রন্থ। ইহার পুনঃ পুনঃ পারায়ণে 
হরি কথায় রূচি লাগিবেই । অল্পের মধ্যে জীবন গঠনের এমন রমণীয় গ্রন্থ 
অতি বিরল। কর্ম, ভক্তি, জ্ঞানের এমন সামগ্রস্তের পুস্তক বড় একটি দেখ! 
যায় না। অতি বৃহৎ হইলেও শ্রীমদ্ভাগবত এই শ্রেণীর গ্রস্থ। 


মহাভারতের অন্তর্গত যেমন শ্রমদ্ভাগব্দ গীতা সেইরূপ অধ্যাত্ম--- 
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রামায়ণের অন্তর্গত এই রাম গীতা। আরও একখানি রামগীত। দেখ! যায় 
তাহ] ভগবান্‌ বশিষ্ঠ দেবের লেখ! । অধ্যাত্ম রামীয়ণের শ্রোতা! শ্রীলক্ণ আর 
বক্তা শ্রীভগবান্‌ রামচন্দ্র_মাঁর বশিষ্ঠ দেবের গীতার শ্রোতা শ্রীহন্থমান এবং 
বক্তা শ্রীরামচন্ত্র ৷ 
এই রামগীতা.কঠিন গ্রন্থ । জ্ঞান ও কর্মের যে সমুচ্চয় হয় নাঁ_এই গ্রন্থে 
শ্রুতি প্রমাণে তাহ] গ্রমাণ করা হইয়াছে। কর্মরদ্ধার! চিত্তশ্ুদ্ধি লাভ করিয়া 
অকার উকারে, উকার মকারে লয় করিয়া কিরপে জ্ঞানের সাধনা করিতে হয় 
এই গ্রন্থে বিশেষভাবে তাহার সন্ধান আছে। সমস্ত রামায়ণে কিরূপে ভক্তির 
সাধন! করিতে হয়, কিরূপে সদ জ্ঞান অভ্যাস করিতে হয়--জ্ঞানের অনুষ্ঠানের 
সময়েও ব্যবহারিক জীবনে গ্গতে কিরূপে চলিতে হয়-_-ভগবানের লীলার 
সহিত এই সমস্ত যেরূপ ভাবে এখানে প্রদর্শিঠ হইয়াছে সেরূপ আর কোথায় 
যেন শোন! যায় না। 
অধ্যাত্ম রামায়ণ পারায়ণের সময় রামগীতাও পাঠ করিতে হয়। লিখিয় 
লিখিয় একবার ইহ পাঠ করিলে নিত্য পাঠের সুবিধা হুইবে বপিয়্া আমরা 
ইহ1 লিখিয়! লিখিয়া অধ্যয়নের সম্কল্প করিতেছি । এ সঙ্কল্প বহুদিনের। এই 
চেষ্টাই বোধ হয় শেষ চেষ্টা । মানুষের সকল চেষ্টার সফলত1 ভগবানের হস্তে । 
যদি কৃপা হয়, হইতেও পারে। 
রমাগীতা পাঠে কি হয়, অধ্যাত্ম রামায়ণ গ্রন্থের প্রথমেই তাহা বল! 
হইয়াছে । আমর! রাঁমগীতা মাহাজ্যের শ্লোক সকল নিয়ে উদ্ধ করিতেছি । 
কেহ কেহ পুস্তকের মাহাত্ম্য পাঠ নিষেধ করেন--ইহাঁতে ফলাকাজ্ার 
সহিত কর্ম হয় রচিয়া। গীতার মাহাত্ম্য বা রামগীতার ম।হা ত্য পাঠকে শাস্ত্র 
ফলাকাক্ষ; জড়িত কর্ম বলেন না| “অকামো৷ বিষুণকামে। ব।”-_শ্রীভগবানের 
প্রসন্নতা লাভের জন্য বন্দ করাকে কামনা বল! হম না। ভক্তি শ্রদ্ধা 
উৎপাদনের জন্যই মাহাআ্য পাঠ আবশ্যক | 
উীজীীল্লামম গীতা সবাহীজ্য্য। 
ও নমে। ভগবতে বরামচন্দ্রায়। 
শ্রীরামগীত। মাহাস্ম্যং কৃতন্নং জানাতি শঙ্কর2। 
তদর্ধং গিরিজা বেপ্ডি তদর্ং বেল্স্যহং মুনে ॥ ১ 
. তত্তে কিঞ্চিৎ প্রবক্ষ্যামি কুত্নং বক্ত,ং নশক্যতে। . 
যজজ্ঞাত্বা ততক্ষণাল্লো ক শ্চিত্ত শুদ্ধিমবপ্ন য়াৎ ॥২ ১ 
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শ্রীরামগীত1 যত পাঁপং ন নাশয়তি নারদ | 

তন্ন পশ্ঠতি তীর্থাদৌ লোকে কাপি কদাচন ॥ ৩ 

তন্ন পশ্ঠাম্যহং লোকে মার্গমাণাহপি সর্বদ]। 

রামেনোপনিষৎসিন্ধু মুন্মথ্যোৎপাদিতাং মুদ1। 

লক্ষ্মণা!পতাং গীতা স্থুধাং পীত্বামরো ভবেৎ ॥ ৪ 

জগদগ্রিক্ুতঃ পুর্ব্বং কার্তবীর্ষ্য বধেচ্ছয়।। 

ধনুশিগ্ঠামভ্যাসিতুং মহেশস্যান্তিকে বসন্‌ ॥ ৫ 

অধীরমানাং পার্বত্য রামগী চাঁং প্রযদ্বতঃ | 

শ্রত্ব! গৃহীত্বাশু পঠন্নারায়ণ কলামগাৎ ॥ ৬ 

ব্রহ্মহত্য।দি পাপানাং নিষ্কৃতিং যদ বাঞ্চতি। 

রাঁমগীতাং মাসমাত্রং পঠিত্বা মুচাতে নরঃ ॥ ৭ 

ছুপ্রতিগ্রহছুভোজ্যুরালাপাদি সম্ভবম্। 

পাপং যৎ তৎ কীর্ভনেন রাঁমসীতা বিনাশয়েৎ ॥ ৮ 

শালগ্রামশিলাগ্রেতু হুলসাশ্বাথ সন্িধো । 

যতীনাং পুরতন্তদ্বৎ রামগীতাং পঠেৎ তু যঃ ॥ ৯ 

স তৎ ফলমবাপ্লোতি যৎ বাচোহপি ন গোচরম্‌ ॥ ১৭ 

রাঁমগীতাং পঠন্‌ ভক্ত্যা যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়েৎ দ্বিজান্। 

তস্য তে পিতরঃ সর্ব যাস্তি বিষ্গোঃ পরং পদম্‌ ॥ ১১ 

একদগ্ঠাং নিরাহারে। নিয়তে দ্বাদশীদিনে | 

স্থিত্বাইগন্ত্যতরে মূলে রামগীতাং পঠেৎ তু যঃ। 

স এব রাঘবঃ সাক্ষাৎ সর্বদেবৈশ্চ পুজ্যতে ॥ ১২ 

বিন। দানং বিন! ধ্যানং বিনা তীর্থাবগাহনম্‌। 

রামগীতাঁং নরোইধীত্য তদনস্তফলং লঙভেৎ ॥১৩ 

হে মুনে নারদ ! শ্রীরামগীতা মাহা ত্য শঙ্কর সম্পূর্ণ জানেন, তাহার অর্ধ 
জানেন পার্বতী এবং তাহারও অর্থ আমি ব্রহ্গা অবগত আছি । কিঞ্চিৎ 
তোমাকে বলিতেছি সম্পূর্ণ বলিতে আমি সমর্থ নহি| ইহ! জানিলে লোকে 
তৎক্ষণাৎ চিত্রগুদ্ধি লাভ করে। 
শ্ীরামগীতা। যে পাপ নষ্ট করিতে পারে ন' তীর্থাদি সেব' দ্বার) তাহ কখনই 

বিনষ্ট হয় না| সর্বদা অন্বেষণ করিয়াও আজ পর্যন্ত আমি ব্রহ্মা এই 
রামগীতাঁৰ ঘত পাপ নাশক বস্ত ত্রিভুবনে দেখিতে পাই মা। 
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শ্রীরামচন্দ্র উপনিষদ্রূপী সমুদ্র মন্থন করিয়৷ এই গীতারূপী অমৃত উৎপাদন 
করেন এবং সানন্দে ইহা৷ লক্ষ্ণকে অর্পণ করেন। এই অমুতপানে লৌক অমর 
হয় ॥৪ 

পূর্ব্বে জমদগ্রিহত পরশুরাম কার্তবীধ্য বধ বাসনায় ধনুর্বিছ্ঠা অভ্যাসের 
নিমিত্ত মহেশ্বরের সমীপে বাস করিতেছিলেন। 

তথায় এ সময়ে শ্রীপার্বতী রাম গীতা পাঠ করগিতেছিলেন। এ রামগীতা 
পরশুরাম শ্রবণ করেন এবং উহা গ্রহণ করিয়। তিনি নারায়ণ কলা (অংশ) 
প্রাপ্ত হয়েন। 

যে ব্যক্তি ব্রন্মহত্যাদি পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত ইচ্ছা করেন তিনি একমাস মাত্র 
রামগীতা পাঠ করুন, করিলে এঁ পাপ হইতে মুক্তি লীভ করিবেন। 

আর দুষ্ট পুরুষ হইতে দান গ্রহণ, দুষ্ট অন্ন ভোজন, মিথ্যাকথাদি দুরালাপ 
জনিত পাপ-_এই সমস্ত রামগীত৷ কীর্তনে বিনষ্ট হয়। 


শালগ্রামশিল! সম্ম খে, তুলসী ও অশ্বথ বৃক্ষ সমীপে এবং সন্নাসীর সম্মুখে 
ধিনি রামগীতা পাঠ করেন তিনি ষে ফল প্রাপ্ত হন তাহ! বাক্য দ!রা প্রকাশ 
করা যাঁয় ন! অর্থাৎ অনির্বচনীয় ফল লাভ করেন । 
ষে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ভক্তিভরে রামগীত৷ পাঠ করিয়! ব্রাঙ্গণ ভোজন করান 
তাহার পিতৃপুরুষগণ বিষ্ণর পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। 
একাদশীর দিনে নিরাহার ব্রত করিয়া এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া! যিনি 
দ্বাদশী দিনে অগন্ত্য তরুমূলে__বটবৃক্ষমূলে বসিক। রামগীতা। পাঠ করেন তিনি 
সাক্ষাৎ রাঘব তুল্য হয়েন এবং সমস্ত দেবতাগণ তাহার পূর্ন করেন ॥১২ 
বিন। দানে, বিনা ধ্যানে, বিন! তীর্থ ্বানেও নরগণ রামগীত। অধ্যয়ন 
কৰিয়। দানাদি জনিত অন্ত ফল লাভ করেন। 
এই সঙ্গে অধ্যাত্মরামারণ পাঠে কি হয় তাহার উল্লেখ ও বোধ হয় এখানে 
অসঙ্গত হইবে না। 
এতাবদোত্বর মাহ শভঃ শ্রীরামচন্দরম্ত কথাবশেষম্‌। 
যঃ পাদমপ্যত্র পঠেৎ স পাপা বিমুচ্যতে জন্ম সহত্ জাতাৎ ॥ 
দিনে দিনে পাপচয়ং প্রকুর্ব্ন্‌ পঠেন্নরঃ শ্লোকমপীহ্‌ ভক্ত্য1। 
৬. বিমুক্ত সর্বাঘচয়ঃ প্রয়াতি রামেতি সাঁলোক্যমনন্লভ্যম্‌ ॥ 
.. জ্াখানমেতৎ রথুনায়াকম্ত কৃতং পুর! রাঘব চোদিতেন। 
 মহেশ্বরেপাপ্ত ভবিষ্যদর্থ, শ্রনব। তু রামঃ পরিতোৌষমেতি-॥ * 


(৭5) 
ধষ্টকেতুঃ চেকিতাঁনঃধৃইকেতুচেকিতা ন 
চ--এবং 
কাশীরাজ:-_কাশীরাজ 
নরপুঙ্গবঃ__নরশ্রেষ্ঠঃ 
নরশ্রেষ্ঠ 
পুরুজিৎ কুস্তিভোজশ্চশৈব্যশ্চ-_ 
বিক্রীস্তঃ যুধা মন্ুশ্চ 
বীর্ধ্যনান্‌ উত্তমৌজাশ্চ 
সৌভদ্রঃ--অভিমন্যুঃ 
দ্রৌপদেয়াশ্চ__প্রতিবিন্ধ্য --শ্রতসেন-_ শ্রুতকীর্তি_-শতাঁনীক 
শ্রতকর্্মাখ্যাঃ_ দ্রৌপদী পঞ্চপুত্রাশ্চ [ এতে ] 
সর্ধেএব মহারথাঁঃ ॥ 


শশী শী ীশীশি সস ০ শিপ 
সপ স্পেশেসপসাশ সপ ০ স্পীড পাশীশীশশীটা শশী শী শী শীশীশীশী শশা শী্ীশীশী টি শশা শিস্পি শি শিপ্পােশস্স শালী 


এই সেনামধ্যে মহাবল, মহাধবুদধারী, যুদ্ধে ভীমার্জুন ল্য মহারথ-_ 
সাত্যকি, বিরাট এবং কাঁশীরাজ; নরশ্রেষ্ঠ পুরুজিত; কুম্তিভোজ এবং শৈব্য 
বিক্রমশালী যুধামন্্যু, বীর্ধ্যবান্‌ উত্তমৌলা, স্ৃভদ্রা পুত্র অভিমন্ত্য এবং দ্রৌপদীর 
পঞ্চপুত্র-_ইহারা1 সকলেই মহারথ। 


সপ 4 স্পা পা শািপ্পীশীট? শিট শীট তাত শিক্পা সী ৭ ০ পসপসপোআপা পপ ০ পাপী পাপ জপ পাশাপাশি পেস পিপাসা পপ পলি 





১-৭ ] অন্মা কন্ত বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজৌত্তম | 
নায়ক মম সৈগ্স্য সংজ্ঞার্থং তান্‌ ব্রমীমিতে ॥৭ 


অস্মাকস্ত-অন্মাকম্+তু ॥ বিশিষ্টা যেলবিশিষ্টাঃ1যে ॥ 
তায়িবোধ লতান্4নিবোধ ॥ দ্বিজোভ্ম্ুদ্বিজ+ উত্তম ॥ 


নায়কামধ-্দনায়কাঃ+ মম ॥ 


(৮) 


ছিজোত্মম--হে ছিজোত্বম ! | যে চ--এবং ষাহারা 
অন্মাকম-_অন্মাকং সর্বেষাং মধ্যে ৃ মম সৈশ্যস্য--আমার পৈন্তের 

আমাদের পক্ষে র নায়কাঃ-_-নেতারঃ 
তু-_কিন্ত ৃ সেনাপতি আছেন 
যে বিশিষ্টাঃ_- শষ্ঠাঃ প্রধানাঃ  তে-তুভ্যং 


আপনার নিকট 
সংজ্ঞার্থং-_সম্যক্‌ জ্ঞানার্থং 


যাহার প্রধান আছেন 
তান্-_ময়োচামানান্‌ 


তাহাদিগকে জানিবার জন্য 
নিবোধ-_-নিশ্চয়েন অবধারয় তান__তাহাদিগের নাম 
অবগত হউন। ব্রবীমি_-বিজ্ঞাপনং করো ম 


৭ পাপী ০ তাস সপ 
শপ শে পিসী শি পাপী সি শপ? পপ পপ পপ ৮ 


কহিতেছি 


জাপা পাপ শা ৩ স্পক্ শপ ীশিশীটট? শাাাগশীত তত শত পাপা ৮৭ ০সসমাসসস। া ০০৩ ০ পপ” সা 


হে দ্বজ রি আমাদের; পারে যাহারা প্রধান ভাহাদিগকে অবগত 
হউন। [এবং যাহার] আমার সৈন্তের নেতা, আপনার অবগতির জন্য 
তাহাদের নাম করিতেছি 1৭ 


পোপ পপ ০৯ জপ পপ পপ তা শতক ৩৩০ শত + শীশীশীীশিীশি শীতিশ্পিতি ২০৩৭২ ৮০ি পিত্ত টিপা পাপী ১ ০৮ পি ১ শি পিসি এ পাপন ০ শিশির সপ সপ 


প্রঃ-_দুর্যোধন স্বপক্ষীয় বীরগণের নাম উল্লেখ করিলেন কেন? 





উঃ__পাওব দ্িগের পক্ষে বীর পুরুষ দিগের নাম শুনিয়। পাঁছে আচার্ধা মনে 
করেন যদি ভয় পাইয়! থ।ক তবে রাজ্য ফিরাইয়! দাও যুদ্ধ আর করিও না 
সেই জ জন্য র্্যোধন স্বপক্ষের নহি নাম করিতেছেন । | 


০ শাল শীপিশশ্পীস্পেসপসপ পপ লী ৩৩ শপ শী তত শে শ্্পিস ০০ পপ শ সাপ আশ ৪৩ পপ ০ তলত ০ পে শিপ পা সর আস পপাপাপাসপ " ০০ পরো 


১-৮-৯ ] ভবান্‌ ভীম্মশ্চ কণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞয়ঃ | 
অশ্বখামী বিকর্ণশ্চ সৌম্দত্তি জর়্দ্রথঃ ॥ ৮ 
অন্তে চ বহবঃ শুরা মদর্থে ত্যক্ত জীবিতাঃ 
নানাশন্ত্র প্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধ বিশারদাঃ ॥ ৯ 


ভীগ্ষশ্চ - ভীম্ম4চ ॥ কর্ণশ্চ_ কর্ণঃ1চ ॥ বিকর্শ্চবিকর্ণ:+চ ॥ সৌমদত্তি 
জর়দ্রথ _ সৌমদত্তি:+জ়দ্রথঃ ॥ শূরামদর্থে -শৃরাঃ1মদর্থে॥ 


€ 


৯) 

ভবান্‌_ দ্রোণঃ অন্তে চ বহবঃ শূরাঃ-_-শল্য কৃতবর্শা1 
আপনি [দ্রোণ] __-প্রভৃতয়ঃ বীরঃ 
ভীম্মশ্চ কর্ণশ্চ--ভীম্ম ও কর্ণ আর ও বহু বহু বার গণ 
সমিতিঞ্জয়ঃ কৃপশ্চ--সংগ্রাম বিজয়ী 
কুপশ্চ | 

সংগ্রাম বিজয়' কূপ ও 
অশ্বখাম'-_দ্রোণপুত্রঃ 
বিকর্ণঃ-_মদ্ত্রাতী কনিষ্ঠঃ 


মদর্থে_মত্গ্য়োজনাম 
আমার প্রয়োজন সিদ্ধের জন্তয 
ত্যন্তজীবিতাঃ--জীবিত ত্যাগেনাপি 
মদুপকারংকত্ ং প্রবৃস্তাঃ 
আমার নিমিত্ত জীবন ত্যাগে প্রস্তত 





আমার কনিষ্ঠ ভাতা সংব্ব--সকলে 
টির নানাশান্ত্ গ্রহরণ:-_নানাবিধানি- 
সৌমদত্তিঃ__ভূরিশ্রবাঃ | শান্্ানি_ 
ভুরিশবা ূ প্রহরণানি গদাদীনি যেষাং তে 
জয়দ্রথঃ-_-সিন্ধুরাজঃ ঃ বহু'বধ অন্থধারী 
সিন্ধুরাজ! | যুদ্ধবিশারদাঃযুদ্ধে নিপুনাঃ 
ূ যুদ্ধ বিশারদ । 


শপ পন পেশ শশী শত ০ সপ সপ সম্মত অর 


বার সর পপ ৮৫ পপ ক সত পা শাশশাশাশা শিপন শী সত শশা এ পতিত শত ০০০ 


আপনি ভীম্ম কর্ণ যুদ্ধগয়ী কৃপাচার্য্য অশ্বাথমা, বিকর্ণ সোমদস্তি পৃত্র_ ভূরিশ্রব। 
ও জয়দ্রথ আরও অনেক বীর আমার জন্ত জীবন-ত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে | 
ইহারা সকলেই বহুবিধ অস্ত্রধারী এবং মুদ্ধ পিশারদ ॥ ৮৯ ॥ 


শষ পিক শত তি তত ০ তপপ  শশ শা সা ৩ 1৩ হজ 





শি ৮৮৮০৩ পপ শত শা সপে” পপ শপ পা অপ 


১১০ ]  অপর্ধ্যাপ্তং তদন্মীকং বলং ভীম্মাভিরক্ষিতম্‌ ॥ 
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্‌ ॥ ১০ 


তদশ্মাকং-_ তৎ+অন্মাকম্‌ ॥ তিদমেতেষাং_ তু+ইদম্‌+এতেষাম্‌ ॥ 


তৎ--তথাভূতৈবরবীরৈধু-ক্তম্‌ 
তদৃশ বীরযুক্ত হইলেও 
ভীম্মাভিরক্ষিতম্-ভী্ষেন অতি 
সুক্গবুদ্ধিনা অভিত- সর্বতে। 
রক্ষিতম্‌ 
ভীম্ষের দ্বারা রক্ষিত 
অস্মাকং-_ আমাদের 
বলং-_সৈম্ভম্‌ 
সেনা 
অপর্যাপ্তং-_-অপরিমিতম্‌ 
অপরিমিত 


ও 


তু-কিন্ত 
ভীমাভিরক্ষিতম-_ভীমেন রক্ষিতম্‌ 
ভীমের দ্বার। রক্ষিত 
এতেষাম্‌- পাগুবানাং 
ইহাদিগের 
ইদম্_'এই 
বনম্--সৈম্তং 
মেন৷ 
পর্যযাপ্তম__পরিমিতং 
পরিমিত | 


ভীক্ম পিতামহ দ্বারা রক্ষিত আমাদের এই সেনা পর্যযাপ্ু-অপপি'মত, কিং 


ভীম কর্তৃক রক্ষিত ইহাদিগের এই সেন। পরিমিত ॥ 


১-১১] 


০ 


অয়নেষু চ সর্ববেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ। 


ভীম্মমেবাভিরক্ষস্থ ভবস্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১১ 


ধথাভাগমবস্থিতাঃ» যথা ভাগম্+অবস্থিতাঁঃ॥ ভীম্মমেবাভিরক্ষত্ত সভীম্মম্‌+ 


এব+অভিরক্ষন্তু 


অয়নেষু-_সর্বেষুব্যুহ 
প্রবেশমার্গেষু 


সর্বেযু, চ 


সকলব্যৃহ প্রবেশ দ্বারে 
যথা ভাগম্-__বিভক্ত।ং স্বাংরণভূমি 
মপরিত্যজ্য 


স্ব স্ব বিভাগানুলারে 
অবস্থিতাঃ-_অবস্থিত থাকিয়। 


| সর্ববএব ভবস্তঃ 


সর্্এব - সর্ক্বে + এস ॥ 


সর্বেএব-- 
ভবদাদিঃ 





| আপনার! সকলেই 


স্টপ শা পসপীশিশন ৭ পিসী? শীশীশপীশত 5 আত 5 


হি__ নিশ্চিতরূপে 
ভীম্মম্এব-_সেনাপতিং 
ভীম্মকেই-_ 
অভিরক্ষস্ত-_-সর্বতোরক্ষস্ত 
সর্বতোভাবে রক্ষা 
করুন। 


(১১) 


সকল ব্যুহ প্রবেশ মার্গেই স্ব স্ব বিভাগ অনুসারে অবস্থিত থাকিয়া আপনার! 
সকলে নিশ্চিতরূপে ভীম্মকেই সর্বতোভাবে রক্ষা করুন ॥ ১১ 


£ _-- শি শিপীপিশী শীত শিিশিতিসীত শা পপি তত তত শি শি পিপি পিপল পসরা 


প্রঃ-_ভীক্মকে রক্ষ। করুন বলা হইল কেন ? 
উঃ-_অন্যদিক হইতে কেহ সেনাপতি ভীগ্মকে আক্রমন না করে এইজন্য 
বুঃহরচন1 করিয়া ব্যৃহদ্বারে বীরপুরুষদ্দিগকে স্কাপন করুন: 


পাতা ১ পাকাশাশা সি পপ শা পপি শী পপ ০২৮৩৮ শশ শীত শিপ আসিস সপ 





২১২ ] তস্য সঞ্জনয়ন্‌ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামভঃ। 
সিংহনাদং বিনগ্চোচ্চৈ: শঙ্খং দখোী প্রতীপনান্‌ ॥ ১২ 
বিনদ্যো চৈ ₹ বিনছ্য + উচ্চ 


উচ্চৈঃ__ মহাস্তম্‌ 


প্রতাপবান্-_গ্রতভাপশাদী 
উচ্চৈঃম্বরে 


প্রাহাপশালা 
কুরুবৃদ্ধঃপি হামহঃ-_বৃদ্ধপিতাঁমহ ভী'গম সিংহনাদম্বিসগ্ক-_মিংহইব নাদংকৃত 
তস্য- ছুর্যেধনস্য সিংহের মত গম্ভীর শব্দ করিয়া 
ছুর্যোধনের * ৃ শঙ্খম্ন_শঙ্খ 
হর্যম-_উল্লাসং . দখ্ৌ- বাদিতবান্‌ 
হর্ষ | বাজাইলেন। 
সঞ্জনয়ন্‌- সম্যগুৎপাঁদন্‌ | 
জন্মাইয়া 





১১১0 টিউন বি ইনি টিন 





পাপ ৭ সপ 


তখন প্রতাপশালী কুকুবুদ্ধ পিতামহ ভীন্ম দুর্ষ্যেধনের হৃদয়ে হর্ষ জন্মাইয়া 
সিংহেব মত গম্ভীর শব্দে গর্জন করিয়া শঙ্খধবনি করিলেন ॥ ১২ 


সী পা” পা পপ স্পা পপি পাপন ৯ পি শশশশ ০০ ৮০০৭ শশাশীশতীশি তত 








০ শর পপ পা ০ পপপাসসসপ শপ পা জা 





সপ 





প্রশ্ন__ছুর্য্যোধন দ্রোণ গুরুর সহিত কথা কহিতে ছিলেন, ভীনম্ম শঙ্খধবনি 
করিলেন কেন? 

উঃ-_দ্রোণ কোন কথা কহিলেন না! দেখিয়া পিতামহ ভীম্ম তুর্ষ্যোধনের 
উৎসাহ জন্মাইবাঁর জন্য শঙ্খ ধ্বনি করিলেন । ভাীম্ম, দ্রোণ অপেক্ষা আপনার 
জন, সেই জন্য । 


১-১৩ ) 


১ 


ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবান কগোমুখাঃ | 
সহদৈবাভ্য হন্যস্ত স শব্দ স্তমুলোইভবৎ ॥ ১৩ 


শঙ্খাশ্চ » শঙ্খা১1চ ॥ ভের্য্যশ্চ _ ভের্যয১1চ ॥ সহসৈবাভ্যহন্তান্ত _ মহস1+ 
এব+ অভ্যহন্তন্ত ॥ সশব্স্তমুলোৌইভবৎ _ সঃ শব্দঃ47 তুমুল217"মভবহং ॥ 


তত;-_-তদনস্তরং, ভীম্মস্যউৎসাহ- 
মালোক্য তৎপরে 

শঙ্াশচ-- শঙ্খ এবং 

ভের্যযশ্চ-ভেরী এবং 

পণবানক গোমুখাঃ মার্দিলাঃ পটহাদি 

বান্ধ বিশেষাঃ মাদল পটহ গোমু- 

খাদি বাদ্য 


৮ ৮ শা শ্াীশীীিনপপালাশীটা পিশীীল তল 


সহসা এব__তৎক্ষণাদেব হঠাৎ 
একসঙ্গে 
অভ্যহন্তন্ত-_বাঁদিতঃ বাদিত হইল 
সংশন্দ_-শঙ্খাদি শব্দ সেই শব্দ 
তুমুলঃ-_একাকারতযা মহা'ন্‌ অতি 
ভরঙ্কণ 
অভবৎ-_মাসীহং হইয়। উঠিল । 


৮০০ শট শিপ সিন শত পা জপ ০ পা 


পাপ পা ০০৩ তিশা পপ পাপী ৮ 


তখন পঙ্ঘ, ভেরী, মাদল, পটহ, গোমুখ প্রভৃতি বাছযন্ন মহসা বাত হইল 
ও সেই শব্দ অতি ভয়ঙ্কর হইয়! উঠিল ॥ ১৩ 


এন তা টা স্পা শশা টা শাটাস্প্্ীশিস প্লট পাপ 
৮5005 ঞ5পচরএডা রি পো ০ আপ সপ পপ পপ ৮ পারা 


শে ওল ও পভ 025 ৪ এত ০ ডিএ 2০ এ এ পপ ০০ ৬ 2 ড - পি এ ডা সপ সর ০ ০ ৬ সরি কপ খপ পল পরী পর আও * পপ জপ হজ ও জজ 


গ্রশ্ন__ভীম্মের উৎসাহের ফল কি হইল? 
উত্তর__অপর বীরগণ নান! প্রকার রণবাগ্ বান্দিত করিলেন, রণভূমি সেই 


শব্দে অতি ভয়ঙ্কর হইয়া! উঠিল। 


১১৪ ] 


ততঃ শ্বেতৈ হ'য়ৈ যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ | 


মাধবঃ পাগবশ্চৈব দিব্য শঙ্ঘো প্রদধাতুঃ ॥ ১৪ 


( ১৩ ) 
শ্বেতৈ হ'য়ে যুক্তে _ শ্বেতৈ১1হয়ৈঃ4-যুক্তে ॥ পাওবাশ্চৈব » পাগুবা১4+ চ+ 


এব ॥ 
তত:--তং ঘোষনাকর্য তদনন্তর | মাধব; পাঁগ্ডবঃ চ এব-_কৃষ্ণার্জ্বনৌ 
শ্বেতিঃ হয়ে: মুক্তে--শ্বেতবর্ণ শ্রীক্ণ অর্জন 
অশ্বচতুষ্টরযুক্ত | দিব্যৌশজ্বৌ-_অগ্রাককতৌ শঙ্দো 
মহতি স্যন্দনে__বিশালে রথে ূ দিব্যশঙ্গ 
মহারথে | প্রদখ্তুঃ_ বাদয়ামাসতুঃ 
স্থিতী_ববস্থিতৌ উপবিষ্ট ৃ বাজাইলেন। 


পরে শ্বেতাশববুক্ত মহারণে স্থিত শরীুষণার্জ, ন | দিব্যশঙ্খ বাদন করিলেন ॥ ১৪ 


পিপি শপ পাশাপাশি স্পাি৮ পিপল 





সপ সাস্পিিত শ ২০প পপ 


পপ পা পাপ, ৮ পাপ ০ ৭ পাল শন 


প্রঃ-_-ভগবান পার্থ সারথি হইলেন কেন? 
উঃ--পাপ ইচ্ছ! তাগ করিবার জন্য ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই 


ভগবান চালক হইয়া উপদেশ দিয়! থাকেন। পাপী ভগবানের উপদেশ মত 
চলেন। কিন্তু পুণ্যবান মানিয়! চলেন বলিয়া ভগবান পুণ্যবানের রথে সারথি 








-পাপাসপস্পিতাজ ৮ স্পা পাপা ১ ৮ 


১১৫১৮ পাঞ্চজন্যুং হযীকেশো দেবদত্তং ধনতীয়ঃ| 
পৌণ্ড,ং দখো মহাশঙ্খং ভীমকন্দ্নাবৃকোদরং ॥ ১৫ 
অনন্থবিজয়ং রাজ! কুস্তীপুত্রো যুধিতিরঃ | 
নকুলঃ সহদেবশ্চ স্থঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ 
কাশ্যশ্চ পরমেঘা!সঃ শিখণ্ডী চ মহাঁরথঃ। 
বষ্টহ্যয়ে। বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ 
দ্রপদে ফ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে। 
সৌভুদ্রশ্চ মহাবাছঃ শঙ্খান্‌ দধ্য,ঃ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ ১৮ 


হৃধীকেশো। দেবদভং- হৃষীকেশঃ1দেবদত্তম্‌॥ কুততীপুত্রো যুধিষ্ঠির 
কুস্তীপুত্রঃ1যুধিষ্িরঃ ॥ সহদেবশ্চ - সহদেবং চ॥ কাশ্ঠশ্চ- কাশ্যঃ+চ ॥ ধৃষ্ট- 
দ্যুয়ো৷ বিরাটশ্চ _ ধৃষ্টছান্নঃ+বিরাটঃ+চ ॥ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ- সাত্যকিঃ+ 
চ+অপরাঞ্জিতঃ ॥ দ্রপদোদ্রৌপদেয়াশ্চ _ দ্রপদ:+ত্রোপদেয়াঃ41চ ॥ সৌভদ্রশ্চ - 


সৌভদ্রঃ+চ ॥ 


€ 


হৃবীকেশঃ__হৃধীকানাং ইন্দ্িয়াণাং 

ঈশঃ সর্বেক্িয় প্রেরক2| 
ইন্দ্িয়ের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ 

পাঞ্চজন্যম্_ পাঞ্জগ্ত নামক শঙ্খ 

ধনঞ্জয়ঃ__অজ্জুন 

দেবত্ম_ দেব নামক শঙ্খ 

ভীমকর্ম্ম!_অভ্ূত কর্্দকারী 

বুকোদরঃ--ভীমসেন 

মহাঁশঙ্বং পৌও,ং দপ্ৌ--পৌও,- 

নামক মহাশঙ্খ বাঁজাইলেন 

কুস্তী পুত্রঃ রাজা যুধিিয়ঃ_ কুস্তি 
পুল- রাজা যুধিষ্ঠির 

অনন্ত বিজয়ম্--অনন্ত বিজয় নামক 
শঙ্খ 

নকুলঃ সৃঘোষং- নকুল স্থঘোষ 

সহদেবশ্চ মণিপুষ্পকৌ--মর 
সহদেব 

মণি পুষ্পক নামক শঙ্খ 


পপ পল সি শি পাপা শশী পাশা লাস্ট পিপিপি 


১৪ 


পরমেঘাসঃ_-পরমঃ শ্রেষ্ঠ; ইঘ।সে। 
ধনুর্ধনা 

শ্রেষ্ট ধন্ুবিশিষ্ট মহাধনুদ্ধির 
কাশ।ঃ-_কাশীরাজ 

চ--এবং 

মহরথ$--মহারথ 
শিখওী-_শিখণ্তা 

চ--আর 

দ্রুপদঃ-_- রাজ। দ্রুপদ 
চ-_-এবং 

মহাবাহুঃ--মহাঁবীর 
সৌভদ্রঃ__সুভদ্র পুত্র অভিমন্থা 
ধষ্টদ্যুয়ঃ _ধৃষ্টত্যুয় 


চ--ও 
বিরাট __রাঁজ! বির।ট 

চ--এবং 

অপরাজিত: সাত্যকিঃ_-অজেয় 


সাত্যকি 
পৃথিবীপতে-_হে পৃথিবী পতি 
রাজন্‌ ধৃতরাষ্্ 
সর্বশঃ ইহার] সকলেই 
হাধক পর জহর ধর 
শঙ গকল 
দধু,াঃ_-বাছ্ করিলেন। 


শরীকষ্ণ পাঞ্চজন্ঠ নাঁমক শঙ্খ , অঞ্ভুন দেবদক্ত এবং ভীমকর্ম্মা ভীম পৌওড নামক 


শঙ্খ বদন করিলেন। 


কুস্তিপু্র রাজা যৃধিষ্টির অনস্ত বিয়, নকুল সুঘোষ 


এবং সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাদন করিলেন। মহাধনুদ্ধর কাঁশীরাজ, 
মহারথ শিখণ্তী, ধৃষ্টত্যয়, বিরাট্‌, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুক্রগণ 
ও মহাবাহু স্থুভদ্রা তনয় হে পৃথিবীপতে ! ইহারা! সকলেই পৃথক পৃথক শঙ্খ 


বাদন করিণ্নে ॥ 


১৫।১১।১ ৭1১৮ ॥ 


(১৩৫ ) 


সমাধিতে যে হৃধ, চন্দ্রকিরণে ডূবিরা থাকিলেও ইহা! আমার হৃদয়কে 
সে হৃখ দিতে পারে না । বলি আবাঁর সমাধিতে যাইবেন এমন সময়ে 
মেঘ যেমন চন্দ্রকে আবরণ করে সেইরূপ দানবের! তাহাকে পরিবেষ্টন 
করিল। বিপুলায়তন দৈত্যগণ প্রণাম করিলেন-_বলি ইতন্ততঃ দৃষ্টি 
সঞ্চালন করিয়! আবার চিন্ত। করিতে লাগিলেন_ আমি ক্ষীণবিকল্প 
চিশ_আমার আবার উপাদেয় এমন কি আছে যাহাতে আমার 
মন তাহার অন্ুপাতী হইতে পারে? আর তাহাতে অন্বরাগ লাগারূপ 
মল লইয়! আমার মন কি থাকিতে পারে ? 


মোক্ষমিচ্ছাম্যহং কম্মাৎ বদ্ধঃ কেনাম্মি বৈ পুরা । 
অবদ্ধো মোক্ষমিচ্ছামি কেয়ং বালবিড়ম্বন| ॥ ১০ 


আমি যেমোক্ষ ইচ্ছা করি তা আমাকে কে কবে বাধিয়াছে 2 
জ্ঞান যে বস্কৃটি তাহাত ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সকল কালেই অবিদ্যা 
ততকাধ্্যসমূহকে উচ্ছেদ করিয়াই রহিয়াছে তবে বন্ধনটা কখনও দেখা 
যায়না। আবদ্ধ আমি_-আমি আবার মোক্ষইচ্ছ! করি? এটা ত 
বালকের ব৷ ঘুর্খের বিড়ম্বনা বা চেষ্টার অনুকৃতি। 


ন বন্ধোস্তি ন মোক্ষোস্তি মোথ্যং মে ক্ষয়মাগতম্‌। 

কিং মে ধ্যান বিলাসেন কি বা ধ্যানেন মে ভবে ॥ ১১ 
ধ্যানা-ধ্যান ভ্রমৌ ত্যক্ত। পুংস্বং স্বমবলোকয়। 
যদায়াতি তদায়াতু ন মে বৃদ্ধিরনবা ক্ষয়ঃ ॥ ১২ 


আমার বন্ধ বা মোক্ষ কোনটাই নাই। আমার মূর্খতা ক্ষয় প্রাপ্ত 
হইয়াছে । ধ্যান বিলাসে আমার কি হইবে? ধ্যানেই বা আমার কি 
হইবে? ধ্যান ও অধ্য!নরূপ ভ্রম ত্যাগ করিয়া আমি আমার পুংস্ত্বং 
অর্থাৎ আত্মতন্বং__-আম।র স্বরূপ অবলোকন করিয়াই থাকিব। যাহা 
আসে আস্থক তাহাতে আমার বৃদ্ধিও নাই ক্ষতিও নাই। 


আমি ধ্যান করাও ইচ্ছ! করি না, না করাও ইচ্ছা! করি না, ভোগ 
করাও ইচ্ছা! করি না, না করাও ইচ্ছা করি না। আমি গতঙ্বর হইয়া 
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সকল অবস্থাতে সমভাবে অবস্থান করিব। আমি উতকৃষ্টতন্্ব যে পর- 
মাজা তীহাতেও ইচ্ছা করি না, জগৎ স্থিতিতেও ইচ্ছা করি না, ধ্যান 
 দৃষ্িতেও আমার কোন কাধ্য নাই, বাহা বৈভবেও আমার কে!ন কার্য 
নাই। আমি সণ নই অসৎ নই, সন্ময়ও নই; এই দেহ সম্বন্ধ নাই 
বলিয়া ম্বুত নই, প্রাণ সম্বন্ধ নাই বলিয়! জীবিতও নই। দেহ বা জগৎও 
আমার নয়,অপর দেহান্তর ব। জ?দান্তর কিছু ও আমার নয়; আমি বৃহ, 
আমাকে নমস্কার। যদি জগত্রাজ্য থাকে, তবে ইহাতেই আমি থাকিব, 
যদ না থাকে তবে আপনাতে আপনি শীতল হইয়৷ থাকিব। ধ্যানে 
আমার কাজ কি, রাজ্য বৈভব লক্ষনীতেই বা কাজ কি? 


যদায়াতি তদায়াতু নাহং কিঞ্চন নমে কচি ॥ ১৭ 

যাহা আসে তাই আন্মক, আমি ও কিছুর নই আমার ও 
কিছু নাই। কর্তা আমি নই বলিয়া করারও কিছু নাই, যদি নামে 
থাকে তবে আস্থা! শুন্য চেষ্টা সাধ্য প্রকৃত কণ্্ন যে রাজ্য পালনাদি 
তাহাই বা কেন না করি? জ্ঞানী শ্রেষ্ট পূর্ণাত্বা বলি এই নিশ্চয় 
করিয়া সূধ্য যেমন পদ্মসমুহের উপর কিরণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন সেইরূপে 
দৈত্যদিগকে অবলোকন করিলেন। বু যেমন পুষ্প সৌরভ গ্রহণ 
করে সেইরূপে কটাক্ষপাঁত মাত্রে বলি দৈত্যগণের শিরঃপ্রণাম গ্রহণ 
করিলেন। অনন্তর বৈরোচনি তখন হইতে ধ্যান দ্বারা বাঁসনা ত্যাগ- 
ময় আত্মা হইয়1 মনের দ্বারা সকল রাঁজকার্ধ্য করিতে লাগিলেন। 

্রাহ্মণ, দেবতা গুরুগণকে পুজা দ্বার! তুষ্ট করিতে লাগিলেন, স্হ্ৃত 
বন্ধু সামন্ত ও স্বজনগণকে সম্মান দ্বার এবং ভূতা ও অর্থিগণকে ধন 
দিয়া তুষ্ট করিতে লাগিলেন। পরে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। 
সেই যজ্জে যে যাহা প্রার্থনা করিবেন তাহাকে তাহাই দিবেন সম্কল্প 
করিলেন। ভগনান্‌ এই যজ্ঞ বামন বেশ ধরিয়া ত্রিপাদ ভূমি যাক্রা 
করিলেন। ইন্দ্রকে ত্রিভূবন দান করিবার জন্য তিনি মায়া বলে ত্রিবিক্রম 
হইয়া! ছিলেন। ভগবান হরি কৌশলে বলিকে পাঁতালে প্রেরণ করিলেন 
এবং ইন্দ্রকে ত্রিভুবন প্রদান করিলেন। বলি অন্যাপি জীবমুক্ত 


( ১৩৭ ) 


অবস্থায় পাতালে ধ্যান পরায়ণ হইয়া আছেন। বলির পুনরায় 
ইন্দ্র হইবার অনৃষ্ট থাকায় এখনও নির্ববাণ পদ প্রাপ্ত হইতেছেন না। 
জীবন্মুক্ত অবস্থায় আপদে সম্পদ দৃষ্টি করিয়া বাঁস করিতেছেন। 
“আপদং সম্পদং দৃষ্ট্যা সময়ৈব স পশ্যাতি”। ৩০। সুখ বা দুঃখে বলির 
প্রজ্ঞার উদয় অস্ত হয় না। চিত্র লিখিত সূর্য্য কিরণ যেমন স্থির ভাবে 
থাকে তিনিও সেইরূপে আছেন। 

জীবনে যাহাদের আস্থা সেই সমস্ত ভোগলম্পটকে সহজ স*ক্র বার 
জন্মিতে মরিতে দেখিয়। বলির মন বৈরাগ্যপুর্ণ ছিল। দশ কোটি বসর 
ত্রভুবন শাসন করিয়া “আন্তে বিরক্ততাং প্রাপ্তমুপশান্তং বলেনঃ” ॥৩৩। 
শেষে বিরক্ত হইয়া বলির মন উপশম প্রাপ্ত হইয়াছিল। সহ সহস্র 
বার সখ ছুঃখের গতাগতি তিনি দেখিলেন, শত শত সম্পদ বিপদ 
দেখিলেন-_কিছুইত থাকে না দেখিয়া কোথাও আশ্বাস পাওয়া যায় না 
দেখিয়া তিনি পাতাল কোটরে ভোগস্পহা বর্জন করিয়! সম্পূর্ণমনা 
আত্মারাম হষঈয়া শ্বস্থান করিতেছেন। এই বলি পুনরায় ইন্দ্র হইয়া 
বহু বর্ষ ধরিয়া ব্রেলোক্য শাসন করিবেন । ইন্দ্র প্‌ প্রাপ্তিতে তাহার 
কিন্তু তৃষ্টিও নাই, শ্বপদভ্রংশে উদ্বেগও হইবে না । 


সমঃ সব্বেবিধু ভাবেষু সর্ববদৈবোদিতাশয়ঃ | 
সম্প্রাপ্তমাহরন্‌ স্বস্থ আকাশ ইব হিষ্ঠতি ॥ ৩৮ 


সর্বব ভাবে সমান, সর্বদা উদ্দিতাশয়_-সর্ববদ| সন্তুষ্ট চিন্ত। প্রারনধ 
ভোগ প্রাপ্ত হইয়া ম্স্থ ভাবে আকাশের মত তিনি অবস্থান 
করিতেছেন । | 

৫ বগুস! বলর বিজ্ঞান প্রাপ্তি এই আমি তোমাকে বলিলাম। 
এই দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া তুমিও জীবম্মুক্তি অভু)দয়ণান্‌ হও। 


বলিব প্রবিবেকেন নিত্যোহমিতি নিশ্চয়া। 
পদ্মাসাদয়াদৈতং পৌরুষেণৈব রাঘব ॥ ৪* 


(১৩৮) 
বলির মত বিচার করিয়া নিশ্চয় কর “আমি নিত্য” । নিজের পুরুষকার 
বারা অৈত পদ প্রাপ্ত হও। 


_. দ্েচাঞ্কৌ অর্থাৎ ৮+২-১০ কোটি বতসর জগ্রয় ভোগ করিয়া 

অন্থর হইয়াও বলি অন্তে সমস্ত বিরস অনুভব করিলেন। অতএব হে 

অরিন্দম ভোগ ভার মাত্রই বিরস জানিয়া ভোগ ত্যাগ করিয়! সত্য আনন্দ 

অবিরস অর্থাৎ সর্বপ্রকার দুঃখশুন্য সেই হনায়াস পদ লাভ কর। 
রাম-_যে বিচারে ইহা লাভ কর! যাঁয় আবাঁর বলুন । 


বশিষ্ঠ__ 


ইমা দৃশ্যদূশে রাম নানাকারবিকারদাঃ। 

নেহ কান্ততয়া জ্ঞরয়া দুরাচ্ছেলশিলা ইব ॥ ৪5 
ধাবমানমিহামুত্র লুঠিতং লোকবৃত্তিষু। 
সংস্থাপয় নিবদ্ধ তচ্চেতো হুদয়কোটরে 188 


রাম। এই যে দৃশ্য দশশন_-ঈহ] সর্ননদাই নানাপ্রকীর আকার 
বিকারে পরিবস্তিত হইতেছে, ইহাকে কখন রমণীয় বোধ করিবে না 
ইহা দুস্থ পর্বতের মত রম্য বটে--দূরে আছে বলিয়াই «মণীয় কিন্ত্ত 
নিকটে গেলে নয়। ইহ অর্থাৎ এহিক ভোগে এবং অমুত্র অর্থাৎ 
পারলৌকিক ভোগে ধাবমান চিন্ত সর্বদা লোক বুক্তিতে--পামর 
চেষ্টাতে লুণ্ঠিত হইতেছে প্রবৃত্ত হইতেছে ; এই চিন্বকে হৃদয় কোটরে 
বদ্ধ করিয়া স্থাপন কর। তুমিই চিৎ বা চৈতগ্রূপ সূর্য্য জগতের সর্বত্র 
অবস্থিত তুমিই অর্থাৎ তোমার স্থিতি.সর্ব জগতে । কে তোমার পর 
কেই বা আত্মীয় ? কেন বৃথা পরিস্টীলিত হও? হৃদয় কোটরে টিত্তকে 





আবদ্ধ করিয়া দীপ কলিকাবৎ জীব চৈতন্যকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ 
কর!ইতে থাক-_তুমি অনন্ত__হে মহাবাহো ! তুমি আছ পুরুষোত্তম। 
চিতশরীরী তুমি শত শত পদার্থাকারে তুমিই পরিস্ফর্রিত হইতেছ “ত্বং 
পদার্থ শতাকারৈঃ পরিস্ফ,জ্জ সি চিপু*৮ ৪৬1 তোমাতেই এই সমস্ত 
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মণি সমূহ গাঁথা থাকে সেইরূপ তোমাতেই সমস্ত ভাসিতেছে । জন্ম নাই, 
মৃত্যু নাই তুমি অঙ্জ বিরাট পুরুষ। তুমি শুদ্ধ চিৎ। এই জনন 
মরণ প্রাপ্তি যেন তোমার না হয়। সংসার তৃষ্ণর প্রশ্রয় দাও দেখিবে 
তৃষ্ণা বৃদ্ধিতেই জন্মাদি রোগ প্রবল হইয়া উঠিল ; তৃষ্ণক্ষয় কর সমস্ত 
রোগের দৌর্ববল্য দেখিবে। এইরূপ ভন্বয় ব্যতিরেকে ইহ! পরীক্ষা কর। 
করিয়া ভৌগ তৃষ্াদুর করির! ভোক্তা হইয়া -ভোগসাক্ষি চিন্মত্রভাবে 
স্থিতিলাভ কর। (৪৯) সর্ণনদা উদ্দিত চি সূর্য্য জগন্নাথ ভুমি__ 
তোমাতেই এই সংসারস্বপ্রু উঠিতেছে। বুথা শোক ত্যাগ কর। 
স্থথ দুঃখের ইচ্ছা! তোমাতে নাই। তুমি শুন্ধচিন্, সর্নবাত্বা, সমস্ত 
বস্তর প্রকাশক তুমি । যদিও স্বরূপে তুমি শুদ্ধচিন্ত -তথাপি চিত্ত- 
শুদ্ধির উপায় বলি শ্রবণ কর। 
পূর্বব মিষ্টমনিষ্টং ত্বমনিষ্টং চেটমিত্যপি। 
পরিকল্প্য তদভ্যাসা 5ভতোপি পরিত্াজ ॥ ৫২ 
প্রথমে তুমি ইষ্ট বিষয় ভোগকে (দেহ ভোগকে--দেহটা আনেক দিন 
থাকুক এই ভোগকে) অনিষ্ট বলিরা ভাবনা কর আর অনষ্ট (তপঃ 
ক্লেশকে-_-তপস্যা করিয়া মরা উচিত এই বোধকে ) ইঞ্ট বলিয়া জ্ঞান 
কর। অভ্যাস হইয়৷ গেলে উভয়ই ত্যাগ কর। এইরূপ কর তবেত 
ইষ্টানিষ্ট ত্যাগ সহজ হইবে। 
ইফ্টানিষদৃশোস্ত্যাগে সমতোদেতি শাশ্বতি । 
তয় হৃদয়বস্তিন্যা পুনর্ডভন্তুন' জায়তে ॥ ৫৩ 
ইষ্ট দর্শন ও অনিষ্ট দর্শন এই বুদ্ধি ত্যাগ করিতে পারিলে স্থায়ী 
সাম্যভাব উদ্দিত হয়। সেই স্থায়ী সমতা! দৃষ্বিকে অভ্যাস দ্বারা হৃদয়ে 
স্থিরীকৃত করিতে পারিলে জীবের আর জন্ম হয় না । 
বুঝিতেছ সমভাৰ লাভ করিবার ক্রম কি ? প্রথমে যাহ। স্থুখকর মনে 
হয় তাহাকে অস্থখকর ভাব, পরে যাহাকে ক্লেশকক্ মনে কর তাহাকে 
সুখকর ভাব। পরে ছুই যাগ কর। ইষ্ট ও অনিষ্ট ত্যাগ দ্বার সম 


গলি তে 
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ভাব আসিনে। তাহাই আবার নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা হৃদয়ে খির রাখিবে । 
ইহাঁতেই আর জনন মরণ হইবে না। 


যেষু যেষু প্রদেশেযু মনোমজ্জতি বালবগু। 
তেভ্যস্তেভ্যঃ সমাহত্য তদ্ধি তত্ব নিয়োজয়েৎ ॥ ৫৪ 


যে যে প্রদেশে মন বালকের মত নিমগ্ন হইবে সেই সেই স্থীন হইতে 
তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়। তন্তু অধিষ্ঠান চিন্মাত্রে তাহাকে নিযুক্ত 
করিবে। গীতাতেও “ যতোযতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্‌। ততস্ততো 
নিয়মোতদাতান্যেব বশং নয়েৎ। ৬২৬ । 
এবমভ্যাগতাভ।সং মনোমন্তমতল জম্‌। 
|নবদ্ধ সর্ববভাবেন পরং শ্োয়াধিগম্যতে ॥ ৫৫ 
এইরূপে তন অধিষ্ঠান চিন্মাত্রে মনকে ফিরাঈরা আনিবার 
অভ্যাপ দৃঢ় হুইলে মন্ত্র মাতঙ্তুল্য মনকে সর্বময় আত্মভাবে বদ্ধ 
করিয়া পরম শ্রেয় প্রাপ্ত হইবে। এই অভ্য:স যাহারা করে না 
তাহাদের যাহ! হয় তাহাই বলিব শ্রবণ কর। যাহারা শরীরকে সত্য জ্ঞান 
করে, যাহাদের আশয় মিথ্যাপৃষ্টি দ্বারা নষ্ট হইয়াছে, তুমি সেই সমস্ত 
ভোগসঙ্কল্পবি ক্লীতধূর্তমুটের সমান হইও না। কারণ আত্মতত্ব 
নির্ঘ বিষয়ে অকিঞ্চন অর্থাৎ নিবেক বৈরাগ্যাদি উপায় দরিদ্র এবং 
পরোক্তিষু লম্বমানাং মৌখ/ঢাৎ অথ্যাৎ পরবাক্যে আস্থা স্থাপনরূপ 
মূর্খতা অপেক্ষ। এ সংসারে গার অধিক ছুঃখ কিছুতেই নাই । অন্ধ গে- 
লঙ্কুলন্তার অবলম্বনের ছুঃখ মুখেরই হয় । অতএব তুমি 
তোমার হৃদয়াকাশে যে মেঘমগ্ডল উদ্দিত হইয়াছে তাহাঁকে বিবেক বায়ু- 
দ্বারা দূরে অপসারিত কর। শ্রবণ কর তজ্জন্য কি করিতে হইবে। 


আত্মনৈব প্রযত্বেন যাবদাত্বাবলোকনে ! 
ন কৃতোনুগ্রহস্তাবন্ন বিচারোদয়ৌভবেৎ ॥ ৫৯ 
মুর্খতাঁর বিদাশ কিরূপে হইবে £ ইহার উত্তরে বলা হইতেছে 
প্রথমে স্থকৃতি উপাঞঙ্ভন কর তাহা দ্বার আত্মার অনুগ্রহ অনুভবে 
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আমিবে। তখন আত্মাকে দেখার জন্য একদিকে ভোগত্যগ এবং 
অন্য দিকে শ্রবণমননাদির অভ্যাস এই বিষয়ে পুরুষার্থ প্রয়োগ 
করিলে আত্মা আত্মদর্শন বিষয়ে অনুগ্রহ করিবেন। যত দিন ইহা না 
হইতেছে ততদিন বিচারের উদয় হইবে না। যতদিন না আত্মা নিজের, 
বিচার সমুখিত দৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট হইবেন 'ততদিন বেদবেদান্ত শাস্ার্থ 
তর্ক দৃষ্টিতে তিনি কখনও প্রকটতা প্রাপ্ত হইবেন না। রাম! তুমি 
আপনিই আত্মপ্রলাদে অবস্থিত। তথাপি গুরু এবং শাস্ত্বাক্য 
বিশ্বাস দ্বারা তোমার এ বোধসিদ্ধি আসন্দিগ্রূপে শ্থিরতা প্রাপ্ত হইবে । 
তুমি আমার উপদেশেই সন্দেহাদি চিত্তণিকল্পের নিরাস করিয়া চিংসূর্য্য 
রূপী পরগাত্মার সর্বত্র বিকাশ গ্রহণ করিয়াছ। এখন তোমার সমস্ত 
সঙ্বল্প লয় পাইয়াছে, সমস্ত সন্দেহবিভ্রম শান্ত হইয়াছে, বাহ্য বিষয়ের 
চমৎকারিতাকৌতুক নীহারের মত অপস্যত হইরাছে তুমি এখন বিগত 
অর হুইয়াছে। 

যছ্রপগচ্ছসি পাঁসি শিহংসি বা 

পিবসি বিন্ময়সে চ বিবদ্ধসে | 

তদপি তে ন তদান্ত তদা মুনে 

বিগতবোৌধকলঙ্কবিশক্কিতঃ ॥ ৬৪ 

যাহা তুমি উপগচ্ছসি- মোক্ষার্থ স্বীকার করিতেছ অর্থাৎ অপ্রাপ্ত 

জ্ঞান এবং তং সাধন বিচার ও গুরু শাস্ত্রোপদেশ ইত্যাদি-যাহা তুমি 
পাসি-_যত্বপূর্ববক রক্ষা করিতেচ্চ অর্থাৎ বিবেক বৈরাগ্য ইত্যাদি যাহ 
তুমি নিহংসি _যত্বপূর্ণনক জয় করিতেছ অর্থাৎ আলম্ প্রমাদাদি দোষ 
সমস্ত-_যাহা তুমি পিবসি অর্থাং সমাধি স্বৃখাম্ৃত বলিয়া পান করিতেছ, 
যাঁহা তুমি বিম্ময়সে অর্থাৎ উত্তরোন্তর জ্ান ভূমিকা লাভে বিম্মিত 
হইতেছ, যাহা তুমি বিবদ্ধত্বে-মর্থাৎ সপ্তভূমিকাতে বিশ্রাম করিতে 
করিতে পুর্নব পুর্বব স্ত্খ হইতে গধিক স্থখ বৃদ্ধি অনুভব ক'রতেছ _হে 
মননশীল রাম! তুমি যখন বিগতবাঁধপলঙ্কবিশঙ্কিতঃ অর্থাৎ তোমার 
বৌধ হইতে যখন তোমার একরদ আত্মতত্ব বোধ হইতে কলঙ্ক 
অর্থাৎ আবরণ বিশঙ্কিত অর্থাৎ বিক্ষেপ-এই বোধের আচরণ ও বিক্ষেপ 
দুর করিতে পারিবে তখন সাধন ভঞ্জন কিছুই আর থাকিবে না-_তখন 


(৮১৪২ ॥) 


তুমি আত্মাভাবেই স্থিতি লাভ করিবে । ইহা! না কর মূর্খ ই থাকিয়া যাইবে 
আর ছুঃখ হইতে ছুঃখাস্তরে নিরন্তর পড়িবে । সর্বদা স্মরণ রাথ 
ণ্ নৌখ্যাদাধকো লোকে কশ্চিদস্তীহ দুঃখ” । 

ছি ০ সন ৬ 


উপশম ৩০ সর্গ 
প্রহলাদ জীবনী। 


প্রহলাদদ জীবনীতে নিম্নলিখিত বিষয় সমস্ত আছে। (১) হিরণ্য- 
কশিপু বধ চিন্তায় বিষাদ যৌগ ( ২) প্রহলাঁদের আপন দেহকে নারায়ণ 
গেহ ভাবনা (৩ )মনোদারা মাধবকে পুজা (৪) নারায়ণের আগমন 
(& ) প্রহ্লাদের আত্মযোগ (৬) ব্রঙ্গ ও আত্মা অভেদ চিন্তা 
(৭) আত্মস্ততি (৮) অহ্রমগ্ডলের ব্যাকুলত। (৯) পরমেশ্বরের 
চিন্ত। (১০) প্রহলাদ ও নারায়ণ (১১ প্রহ্লাদ বোধন (১২) প্রহলাদের 
রাজ্যাভিষেক (১৩) প্রহলাদের ব্যবহ'র (১৪) প্রহলাদের বিশ্রান্তি। 


(১ 
হিরণ্যকশিপু বধ চিন্তায় বিষাদ যোগ। 


বশিষ্ঠ- শাস্ত্র ও আচাধ্যের উপদেশ গ্রহণ করিয়া আপনি আপনি 
বিচার করিয়া জ্ঞানোদয় ক্রম বলিলাম-_-ইহা কাকতালীয় স্যায়েই হয়। 
এখন উপাসনার ঈগরের অনুগ্রহ লাভে ষে জ্ঞানোদয়_ প্রহ্লাদ 
জীবনীতে তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর। ভগবানও বলিতেছেন জরামরণ 
মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে। তে ব্রন্বতদ্বি্ঃ কৃৎস্মিতি । 

যে প্রণালীনে প্রহল'দের জ্ঞান হইয়াছিল তাহাই বলিতেছি। 

বিদ্রাবিত হুরাস্থর, নারায়ণ'বক্রম হিরণ।কশিপু নাগে এক অস্তুর 
পাতাল কুহরে বাস করিতেন। রাজহংস যেমন রাত্রিতে পল্পগৃহ ভ্রমরকে 
বিতাড়িত করিয়! প্রাতধিকসিত বৃহৎ পত্রপদ্মকে গ্রহণ করে সেইরূপ এই 
দৈত্যেশ্বর স্বীয় পরাক্রমে ইন্দ্রকে বিত'ড়িত করিয়! ত্রিভূবনের এঁশর্্য 
হরণ করিয়! ত্রিভূবনের একেখ্বর হইয়াছিলেন। মন্ত হুস্তী যেমন ভ্রমর 
সকলকে বিতাড়িত করিয়া ভ্রমরের রাজ্য পদ্মবন অধিকার করে সেইরূপ 
স্থরাহ্থর সকলকে বিতাড়িত করিয়! হিরণ্যকশিপু জগং রাজা শাসন করিতে 
লাগিলেন। 


( ১৫৯ ) 


কম্মাত » কম্ম!দ্েতোঃ ইতি - ইথ্খং 
ত্বং সশোকইব- ইঞ্টবিয়োগানু- প্রণয়োদিতম্‌ - প্রণয়েন প্রন! 
চিন্তনং শোক্তদ্বানিব উদ্িতং কথিতং 
লক্ষ্যসে- সংদৃশ্াসে সখেদইব শুস্য ভূপতেঃ-_স্থরথস্য 
প্রতীয়সে। বচঃ আকণ্য _ বচঃ শ্রত্বা 
কম্মাচ্চহেতোঃ ১ হুঃখনিবন্ধন সঃ _ বৈশ্যঃ 
ত্বং তুর্মনাইব ৬ চিন্তাবসাদো- প্রএয়াবনতঃ সন্‌- প্রশ্রয়েণ 
লক্ষ্যপে দুষ্মনা দৌম'ন- পিনয়েন অবশত০ নআ্রঃ সন 
স্যম বিমনস্কইব তং নৃপঃ প্রত্্যবাচ - প্রতি বচনং 
লক্ষ্যসে বীক্ষ্যসে | দুষ্টং মনো 898 


যস্য সদুম্মনাঃ ॥ ইবেতি সাঁম্যে ॥ 


কেনই ব! তোমাকে শোকার্ত ও দুশ্চিন্তার আকুল মত দেখিতেছি। 
সেই বৈশ্য রাজার এইরূপ সমবেদনাপুর্ণ বাক্য শ্রবণে বিনয়ে অবনত 
হইয়। সেই রাজাকে কহিলেন 1১৯ 
বৈশ্য উবাচ ॥২০। 
সমাধিনম বৈশ্যোহহমুত্পন্নো ধনিনীং কুলে ॥২১ 


ধনিনাংকুলে উতপন্নঃ__জাঁতঃ সমাধিনণম-_ 
অহং বৈশ্যঃ 





বৈশ্য কহিলেন- আমি বৈশ্য- আমার নাম সমাধি । ধনবানের 
কুলে আমার জন্ম ॥ ২১ ॥ 
পুত্রদারৈনিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ | 
বিহীনঃ স্বজনৈদারৈঃ পুত্রৈরাদায়ি মে ধনম্‌।২২ 


ধনলোভাঙ -ধনেষু লোভাঙ স্বজনৈঃ - বান্ধবৈশ্চ 

অসাধুভিঃ » অসভ্জনৈঃ বিহীনঃ -রহিতোহস্মি। 
পুত্রদারৈঃ - পুত্ৈশ্চ দারৈশ্চ দারৈঃ পুত্ৈ্চ _ পত্বীভিঃ পুত্ৈশ্চ 
নিরস্তশ্চঅন্মি _নিরাকৃতঃ, অধি- মে-মম 


ক্ষিপ্তঃ ভশুসিত অশ্মি। ধনং আদায়ি -ধনং গৃহিতম্‌ । 


(১৬০ ) 


ধন লোভে অসাধু পুত্র ও স্ত্রী ধারা আমি অবমানিত হইয়াছি। আমি 
স্বজন বন্ধুবান্ধব রহিত হইয়াঁছি। স্ত্রী ও পুত্র আমার ধন কাঁড়িয়া 
লইয়াছে । 

প্রশ্ন শ্রী হর চণ্তীতে দেখ। যায় বৈশ্য শ্রীজগদন্বার নিকট মুক্তি প্রার্থন! 

করিয়া ছিলেন আর রাজ রাজ্য চাহিয়াছিলেন। রাজ! ও বৈশ্যের চরিত্রে 
যে এইরূপ পার্থক্য-- তাহার কোন আভাস কি এখানে পাওয়া যায় ? 

উত্তর--রাজা রাঁজ ও ধনের জন্য যত কথা বলিয়াছেন বৈশ্য 
কিন্তু তাহ! বলেন নাই । ক্রমে ইহা আরও স্পষ্ট হুইবে। 


বনমভ!গতো ছুঃখী নিরস্তশ্চাপ্তবন্ধুভিঃ | 
সোহহং ন বেদ্মি পুত্রাণাং কুশলাকুশলাতিকাম্‌ ॥২৩ 
প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্ দ'রাণাঞ্চাত্র সংস্থিত2 ॥ 


আপ্তবন্ধুভি - পুত্রমি ৰকলত্রাভিঃ সঃ অহং - তথাবিধঃ অহং 
নিরস্তশ্চ ₹ পরিতাক্তশ্চ। আত্র-বনে 
দুঃখী - অহং উদ্দিগ্র মনাঃ সন্। সংস্থিতঃ - স্থিতঃ সন 
বনমভ্যাগতঃ-বনং  আগতঃ পুত্রাণাং স্বজনানাংচ দারাণাংচ - 
অস্মি। কলব্রপুত্রাদৌ 
কুশলাকুশলাত্সিকাং_ শুভাম- 
শুভাং বা 
প্রবৃত্তিং সবার্তীং 
ন বেদ্মি- 


আপ্তবন্ধু সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে--তাই আমি দুঃখী 
হইয়া বনে আসিয়াছি। আগ্তবন্ধু নিরস্ত আমি বনে থাকিয়া পুত্র স্বজন 
ও পত্বী প্রভৃতির শুভাশুভরূপ সংবাদ জানিনা। 


প্রশ্ন বৈশ্য কিরূপ চরিত্রের লোক ছিলেন 2 

উত্তর_বৈশ্য যে স্ত্রীপুত্রাদদির কুশল অকুশলের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন 
তাহাই জানাইতেছেন কিন্তু ধন কাঁড়িয়া লইয়াছে বলিয়া তাহার কোন 
প্রতীকারের চেষ্টা ন৷ করিয়াই তিনি বনে আসিয়াছেন। বৈশ্য স্বজনগণের 


( ১৬১ ) 


কলাণ প্রার্থনা করিলেও ইহ! তাহার শুভ কামনা বটে আর ধন 
উদ্ধারের চেষ্টা না করায় তাহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের বীজ ছিল। 

কিংনু তেষাং গুহে ক্ষেমমক্ষেমং কিং নু সান্প্রতম্‌। 

কথং তে কিংনু সদবৃত্তাঃ ছুর্বনভ্তাঃ কিং নু মে স্থুঠাঁ॥২৪ 


সাম্প্রতং_ ইদানীং কথং মে -কথং মে জ্ঞেয়ং স্যাৎ 
তেষাং _ পুত্রদার স্বজনানাং তে সত ১. সান্প্রতং তে স্তুৃতাঃ 
গ্রহে _ সতবু %:- সৎ সাধু বুল চরিতং 
ক্ষেমং-ক্ল্যাণ-ক্ষিণোতি হিনস্তি যেযাং তে 

করেশান্‌ ক্ষেমম্‌। কিংনু 2 
কিং কিমিতিসন্দেহে' বি ছুবু হাঃ - ছুষ্টমসাধু বৃত্তং 
মুল ইতি বিকল্লে রো চরিত: যেষাং তে 
_. বর্ততে। গেমংম্ | কিংনু? 


অক্ষেমং- অকল্যাণং 
কিং নু বর্ততে। 

সংস্প্রতি মামার পুত্রদার স্বজন গৃহে মঙ্গল কি অমঙ্গল হইতেছে ? 
কি প্রকারেই বা জানিব তাহারা ধর্মপথে আছে বা অধন্্ম পথে 


চলিতেছে । 
প্রশ্ন--মন হইতে সমস্ত সঙ্কলল বাহির করিয়। দিতে না! পারিলে 


ীজগদম্বাকে পাওয়৷ যায় না। সর্বৰ সঙ্ষল্প ছাড়িব বলিলেই ছাড়া যায় 
না। এই জন্য সঙ্কল্প দুর করিবার শাস্ত্রেকক্ত উপায় হইতেছে সবব প্রথমে 
শুভ সক্ষল্প করা । পরে তাহাও মায়ের চরণে ভার দেওয়া উচিত। 
সকলে মঙ্গলে থাকুক-_সকলে ধন্ম পথে চলুক ইহা শুভ 
সঙ্কল্প । বৈশ্য ইহাই ভাঁবিতে ছিলেন। ধন গিয়াছে বলিয়৷ তিনি কোন 
দুঃখ করিতেছেন না। ইহাঁতেই কি তাহার মনের অবস্থা বুঝা 


যাইতেছে? 
উত্তর-_-ধন অপহৃত হইয়াছে বলিয়া কোন ছুযখের কথা মুখ হইতে 


বাহির না হওয়ায় বুঝ! যাইতেছে অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং-_অর্থকেই 
তিনি অনর্থের মূল জানেন। ইহা! বৈরাগের বীজ। অর্থের আবশ্যকতা 
থাকিলেও অর্থসক্তি না থাকাই উপসম। অর্থাসক্তি ও উপকারাসন্তিঃ 


(১৬২) 

ত্যাগ করিয়া অর্থ ও জীবের উপকার ভগবত 'সেবার জন্য কিরূপে 
ব্যবহার করিতে হয় তাহার জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপদেশ। অর্থাসক্তি 
কোন কোন ব্যক্তির থাকে না তাহাতেই কিন্তু ঈশ্বর পাওয়া! যায় না। 
সমস্ত জগতের নর নারীর দুঃখ দুর করিতে হইবে,এই জন্য ছুটাছুটি করা, 
এই জঙ্ একটা যাতন! লইরা থাকা, ইহাও সুক্মম ভাবে সংসার মায়া । 
উপ-_সমীপে, কার- করিয়! দেওয়া ইহাই কিন্তু প্রকৃত উপকার । ইহা 
ন! করিয়া জীবের উপকার করা, -ইহাতে স্থকৃতি উপাজ্জন হয় মাত্র । এই 
স্থকৃতি দ্বার৷ শ্রীভগবাঁনকে পাইবার পথে চলা যায়। কিন্তু শ্রীভগবানকে 
পাওয়! হইতেছে স্বতন্ত্র পদার্থ । সর্নসামপ্তস্ত রাখিয়া ভগবৎ প্রাপ্তি 
কিরূপে হয় ইহার উপদেশের জন্যই ইশ্রীচন্তী এবং গীতা, রামায়ণ, 
মহাভীরত,ভাগবত,তন্ত্র_-এক কথায় বেদ। শাস্ত্রের শি দলা ধন্নকে প্রথমে 
রাখিয়। অর্থ ও কামকে মধ্যে রাখিতে হইবে এবং সর্বদা লক্ষ্য থাকিবে 
মোক্ষের প্রতি । ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষের জন্য পুরুষার্থ করাই নর 
নারীর যথার্থ পুরুষার্থ। ইহার কোনটি নাদ দিলে হইবেন! । শ্রী-্রীচস্তীতে 
ইহ। কিরূপে পাওয়া যাইতেছে ক্রমে সে সমন্ত কথা আসবে । 

রাজোবাচ ॥ ২৬ 

রাজা বলিলেন ॥ ২৬ 

_ ধৈনিরন্তো। ভবালুবৈঃ পুত্রদারাদিভিধনৈঃ ॥ ২৭ 
তেযু কি ভবতঃ নেহমনুবপাতি মানসম্‌ ॥ ২৮ ॥ 


হে সমাধে- হে বৈশ্য _ভবান তেযু ভবতঃ-_ 

ধনৈঃ ধনকারণৈঃ মানসম্‌-_ 

লুৰৈঃ -গৃর.ভিঃ কিং- কথং কিমিতি প্রশ্নে । 
যৈঃ পুত্রদারাধিভিঃ - ষৈঃছুবৃদ্টেঃ | লেগং অবরাতি- কিমর্থং প্রেমং 
_ বন্ধুতিঃ করোতি । 

নিরম্তঃ- অধিক্ষিপ্তোহভূৎ তাদৃশেষু স্নেহনিবন্ধনং জুগু- 


শ্সিতং গহিতং ত্যজনীয়ং 
ভবতেতি ভাবঃ ॥ 


(১৬৩ ) 


ধনলোভী যে সমস্ত স্ত্রী পুর্রাদি কর্তৃক আপনি বিঠাঁরিত তাহাদের 
প্রতি আপনাঁর মনের স্রেহ বন্ধন কি জন্য হইতেছে ? 
প্রশ্ন ধন কাড়িয়া লইয়া যাহারা আপন।কে দুর করিয়া দিয়াছে 


তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল জাঁনিব'র জন্য আপনি এত ব্যাকুল কেন %? 
উত্তর-_-বৈশ্যের শুভ জঙ্কল্ল হইতেছে, ধন লোভী হঈলেও স্ত্রী 
পু্রাদির মঙ্গল হউক _ইহাও সংসার বন্ধন বটে। পূর্বের দলা হষয়াছে 
সকল সঙ্গল্প ত্যাগ ভিন্ন জগন্মাতাকে পাওয়া যায় না! এই প্েহও 
সার মায়া। এই মায়া কোথায় রাখিতে হইবে তাহাই মেধাঝষি 
শ্রীশ্রী চণ্ডী ধরিয়! রাজা ও বৈশ্যকে উপদেশ ক'রবেন। 
বৈশ্য উবাচ ॥ ২৯ [ একোনত্রিংশদেব তু মন্ত্র স'খ্য। প্রকীন্তিত! ] 
ইতি জগচ্চন্দ্রচনন্দ্িকা | 
এব মেতশ যথা প্রাহ ভবানস্মদ্গতং বচঃ। ৩০ 
কিং করো'ম ন বরাতি মম নিষ্ঠঠরতাং মনঃ ॥ 
ষৈঃ সন্তাজ্য পিতৃনেহং ধনলুবৈপিরাকৃতঃ ॥ ৩১ 
পতি স্বজন হা হাদি তে ঘ্বেব মে মনঃ।' 
কিমেতন্নীভিজানামি জানন্নপি মহ'মতে | ৩২ 
য় প্রেম প্রবণং চিন্তং বিগুণেষপি বন্ধুযু॥ 
তেষাং কৃতে মে নিশ্াপ৷ দৌন্নস্যঞ জায়তে ॥ ৩৩ 


করোমি কিং বন্ন মনস্তেষ প্রীতিষু নিষ্ঠ রম্‌॥ ৩৪ 
বৈশ্য কহিলেন ।২৯ 


ভবাঁন্‌-_ ( তথাপি) 


নি ন্জ্দি টা ০ অহৃং কিং করোমি মম মন. 
রাজা ঞ্খে বশ্যস্য প্রশ্রয় নিরত 

নভ,রতাং -পারুষ্যং 
বনতস্য সতঃ প্রাগল্ভ্যা নৌ নি 


চিত্ত গ্রসঙ্গাচ্চ ন বপ্নাতি _নাচরতি, নাশ্রয়তি 
( ম্‌গতং ইতি পাঠে ময়াঁগতং ন ভজত ইতি । 

জ্ঞাতং বা) 
বচঃ যথা প্রাহ - প্রব্রবীতি 
এত _ বচঃ 


এবং» ইদমিথ্যমেব_ _ঈদৃগেব | 


ধনলুবৈ যৈঃ- পুত্রনারম্বজনৈঃ 
পিতৃন্সেহং তম্মিন হাদং স্েহঃ 
তৎ পিতৃন্সেহং 


পতিস্বজন হাদর্চ - পতিরেব 

ভর্বৈব স্বজনোবন্ধু 

পতিহার্ং- ভর্তুন্েহং স্বজন 
সেহঝ 


( হাদয়স্য স্বান্তস্য কণ্ম-_হাদম 

প্রেম স্েহ ইতিযাবৎ |) 

সংত্যজ্য অহং নিরাকৃতঃ_ 
হ্যক্তোহন্মি 

হে মহামতে ! -রাজন্‌ [ মহতী 
মতির্যস্য স মহামতিঃ ] 

জাননপি-_তেষাং দোষং জান- 


ন্নাপ 
বিগুণেষপি » বিরুদ্ধগুণ্ষেপি, 
অসৎম্থঅপি, বিস্সেহেষষপি 


পরত 


যশ প্রেম প্রবণং চিন্তং করোমি 
প্রহং নং 
অনুকুলম্‌ প্রেমপ্রবণং_ শেহা- 


স্প্রেঙ্গা প্রবণং 


মুবন্ধি চিন্তং করোমি 
তেষাং কৃতে _ তন্নিমিন্তং 
মেল্যন্মে 
নিশ্বীসঃ- নি্চ্ছতি শ্বাসো 
যম্মাৎ স নিশ্বীসঃ শোকঃ 
শোঁকাত দৈন্যং 
ংচ-দুস্থং মনো যস্য স 
ুর্মনাঃ তন্ভাবো দৌর্ম্মনস্যং 
দুশ্থিতমনকস্তং চ 
জায়তে__দীর্ঘশ্বাসঃ মনোবৈক- 
লঞ্চ জায়তে 


১৬৪ ) 


তেযহএব -তথাবিধে্ষপি 

মেল্মম 

মনঃ__ 

হাদি- হা মদন্তযস্যতৎ সন্সেহং 
[ বর্ততে ) 


তু কিং ইতি-কম্মৎ হেতোঃ 
এত ন অভিজানামি--তদ্বতো 
নাবধারয়ামি। 


অপ্রীতিষু-ঞতিরহিতেষু, 
প্রীতিশুন্তেযু অপি 

_. তেষু পুতাদিষ্‌ 

যৎ মে মনঃ 

নিষ্ট'রং ন জায়ত লজ্ঞুরং ন 
জায়তে 

করোমি কিং-তৎু কিং করোমি 


(১৬৫ ) 


রাজার প্রশ্নে বৈশ্য উত্তর করিলেন-__ 

আপনি অমার বিষয়ে যাহা বলিলেন তাহা ঠিক, কিন্ত্ুকি করি 
আমার মন যে নিষ্ঠংর ভাব ধাঁরণ করিতে পাঁরিতেছে না ॥৩০1 

যাহারা পনের লোভে পিতার ন্রেহ, পতির প্রেম, স্বজন আীতি 
পরিত্যাগ করিয়া আমকে তাড়াইয়! দিয়াছে, তাহাঁদেরই প্রতি আমার 
মন অন্ুরক্ত ॥ ৩১ ॥ 

হে মহামতে ! স্ত্রী পুত্রাদির দোষ জানিয়াও-স্েহশুগ্য বন্ধু 
সকলের প্রতি আমি যে চিশুকে অনুরন্ত করিতেছি--সেহানুবন্ধ 
করিতেছি--কি হেতু যে ইহা হইতেছে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি 
না ॥ ৩২] 

তাহাদের নিমিত আমার কত দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতেছে, তাহাদের 
জন্য মন কতই অসুস্থ হইতেছে ; আমাতে প্রীতিশৃন্য সেই পুত্রা্দির 
প্রতি আমার মন যে কিছুতেই নিষ্ঠুর হইতে পারিতেছে না আমি 
করি কি ?॥ ৩৩ ॥ 

প্রশ্ন উপক্রমণিকাঁয় শীশ্রীচণ্ডীর সার কথা আলোচনা কালে 
ক্ষেপে বলা হইয়াছে জগতের সর্বব দেশের নর নারীর জীবনের অত্যন্ত 
জটিল সমস্তা এই চণ্ডীতে উত্থাপন কর! হইয়াছে এবং কিরূপে 
তাহার সমাধান হর তাহার একমাত্র উপায় এখানে প্রদর্শিত 
হইয়াছে। এখন বলুন- এই সমশ্তা কি এবং তাহার সমাধানই বা 
কিরূপ? 

উত্তর- সমাধানের উপদেশ ক্রমে আসিবে এখন জগতের নরনারীর 
জীবনের প্রধান সমস্তার কথা শ্রবণ কর। 

প্রশ্ন বলুন । 

উত্তর- রাজা স্থরথ ও সমাধি বৈশ্যের চিত্তের অবস্থাতে এই সমস্থ 
দেখান হইয়াছে । উভয়েই সংসার হইতে বিতাড়িত হইয়া বনে আসিয়া- 
ছেন। কিন্তু রাজার চিন্তের অবস্থা যেরূপ বৈশ্যের চিত্তের অবস্থা ঠিক 
সেইরূপ নহে। বনে আসিয়া রাজা ভাবিতেছেন_ আমার পিতৃপিতামহ 


( ১৬৬ ) 


পালিত রাজ্য ত গেল - অসচ্চরিত্র আমার ভৃত্য ও অমাতাগণ আর কি 
ধর্্াশ্রয় করিয়া প্রজা পালন করিবে? আমার সদ| মদআ্াবা শুরহস্তী 
বৈরীবশে আসিয়। আঁর কি পূর্বেবর মত খাঁইতে পাইতেছে? আমার 
ভৃত্যগণ নিশ্চয়ই অন্য রাজগণের নিকট বেতন লইয়া এবং পারিতোধিক 
প্রাপ্ত হইয়া অন্য রাঞজ্গণের সেবা করিতেছে__অন্য রাজার অমাত্য হইয়া 
আমার অমাত্যের অপরিমিত বায় করিয়া আমার অতি দুঃখ সঞ্চিত 
ধনরাশি নিঃশেষ করিতেছে । রাজার চিন বিষয়াসভু | তিনি আমার 
কি হইল _হাঁমার অর্থ কোথায় গেল-আমার হস্তী সকল খাইতে 
পাইতেছে না এই সমস্ত ভাবিয়৷ ছুঃখ করিতেছেন । চণ্ডী বলিতেছেন-_ 


“সোইচিন্তয়ত তদা তব মমত্বাকুষ্ট চেতন?” রাজার বিষয় চিন্তার 
পরিচয় দিতেছে রাজার এই আমার অ"নার অভিমান পূর্ণ বুদ্ধি 


আর বোশ্যের অবস্থা? বৈশ্যও সংসার হইতে বিতাড়িত। তাহার 
্ত্রীপুত্র কন্যা, আত্মীর স্বজানর সাহাযো হাহার সমস্ত ধন অপহরণ করিয়। 
তাহাকে তাড়াইয়। দিয়াছে । বৈশ্যত তধন উদ্ধারের জন্য সমাজের 
সচ্চরিত্র সাধু জনগণের সাহাব্য লইতে পারিতেন অথব| রাজদ্বারে ইহার 
প্রতীক।র প্রার্থনা! করিত পারিতেন কিন্ত্র বৈশ্য রাজার মত ধনের 
চিন্তা করিতেছেন না_বিষয়ের জন্য কোন চিন্তার কা তাহার মনে 
উঠিতেছে না। তিনি স্ত্রীপুত্র আস্ায় স্বজনের কুশল অকুশল চিন্তা 
করিতেছেন। তিনি তাহ!র গ্রহের ুভ আশুভের ভাবনা ভাবিতেছেন _- 
তাহার! সচ্চরিতর ব! দুশ্চরিত্র কিব্ূপ হহর়।ছে তাহারই চিন্ত! করিতে- 
ছেন। রাঙা করিতেছেন বিষয় চিন্ত/ আর বৈশ্য করিতেছে সদসৎ 


চিন্ত। ৷ 


বৈশ্যের বিচার বৈরাগ্য থাকিলেও জীবের চরিব্রহীনতাই যে ভ্ুঃখের 
কারণ, অসচ্চরি এ হইলে যে জীবের শুভ হইতে পারে না এই চিন্তাই 
বৈশ্যকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। রাজার মোহ, বিষয় নষ্ট হইল 
বলিয়। আর বৈশ্যের মোহ জীবের চরির অসৎ হইবে বলিয়া । 


উৎসবের বিজ্ঞাপন । | ১ 


আ্রগীতা। 75 
শ্রীযুক্ত রাবার মউমদীর এম, এ আলোচিত । 

*ম(তেব হিতকাররিণী” তি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ 
দেখাইয়। দিয়া বলতেছেন “তমেব বি'দত্বাহতিযৃত্যুমেতি নাঃ থা (বিছ্যাতেহয়নায়* 
সেই পথে প্রবণ পুরুষকারের সহিত গ্রসর হইবার জন উত্তেজন! বাক্য 
প্রয়োগে শ্রীগীতা নলিনেগ্েন “মামেকং শরণং ব্র্গ এই উত্তেজন] ও আশ্বাস 
বাণীই শ্রীগীভার বিশেবত্ব। আলোচক তীহার আজীবন সাধন! এবং বিশ 
বসরকালবাপী গীত। স্বাধ্নার্ের ফলে যে ভগবৎ-ককপা ও অনুভূতি লাভ 
করিয়াছেন তদ্বারা তিনি গ্রািক্নৌোকের গভার তত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় 
প্রঙ্নোত্তরচ্ছলে বিবুত করিয়।ছেন | অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখা 
এ পর্যস্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই আভিমতের সত্যাসত্য নিরপণের 
নিমিত্ত আমরা সুদী সমাজ্বযক সবিনয়ে অন্থরোধ করিতেছি । শ্রীগীতা তিনখণ্ডে 
প্রকাশিত হইয়াছে । প্রতি খণ্ডের মুণ্য বাঁধাই ৪/০ টাকা, মোট ১৩। টাকা। 

“উত্সব” সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মঙ্জুমদার মহাশয় প্রণীত 

. অন্যান্য গ্রস্থাবলী। | 
লীতাপল্লিচ্স্র তুতীস্্র সংস্করন শ্রীভগবানের উত্তেজনা 
ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলাক করিবার জন্ট শ্রীগীত। পাঠের প্রয়াস। 
গীতীপরিচয় শ্লীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে । গীতাপরিচয় 
পাঠ করিলে শ্রীগীতার রপাস্বাদন না করিয়৷ থাকা যাঁর ন! যি আমাদের 


বিশ্বীস। বাধাই ১৪০ আবাধা ১০ । 
জজ --২স্ হনগক্র্রপী-মহাভারতের সুভ্ুদ্রা চবিত্র অবলম্বনে ন্‌এই 


শ্রস্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছ'দে লিখিত হইয়াছে । বিব!হ জীবনের 
'নবন্থিরাগ কোন্‌ দোঁষে নষ্ট হয় এবং কি ক:রলে উহ। স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার. এই 
গ্রন্থে তাহা! অতি সন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে 
ভ্বীবের পতন ও উনের আলো! এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল 
ব্যক্তি মান্রই উঠ: পাঠে এক অপূর্ব তথ্য অবগত. হইবেন এবং সাধক তাহার 
'নঙ্য ক্রিয়ার ক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহ আমরা নিঃনস্কোচে-বলিতে 


সারি 'আবাধয ১ বাধাই ১/০.মাও্র। | এ 
করিয়া পুনরায় ীতগবা নেব চরণাশরয়ে পহিত্র হইতে পারেন... তাহা ফেখাইবধর 
জঙ্ভ গ্রন্থকার রাদায়তণরা ফেজকয়ী চলিত আধলম্বনে আলোক-ও আঁধারের রেখা 


লম্পাতে পাপপুণের একাতিনয লেখা চিন্র-করিয়াছেন ।:মুল্য ॥* আনা 


২ উৎসবের বিজ্ঞাপন । 

সানিতআী ও উপীঙননা তঙ্--তৃতীক্ষ সংস্করণ। পরিবর্ধিত, 
সদৃশ এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রপ্মন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সম্কল্প জাগিবা- 
মাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়ির বসেন। তীহ।র ত্যাগ, সংষম, তিতিক্ষা 
এখং পুকুষকার যেন মুক্তি পররিগ্রহ করিরা নয়নের সন্মুথে প্রতিভাত হয় | 
বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিক! ও সাধন।র হরিচন্দন দ্বার স।বিত্রীর 
ষে অনুপম হলগরাগ করিরাছেন তাহাতে সাধন! পথের প্রথম প্রবর্তক এ মাতৃরূপ 
“মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কত-কৃতার্থ হইয়। যাইবেন। অন্রাগিণী স্ত্রী এবং 
অনুরাগী স্বামীর পপ্ত্রভাবের কথায় উপাপনা-তত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর 
বিশেষত্ব | মুলা ॥* আনা মাত্র 
. উ্ীহিচাক্ল চন্ছ্রোদস্্র ২৩ হক্ষল্পণ এই পুস্তক নিত্য 
পাঠ্য কারয়া বাহির কর গেল। আবাধাইয়ের মুল্য ২1০ টাঁক1। বাধ! ৩২টাকা। 
' সমস্ত-পুস্তকখানি ১০০৭ পৃষ্টীয় সম্পূর্ণ । 

ভগবচ্চিস্তার জন্ত ঘকল শ্রেণীর লোকের যাহ! প্রয়োজন এই পুস্তকে রা 
সংগ্রহ করা হইয়।ছে | ভ্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পরি গন 
এইজন্ত নিত্য পাট স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝ!ন হইয়াছে । 

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তুব, ধ্যান এবং কবচ আছে । মধ্যখণ্ডে বেদাস্তের 
সরল ব্যাখ্য। প্রশ্নোত্তাচ্ছগে সন্নিবেশিত কর! হইয়াছে । নিত্য স্বাধ্যায় জন্য 
জীব্রচত্তী গীতা ইতাাদ দেও! হইয়াছে । বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি 
গ্রন্থ সঙ্গে থাকিংল ধর্ম প্রাণ ব্যক্তির অন্ত পুস্তকের আবশ্যক হইবে ন1। 


০ছল্বম্বালী। 
কাহার ন। শুনিতে আগ্রহ হয়| কাহার না! জানিতে হচ্ছ! হয়। থাহারা 
'ষথার্থই প্রাণের তৃষ্ণা মিট।ইতে চাহেন; যাহাদের প্রাণ কি এক অজানা 
অভাবের খেদনায় নিয়ত ক্রন্দনশীল, তাহাদের নিকট এই দৈববাণী অমৃতের 
মন্দাকিনী ধার! স্বরূপ । যাহার! জীবনটাকে শ্ুন্বর করিয়া গঠন করিতে 


চাঁহেন. অথচ উপযুক্ত আদর্শের ও পন্থার সন্ধান না পাওয়ায় হতাশ প্রায় 
হইয়াছেন, তাহাদের এই পুস্তকখাঁনি পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি। 
'র্ঘপ্রাণ জনগণ যাহা খুজিতেছেন, তাহাই এই পুস্তক দেখাইয়া দিবে। ইহার 
ভাষা এত সরল ও মর্খুষ্পর্শী যে, পাঠ করিতে করিতে আনন্দাশ্র বিগলিত 
হুইবে, হৃদয় দিব্যভাঁবে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। যাহার! বলিতেছেন ইহার 
পাঠেও সাধনা হয়, চিন্ত বিশ্ুদ্ধি হইতে থাকে, তাহাদের সে কথায় বিন্দুমীত্রও 
আঅভ্যুক্তি 'নাই। কোন স্তর হইতে গাধন। আরম্ভ করিলে সকল সন্প্রদায়েরই 
সাধন। সত্বর সিদ্ধি প্রদান করিয়। থাকে, তাহার আলোচন। প্রসঙ্গে সাদার 
অনেক রহস্তই ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে । ধর্মাজগতে ইহ! অতুলপনীয়। 
মল 1৮* দশ আনা মাত্র | । 

|  শ্রান্তি স্থান *-তসার্ঘলিত্যা নিক্ষেতন্ম” 

২৭৫৫ তিল ভাগ্েেখ্বর। ৬কাশীধাম। 


ক 


৪২ হাওড়া কেমিকেল ওয়ার্কস এর 
ক $ 


ৃ 
৬. প্রস্তুত পারিবারিক ওষধাবলী 1 ্ 
টি | পরীক্ষিত ও ফলপ্রন। রি রর 
কী টি ্ 
ইচি ক্রিম 19০ 


লিউকে। 


২২. 
খোসঃ পাড়া গ্রভৃতি চর্ম রোগের মহৌষধ || রক্তআ্রাব, শ্বেতআ্রীব ও যাবতীয় জরায়ু 
উপ্ড ক্রিম 1০ 
সর্বপ্রকার ক্ষত, পোড়া ঘা প্রভৃতির 
মহৌষধ । কধন ১২. 
অগলা ॥০ 


জন্ম নিয়ামত করিবার একমীত্র মহৌষধ । 


দোষের মহৌষধ | 


অল্প, অজীরণ ও ডিসপেপসিয়া মহৌষধ । ওয়াস ॥০ 
রিলিফ ১৯২ 


ক্রমি নাশক মহৌষধ । 
হৃৎংশূল, অগ্লশূল, কলিকৃপেন প্রভৃতি সর্বব- 


গ্রকার শূলরোগের মহৌষধ । 


ড্রেন পিলনম ॥০ হ্যাপটো ১২. 


খ্বপ্ন দোষের মহৌষধ । 
কোষ্ঠ বদ্ধতার 'ও ক্ষুধা বুদ্ধির মহৌষধ । 


অলটো৷ রিলিভো ১৭ হিজিয়া ০ - "৭ 


ভগ্ন স্বাস্তের, ধাঙ দৌর্বল্যের এবং পুরুষত্ব | দাত নড়া, মাড় ফোলা প্রভৃ.ত দস্তরোগের 
হাঁনির মহৌষধ । 


মহৌষধ 78 

ডিম মেনো ১৯২ |, চারার 

কষ্ঠ-র্ঃ ও অত্য্ ব্াদায়ক বাধকের বোসেস ট্‌থ পরউিডার, ই 
... ধন্বস্তরী | 


দত্ত রোগ নিবারক দত্ত মঞ্জন। 


ম্যানেজার এস, বস 


হেড আফিস-_৬ নং বাজেশিবপুর ১ম বাঁইলেন। 

7.0 পো শিবপুর, (হাওড়1)। 1. রা 

ব, 0.-:1/1657200795 066 00 21001105602, [70615] 20202601605 10৮ ৪: 
. 5965, টি & রি 
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604. 


রি . এই পুস্তক সম্বন্ধে “বঙ্গ বাসীর» মমালোচনা নিল্গে প্রদত্ত হইল। | 


»... ল্লামান্পতঅঅনোন্ান্তাপ্ড। যুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ 
রঃ প্রনীত । বঙ্ঈসাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের 
.- অযোধ্যাকাণ্ড অবলম্বনে উপদেশ পূর্ণ আখ্যানাকারে এই “রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' 
-. গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামকে : যোবরাঃপ্য- অভিষিক্ত করিবায় কল্পন! 
- দ্শরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আগস্ত) আর রাম সীত। লক্ষণ 
: বন গমন করিলেন, সেহ স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। বাঁমদয়াদবাবু একদিকে 
-.. যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনে পণ্ডিত, অপর দিকে তিনি তেমনই 
. আচারনিষ্ঠাবান্‌ ভগবন্তক্ত ব্রাঙ্গণ, তাহার উ€॥ পাঙ্গাল। সাহিত্যে তাহার বিশেষ 
, অধিকার। স্বৃতরাৎ রামায়ণের অযোধ্য।কাগুকে উপনীব্ায করিরা রামদয়াল 
: বাবু এই যে 'রামারণ এখোধ্যাকাও গ্রন্থ 'লবিক্াছেন, তাহ! যেকি হন্দর 
হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়! তিনি ব্াল্সীকি, অধ্যাম্ত, তুলসী দ্রাসী, 
. ক্কতিবাণী প্রভৃতি নানা রামায়ণ এবং রথুনন্দনের রাঁমরসায়ন হইতে যেখানে 
- যেটি ন্দর বোধ হইয়াছে, সেইখানে সেইটি এভণ করিয়াছেন, তিনি আখ্যান- 
ভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়া ছেন, তাহ1কে ঠিক. কল্পনা বল। যায় না, তাহ! 
. উল্লিখিত কোন না কোন রামার়ণে বর্ণিত ঘটনা অলঙ্কার সান্বেশ মাত্র । 

গ্রন্থের যেমন বর্ণন। তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ । 
এক কথায়, এই গ্রস্থখানি একাধারে উপন্টান, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে । 


' বাঙ্গাপা সাহিত্য আজকালকার বাস্তবস্ত্রের উপন্াসের আমলে--যে আমলে 


শুনিতেছি বিমাত! প্ধ্যন্ত উপন্যাসের নায়কা এবং তাহার সপত্বী পুত্র 


ৃ উপন্যাসের লীয়ক হইভেছেন, আবার সেট সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার: 


. দোহা ইএ এ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোব! পর্যাস্ত পাইতেছে সে আমলে-" 


শ্রীরাম সাঁতা 'লক্ষণ প্রভৃতি পুণ্য চরিত্র আণলম্বনে উপন্যাসাকারে লিখিত এই 


জ্ঞানভক্তি ব্ণাশ্রমাচারদমর্থক..শ্রেণীর-.গ্রস্থ কণিক্। গাইবে.কি ? মেছোহাটীয় 


-এই ধৃপধুন। গুগগুলের গঞ্জের আদর হইবে কি? তধে আশা, দেশে এখনও 


'প্রক্কত হি হিন্দু আছেনঃ অস্ততঃ: . তাহাদের নিকট এরাযায়ণ.অযোধা।কাও, গ্রন্থের: 


আদর হইবে নিশ্চর। তাহাদিগকে এই . গ্রন্থ পড়িতে.ঘলি। ২৬৭ পৃষ্ঠার গ্রস্থ 
সর্প ছাপাওকাগজ ভার ।: এহারভে রাক্জযকার, দিংহা!য়ুনে , রাম সীতার 
আকখানি সুন্দর হ'ফটোন চিত্র আছে। সুর্য ১/% দেড় টাকা 


প্রকাশক-ভ্ীছতেশল চট্ৌপান্যাস্ | 


উৎসবের বিজ্ঞাপন । ্‌ .€ 
স্পিল্পাত্তি ও প্পিন্স্পুজা উপক্রমণিকা ও ১ম এবং ২য় খপ্ড 


একত্রে ২২। ওয় ভাগ ১২। 
ন্র্গা দৃর্গা্ভম্ন ও ন্ন্বল্সাত্রে তক্জব-- 
পূজীতত্ব সম্থলিত-_প্রথম খণ্ড-_-১২। 
ীলামাবতভাল্র ক্থা--১ম ভাগ সুল্য ১২। 
আর্ধ্যশান্ত্র প্রদীপকার শ্রীভার্গব শিবরাম কিস্কর 


যোগত্রয়ানন্দ সরস্বতী প্রণীত গ্রস্থাবলী | 


এই পুস্তক তিনখ।নির অনেক অংশ “উৎসব” পত্রে বাহির হইয়াছিল এই 
গ্রকারের পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেদ 
অবলম্বন করিয়া কত সত্য কথ! যে এই পুস্তকে ভাছে, তাহ] ধাহার এই 
পুস্তক একটু মনৌযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তাহারাউ বুঝিবেন। শিব 
কি, রাত্রি কি, শিবরাত্রি অবশ্য করণীয় কেন? ভাবের সহিত এই তত্ব এই 
পুস্তকে প্রকাশিত । দুর্গা ও রাম সম্বন্ধে এই ভাবেই আলোচন! হইয়াছে । 
আমরা আশা করি বৈদিক আধ্যজাতির নর নারী মাত্রেই এই পুস্তকের 
আদর করিবেন। 
প্রাপ্তিস্থান_-«উতসব” আফিস। 








ন্িল্ঞমাল্য | 


২৫১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এ্যার্টিক কাগজে সুন্দর ছাপ|। রক্রবর্ণ কাপড়ে মনোরম 
বাধাই । মূল্য মাত্র এক টাক! । 


“ভাই ও ভগিনী” প্রণেত। শ্রীবিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। 


“ন্নিম্্নীতল্য" সম্বন্ধে বীর কাযহ-সমাজের মুখপত্র “কা স্মস্ঘ- 
ভনঙ্মাজেল্স* সমালেচনার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত হইল। 

প্ঞ্রবন্ধানিবহের তাষা মধুর ও মর্ম্পরশী এবং ভক্তিরসোদ্দীপক। ই! 
একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া রাখা যায় না। অধুনা 
তরুণ সঙ্জাজে চপল উপন্যাসের বাড়াবাড়ি. চলিয়াছে। গ্রন্থকার. আমাদের : 
বিষ্যৎ ভব্পসাস্থল যুবকবুন্দের মানসিকতার .পারচয় পাইয়। উপন্/াসেক্জ 
মা্নকতাটুকু ভক্তিরসের প্রজ্রবণের মধ্যে অধুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়া, ধর্মের মধ্যা্বা, 
নব্যাহত্ক :রাবিয়। .ভক্ত জিক্তান্থ, পাঠকবর্গের. সংসাহিত্য চষ্চার অনুরাগ বি 
করিয়াছেন। আমর! এরপ গ্রন্থের: বুল. প্রচার কামনা করি।” 

গ্রকাশক-_ প্রছত্রেবর চট্টোপাধ্যায়. 
সব” অফিয়। 





ব্রাঞ্চ-স্ট্যাহ্নাভাীল, ক্ুজিলক্চাতি1। (ট্রাম ডিপোর উত্তণ )। 
ৃ ্‌ ২১৩ ব্বাঁজার স্্রীট । " 
অধ্যক্ষ_্ীন্বোগেষ্পচত্দ্র হোন্বঃ এম, এ; এফ, সি, এস, ( লগ্ন ) 
ভাগলপুর কলেজে রসায়নশাস্ত্রের ভূতপুর্বব অধ্যাপক ( প্রফেপার ) 

আয়ুব্রেদীয় ওষধ বিশুদ্ধ ও পাড়ার নিজ তত্বাবধানে প্রস্তত হয়। পত্র 
লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠ।ন হয় । রোগের বিবরণ জানাইলে যত্বপূর্ব্বক 
ব্যবস্থা দেওগা হয়। চিঠিপত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়। 

হমক্বপ্ধবজ (বআর্ণজিল্দুল্প ) (বিশুদ্ধ ও স্বর্ঘটিত ) তোলা ৪২. 
উৎকৃষ্ট ত্বর্ণ পারদ ও আমলাসার গন্ধক দারা ষথা শাস্ত্র গ্রস্তত নিত্য প্রয়োজনীয় 
সর্ধরোগনাশক মশৌষধ | 

হিল ন্যব্রন্পপ্রাপ্প পের ৩- টাক1। উৎকৃষ্ট কাঁশীর আমলকী, 
বংশলোচন প্রভৃতি ঘাবগীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় ষথাশান্তর প্রস্তত | ক্ষ, কাশি, 
সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ,হৃদরোগ প্রস্ৃতি রোগের মহৌষধ । সর্ব গকার হূর্ববলতা 
নাশক, পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ! 


শুক্রত১নগুবীলন্ন পের ১৬৩১২ টাকা | ইহা? সেবনে ধাঁতুদৌর্ববল্য, শুক্রু- 


হীনতা।, স্বপ্রদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণপ্ূপে সারিয়] বায় । ইত] অপরিসীম 
আনন্দদায়ক রসায়ন। 


তললা বান -্যোগ। প্রদরঃ বাধক ডি জরায়ুদোষ ও. 


যোনিগঙ দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ | মুল্য_-১৬ মাত্রা ২২ ট!কা, ২৫ মাত্র 


৫৭. টাক মাত । | 





সরল ধর্মতত্ী। 


পু্জাপাদ আচার্ধ্য দেব শ্রীবুক্ত রামদয়াল মজুমদার ও পণ্ডিত গরবর যুক্ত 


যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয় উৎসব সং ২সঙ্গের' সাপ্তাহিক অধিবেশনে অতি. 


সরল ও সহজ ভাষার যে সকল তত্ব কথার ব্যাখ্যা করিয়! থাকেন তাহারই: 


কিয়দংশ, এই পুম্তকে লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে । একনিষ্ঠ সাধক আচার্য্য 


দেবের উপৃদেশামৃত ধর্্মগিজ্ভান্ন মাত্রেরই জীবন, পথের আলোক বর্তিক! এব ' 


সংসার তীপ ক্রিষ্ট নরনারীর শান্তি বিধায়ক | ' প্রত্যেক লাইব্রেরীতে এই পুস্তক ' 
রাখা বিশেষ আবশ্যক. 'খঙ্গবাসী, বঙ্থমতী ও প্রবাসী” পত্রে: এই" 
পুস্তক বিশেষরপে আগোচিত.হইয়াছে। পুস্তকের মধ্যে উপদেষ্টা্বয়ের 


একখানি হুন্দর ছবি আছে। ' পুস্তকের মূল্য দ* আনা ও স্বতন্ত্র ছবির 


সুল্য ৮* আনা । প্রাপ্তি স্থান উৎসব আফিস। ১৬২নং বহুবাঁঞার প্ীট, কলিকাত| . 


৫ 
ক ০ সা 


 - উৎসবের বিজ্ঞাপন । 
 শ্রীধক্ত রায় বাহাঁটুর কালীচরণ সেন পর্দাভষণ প্রশীত। 


১। হিন্দুর ভপাসনাতক্ 

১ম ভাগ ঈশ্বরের বর্বপ-মূল্য |, ২য় ভাগ ঈখরের উপাপনা-_মুল্য।* 
সাধ্য, সাধক ও সাধন! সম্বন্ধে বিশেষ রূপে আলো চন! করা হইয়াছে | ূ | 
... ২১মভিএ্লা লিন্বাহ_কেটন কলেজের গ্রপান সংস্কত অধ্যাপক 
ক লক্ষী নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বেদ বেদান্ত শাস্ত্ী এম, এ মহোদয়ের ভূমিকা 


সহ) সুল্য |০ 
৩। ব্ির্থজা জিলাহ গল্লিশ্পিষ্ট (শান্ত সম্মত নহে তাহা প্রদর্ণিত 


হইয়|ছে) শ্রীবুক্ত রা:জন্্র নাথ বিগ্যাভূষণের প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী নারায়ণ 
চট্টোপাধ্যায় মহ।শয়েব প্রতিবাদ প্রবন্ধ সহ) মুল্য ।%০ 
৪1 দম্পত্তী হম খাত্রীবিগ্থা বিশ।রদ শ্রীমুক্ত বামন দাস 

মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা সহ-_তিনি লিখিয়াঙ্ছেন “আশাকরি ইহ? বাঙলার পপ্রতি 

গৃহে গঠিত ও অনুশীলিত হইবে” । কবিরাজ শিরোমণি শাম! দাস বাচস্পতি-_ 

এ গ্রন্থ পড়িতে এবং তদনুসারে চলিতে সকলকেই অন্তরোধ করি। মুলা 1৮০ 
হিত্তাঁদী সর্দসাধারণো এই পুস্তিকাঁর বহু এচার প্রাথণীয়। 
প্রাণ্ডিক্থাঁল 2-উৎলব” অফিণ, গুরুদান চ্পাধ্যায্স এণ্ড সল্প, 

ক্রবর্তাঁ চাটার কলে স্কোয়ার এবং শীমন্ত উষধালয় €গীহাটা । 




















নুতন পুস্তক! নুতন পুস্তক! 
পদ্যে অধ্যাঅরামায়ণ__মূল্য ১॥০. 
শীরাজবাল। বন্থ প্রণীত। 
ধাহারা অধ্যাআরামায়ণ পড়িয়া জীবনে কিছু করিতে চান এই পুস্তক. তাহা- 
দগকে : অনুপ্রাণিত করিবে।  অধ্যাত্মরামায়ণে জ্ঞান, ভক্তি, কর্্, সবই 
আছে'সজে মঙ্গে চরিত সকল ও ভাবের সহিত ভাসিয়াছে। জীবন গঠনে এইরূপ 
পুস্তক 'অতি অল্পই আছে? ১৬২, বৌবাজার সীট উৎসণ অফিস:  গ্রান্তিস্বান। 


. পাগলের খেয়াল। 

(শউৎসবের খ্যাপার ঝুলি এবং 'অন্যান্ত প্রবন্ধ প্রণে শরীক বপতবাধ 
চন্দ্র পুরাণতীর্ঘরত্ব বিরচিত। গ্রন্থকার “উত্সবের, পাঠক ও পাঠিকাগতিা 
বিশেষ পরি!চত, গ্রস্থকারের লেখা অশ্ি প্রাঞ্জল ও.. রসপূর্ণ। মূল্য. ৭ আন). 


প্লাথিদ্বাম উৎসব পুরন... 


পৃজ্যপাদ যু রাম্বয়ার মজুমদার এমঃ এ, মহাশয় প্রণীত গরস্থাবলা কি ভাষার 
গৌরবে, কি ভাবের গা্ভীর্ষ্যে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য উদধাটনে, কি 
মানব-হৃদয়ের বঙ্কার বর্ণনায় সর্ব-বিষয়েই চিতাকর্ষক। সকল পুস্তকই সব্বত্র 
 ষমাদৃত ও সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষভাবে প্রশংসিত । প্রায় সকল টন 
একাধিক সংস্করণ হইয়াছে। 
| : _ শ্তীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় 


রস্থকারের পৃস্তকাবলী [ 


. ১। গীতা প্রথম ঘটক [তৃতীয় সংস্করণ] . বাধাই. 815 
২ দ্বিতীয় ঘট ক [দ্বিতীয় সংস্করণ ] তি 1 80০ 
৩।  * তৃতীয় ষটক | ছিতীয় সংস্করণ] * 7805 


৪। গীতা পরিচয় (তৃতীয় সংস্করণ ) বাধাই ১৪৯ আবীধা ১1৭ । 
৫ ভারত-সমর বা নীতা-পূর্বাধ্যায় (ছইখণ্ড একত্রে) 
মূল্য আবাধা ২২, বীধাই ২॥* টাকা । 
৬। কৈকেয়ী [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] মূল্য ॥০ আট আন! 
৭1 নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি- বাধাই মুল্য ১॥* আন।। 
৮। ভদ্রা বীধাই ১৪০ আবীধা ১।০ 
৯। মাগ্ু.ক্যোপনিষণ্ড [ দ্বিতীয় খণ্ড ] মূল্য আবীধা। ১1৯ 
১* | বিচার চন্দ্রোদয় [দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯** পৃঃ মূল্-_ 


| ২।০ আবীধা, সম্পূর্ণ কাপড়ে ৰাধাই ৩৯ 
১৯১ সাবিত্রী ও উপাসনা-তন্ব [ প্রথম ভাগ ] তৃতীয় সংস্করণ ০ 
১২। শ্রীশ্রীনাম রামায়ণ কীর্ডনমম বাধাই ॥* আবীধা। 
১৩। যোগবাশিষ্ঠ.রামারণ ১ম থণ্ড ১৬ 
১৪। রামায়ণ অধোধ।াঁক।ও. . .. ১০ 





_যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। 


. প্রথম খণ্ড বৈরাগ্য ও মুমুক্ষু প্রকরণ বাহির হইয়াছে । 

মূল্য ১২. একটাকা | এ 

উত্সবে” ধারাবাহিকরূর্পে 'বাহির হইতেছে, উপশম প্রকরণ 
চজ্িতেছে। : প্রথম খণ্ড. বাহির হইতেছে। “বীহারা' গ্রাহক" হইতে 
টু! করিবেন, আমাদিগকে জানাইলেই তাদের লাম খ্াহক ্ 


তালিকাভুক্ত করিয়া লইব। 7. 7 
কারা ভীত এ) 








উপন্যাস 


্ গুল্য ॥০ আনা। 
উত্সী-্মুক্ভ নিজ স্্ সাধ আুম্খোপাত্যান্্ ও্রনীত্ত 

“ভাই ও ভগিনী” সম্বন্ধে বঙগীয়-কায়স্থ--সমাঞ্জের মুখপত্র 
শ্কান্বন্ছ আম্মাজেন্ল” সমালোচনার কিয়দংশ নিন্সে উদ্ধৃত 

হইল প্রকাশক | 
এই উপন্তাস খানি পাঠ করিয়। আনন্দ লাভ করিলাম, আধুনিক 
উপন্যাসে সামাজিক বিপ্লব সমর্থক ব! দৃ'ষত চরিতের বর্ণনাই অধিক 
দেখ! যায় । এই উপন্যাসে তাহ! কিছুই নাই, আথঢ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী । 
নায়ক ও নায়িকায় চরিত্র নিক্ষলঙ্ক । ছাপান ও বকাধান স্থন্দর, দাম 
অল্পই । ভাষাও বেশ ব্াকরণ-সম্মত বঙ্কিম যুগের ৷ %%% পুস্তকখানি 
সকলকেই একবার পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতে পারি |» 


প্রাপ্তিস্ান__উৎনব?। আফিস। 
্ল্ক্ষ্াল | 


শ্রীমাতি মুণালিনী দেবা প্রণীত । মূল্য ১২ মাত্র । 
' ভগবানের প্রতি অনুরাগ ভরা ক্বিতাগুচ্ছ। রচনায় ভাবের গান্তীর্যয, 
ও পবিত্রতা লক্ষ্য করিবার বিবয় । 
| রে ছাঁপা ১৭৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। একখানি রঙ্গিন হরগোরীর সুন্দর ছবি 





বানী, বস্থুমতী, সার্ভেপ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ত্রহ্মবিদ্যা 
প্রভৃতি পত্রিকায় বিশ্ষে প্রশংসিত । 


সি, সরকার 


নবি” তলল্লম্কান্জেল্র ০্পুভজ । 
স্যান্ুগাকুচ্গান্িহ জুক্সেলীলল। 
১৬৬ নং বহুবাজার হ্বাট, কলিকাতা । 








১, একমাআ গিনি সোনার গহন! সর্বদ| প্রস্তুত থাকে এবং তাগা, বাল! এ. 
আকলেন ইভাদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রস্ত করিয়া দেওয়া হয়। আমাধের গহনা ই 








| ৬ সংস্কর 4 রা 
.. মহাভীরতের মুল উপাখ্যান জনি ভাষায় লিখিত | 
: মহাভারতের চরিত্র গুলি বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া 
. এমন ভাবে পুর্বেব কেহ কখনও দেখান নাই। গ্রস্থকার, 
: ভাবের উচ্ছণসে ভারতের সনাতন শিক্ষাগ্ডলি চির নবীন করিয়া 
_আকিয়াছেন। 


মূল্য অবাধ! ২. বীধাই--২।০ 





আলাপন । 


ংসার দাবদাহ প্রজ্জ্বলিতির পবিত্র শান্তিসুধ | 
2ভ5ই-ু-ভ্ভলিব্লী” এবং এলন্নিষ্পীল্য” প্রণেতা শ্রীযুক্ত বিজয় 
মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত এই পুস্তক সধন্ধে পণঙগবাসীর* সমালোচন। নিম্বে 
প্রদ্দত্ত হইল-_ 
এই “আলাপন” অনর্থক গাল গঞ্পমূলক সংসার সর্বস্ব বিষয়ী বাক্তির 
আলাপন নহে,__ইহা। পরমার্থ প্রেমিক মুসুক্ষু সাধকের প্রাণারাম “আলাপন, 
ইহা অনিত্য সুখলিপ্দ,্র “আল।পন” নহে--৩হা স্ুখান্বেষী নিত্য।নন্বধাম 
“শাস্তিনুধা অরক্ষিত আলাপন । শকে জানে কাহ(কে” প্সাবধান” “অন্তিমে অবসর” 
শজীবন মরণ” "রাজবাজেশ্বরী ভূবনেশ্বরী” এবং প্যদি নিম্মম হইতে ইত্যাছি 
আঠারটী অতীব স্থমধুর “আলাপন এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ভইয়াছে। লিখিবার 
প্রণ(লী কথে।পকথনচ্ছলে অন্তীন মনোহর। যেন পাঠকের অন্তরের অন্তস্তলে গিয়া 
আঘাত দিতে থাকে । সব কশ্টী “আলাপনে৯৮ গ্রস্থকাণীরের পবিত্র অন্তঃকরণের 
পবিত্র ভাবপ্রবাঠ দেন স্বতএন উচ্ছসিত হইতেছে । সংসারের নিদ[রুণ ক্লেশে 
প্রাণ যখন একান্ত সবসন্ন হইয়! পড়িবে, প্রাণ যখন বিষম দান্দাছে প্রজ্জলিত 
হুইয়। শান্ত তন্বেষণে কাতর হইর! উঠিবে তখন এই “আলাপন, তাহার 
প্রিয় স্ুহৃদরূপে পর্রগৃহীত হইতে পারিবে । ইদানীং এত গ্ছঙ্সীপ সাহিতা- 
পরিপ্রাবিতকালে এপ স্থপবিত্র ভাব মণ্ডিত পুস্তকের বহুল ভাবে পঠন 
পাঠন সদিশেষ প্রয়োজনীয় । প্রত্যেক লাইব্রেরীতে ইহা সধত্বে সংরক্ষিত, 
হওয়া! অবনত কর্তব্য । প্রত্যেক বিগ্ভালয়ে ইহ! পারিতোষিক পুস্তকরূপে 
নির্বাচিত ওয়া! একান্তবাঞ্ছনীয় | ২৮১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত । ছাপা, কাগজ ও 
বাধাই সুন্দর মূল্য মাত্র এক টাক। চারি ভআনা--১'* 
| প্রাপ্তিস্ছান্ন_-১৬২নং বহুবাজার স্ীট, “উৎসব” 'অফিস। 
. প্রকাশক- জ্ীচ্ছতেত্ধন্ল ভোপাধ্যাম্্র 


তাহার খ 
তাপিতী ... 
১৯] গীতার দাশ অধ্যায় 
৯১ | বালিকার আবাহন 
৯ 1. গাভী তন্ব 








নক ক ৯ | 
এীহত্রেশ্বর চট্োপার 








র ৃ . “উৎসবের” নিয়মাবলী। ॥ 


হি 7 | উল বাধিক গান মহ | সর্বত্রই ডাঃ মাঃস সমেত ৬২ তিন 














২ নর হি চৈত্র ম মাস পথ্য্ত বর্ষ গণন! ৪ 2 ৭ 
রি এল ফোন, প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমীসের ১৫ই সহ 
উহুর়।: দ্বিতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহে পউৎসব* “না পাওয়ার সংবারত 


পিলে বি সা দেওয়া চ্য লা।1 ্ারে কেহ শহরোধ করিলে উহার রক্ষা 






রা, অন্ত, পিটিশ, টাকাককি সৃতি ৭ ধচাসটান্যন্ক ও 
গাঠ তে হইবে ।. এ প্রবন্ধ ফেরৎ, দেওয়া, হ্যা না ্ু 


উৎসব। 


আকজ্ঞাব্রাহ্মাঙ্ী অন । 


অগ্ভৈব কুরু যচ্ছেযে! বৃদ্ধঃ সন কিং করিধ্যসি । 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি ভি বিপ্যায়ে ! 





১২৬ বর্ষ । পৌষ, ১৩৩৮ সাল । ৃ ৯ম সংখ্যা? 











সবার পিছনে | 


প্রণাম করিতে রাতুল চরণে 


'আসিয়াছি দিন পারেতে। 
ভরসা আমার আগে পাছে নাই 

তোমার মুক্ত দ্বারেতে ॥ 
বব ও অওয় তোমার স্বভাব 

জানিয় নিভয় হয়েছি | 
তড়িঘড়ি নাই তাঁইগ্ে! আসতে 

সবার পিছনে এসৌছ ॥ 


শ্ীমতী ভনরাণী। ৬কাশীধাম। 


ভব কর্ণধার | 


শ্রীগুর যাহা! উপদেশ করিলেন তহাইত ভাল করিয়া ধারণ কর! আমার 
প্রয়োজন । নতুব। তাহার দত্ত কর্ম ঠিক মত হইবে কি? 

হইবে না। তাই সর্বাগ্রে এই প্রয়াস করাই শানশ্তক। 

গুরু বলিলেন--একবারেত অনে৮ৎ অলেপক ভগবানে স্থিতি লাভ করিতে 
পারিবে না-_-তাই জগতের মধো ০%মময়, «ঙগময়, লীল!ময় পুরুষকে সংসারের 
মধ্যে দেখিতে থাক। ূ 

তোমার মনের খেল! যেমন প্রবৃত্তি মার্গেও হয় আবার নিবৃত্তি মার্গেও হয় 
সেইরূপে মায়ের খেন্দা উভয় মার্গেই হইতেছে । মাঁথে বিগ্যারূপিণী এবং 
অবিষ্ঠারূপিণী উভয়ই । প্রবৃত্তি মার্গে চল-_ কেবল ভূল_-কেবল ভুল--মাঁকে 
ভুলিবে-_মীকে মনে রাখিতে পারিবে না! । নিবৃত্তি মা্গে ধীরে ধারে চল মায়ের জন্ত 
সংসার করিতে পারিবে । কথা যাহ? ক) কর্ম যাহ! কর, ভাবন। যাহা ভাঁব_- 
সমস্তই মাকে জানাইয়া কর, মাকে লইয়া কর, মায়ের প্রীতির জন্য কর--তোমার 
প্রবৃত্তি মার্গের মন ধীরে ধীরে নিবৃত্তি মার্গে চলিতে পারিবে-- শেষে প্রবৃত্তি, 
নিবৃত্তির কোলে বিশ্রাম লাভ করিবে, তুমিও মায়ের হইয় মায়ের কোলে চির 
বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিবে। 

ইহাই প্রথম অধিকারার গ্রবৃন্ভিনিবৃত্তি পথ | স্বয়স্তু শ্রীভগবান্‌ জীবের 
ইন্জিয় সমূহকে, ইন্দ্রিয়ের রাজ মনকে ও বিষরের দিকে-__সংসারের দিকে-_রূপ 
রসাদির দিকে ঘুরাইয়! রাখিয়া স্থষ্টি করিয়াছেন নতুবা স্থষ্টিই হইত না। 
তাহার প্রকৃতিও থাকিবে অথচ প্রকৃতিকে লয়! খেলা হইবে না ইহ কি হয়? 
যদি হইত অথবা যখন হয় তখন তিনি প্রকাশ হইতেন কোথায়? স্থষ্টি না 
থাকিলে স্ৃষ্টরকর্তী ভামিবেন কোথায়? প্রকৃতিকে ধরিয়াই পুরুষ আত্মপ্রকাশ 
করেন নতুবা তিনি আপনি-শাপনি। কোন সৃষ্টিও না৯--কোন খেলাও 
নাই-_বিশ্বও নাই__সংসারও নাই। তাই প্রকৃতি লইয়া! তিনি ষে ভাবে খেল। 
করেন তুমিও সাঁর' প্রকৃতিতে তাহাকে স্মরণ করিয়া সংসার কর-_তবেই তাহার 
যত যখন ইচ্ছা সংসার করিতে পারিবে-_আবার যখন ইচ্ছা সব ছাড়িয়া 
আপনি-আপনি থাকিতেও শিখিবে। | 


তব কর্ণধার। | ২৮৩ 


চিন্তকে শ্রীভগবানের দিকে ফিরানই শ্রীগুরুর উপদেশ । বিষয়ের দিকে 
চিন্তকে ছাড়ি! দিয়া হাবুডুবু খাইতেছ-_-ইহাকে ঈর্খবরের দিকে ফিরাও। 
ইহাই সংসার সাগর পার হইবার একমাত্র পন্থা । নান্তঃ পন্থা বিদ্যাতেইয়নায়। 

ফিরাইবে কিরূপে ? এই বিষয়ে শ্ীপুরুর উপদেশগুলি শ্রদ্ধার সঠ্ত পুনঃ 
পৃন আলোচনা কর-__নিত্য কর? ফলাফল, পাঁভালাভ, জয় পরাজয়, সুখ 

£খ কিছুই গণন1 করিওনা__-শুধু আজ্ঞা পালনে সাধ্যমত প্রয়াস করিতে থাক 

_-সময়ে তিনিই সব করিয়া দিবেন__মকলের করিয় দিগাছেন-_-যে তীহার 
কর্মে লাগিয্াা থাকিতে সাধ্যমত চেষ্টা করে তাহারই করিয়। দিয়া থাঁকেন-_- 
ইহাই তাহার আশ্বাস বাণী। বিশ্ব'স রাখ, হীর বিশ্ব।স রাখ ইহাতে এবং 
আলম্ত ও অনিচ্ছা ত্যাগ করিয়া কর্ম কর, তবে হইবে। 

মন যখন কামের সঙ্কল্প না করে তখন মন শুদ্ধ আর যখন কাম জর্জরিত হয় 
তখন ইহ অশুদ্ধ। আত্মা আপনাকে মনস্থানে বসাইয়া শরীর ভোগের জন্ত 
বহু ছুঃখে কন্মা করিয়া যোনি হইতে যোনিতে ভ্রমণ করিয়া করিয়া বু কষ্ট 
পায়। 

মন এব মন্সব্যাণ্য!ং কারণং বন্ধ মোক্ষয়ো2। 
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তং নার্ববযয়ং স্মৃতম্‌ ॥ 

মনকে মাত্মার দ্রিকে ফিরাইগেহ ই৮51 নির্বিষয় হইয়া! গেল-_-একমাত্র 
নির্ববিষয় বস্তুই আত্মা। আকাশ যেমন সমস্ত বস্তুর ভিতরে বাহিরে থাকিয়াও 
নিলিপ্ত সেইরূপ আয্মাও বিশ্বের ভিতরে বাহরে থাঁকরাও নির্ব্িষয় | 

শ্রীপ্তরু বলিয়৷ !দলেন সংসার বনু 9:খের স্থান সর্বপ্রকার দ্পিদের স্থান্-. 
ঈশ্বর ছাড়িয়া! সংসারে ভ্রমণ কর বড় যাতনা পাইবে, ঝড় কষ্ট পাইবে বহু পাপ 
করিয়া! ফেলিবে, বড় দাগী হইয়া যাইবে--বড় অপবিত্র হইনে। ঈশ্বর-চিন্তাশূন্য 
সংপারকে ভয় কর। যেমন মানুষ সর্প দেখিয়া ভয় করে সেইরূপ ভয় ক€। 

প্রথমেই বড বিপদের স্থানে পাড়য়াছ বলির মনকে কাতর কর। জানিয়। 
গুনিয়াও মনকে ঈশ্বরের দিকে ফিবাইতে পারন বলিয়া! কাতর হও । তারপরে 

ংসার ছাড়িয়া কোথায় যাইবে দিনাস্তে একবার করিয়া ভাবনা কর। এক 

দেশ হইতে অন্তর্দেশে যাইতে হইলে কত ভাবন1 হয় তাহাত জান। কোথায় 
থাকিতে হইবে) থাকিবার সুবিধা হইবে কিনা, সঙ্গে কে থাকিবে--কত কি, 
চিন্তা কর। 

বল দেখি দেহ ছাড়িয়া ষে অপরিচিত স্থানে যাইবে সেখানে তোমার সঙ্গী 


২৮৪- উত্সব । 
কে হইবে? সেই হুূর্গম দেশে, হূর্গম পথে, কোথায় থাকিবে, কি করিবে ইহ কি 
কখন চিন্ত। করিয়াছ ? দেহত ছাড়িতেট হইঈবে-_ইহাত স্থির--তবে তোমার 
সাথী কে, ভাবিলেই ত প্রাণ কাতর হইবে । 

শ্রীগুরু বলিদা দিলেন গ্রাণকে কাতর কর তবেই তোম!র চিন্ত সেই জীবনে 
মরণের সাথীর দিকে ফিয়িবে | প্রাণ কাতর নাহইলে চিন্তঞ্চে “ফরাইবার 
পন্থাই পাইবে না। জীবনে সাথী কর--ইহ] তোমার আয়ত্বে আছে --তবেই 
মরণে সে সাথী ১ইবে__ইহ! তাহার স্বভীব। 

কখন প্রাণকে কাতর করিয়া চিত্তকে ভগবানের দিকে ফিরাইতে কি চেষ্টা 
করিয়াছ £ না কবিয়া থাক এখন হইতে কর। বড় অপূর্বত প্রাপ্ত হইবে । 
চিত্ত স্থায়ী কিছুই পায় নাই--সবই হ্গণস্ায়ী, সবই দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া 
যায়। যাহা নিত্য যাহ] জ্ঞান ম্বরূপ যাহ! আনন্দ স্বরূপ তাহার দিকে ফিরিতে 
চেষ্টা কর-স্থায়ি-ভাঁবে চিন্ত চমৎকারের ব্যাপারে ডুবিয়া যাইবে _তুমি শাস্তির 
একমাত্র পথে চলিবে । 

চিন্তকে ফিরাও দেখি সেই দিকে একবার? কেমন করিয়া ফিরাইবে 
তাহা ও ত শ্রীগুরু বলিয়া দিয়াছেন । এ চিন্তাই বিশেষ ভাবে করা উচিত! 
করনা _-দেখ কি পাও! 

( ৩) 

শ্রীগুরু বলিয়! দিয়াছেন বাহিরে থাকিওনা, হিতরে প্রবেশ কর) সকল 
সময়ে ভিতরে থাকিয়া বাহিরের কাজ করিতে পারিবেন! নিশ্চয়, এই জন্ত 
ত্রিসন্ধ্যায় থাকিতে অভ্যাস কর, ভন্ত অবসর সময়ে থাকিতে চেষ্টা কর-_একটু 
অভ্যাস হইলেই বুঝিবে ভিতরে থাকিন্। ণাহিবের কাজ করা যাঁয়-_-বরং ভাল 
করিয়াই কর] বায়। তখন কর্থে আব ধঙ্ধন হয় না_-ষশাহার কর্ম তিনিই করিয় 
দেন। ক্রমে তিনি কৃপা করিয়া পাহিরের কর্ম ক্ষীণ, ক্সীণতর, ক্ষীণতম, করিয়। 
দিয়। এমন স্থানে ণপ্রচেদয়াৎ* করেন যেখানে আর কোন কর্শ থাকেনা । 
থাকেন শুধু যাহ! চাঁও--তাই। 

ভিতরে প্রবেশের জন্য শ্রীগুরুদেব বলিয়। দিয়াছেন-_ শ্বাস প্রশ্বাস লক্ষ্য কর। 
শ্বাস বাহিরে আসিতেছে__সেই সময়ে শব করিতেছেন প্হম্‌” আর ভিতবে 
চুকিবার সময় বলিতেছেন «স:”। এই দেখিরা ভিতরে ঢুকিবার কৌশল ঠিক 
করিয়া! লও | ইহ] হৃদয়ে ঢুকিবার সঙ্কেত। হৃদয়ে জ্যোতিশ্ময় তিনি আছেন। 
ইহার চিন্তার কথা পরে বলিতেছি । 


ভব কর্ণধার । | ২৮৫ 


ভিতরে প্রবেশের আর? উপার শ্রীগুর দেখাইয়া দিগাছেন। যাহারা ৫. 
সঙ্কেত পান নাই তাহার: ইহার অনুকল্প কিছু করিয়া বুঝিতে পারেন ভ্রমধ্যে 
গবেশ করা কিরূপ? 

যখন হুর্যদেব আকাশে থাকিয়। জ্যোতি ছড়াঁন্। তখন ক্ষণকালের ভগ্ত 
সেই জে্যোতির আধারকে দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত কর) করিয়া গুহের ভিতরে 
আসনে বসির চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখিবে মধ্যে কুর্যের জ্যোতির প্রতিকৃতি | 
আর ভীগুর যাহাদের নবদ্বার বন্ধ করিয়া দেখাইয়া] দেন তীহাদের ত কথাই 
নাই। 

শ্রামপ্যকে ও হৃদয় বলে আবার বন্দ দেশকে ও হদয় বলে। যেস্তানে যাহার 
সুবিধা ফেই স্থানে তিনি চিন্তকে লইয়] গিরা ভাবন। করাইবেন-_-জ্যোতিরাশির 
মব্যে সথনার ইচ্ট মুত্তি। ইহাই প্রণবের মধ্যে ইষ্ট । প্রণন সর্বাজে জ্যোতির্ময় _ 
কোটিস্ু্যের মত প্রকাশ ইনি । চাঙ্জিদিকে প্রবল জ্যোতির বুত্ব_ মধ্যে 
লোচন-মতকাঁর নীল বর্ণ তন্মধ্যে স্ন্দর স্মেরীননে শিরসি পদনখাৎ সর্ব 
সৌন্দধ্যসার ইষ্ট মুন্তি। এই ইষ্ট দেবগাঁই ভিতরে হি'ণ্যগর্ভের অতিস্থঙ্ম মুক্তি 
'সর বাহিরে বিরাট পুরুষ। বেদ এই কথাই বলিতেছেন । 

৬ দে! বৈ স ভগবান যশ্চ ব্রক্গাস্তান্তর্বহিক্যাপ্রোতি যো বিরাড় 
ভুতুবিঃ স্বস্তম্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ এই বিরাট, ব্রহ্ম মায়া দ্বার! নটের মত জগৎ 
বেশে বিচিত্র ভাবে নান! সাজে সজ্ভত হইদা এই ত্রিভুবন রঙ্গমঞ্চে রঙ 
করিতেছেন। তিনি সর্ব স্বরূপ হইয়াও সর্বাতীত অর্থাৎ দৃপ্ত প্রপঞ্চের স্বরূপই 
তিনি-_ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, অহঙ্কীর এই সপ্তাবরণ দ্বার! আচ্ছন্ন 
হইয়া চিন্তকে ভিতরে ফিরাইয়া মিথা! ভগংকে সত'মত দেখাইয়া তিনি 
বলিতেছেন, জ্যোতিরাশির মধ্যে ঝাহাকে ভাবনা করিতেছ সেই ইঠ্ট মূর্তি অনুগ্রহ 
করিয়। তোমার ধানের জন্ত মুক্তি ধরিয়াছেন-_মুক্ভি ন। থাকিলে ধ্যান করিয়া 
করিয়া মানস পুজা করিয়া করিয়া যে তুমি হৃদয় জুড়াইতে পার না। এই 
ধা।নের মুন্তিকেই আবার বিরাট, ব্রহ্মাওরূপে দীড়াইয়! আছেন ইহ চিন্তা কর। 
আকাশের তলে দণ্ডায়মান হইয়া! কখন কি এই সমস্তাৎ প্রসারিত আকাণ মণ্ডল 
দেখিয়! ভাবনা করিয়াছ এই ষে তুমি বিরান ব্রন্ধাগুরূপে পর্বত সমুদ্র বনম্পতি 
বৃক্ষ লত। পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গ সর্ব নরনাঝী বিজড়িত হইয়া! বিশ্বমূত্তি ধারণ 
করিয়' দ(ড়াইয়া আছ । আহা! তোমাকে নমোনম: করিতেছি আহ! ! আমি 
এবং এই বিশ্বের সমস্ত প্রাণী সবাই যে তোমার পদ দেশ এই পৃথিবীতে বিচরণ 


২৮৬ উৎসব । 


করিতেছে--তোমার মধ্যে আমি-_সর্বদা আমি তুমি সবাই-_-এই তুমি ধ্যানের 
মুর্তি ধরিয়া! আমার উপান্ত- আবার ধ্যানের এই ইট্টমুর্তি হিরণ্যগর্ভ ভিতরে 
আবার বাহিরে এই বিরাট, মুর্তি । 

চিত্তের বিষয় মুখ ফিরাইয়! ইহাকে ধ্যানের মুর্তি দেখাইয়া! দেখাইয়া এই 
ভাবনা করাও । সকল মানুষের ভিতা.র «ই আমার উপাস্ত। কোথায় বল 
রাগ দ্বেষ করিবে 2 এই ভাবে এই পরম পুরুষকে সর্বত্র সর্ব হৃদয়ে স্ুন্দরে 
কুৎপিতে শক্রঙে মিত্রে, যুবতীতে, বৃদ্ধাতে বালকে বুদ্ধে সর্বত্র ম্মরণ করিতে 
করিতে রাগ দ্বেষ রূপ চিত্ত মল ধৌত করিয়া! ফেল। চিন্ত নির্মল হইলেই প্রথমে 
জ্যোতিরাশি দেখিবে পরে তাহার ভিতরে মূর্তি দেখিবে | এই জন্ত সেই আদিত্য 
পথগামীকে গ্যোতিশ্মর কুষ্য মুর্তির ভিতরে ধ্যান করিতে হয়। 

কে বলে তিনি মুর্তি ধরেন না- এই শবিশ্বাসীর সঙ্গ করিওন।। শ্রীগুরু যে 
বলিয়। দিয়াছেন যাঠারা কারতে পারেন,যাহারা অস্তৌষীচ্ছ,তি সিদ্ধ নির্মলপদৈঃ 
স্তোত্রৈ পুরাণোছুবৈভক্ত্যা গদ্গদয়া গিরাতিবিমলৈরানন্দবাশ্পৈবু ত_ তাহারা 
সেই জ্যোতিঃরাশির মধো অরূংপর অপরূপ রূপ দর্শন অবশ্যই করিবেন তিনি যে 
কৃপা করিয়া হদয়ে এবং বাহিরেও প্রকটিত হয়েন। ্‌ 

তিনি ষে কথ! বলেন, তিনি যে পুজা গ্রহণ করেন, তিনি যে অভিলাষ পূর্ণ 
করেন নতুব1 ভক্তের হৃদয়; ভক্তের বুদ্ধি জুড়াইবে কিসে? 

যাহারা দেখিয়াছেন তাহারাই জেযোতিরাশির মধো এই সর্ববাঙ্গ গুন্দর মৃত্তির 
কথা বলিতেছেন-_ 


ততঃ প্যুরৎ সহত্াংশুসহঅসদৃশ প্রভঃ | 
আবিরাসীদ্ধরিঃ প্রাচ্যান্দিশাং ব্যপনয়ং স্তমঃ | 
কথক্িদৃষ্টবান্‌ ব্রহ্মা ছুর্দর্শমকৃতাস্মনাম্‌ ॥ 
ইন্্রনীলগ্রতীকা শং স্মিতান্তং পন্পলোচনম্‌ ' 
কিরীটহারকেযুরকুগডুলৈঃ কটকাদদিভিঃ ॥ 
বিভ্রাঙ্গমানং শ্রীবংসকৌস্তভ প্রভয়ান্বিতম্‌। 

্তবদ্ধিঃ সনকাগগ্ৈশ্চ পার্যদৈঃ পরিবেষ্টিতম্‌ ॥ 
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম বনমালা বিরাজিতম্‌ । 
বর্ণযজ্ঞোপবীতেন ন্বর্ণবর্ণাম্বরেণ চ॥ ইন্যাদি-_ 


ভব কর্ণধার । ্‌ ২৮৭ 


যাহার বহু ছুষ্বন্দ করিয়া মনকে অশুদ্ধ করিয়। রাঁখিয়াভে তাহারাই 
জ্যোতির ভিতরে মুন্তি দেখিতে পায় না। 
, শ্রীগুর আরও দেখাইয়! দিয়াছেন-_ 
অন্টেষাঞ্চের দেবানাং শক্রাদীনাং শরীর 5 | 
নির্গতং সুমহৎ তেজন্তচ্চে কাং লমগচ্ছত ॥ 
অতীব তে্সঃ কুটং জব৫স্তমিব পর্বতম্। 
দদৃশুন্তে সুরান্তত্র জালাব্যাপ্তদিগন্তরম্‌ । 
অতুলং তত্র তৎ তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্‌ ।। 
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলো কত্রয়ং ভিষা ! 
দেবভাব ষাহার। জাগ্রত করিতে পারেন নাহার ভপন্তা করেন ন। 
তাহারা জ্যোতির ভিতরে মুক্তি দেখিবেন কিরূপে ? তীহাদের চিন্ত যে মলিন। 
বলিতেছি চিন্তকে এই দিকে ফিরাইবাঁর ভবন! কর-_-সংদারের অসার 
ভাঁবন! মিটিয়া যাইবে । মনের প্ঘসর* "মসর” দূর করিতে পারিলেই তোমার 
বিশ্রাম গৃহের দরজা খুলিয়া! যাইবে । 
ভগবন্‌! আপনার সকল শিষা অপেক্ষা মুখ” শিষ্য আমি । মামি আপনার 
আজ্ঞ! পালনে চেষ্টা কার কিন্তু আমার পূর্বকৃত দুষ্কৃতি বশে পাপসমুহ বহু বিদ্ব- 
রূপে দেখা দেয়। তত্বচিন্ত। আমি শ্রবণ করি, শুনিতে শুনিতে আননও পাই 
কিন্ত একান্তে বসিয়া আপনার কথ শ্মরণ করিতে গিয়া দেখি মে রস পাইনা। 
বস! হতাশ হইও না । শ্রবণের ফল প্বীরে ধীরে আসিবে--সে জন্য ব্যস্ত 
হইওনা। এক্ষেত্রে আমার উপর নির্ভর কর। তুমি সর্বদা যেমন বলিলাম 
ক্ষ্যোতি-রাশির মধ্যে- সৃর্য্যদেবের ভিতরে--নাম জপ করার অভ্যাস করিতে 
চেষ্টা কর। এইটিকে সর্বদার কাধ্য করিতে চেষ্ঠা কর। অন্য কন্মম যখন 
করিতে যাইতেছ-_মনকে অন্ত দিকে যখন যুক্ত করিতে যাইতেছ-_-তখুন 
প্রথমে প্রণাম করিয়! মনে মনে অনুমতি গ্রহণ কর। প্রথমে ইহা ভূল হইবে _- 
কার্য করিয়া বা করিতে করিতে মনে হইবে অনুমতি ত লওয়৷ হয় নাই । প্রথমে 
ভূলিলেও শেষে ভূল হইবে না। সংশান্ত্র, সংসঙ্গ এবং লোকহিতকর কর্ম্ন-_ 
সমন্তই কর কিন্তু সর্দার কম্্ম রাখ জপ। 
দেখ সংস্কার বু জন্মের_-চুরাশি লক্ষ যোনি ধরিয়া কত কার্ধ্যই কারয়াছ 
সব সংস্কার তোমার মধ্যে আছে । তুমি কত তোড় জোর করিয়া মনকে অন্ত 
ভাবন! করিতে ন! দিয়া জপ করিতে আরম্ভ করিলে--একটু পরেই দেখিলে 


২৮৮ উত্সব ! 


পু্ষরিণীর স্থির জলে বুদ্বুদ উঠার মত মনের মধো ভাবন। উঠিল। ইহাঁতেই 
বুঝিবে তোমাঁর মনে বহু সংস্কার আছে । সংস্কারই তোমার স্বভাব হুইয়] গিয়াছে । 
সেই জন্ত সংস্কার আপনা হইতে উঠে এখানে কোন পুরুষার্থ করিতে হয়ন। | 
কিন্ত আমি যে জপ করিবার কথ) বলতেছি তাহা! আপনা হইতে উঠেন1। 
ইহার জন্ঠ পুরুষার্থ করিতে হয় । তোমার কার্ধ্য, স্বভাবকে অগ্রাহা করিয়া 
এই নূতন গুরুদত্ত বিষয়ে পুরুষার্থ করা । শ্রীগুরুই এই কার্যের সহায়। ভগবানও 
বলিতেছেন-__*পৌরুষং নৃযু* মন্ুষ্যের মধ্যে এই পুরুষকার আমি । আর উন্মত্ত 
চেষ্টার পুরুষকার পূর্ব সংস্কারের__-পাপের__অথবা সংস্কাররাশির মৃত্তি শ়- 
তানের। বখন দোঁথবে নৃতন সংস্কার আপনা হইত উঠিতেছে তখন জানিও পূর্ব- 
সংস্কার ছর্বশ হইতেছে-তুমিও পারিত্রাণের পথে চলিতেহ । ভয় নাই ক্রিয়াচল। 

স্কাথ যাহা! করে করুক-তুমি ুর্যাজ্যোতির ভিতরে জপ করার অভ্যাস 
করিতে থাক আমিই তোমার চিত্তের মুখ হূর্যাজ্যোতিঃ পরিপূরিত হোমার 
ইষ্টদেবের দকে ফিরাইয়া দিব। এখনও হুইলন1 বলিয়! অস্থস্থ হইও নাঁ_ 
করিয়া চল_ানত্য কর্ম বাদ দিও না_করিয়! চল--এইদিকে পুরুষক।র প্রয়োগ 


কর আর নির্ভর কর আত্ম যেমন সর্ধদ] তোমার সঙ্গে, ভগবানও সেইরূপ 
তোমার সঙ্গে সর্বদ। আছেন! 


চরণমূলে। 


এবার আমার বলা ভূলাও গো তারে 
দিলাম থুয়ে চরণ মুলে; 

য্ত্রী তুমি, বাজাও বাণ। আপন সাধে 
আপন করে লওগো ভুলে । 

এতদিন যত কথ! বলে গে*ছি) ছিল 
কেবল ব্যথ। কতই ভূল, 

কত অশ্রবারা, ব্যর্থ আশ।, বিফলত। 
গেথেছি খু'জি চরণ মূল। 

এবার তোমার বাণী তারে কহ, তার 
সকল ছিদ্র দাওগে পুরে, 

যেনগে। তোমার গানেই বাজে এ বীণ! 
(তোমার নাম বঙ্কারে তুরে। 

ভূনন ভর! জ্যোতির আলোয় হেরব 
'অরূপ গাছে রূপের লতা, 

সকল ব্যথ! অবসানের, নীরবতা । 
পেয়েছি বুঝি এ সার্থকতা ॥ 


ভাব ও বাক্য । 


একটা ভিতরের বা অন্তরের অনুভূতি আর একটী বাহিরের শব । 

ভাব ব৷ অনুভূতির সিদ্ধি তখনই হয় যখনই উহার গভীরতায় ও তী'ব্রতায় 
অনুভবকারীর বা সাধকের নিকট বাহা জগতের জীবন্ত সত্বা বিলুপ্ত হইয়া যায়-_ 
যখন ভাবুক বা সাধক অভিলধিতের বা ইষ্টের ধ্যানে আপনার সতত] ছারাইয়া 
ফেলেন । 

বাক্য বা শব্দের সিদ্ধি হয় ছই প্রকারে-_ 

(১) ব্রঙ্গচর্ধ্য অবলম্বনে ও শান নিদ্দেশিত শব বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী 
অষ্টাদশ প্রকারে প্রতিবর্ণের উচ্চারণ ব্ভেদে ছন্দীনুষায়ী বাক্য বাঁ মন্ত্রের 
উচ্চারণে ; 

(২) বাক্য বাঁশব্দের সহিত ভাবের সংযোগে । 

শান্তর নির্দেশিত নিয়মানুষায়ী বাক্য বা মন্ত্রেঠচ্চারণ পূর্বক কম্ম করিলে 
কাম্য বস্তর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার তুষ্টি হইয় কাম্যবস্ত লাভ হয়। 
আর বাক্য বা মন্ত্রের সহিত "ভাবের সংযোগ হইলে উহার 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠ। 
হুইয়। ভগবানের চরণে পৌছিয়া থাকে | ঞরুব্র উপাখ্যান ইহার প্রকুষ্ট 
প্রমাণ । পঞ্চম বর্ষীয় শিশু গ্রুবের মন্তরজ্ঞান বা তাহার শুদ্ধাগুদ্ধি দূরের কথা, 
ভাষাস্ফুত্তি পর্য্স্ত হয় নাই। কেবল ভাবাতিশয্যে তাহার কাতর আহ্বান 
ভগবানের চরণে পৌছিয়াছিল। গুহক চণ্ডাল্রে অমার্ডিত অশুদ্ধ ও অসম্ত্রম- 
বূচক ভাষাও ভাবাতিশয্যে ভগবান শ্রীপামচন্দ্রের নিকট মধুর হইয়াছিল ও 
তিনি প্রেমে গুহককে বুকে ধরিয়৷ 'গালিঙগন করিয়াছিলেন। এই ভাবটা 
প্রাচীন নাট্যকারগণ অভিনয় করিয়া কিরূপ মুর্তি প্রদান করিয়াছিলেন ও 
ভাহঠতে জনসাধারণের মনে ভক্তিভাবে প্রাপ্তির সহজতা কি সুন্দররূপে অঙ্কিত 
হইয়াছিল তাহা নিম্ৌদ্ধুত সঙ্গীতটাতে অভিব্যক্ত হইয়াছে £__ 

( লক্ষণের প্রতি ভগবানের উক্তি ) 
কার প্রাণ নাশন করবি রে ভাই শোন্‌ 
মিতার আমার কোন অপরাধ নাই। 
প্রেমে “ওরে হারে ও বলে আমারে 
আমি ওযে বড় ভালবাসি ভাই। 


২৯৩ উত্সব । 


“ওরে হারে” বলে সে যে জাতীয় স্বগাব-_ 
অন্তরেতে ওর বড় ভক্তি ভাব 
লইনে আমি ধন, ভক্ত জনের মন জুড়াই । 
ভক্তিতে আমি চণ্ডালের হই-_ 
অভক্তিতে আমি ব্রাহ্মণের ও নই 
ভক্ভিশুন্ত নর সুধা দিলে পর 
আমি শুধাইনে রে তাই। 
(ওরে) ভক্তিভাবে মোরে বিষ দিলে খাই ॥ 


ইহাত শব্দের বাবাক্যের উপর ভাবের প্রধান্তের কথা । আবার বাক্যের 
সাহায্য না লইয়া ভাবের নির্বাক অভিবাক্কতিতে আরও সত্বর সিদ্ধিলাভ হয়। 
যেমন চোখের জলে ভিক্ষা চাহিলে ভাষার প্রয়োজন হয়না, দাতার অন্তঃক রণে 
ভাবের প্রতিধ্বনি আপন! হইতেই হয়, তেমনই আগ্রহযুক্ত হইয়া ভাবাঁতিশয্যে 
অশ্রুপ্ন,ত নয়নে ও ভাবধিক্ত হৃদয়ে শ্রীভগণানকে স্মরণ করিলে সিদ্ধি বা! প্রাপ্তি 
ও সহজ হইয়া ষায়। 


ভাঁবের সম্যক অভিব্যক্তি ভাষায় হইতে পারে না। জড়ানুভুতির সম্যক 
অভিব্যক্তিও ভাষায় হয় না সুক্ষ ত দুরের কথা, তাই ভাবাবেশে প্রেমিক 
বিশ্বকবি বলিয়াছেন__ 


“আমি যে আর সইতে পারিনে 
সরে বাজে মনের মাঝ গে? 
কথ দিয়ে কইতে পারিনে। 


এই ভাবই হুস্ম রাজ্যে প্রবেশ করিবার একমাত্র অবলম্বন। ইহার 
প্রভাবে উর মরুভূমে নির্মল নিঝ রিণী প্রবাহিত হয়। শব্দ ত জড়, তাহাকে 
সুশ্প রাজ্যে ভাবই পৌছাইয়! দেয়। 


হদয়ের বিশুদ্ধিতাঁয় বা স্বচ্ছতায় ভগবানের আলোক প্রতিবিষিত ইইলে 
উচ্ছ।লিত রশ্মির ন্যায় ভাবের উৎপত্তি হয়, এই ভাবই ভাবগ্রাহীর নিকট জীবকে 
পৌছাইয়! দেয়। শ্রীভগবানের অধর নিঃস্থত গীতার স্ুধাসিক্ত উপদেশাবলী 
স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে কেব্ল,ভাবেরইহ্প্রাধান্ত লক্ষিত হয় যথা; 


ভাব ও বাঁক্য। | ২৯১ 


পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত প্রষচ্ছতি। 
তদইং ভক্ত্য পহৃত মশ্ি্লামি প্রতাত্মনঃ ॥ ৯অঃ ২৬ শ্লোক 
অর্থ পত্র পুষ্প ফল জল যে আমাকে শুক্তিপুর্ববক প্রদান করে আমি শুদ্ধচিন্ত 
নিস্কাম ভক্তের ভক্তি সহকারে সমর্পিত সই সমুদয় গ্রহণ করি। 
সমোহহং সর্বভূতেষু নমে দেষ্যোইস্তি ন প্রিয়ঃ 
যে ভজস্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়িতে তেষুচাপ্যহম্‌। ৯ অঃ ২৯শ্রোক 
অর্থ-আমি সর্ধতভুতে সমান, আমার প্রিয় বা দেষ্য কেহ নাই। 
কিন্তু যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজন। করে তাহারা আমাতে 
থাকে, আমিও অনুগ্রাহকদূপে তাহাদের মধ্যে থাকি | 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্দাক্সা শশ্বচ্চান্তিং নিগচ্ছতি। 
কৌন্তেয় ! প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্ততি | ৯:৩১ 
( আমাকে যে ভজনা করে সে) শীঘ্রই ধরন্্মাত্ম' হয় এবং নিত্য শাস্তিলাভ 
করে। হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত কখন বিনাশ প্রাপ্ত হয়না ইহ তুমি 
নিঃশস্কচিত্তে সগর্কে প্রতিচ্ছা করিয়া বলিতে পার। 
ভাঁবই সর্ব প্রধান। কোন্‌ ভাষ! ভগবানের কাছে পৌছায় তাহ! জানি না 
আবার কোন্‌ ভাষা যে ভাবসংযৃক্ত হইলে পৌছায় না হাহাও জানি না। 
ধাহার। শব্দ বিজ্ঞানের নিয়ম ভঙ্গ হেতু অশ্তন্ধ মন্ত্রোচ্চারণ বশত অভীষ্ট লাতে 
সন্দিহান না হতাশ্বাস, তাহাদের নিকট আমার জীবন-পথেব আলোকস্বরূপ 
সঙ্গীতটা উদ্ধত করিলাম :__ 
“তুমি একজন হদয়েরি ধন; 
সকলে আপনা ঝলে, স*প তোমায় প্রাণ মন । 
মঙ্গল স্বরূপ তুমি, তোমাধন সকলে চায় 
দীনবন্ধু কৃপা-সিন্ধু তোম।র গুণ সকলে গায়; 
কারে মাতা কারো পিতা 
কারো সুহৃৎ সথ| হও, 
যে ষ। বলে ভাবে গ'লে তাতেই তুমি প্রীত হও, 
কেট বা মনে কেউ বচনে পুজে তোমার শ্রীচরণ ॥ 
মনের কথা প্রাণের ব্যথা যার ধা মনে থাকে 
| ভাঁবে গলে হৃদয় খুলে ঝলে সুখী তোমাকে 
সকলের হৃদয়ে থেকে শুন হদয়-রঞ্জন | 


২৭৯২ উত্সব । 
টব্য চুষ্য লেহা পেয় চাওন। চতুর্বধ রস, 
তুমি কেবল ভাবগ্রাহী ভাবের ভাবুক ভাৰে বশ; 
এক তুমি সকলের ভাব গ্রহণ কর নিশি দিন, 
ভাব করে ডাকলে আস ভাবনাক জ্ঞানহীন ; 
(আমি) সেই ভরপায় ভবের কুলে বসে আছি জনার্দন !” 
হে চির-বাঞ্ছিত ! সারা জীবনের সঞ্চিত এত ষে আশা- এত যে ভরসা 
“একি সব মিহে কথা, ভাবিতে যে ব্যথা 
ঝড় বাজে প্রভু মপমে |” 
কি ভাষায় বাকি ভাবে তুমি শুনিতে পাও তাহ জানি না। এখন 
জীবনের সন্ধ্যায় তোমার মন্দিরের দুয়ারে দ্লাড়াইয়া এই প্রার্থনা_- 
পধায় যেন মোর সকল ভালবাস! 
প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে। 
যায় যেন মোর সকণ গোপন আশা 
প্রভু তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে ।” 
শ্রীষতীন্দ্রনাথ ঘোঁধ 
কৈপুকুর, শিবপুর । 


স্থুলদেহে দার্শনিক চিকিৎসা | 


( পূর্ববান্বৃত্তি।) 


ইহ। পুং বুক্ষ ও ইহ! পবিত্র ত্রিপত্রের অন্তর্গত। 
“বর্বরী, তুলনী, বিন্বং পত্রত্রয়মু্দাহত ম”। 
মহানির্ববাণ তন্তর। 
ইহার তিনটি দল খক, যজুঃ ও সামবেদের সদৃশ এবং ইহার শাখা স্বশাস্তর 


স্বরূপ। 


স্থুলদেহের দার্শনিক চিকিৎসা । | ২৯৩ 


“খগ যস্তুঃ ও সাম সদৃশং দলত্রয়ং বরাননে। 
শাখাশ্চ সর্বাশাস্ত্রাণি জানীহি মীনলোচনে ॥” 
যোগিনীতন্ত্র। 


কথিত আছে সহত্ত স্বর্ণ পুষ্প দ্বারা শিব পুজা করিলে ষে পুণ্য সঞ্চয় হয় একটি 
বিন্বপত্রের দ্বারা সেই দেবতাকে পুজ1 করিলে তদপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক পুণ্য 
লাভ হয় । 
“ন্বর্ণপুষ্পসহত্রেণ বংফলং লঙ্তে নব: | 
তশ্মাল্লক্ষগুণং পৃণ্যং ভপ্মৈক নি 
মাডকী1 5৬৫ 
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এইগন্য বিন্ববৃক্ষকে শ্রীরুক্ষ বলা হর়। তগশাপ্ধে পখিহ আছে মহাদেব 

দিবানিশি এই বৃক্ষের আশ্রয়ে বাস করেন; ইগার ফণ, গ্রকুন, পত্র, কাষ্ 
সকলই এর দ্েবঠার প্রিয় সামগ্রী । এই বৃক্ষ শ্বরং শঙ্কর বলিলে ও অতুযুক্কি হয় 
না। সেই জন্তই ভারতভূমির সুধী ভক্তগণ এই বৃক্ষের হলে দেহত্যাগ শ্রেয়ঃ 
জ্ঞান করিতেন। কাশীঙ্গেত্রে দেহত্যাগ করিলে যে পুণ্য হয়ঃ বিন্ববৃক্ষমূলে 
দেহত্যাগ করিলে সেই ফল প্রাপ্তি হয়। 

“্বন্ববুক্ষতলে স্থিত্বা যদি প্রাণাং সুজেত স্পীঃ। 

তৎ্ক্ষণান্মোক্ষমাপ্রোতি কিন্তস্য তীর্থকোটিভিঃ ॥ 

কাশীপুর সমস্ত, তত্র প্রাণং তাজেৎ যদি। 

কিন্তম্ত কোটি তীর্থেণ কাশী বাঁসেন কিং প্রিয়ে ॥” 

কি নিমিত্ত এই বৃক্ষের পাতা, ফল, গ্রস্থন, কাষ্ঠ মহাদেবের এত অধিক 

প্রিয় ও কি নিমিত্ত ইহার পদমুলে দেহত্যাগ করিলে পুণ্য. সঞ্চয় হয় তাহার প্রকৃত 
কারণ নিদ্দেশ কর| মংসদৃশ অজ্ঞ বক্কির পক্ষে অসম্ভব। আমাদের মনে হয় 
এই ভারতক্ষেত্রের যে মুনি খধিগণ সুম্মশরীরকে নীরোগ করিবার নিমিত্ত তন্ময় 
চিত্তে বেদান্ত, সাংখা; পাতঞগ্জল, প্রভৃতি বহুশান্ত্র র$ন! করিয়া গিয়াছেন 
তাহারাই কি কারণে এই বুক্ষমূলে স্থুলদেহ ত্যাগ করিলে মৃত ব্যক্তির কল্যাণ 
সাধন হয় তাহ! অবগত ছিলেন। দৃশ্যমান জগতের সহিত অদৃশ্যমান জগতের 
সম্বন্ধ তাহারাই সাধন! বা যোগ বলে জ্ঞাত ছিলেন । দেহত্যাগের পরে 
দেহীর হুন্দ্শরীরের কল্যাণের সহিত বিন্ববৃক্ষের সম্বন্ধ নির্ণয় কোন অজ্ঞাত 
জ্ঞাপক শাস্ত্রে করা আছে, আমর! তাহ! জ্ঞাত নছি। নুতরাং এই 


২৯৪ | উত্সব । 


বৃক্ষের পত্র ফলাদি সুলদেহের কি উপকার করে অথবা আহুর্বেদ অবিলঘিত 
চিকিৎসা শাস্ত্রে এই বৃক্ষের ফলমূলাদি স্থলদেহের কি উপকার করে তাহারই 
ষকিঞ্চিৎ ঈঙ্গিত করা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। 

(১) এই বৃক্ষের পত্র হৃগ্চ, কষায়, পিত্ত কফ জরাঠিসার নাশী, গুরু, 
রুচিকর ও দীপন । 


(২) ইহার মূল ত্রিদোষদ্ঃ মধুর, লঘু ও ক্লাস্তিনাশী। 

(৩) ইহার অপকফল মধুর, গুরু; কটু, তিক্ত, কষার, উষ্ণ, সংগ্রাহি 
এবং ত্রিদোষনাশী | 

ফলে দেহের দূষিত বায়ু পিত্ত ও কফকে নিদ্দোষ করিঠে ইহার পত্র, মূল 
ও ফল সর্বতোভাবে উপফারী। তবে আমাদের দেশে একটি সাধারণ কথ। 
আছে “অতুন্ত বেল, ও ভুক্ত পেয়ারা” অর্থাৎ খালি পেটে বেল ভক্ষণ বিশেষ 
উপকারী, কিস্ু আহারের পরে উহা ভক্ষণ করিলে তাদুশ উপকার হয় না। 
পক বেল অপেক্ষা অপরু পে উপকারী । ছৃর্গোৎসবে কলাবধূর স্তনরূপে ইহা 
ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে দশহরাঁর পূর্বদিবস উপণাঁস করিয়া দশহরার 
দিবস অফলা বেল গাছের ডালে প্রস্তৃত যষ্টির নিকট সর্প আগমন করে ন!। 

তুলসী ও বিশ্ববৃক্ষের স্তায় অশ্বথ বৃক্ষও বহুগুণান্বিত, পবিত্র ও পুণা বৃক্ষ । 
মহর্বিগণ রূপক স্থলে ইহাকে বিষ্ণরূপধারী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ও 
ইহাকে নিত্য নিত্য প্রণাম করিতে আদেশ দিয়াছেন] 


গ্রণাম'মন্ত্র ও অশ্বখ বুক্ষোরপোইসি মহাদেবেতি বিশ্ুতঃ | 
বিষুরূপ ধরোহসি ত্বং পুণ্য বৃক্ষ নমোইস্ততে ॥” 
কথিত আছে, ফলপৃঞ্প সমন্থিত এই অশ্বথ বৃক্ষ রোপণ করিলে পুণ্য হয় ও 
এই বৃক্ষের সহিত অপর চারিটি বৃক্ষ একত্র রোপণ করিলে ্বর্গলাভ হয়। 
এই বৃক্ষের সহিত অপর চারিটি বৃক্ষ একত্র রোপণকে “পঞ্চবটী” স্থাপন বলা 
হয়। ইহার মূলে বেদিক! নিশ্াণ করিলেও বনুপুণ্য অর্জন হয়। “অশ্ব 
বিন্বমূলে বা বেদীং কুর্ধ্যাদ্বিধানবিৎ |” যোগিনীতন্ত্ 


“অশ্বথং স্থাপয়েৎ প্রীচি বিন্বমুত্তর ভাগতঃ | 
অশ্বখং বিন্ববৃক্ষঞ্* বটং ধাত্রীমশো কমঃ | 
অশ্ব্থণ্চ চতুদ্দিক্ষু বৃহৎ পঞ্চবটা ভবেৎ ॥” স্বন্ধপুরাণ 


স্থলদেহের দার্শনিক চিকিৎস]। | ২৯৫ 


আবার এই বৃক্ষ শান্ত্রান্থুপারে প্রতিষ্ঠা করিলে এবং ইহার ছায়া সেবন 
করিলে সুদীর্ঘ কাল স্বর্গ ভোগ হয়। এই বৃক্ষ রোপণের পরে যাহাতে বৃক্ষটি 
জীবিত থাকে তজ্জন্ত বুক্ষতলে জলসেচন করা কর্তব্য । প্রবাদ আছে এই 
বৃক্ষতলে জলসেচন করিলে মানব, চক্ষু: স্পন্দন, ভূজঃ স্পন্দন, ও ছুঃস্বপ্রজনিত 
মানসিক ক্লেশ হইতে মুক্তি পায় এবং তাহার শত্রগণের অধোগতি হয় । 


চন্ষুঃ স্পন্দং ভূজম্পন্দং তথা ছুঃস্বপ্রদর্শনং | 
শক্রনাঞ্চ সমুখানং অশ্বখ শময়াশড মে! 
অশ্বথরূপী ভগবান প্রীয়তাং মে জনার্দনঃ ॥৮ 


ফলে এই বৃক্ষ সুঙ্ম শরীরের বহু উপকার করে| এই বৃক্ষের পত্র পুষ্প ফল 
কি পরিমাণে স্থুল শরীরের মঙ্গলদায়ক তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করিতে 
অক্ষম, তবে কথিত আছে এই পল্লবের কষার ও নির্যাস স্তস্তন কারক এবং 
পিতাত্তিসার ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপকারক । 


জন্মাস্তরীণ কন্দ্রফলের কথ। ত্যাগ করিয়। আমারা পূর্বের বলিয়াছি যে সলদেহে 
পিত্ত, বায়ু) ও শেম্মা সমভাবে বর্তমান থাকিলে দেহী সুস্থ থাকে কিন্তু উহার 
অল্লাধিক পরিমাণে বৈষম্য ঘটিলে দেহ রোগাক্রান্ত হয়। ভিন্ন প্রকারে বলিতে 
হইলে আমার ইহাই বলিব যে সাধারণ সুস্থ স্থলদেহে যে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য বা 
উপাদান বৈজ্ঞানিক উপায়ে লক্ষিত হয় সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের ক্ষয়, 
ইতর বিশেষ বা অগ্লাধিক্য ঘর্টিলেও দেহী রোগাক্রান্ত হয় এবং এ অধিক বা 
ক্ষয় প্রাপ্ত অংশের যাবৎ না ক্ষয় এবং পুরণ হয় তাবৎ দেহী রোগে কষ্ট পায়। 
প্রত্যেক দেহীর শারীরিক যন্ত্র বা পরিপাক যন্ত্র, শ্বাসয্ত্র, শোণিত সঞ্চালন ষন্ 
সমুৎসর্গযন্ত্র, প্রজনন যন্ত্র, পৈশিক সংস্থান বা পরিচালন যন্ত্র, এবং স্নায়বিক ষন্ত্রও 
্বততগ্্র স্বতন্ত্র গ্রকারের। উহাদের কোনও কারণে ইতর বিশেষ বা পরিবর্তন 
হইলেও দেহীর ব্যাধি জন্মে। দৈহিক যন্ত্রাদ্ির বা দৈহিক উপাদানের বা দ্রব্যের 
ইতরবিশেষ হইলেই পিন্ত বাধু ও শ্ল্েম্সার পরিমাণের ইতর বিশেষ হয় এবং 
উহ! নাঁড়ীতে ব৷ ধাতুতে প্রকাশিত হয়। চিকিৎসকগণের নিজ ব্যবসা আর্ত 
করিবার পুর্ধে ধাতুপরীক্ষা। ব1 নাড়ী বিজ্ঞান শিক্ষা করা অতি কর্তব্য । হুরাগ্য 
ক্রমে বর্তমানকালে চিকিৎসকগণের মধ্যে শ্রী বিজ্ঞানে বুৎপত্তি লাভের বিশেষ 
চেষ্টা নাই। প্রবিষ্া ভারতক্মেত্র হইতে বিলুপ্তপ্রাক়্ হইয়া! আসিতেছে । 


৯৬ উত্সব । 


পিত্ত বায়ু শ্রেক্মার অস্কপাতে (1)0100176500]) 001110113261017 ) বা 
অল্লাধিক্য হেতু অসংখা অসংখ্য প্রকারের মানব দেহ যে গঠিত হয় আমর! 
উপরে ঈঙ্গিত করিয়াছি । স্বস্ব জন্মাস্তরীণ কর্ম্ম ও পিতা! মাতার বংশগত ধর্ধব 
ইহার মুলীভূত কারণ | আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে সাধারণ 
মানব দেহে নিয়লিখিত উপাদান থাকে | যথা! (১) রক্ত (২) রস এবং অস্নরস 
(৩) সেলিউলার টিসু বা ছিদ্রময় জাল (৪8) বসাধুক্ত জাল (৫) উপাস্থি ৬) কার 
টিলেজ বা অস্থি (৭) কঠিন অস্থি (৮) মাংসপেশী (৯) মস্তি (১০) পৃষ্টবংশীয় মজ্জ 
(১১) মায় (১২) নল (১৩) চম্মন (১৪) গ্রন্থি (১৫) ত্বক ইত্যাদি । 

এই উপাদান গুলিতে জলীয় পদার্থ, কঠিন পদার্থ ঘনত্বসম্পারদক শোণিতস্থ 
পদার্থ, রেণু, লবণ, জল, ডিম্বের শ্বেতাংশ, সুরাসার, ক্ষার, আটা, শুক্র; 
আঙ্গারিক পদার্থ, শ্বেতচর্ধ্বি, লালচর্ব্ি, ছুগ্ধসম্বন্ধীয় পদার্থ, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন 
পরিমাণে বা ভাগে থাকে ! বথ| রত্তে জলীয় অংশ ৭৯৬ ভাগ) কঠিন পদার্থ 
২০৩, রেণু ১০৩ ভাগ, ডিম্বের শ্বেতাংশ ৭০ ভাগ, লবণ ২৭ ভাগ) অস্থিতে আট! 
৩৩ ভাগ, চুনের শুক্রাংশ ৫১ ভাগ, সোডা ১ ভাগ, ম্যাগনিসিয়ম ১ ভাগ, 
ক্যালসিয়ম ২ ভাগ । নস্তিষবে, শ্বেতবণের জল ৭৩ ভাগ ধুসরবর্ণের জল ৮৫ ভাগ, 
ডিম্বের শ্বেতাংশ ৯ ভাগ, ধুসরবর্ণের অংশ ৭ ভাগ, মেদের শ্বেতাংশ ১৩ ভাগ, 
ধুর বর্ণের অংশ ১ ভাগ, শুক্রে শ্বেতাংশ ১ ভাগ ধুসরবর্ণের ংশ ১ ভাগ, ছুগ্ধ 
সন্বন্ধীর পদার্থে শ্বেতাংশ ১ ভাগ ধুসরবর্ণের অংশ ১ ভাগ ইত্যাদি। 

আকম্মিক কারণে, অখাদ্য ভেজনে, 'অতি ভোজনে, দূষিত বায়ুর প্রভাবে 
সংক্রামক ব্যাধির সংশ্রবে বা অপরাপর কারণে, দেহীর দেহস্থিত রসের, টিস্থুর, 
উপাস্থির, অন্থির, মাঁংসপেশীর, মজ্জার, ক্নামুরঃ চর্বের গ্রন্থির বা অপরাপর 
পদার্থের নিরদাভিঘাহী ভাগ গ1কে না, তাহাতে দেহীর রক্তের জলীয় অংশের 
লবণ ভাগের শু এশা শের মেবাংশের চুনের অংশের) সোডার অংশের ম্যাগনিসিয় 
মের অংশের তগর।দর লহ খামঠা!র পরিমাণ কম বেশী হইয়! পড়ে। (ক্রমশঃ) 


শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী 


সমালোচনা । 


পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাঁশয় কর্তৃক অনুবাদিত এবং 
ততকুত বালবোধিনী টাক! সমন্িত অদ্বৈত সিদ্ধির গ্রন্থখাঁনির প্রথম খণ্ড পাঠ 
করিয়া] পরম আনন্দ লাঁভ করিলীম | গ্রান্থখানি নব্যন্তায় এবং শঙ্কর বেদান্ 
সম্বন্ধে নানা গ্রস্থের বিশিষ্ট অনুবাদক ও বিচার রহস্ত প্রকাশক) তশেষ কলাণ 
ভাজন শ্রীযুক্ত রাজেন্দনাথ ঘোষ মনাশয় সম্পাদন করিয়াছেন । "অনুবাদ এবং 
সম্পাদণ ভার উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে পড়িয়। গ্রন্থখানি সর্বাঙ্গে অতীব মনোরম 
হইয়াছে । মূল গ্রস্থধানি বেদান্ত দর্শনের 'অদ্বৈচবাদ সম্বন্ধে একথানি সুগ্ষ 
বিচার পূর্ণ উপাদেয় গ্রন্থ । ইহার রচয়িতা একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী, তীহার 
নাম মধুস্দন মরস্বতী, তিনি কোটালি পাড়ার ত্রাঙ্গণ বংশ সম্ভৃত। এ মহাত্মার 
বিরচিত গীতার মনোরম গুঢ়ার্থ দীপিকা টাকাটা সাঁধারণে মধুস্দনী নামে 
সুপরিচত | এই গ্রস্থখাঁনি বাঙ্গালীর গৌরবের বস্তু | 

ভগবান্‌ শঙ্করাচা্যের পর হইতে ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত অন্যুন ৮৯ শত বৎসর 
অদ্বৈত বাদের বিরুদ্ধে যত প্রকার আপত্তি উঠিতে পারে তাহার সার সঙ্কলন 
করিয়! সর্ব সম্প্রাদারের স্ন্যাসী শ্রীমদ ব্যাসাচার্ধ্য স্াঁয়ামৃত নামে একখানি গ্রন্থ 
রচনা করেন। অদ্বৈত সিদ্ধি উক্ত গ্রন্থেরই উত্তর । বস্তুতঃ গ্রন্থে এই উত্তর 
প্রসঙ্গে অদবৈতবাদের ছুরহ সিন্ধান্ত সকল "অতি উজ্জ্বল ভাবে €কটিত হই- 
য়াছে। তবে ইহার রচন। পরিপাটী ষেরূপ সুন্দর, নব্যহ্টায়ের বিচাঁর গ্রণালীর 
ধারায় বিচারিত হওয়ায় সেইরূপ ছুরবগাহ । সাধারণের পক্ষে সরল টীকা 
অথব। প্রাঞ্জল অনুবাদের সাহাষ্য ব্যতীত গ্রন্থথানিতে প্রবেশ করা অতি 
কঠিন। 

মানুষের মন ন্বভীবতঃই বহির্ম,খী, এই কারণে দ্বৈত প্রপঞ্চ, কুহুকিনী মায়ার 
চাকৃচিক্যময় অবগুঠঠনের অন্তরালে থাকিয়া! রূপবতী রমণীজনের নায় মানবকে 
প্রপঞ্চের দিকেই াকর্ষণ করিয়। লইয়! যায়। এ নিমিগ্ড দ্বৈতবাদইক্ুঅধিকাংশ 
দার্শনিকের নিকটে মনোরম হইয়াছে । ইহাঁও অঘটন ঘটন পটীয়সী শক্তির 
অনির্বচনীয় লীলা । কিন্তু অদ্বৈত ভূমির দিকে মানবের ষে একটা ক্ষীণ শ্গাকর্ষণ 
অলক্ষ্যে খেলা করিতেছে তাহ! অস্বীকার করাষায় না। আমর প্রাত্যহিক 

৩ 


২৯৮ উতুসব। 


জীবনের উপাদেয় শ্ৈতব্যবহারের মধ্যেও পূর্ণ শাস্তিলাভ করিতে পারি না, 
দ্বৈত প্রপঞ্চের আকর্ষণের গ্তায় বিক্ষেপ বা বিকর্ষণ আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে 
পীড়িত কাঁরয়৷ থাকে । আমরা প্রাত্যহিক ন্ুযুপ্তিতে যে ভানন্দ অনুভব করিয়া 
থাঁকি তাহার সহিত স্বপ্র, জাগরণের কোনও "মনন্দেরই তুলনা হয় না। ইহা 
দেখিয়। একটু গভীর চিন্তা! করিলেই মনে হয় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিক্িয় অবস্থায় 
স্থযুপ্তিব ক্রোড়ে যে বিশ্রাম তাহাই প্রকৃত শান্তি । আমাদের দৈনিক জীবনের 
জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুণ্তি এই তিন অবস্থ!) ছৈত গ্রপঞ্চের মধ্যে অবস্থিত অতৃপ্ত 
জীবনকে অদ্বৈত ভূমিত্েই শাস্তির সন্ধান দেখাইয়৷ দিতেছে | ইহা সাধারণের 
অনুভব সিদ্ধ। আর বিচারের দিক্‌ দিয়: দেখিতে গেলেও দ্বৈতবাঁদের সমর্থক 
শ্রুতিবাক্য গুলিকে অদ্বৈতবাদের প্রণাল'তে ব্যবহারিক সত্বা স্বীকার করিয়া 
ব্যাখ্যা কর! যায়। কিন্তু অদ্বৈহবাদ সমর্থক শ্রুতিগুলির কষ্ট কল্পন। ব্যতীত 
কোনরূপেই দ্বৈতবাদের সহিত সঙ্গতি করিতে পারা যায় না । এই গেল 
অনুভব এবং বিচারের দিকের সামান্ত কপ1| প্রামাণোর দিক্‌ দিয়াও দেখিতে 
পাই, উদয়নাচার্য্যের স্তায় প্রাচীন নৈয়ায়িক ধুরন্ধরগণ এবং পরবর্তী কালের 
নবদ্বীপের শিরোমণি প্রভৃতি মহামান্য পণ্ডিতগণও অদ্বৈত বাদেরই পক্ষপাতী 
ছিলেন। শুদ্ধ অদ্বৈত বিচারের বিষয় নঙ্কেঃ এ নিমিত্ত তাহার! দ্বৈতৈর শেষভূমি 
ঈশ্বর তত্বের বিচারেই নিজেদের হুক বিচার প।গিত্যের পরাকান্ঠ। দেখাইয়া 
গিয়াছেন। *“একমেবাদ্বিতীয়ং” ইঠাই সকল শুত্বের সার সঙ্কলন হইলেও 
দ্বৈতকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না, সুতরাং অনির্বচনীয় বাদই ষে 
দার্শনিকগণের শেষ সিদ্ধান্ত ইহাই প্রকারাস্তরে জীকার করিতে হয়। ইহা 
আমাদের অস্তঃকরণের 'নর্মমল ত্বস্থার স্বাভাবিক অনুভব । 

এই অদ্বৈত বেদাস্তের জালোচনার ধার! পুষ্ট করিয়। বঙ্গ ভাষায় এই 
গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ায় দার্শনক সমাজের মহ! উপকার সাধিত 
হইয়াছে । বঙ্গভাষ(য় এই গ্রন্থখানি সমুজ্জল রত্ব বিশেষ। যাহারা সহজে 
সরলভাষার মধ্যদিয়া ত'দৈতবাদের নিগুঢ় অর্থ জানিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহাদের পক্ষে ইঠার স্তায় উপাদেয় গ্রন্থ নাই বলিলেও অত্যুন্তি হয় ন!। 
যাহারদের মূল গ্রন্থের “লঘুচন্জ্রিকা” টাকা পড়িবার অবসর নাই, তাহার! 
অল্পয়াসেই “বালবোধিণী” টাকাতে উহার রহন্ত অবগত হইতে পারিবেন। 
বঙ্গানুবাদটাও প্রাঞ্জল এবং গ্রন্থখানিকে বুঝাইবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ব সহকারে 
লিখিত ! সুতরাং গ্রন্থখানি সকল রকমেই কালোপযে।গী হইয়াছে বলিতে হইবে। 


প্রান-প্রবেশিকা । ্‌ ২৯৯ 


গ্রন্থখানি সম্পাদনের আরও বৈশিষ্ট্য এই যে তদ্বৈত বাদ ভাল রূপে বুঝিতে 
হইলে দ্বৈতবাদ সম্বন্ধীয় ষে সকল বিশেষ কথা জানা আবগ্তক তাহার সকল 
কথাই ভূমিকার মধ্যে স্বন্দর রূপে সহজ ভাষায় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা 
হইয়াছে । এরূপ তথা পূর্ণ ভূমিক] বঙ্গ ভাষায় দর্শন পিষয়ে সম্পাদিত কোনও 
পুস্তকে আছে বলিয় জানিনা এ ভূমিক খানি মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিলে 
ভারতীয় দর্শন শান্সের বিচার প্রণালী মোটামুটি আয়ত্ব হইতে পারে । ষড় 
দর্শনের অনেক জটিল কথাই উহাতে সরলভাবে আলোচিত ভইয়াছে। প্রসঙ্গ 
ক্রমে অনেক নুহন তথ্য ও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 

অদ্বৈতবাদের বিশেষ আলোচনা বঙ্গদেশে যে ছিলনা তাহ ভূমিক1 লেখকের 
অদ্বৈত পন্থী বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের তালিকা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। দ্বৈত- 
বাদী নৈয়াফ়িকের লীলাভূচিতে ইহাই স্বাভাঁপিক। আশাকরি গ্রন্থখানি যুংগা- 
ষেগী হওয়।য় বাঙ্গালী পগ্ডিতগণের 'দ্বৈতবার্দের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ 


করিবে । অলমতি বিস্তরেণ। 
গ্রী রামকুষ্চ তকতীর্থন্ত | 
অধ্যাপক, বেলুড় মঠ। 


জ্ঞান-প্রবেশিকা 


রায় সাহেব শ্রীষৃক্ত মহিম চন্দ্র দেবশন্মী ( বটব্যাল ) মহাশয় কর্তৃক লিখিত। 
প্রথমোহধ্যায়ঃ। 

হেমানব! তোমর1 কিরূপ স্জিত হইয়ীছ, বিশ্বংস!র কিরূপে উদ্ভব 
হইয়াছে, তোমাদের দেহ কি এবং তদন্যস্তরে কি কি বস্ত আছে এবং তাহার! 
কে কোন ভাবে কি কীঁধ্য করিতেছে তাহ! জানিবার কৌতুহল হয় নাকি? 
ইহসংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমাদের দেহ রক্ষ', দেহের সৌন্দধ্য সাধন, 
ধনসম্পর্তি ও যশোপাঞ্জনের জন্যই সর্বদা ব্যাকুল হইয়া থাকি । কখন ভাবি 
কি সেই সকণের দ্বারা আমাদের কি পরমার্থ লাভ হয়? জীবের মধ্যে মন্তুয়য- 
জীবই সর্বশ্রেষ্ঠ । মনুষ্য জন্মকে দেব জম্ম বলাযায়। মনুষ্য জীবন লাভদ্বার 
পরমাত্মলাভ করা যায় । ঈশ্বর নিক্ুষ্ট জীবদের অস্তঃকরণে যে সকল মহৎ 
ভাব প্রদ্দান করেন নাই, মনুষ্য জীবনে তৎসমুদায় প্রদান করিয়াছেন। সেই 


৩৭০ উৎসব । 


সকল দান প্রাপ্ত উচ্চভাবের অনুশীলন দ্বারা তবজ্ঞান লাভ করতঃ যাহাঁতে 
তাহাকে জানিতে পারি এবং এই দ্ঃখময় সংসার হইতে চিরুক্তি প্রাপ্ত হই 
ইহাই তাহার উদ্দেশ্ত | নতুবা নিকৃষ্ট জীবে এ সকল মহৎ ভাব প্রদান না 
করিয়া মনুষ্যভীবনে তিনি সে সকল ভাবের অভ্যুদয় করাইলেন কেন? 
এই মহত্ত্ব অন্বেষণ করিতে হইলে বহু চেষ্টাও একাগ্রচিন্তে বু গবেষণার 
আবশ্যক | সাধারণ ব্যক্তিদের পক্ষে ইহা বিরক্তিজনক, ককর্শ ও কঠের 
বলিয় প্রতীয়মান হইবে । বিষয়টি জটিল, তজ্জন্ত আমি তাহাদের নিকট 
সুমা । 


সথষ্টি-তত্ব। 

জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কি ছিল ইহা সর্ব গ্রথমে জানিতে হইবে। স্থষ্টির পুর্বে 
কেবণ সিৎ*মাত্র ছিলেন । শ্রুতি গ্রমান যথা “দেব সৌমেদমগ্র আসীদিতি*, 
এই “সৎ এ এক অনির্বচনীয় শক্তি স্বভাবতঃ বর্তমান ছিল। সেই শক্তির 
নাম “মায়া । যখন সেই মায়াশক্তি “সৎ ক্ষ রণ বাঁস্পন্দন হয় সেই ম্পন্দনে 
“সন্কল্াত্মিক₹1 মায়” হন প্রকৃতি, আর “সৎ” হন পুরুষ। “সৎ শবে তরঙ্গ 
বুঝায় | যখন এ পুরুষ মায়ার প্রথম বিকার মহতে বা! মহত্রক্জে আপন 
সন্বল্পনূপ স্থষ্টিবীজ আধ্যান করেন তখন জগৎ সমভ্ভুত হইয়া থাকে । মাণতে 
ঝলক উঠিলে যেমন তাহার পৃথক সত্তা দৃষ্টি হয় তদ্রপ “এ মায়! উঠিলে 
জগঠের দৃষ্টি হয়। খগবেদীয় এতরেয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যথা, 

আত্ম! বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নন্যৎ বিঞ্চন মিষদ্দিতি।” অর্থাৎ এই 
স্ষ্টির পৃর্বেবে কেবল একমাত্র 'আজ্মাই, ছিলেন। আত্ম শব্দে দেশ-কাল-বস্ত- 
পরিচ্ছেদ শূন্ট “সৎ, মাত্রই গ্রতিপাদিত হয়। অতএব 'সৎ ও আত্মা” উভয়েই 
এক । 

আত্মার শক্তি 'মায়।” | “মায়া” সন্বঃ রজঃ ও তমো গুণ বিশিষ্ট | অতএব 
মায়ার অস্তভূতি শক্তি ও অিবিধগ্ডণ বর্তমান আছে । এই শক্তি ও গুণভেদে 
“মায়” দুইভাগে বিভক্ত হয়ঃ যথা) “মায়া” ও “অবিষ্া* । আত্মার প্রতিবিন্ব 
সংযুক্ত রজঃ তমোগুণে অন্ভিভূত শুদ্ধ সত্বগুণ প্রাধান্তে 'ঘায়া” কথিত! হয়। 
অ।র আত্মার প্রতিবিম্ব সংযুক্ত সত্বঃ রজঃ ও তমোগুণ বিশিষ্ট যে মায়! তাহাকে 
£অকিছ্যা” বলিয়া কথিতা হয়। শুদ্ধ সত্বগুণের প্রাধান্ে “মায়া” ও মলিন সবত্ব- 
গুণের প্রাধান্তে “অবিগ্াঃ উক্ত হয়। শুদ্ধ সত্বগুণ প্রধান যে "মায়া তাহাতে 
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প্রতিবিশ্বিত যে চৈতন্য বা আত্ম! তিনি মায়াকে বশীভূত অর্থাৎ আত্মগত করিয়া 
“ঈশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। আর মলিন সব্বগ্তণ গ্রধান সেই অবিগ্যাতে 
গ্রতিবিঘিত যে ঠৈততন্ত ব৷ আম্মা সে অবিগ্ভার অধীন হইয়া “জীব উপাধি 
বিশিষ্ট হয়েন। 

অবিষ্ঠা শব্দে অভ্ঞান বুঝায়। অজ্ঞানের দুইটি শক্তি আছে। একটি 
«বিক্ষেপ”, অপরটি “আবরণ | খিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে প্রথমে আকাশ, বায়ু 
অগ্নি, জল. ও পৃথিবী এই পঞ্চ মহাঁভৃত এবং ক্রমান্বয়ে ওষধি ও অন্ন সকল ও 
জরাযুজ, অগুজ, স্বেদ3+ ও উদ্ভিজ এই চতুর্বিধ শরীর বিশিষ্ট জগৎ সমূহ ও 
তদস্তর্ভত চতুর্দশ ভুবন এবং ভবাদি লোক সকল কল্পনা করিয়া থাকেন। 
আপ্ছ্ি।তে আবরণ” শক্তি থাকায় সে জীখের স্বরূপ আবৃত করিয়া তাহাতে 
ভ্রান্তির উদয় করায়, যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান। সুতরাং মে “জীব” আপনার 
অবিকৃত, অসঙ্গ নিত্যশুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত, চিদানন্দাদিরূপ দেখিতে না পাইয়। 

অবিদ্ভার বশতাপন্ন হুইয়। পড়ে এবং অবিষ্ভার বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে দেহাভি- 

মান বশতঃ সংস্কলিত সংসারে নিমগ্ন ও ছুঃখার্দি ভোগ করিয়া থাকে । অবিষ্া 
৪ প্রকার, বথা-_ 

১। অনিত্য বস্তুতে নিত্যবুদ্ধি, যেমন ব্রদ্দলোকাদি হইতে সাংসারিক সমস্ত 
বস্ততে নিত্য বুদ্ধি। 

২| অশুচি পদার্থে শুচি ও বুদ্ধি, যেমন শরীরে ও পুত্র ভার্্যাদির শরীরে 
শুচি ও বুদ্ধি। 

৩। 'অনুথে সুখ বুদ্ধি, যেমন ছুঃখ সাধনে সুখ সাধন বুদ্ধি 

৪। অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধ, যেমন অনাস্মা! দেহ ইন্দ্রিয়াদিতে আমিজ্ঞানরূপ 
আত্মবুদ্ধি। 

মায়! অংশে আবরণ শক্তি ন। থাকায় ঈশ্বরের স্বরপে আবরণ নাই। জীব 
্রাস্তি.শৃন্ত হইয়া আপনার অবিকৃত, অগঙ্গ, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যামুক্ত, চিদানন্দাদি- 
রূপে সংস্কিত থাকে । মায়ারও অবিগ্ঠার ন্তায় বিক্ষেপ শক্তি আছে। বিক্ষেপ 
শক্তির গুণে জীব, আকাশ, বাযু, অগ্নি, জল, ও পৃথিবী এই পঞ্চমহাভূত এবং 
চতুর্বিধ শরীর জরায়ুজ, অগ্তঙ্, স্বেদজ ও উদ্তিজ্য বিশিষ্ট জগৎ সমূহ ও চতুর্দাশ 
ভুবন ও ভূবাঁদি লোক সকল কল্পনা করিয়া থাকেন। এই কৌশলে জগৎ 
সৃষ্টি হইয়াছে । 
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এবারে দেখা যাউক দেহোৎপত্তি কি ভাবে হয় এবং তদভ্যস্তরে ইন্দ্রিয়াদি 
ও ভূতাদি গুণযুক্ত হইয়। কিরূপ কাধ্য করে। 

শরীর 'ত্রবিধ যথা সুপ, হক্ম ও কারণ অর্থাৎ বিশ্ব, তৈজস, ও প্রাজ্ঞ । বিশ্ব 
শবে একটি স্থুল শরীর বিশিষ্ট চৈতন্ত বুঝায় । তৈজস শব্দে একটি হুগ্ষম শরার 
বিশিষ্ট চৈতন্য বুঝায়, আর প্রাজ্ঞশর্ষে এবটি অজ্ঞান বা কারণ শরীর বিশিষ্ট 
চৈতন্ বুঝায় । 

বিশ্ব বাস্থুল শরীর। নিরাকার ব্রহ্ম শক্তি স্বরূপে ও চেতনরূপে সর্ধদেহে 
অবস্থান করিতেছেন | শ্রী শক্তি-চৈতন্ত নিগুণ হইয়াও যখন ত্যষ্টিসংহার 
কারিণী প্রকৃতির সহিত 'একত্রীভূত হয় ৭' এক ভাবপন্ন হয় শখনই তিনি গুল 
শরীরে পরিণত হুইয়া সকলের গোচর'ভূত হন। স্থূল শগীর জড়ভাবাগন্ন, 
যথা, ইহার উৎপত্তি, বিগ্ভমানতা বুদ্ধি, বিপরিণাঁম, অপক্ষয় ও বিনাশ 
হয়। 

তৈজস বা স্ুপ্ম শরীর । ভীব যখন স্থূল দেহ ছাডয়া অন্য দেহে প্রবেশ 
করেন তথন হস্তপদ শীতল হুইয়। যাঁয়, চক্ষুকর্ণাদি কার্য করিতে অক্ষম হইয়! 
অসার প্রাপ্ত হয়, শুধু শ্বাস বাযু চলিতে থাকে | সেই সময় জীব কি করেন? 
তখন তিনি ইন্দ্রিয়গণকে ও মনকে আকর্ষণ করেন। পরে যখন শ্বাসরূপী 


প্রাণ বাধুর স্পন্দন রঠিত হইয়া যায় তপন জীব উন্দ্রিয়গণকে ও মনকে লইয়। 
ভন্য দেহে আশ্রয় করেন। সেই দেহের নাম “ক্ষ দেহ।” 


বাযু যেমণ পুষ্প হইতে গন্ধবিশিষ্ট সুক্ষ অংশ আকর্ষণ করিয়। প্রবাহিত ভয় 
জীব ও তেমনি দেহী গশুভাগুভ কর্ম করিয়া যে সকল সম্কল্প প্রবল করিয়া'ছল 
তাহাদিগকে লইয়া এমন এক দেহ অবলম্বন করেন যেখানে ভূতপূর্ব্ব প্রবল 
সঙ্কল্পযুক্ত মন ও ইন্দিয়াদি স্বচ্ছন্দে ক্রিয়া করিতে পারে। এই ভাবে জীব কর্ম 
নিবন্ধন হেতু ইহু সংসারে আসা যাওয়া করিয়া থাকে ও সুখ, ছুঃখ, উন্নতি, 
অবনতি, মুক্ত, বিমুক্ত ইত্যাদি নানা প্রকার দশ প্রাপ্ত হয়। 

কারণ বা প্রাজ্ঞক শরীর। পৃথিবীস্থ সমুদায় দৃশ্তমান স্থাবর জঙ্গমাত্মক 
একত্রীভূত পদার্থের ও বাহ্য দৃষ্টির বহিভূতি হুক্ম শরীর সম্পন্ন যাবতীয় একত্রীভূত 
বস্ত সমুদীয়ের চরম অবস্থাকে বুঝায়। অর্থাৎ স্থুল ওসুক্ শরীরের প্সহীত যে 
কিছু থাকে তাহাকে কারণ শরীর বলে। ইহার অপর নাম অজ্ঞান। 
আমাদের সুন্ুপ্তি অবস্থাতে এই অজ্ঞান শরীর লাভ হয়। 
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বিশ্বরপ অর্থে জগথ্বীশ্বরঃ পবমাত্মা, নারায়ণ বিষণ, হিরণাগর্ড প্রভৃতিকে 
বুঝায় বিশ্বরূপ বিকারযুক্ত হইয়। আপনি আপনার* সৃষ্টি করিবার মানস করিলে 
সেই সঙ্কল্প ত্রিগুণাত্মক গুণে অর্থাৎ সত্ব, রজঃ তমগুণে বিজড়িত হয়েন। এই 
সন্বল্প “প্রকৃতি” নামে খ্যাত। সন্বগ্রধান প্রকৃতি হইতে “মহত্তক্বের” উৎপত্তি 
হয়। পরে এ মগত্তত্ব বিকারযুক্ত হইয়া ভমঃ প্রধান অঠন্কারের স্ষ্টি করেন। 
আবার এই অতস্কার হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, বুদ, গন্ধ এই পঞ্চ সুক্মভৃত উৎপন্ন 
হয়। এ সকল হুক্ষমভত হইতে ক্রমশঃ আবাশাদি পঞ্চ মহ।ভূত অর্থাৎ আকাশ, 
বায়ু, তেগ, জল, ও পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই দশটি ভৌতিক স্যষ্টি। অনন্তর 
সন্বল্পের সঠিত পঞ্চ জ্ঞ।নেন্ত্রিয় অর্থাৎ শ্রবণ, ত্বক, চক্ষু, «সন ও ঘ্বাণ ও পঞ্চ 
কর্মেন্ধির অর্থাৎ বাঁক পাণি, পদ উপস্থঃ ও পাযু উৎপন্ন হয়। এই চতুবিংশতি 
ুত্ইই জন্স্থল ও 'গাকাশ এই তিন গরদেশে গ্রাঁণিগণের যে সমুদয় মুর্তি বিদ্কমান 
আছে তৎদমুদায়ই এ ২৪ তত্বের বিকার মাত্র। নিয় প্রদত্ত লতাকারে ইহা 
সরলভাবে বিবৃত হইল। 
বিশ্বরূপ (পরমাত্মা ) 
| 
সন্কল্প (প্রকৃতি ব৷ মায়া) 

সন্কল্পট। বিদড়িত পঞ্চজ্ঞানেক্ত্রিয় যথ। 

শ্রবণ, ত্বক) চক্ষু, রসন। ও ভ্রাণ, ও পঞ্চ 

কর্মেন্দ্রিয় যথা বাকঃ পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু। 


এ (সত্বপ্রধান প্রকৃতি হইতে সঞ্জাত) 


নি (মহত্তত্থের বিকার তমঃ প্রধান গুণে উৎপন্ন) 


পঞ্চ সশ্মভৃত 
( শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ |) 


পঞ্চ মহাভূত 


( আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ও পৃথিবী |) 


সার ত্যাগ ও তাহার অর্থ । 


সাধারণতঃ আমাদের ধারণা যে, পরিমার্থিক জগতে উন্নতিলাভ করিতে 
হইলে ব্যবহারিক জগৎকে একেবারে পারত্যগ করিতে হইবে, কিন্তু ব্যবহারিক 
জগৎ পরিত্যাগ করা বড়ই ছুষ্ষর। সেই কারণেই এইভাবে ধারণাসত্বেও 
আমর! পারমার্থক জগতে উন্নতিলাভের চেষ্টা হইতে বিরত হই এবং 
তৎপরিবর্তে যাহাতে অল্প দিনের মধ্যে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হই, সেই 
ব্যবহারিক জগৎকে লইয়াই ব্যস্ত থাকি । 

আমাদের বুঝ! উচিত যে, পারমার্থিক জগতরূপ আধার ব্যতীত ব্যবহারিক 
গগংরূপ আধেয়ের স্থিতি অসন্তব, কারণ বাবহারিক জগৎ ও তদন্তর্গত ঘাহাকিছু 
সবই অনিত্য । গুরুমহারাজকৃত আনন্দ সাগর নামক গ্রন্থে উক্ত আছে যে; 
“সত্যে হয় মিথ্যা ভাল, সত্যের কারণ । 'মাকাশে যে ঘনোদয় শুন্ত্ব লক্ষণ'ঃ | 
ব্যবহারিক জগতের ষে সত্যতা বোধ হইতেছে, চিরকাঁলেয় জন্তই হউক আর 
ক্ষণকাঁলের জন্যই হউক, তাহ1 কেবল এই ফত্যস্বপ পারমার্থক জগৎকে 
লইয়াই যেমন সুবর্ণের আস্তত্বই বলয়ের অস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ | স্বর্ণ 
ব্যতিরেকে ন্থবর্ণে বলয়ত্ব বলিয়৷ পৃথক সদা কিছুই নাই। যাহ! আপাততঃ 
প্রতীয়মান হয়ঃ তাহা! কেবল বস্ত সত্বায় আমাদের স্বকপোল কল্পিত 
নাম ও রূপের আরোপ মাত্র । ম্ুতর!ং কেবল প্রাতিভাসিক যাহার কোন 
কারণ নাই কেবল মাত্র সেই বস্তরই নিরপেক্ষ পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার 
কর! যাইতে পাঁরে, কিন্ত যখন দেখ। যাইতেছে যে, বব্যহারিক জগতের যাবতীয় 
বস্তই সকারণ, তখন পারমার্থিক সত্ব ব্যতীত ব্যবহারিক সত্বার নিরপেক্ষ পৃথক 
অস্তিত্ব স্বীকারই স্থুলভাবে প্রকাশ মাত্র) তদ্রুপ কাণ স্বরূপ পারমার্থিক 
জগতের যে স্থুলরূপে ইন্দ্রিয় গোচরীভূত হওয়া তাহাই ব্যবহারিক জগৎ। 
এই তত্ব বিস্বৃতি হইয়। ব্যবহারিক জগতের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করিতে 
যাইতেছি বলিয়াই, এই ব্যবহারিক জগতে আমাদের পথে এত ভ্রান্তি 
ও ছুখ। 

এখন দেখ! যাঁউক এই ভ্রম ও দুঃখ নিবারণের জন্য মামর কিরূপ উপায় 
অবলঘ্বন করিয়াছি, আর শান্ত্রকারেরাই বা কিরূপ উপায় অবলম্বন করিতে 


সংসার ত্যাগ ও তাহার অর্থ । ৩০৫ 


বলেন। আমাদের প্রত্যেকেরই একাস্ত ইচ্ছা! যে সংসারে যত প্রকার ছুঃখ 
বা শোক আছে তাহার সকল গুলিরই একেবারে নিবুত্তি হইয়া! যাউক। এই 
জন্য আমর! ভগবানের শরণাপন্ন হইতে চেষ্টা করি, তাহার কৃপালাভের জন্ত 
নানাবিধ কঠোর ন্য়িম প্রতিপালন করিয়া থাকি এবং শরীরকে নানারূপে 
ক্লেশদেই। আমর! মনেকরি যে ভগবানকে পাইত্তে হইলে ঘর সংসার, 
্ত্রীপুত্র, মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনদ্িগকে ত্যাগ করিয়া, তাহাদের দিকে 
না তাকাইয়া বনে জঙ্গলে গিয়া না খাইয়া ন। দুমাইয়া, শরীরকে নানারূপে 
ক্লেশ দিয়! নির্জনে বসিয়া চোখ বুঝিয়৷ কেবল “ভগবান” “ভগবান” করিলেই 
ভগবানকে পাওয়। বাইবে। 

আমাদের বুঝ! উচিত যে এইরূপে আমরা আমাদের ও আমাদের আত্মীয় 
স্বজন প্রভৃতির অস্তরস্থিত ভগধানকেই কষ্ট দ্রিতেছি, কারণ ভগবানই স্বয়ং 
জীবাত্মারূপে আমাদের সকলের ভিতরে সর্বদা অবস্থান করিতেছেন! তিনি 
আমাদের স্ত্রীর ভিতরে আছেন, পুত্র কন্ঠ।র ভিতরে আছেন, মাতাপিতার 
ভিতরে আছেন, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব এমন কি স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত 
পদার্থের ভিতরেই জাতিবর্ণ নির্বিশেষে তিলে তৈলের ন্চায় সর্বদা অবস্থান 
করিতেছেন । তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গীতায় বলিয়াছেন যে, “অশান্ত বিহিতং 
ঘোরং তপ্যস্তে ষে তপোজনা:। দম্তাহস্ক।র সংযুক্তা' কামরাগ বলান্বিতাঃ | 
কর্শয়ন্ত শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ | মাং চৈবান্তঃশরীরস্তং” ইত্যাদি অর্থাৎ 
“যাহার! অশান্ত্রবিছিত ঘোর তপন্যা করে, দন্ত, অহঙ্কার, কামঃ বাগ ও বলষুক্ত 
এবং বিবেকবর্জিত, তাহার শরীরস্থ ভূতসমুহকে কৃশ করিয়৷ কষ্ট দিয়! প্রকারা- 
স্তরে আমাকেই কষ্ট দিতেছে, কারণ আমিই তাহাদের পঞ্চকোযবুন্ত পার্চ- 
ভৌতিক দেহমধ্যে জীবাত্ম! রূপে সর্বদা! অবস্থান করিতেছি । সুতরাং পঞ্চ- 
কোষধুক্ত পাঞ্চভৌতিক দেহই আমার ভোগভূমি ও বাঁবস্থান। গৃহ নষ্টে যেমন 
গৃহীর কষ্ট, তদ্রুপ দেহ নষ্টে দেহী আমারও কষ্ট অনিবাধ্য |” 

স্থতরাং শাস্ত্রে যে সংসার ত্যাগ করিবার উপদেশ আছে, তাহার উদ্দেশ্য যে 
এইরূপে অশ্শান্ত্রীয় ভাবে শরীরকে ক্লেশ দেওয়া, তাহ! নহে । এই সংসারে 
থাকিয়া আমর! যে ভাবে বস্তু সমুহের ব্যবহার করিতেছি, শান্ত্রকারেরা বলেন, 
তাহা যথার্থভাব নহে। তাই আমাদের কিছুতেই ছুঃখের নিবৃত্তি হইতেছে ন।। 
কাজে কাজেই এইভাবে ইহাদের ব্যবহার ত্যাগ করিম! ইহাদের প্রকৃত যে 
ভাব সেই ভাবে লইয়া ইহাঁদিগকে ব্যবহার করিতে হইবে। যে অগ্নিত্বারা লোৌক 
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পুড়িয়। মরে, সেই অগ্নি হইতেই আবার ষথেষ্ট উপকার পায়। অগ্নির 
স্বভা"ই দহন করা, শাস্তিদরীন ৭ উপকার করা নহে । তাহা হইতে যে শাস্তি 
বা উপকার প্রাপ্ত হওয়! যায়, তাহা অগ্নি লইয়া! আমাদের ব্যবহারের গুণে ব৷ 
কৌশলে এই সংসাঁরও ঠিক আগুণের মত। ইহার স্বভাবই জীবকে হঃখ 
ক্লেশানলে দগ্ধ করা। যেমন অগ্নির কিরূপভাবে ব্যবহার করিলে, তাহ! 
হইতে উপকার পাওয়৷ যায়, আর কিরূপ ভাবের ব্যবহারে অনিষ্ট হয়, তাহা 
পুর্ব হইতে জান! থাকিলে, সেই অগ্রি ব্যবহারকারী অগ্নি লইয়া ব্যবহারের 
গুণে, নিজ অভিষ্ট ফল লাভই করিয়! থাকে ; সেইরূপ সংসারে থাকিয়া সংসারের 
সহিত কিরূপ ভাবের ব্যবহার রাখিলে আমাদের ইষ্ট হয়, আর কিরূপ ভাবের 
ব্যবহারে আমাদের অনিষ্ট হয়, তাহ] যদি পূর্র্ব হইতেই আমাদের জানা থাকে 
তাহা হইলে আমর! সংসারে থাকিয়া সংসারের সহিত আবশ্তকীয় ব্যবহার 
নিষ্পনন করিয়াও, অনিষ্টের পরিবর্তে কেবল ইষ্টলাভই করিতে থাকিব। স্ত্রী, 
পুত্র, কন্তা, মাতা, পিতা, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি যাহ! কিছুই এই ব্যবহারিক 
জগতে আমাদের প্রয়োজন, সবই থাকুক, আমাদিগকে ইহাদের কোঁনটীকেই 
ত্যাগ করিতে হইবে না। কেবল আমরা ইহারদ্দিগকে লইয়। জন্মজন্মাস্তর 
ধরিয়! যে ভাবে ব্যবহার করিয়া! আসিতেছি, সেই ভাবকেই ত্যাগ করিতে 
হইবে । 
এখন দেখা যাঁউক, আঁমর1 জন্মজন্মাস্তর ধরিয়া! ইহাঁদ্দিগকে লইয়| কি ভাবে 
ব্যবহার করিয়! আসিতেছি ও তাহ! কতছুর সঙ্গত । আমাদের যত কিছু 
ংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তু আছে, সবই কেবল “আমার, “ভামার” বলিয়! 
ভাবিয়৷ আসিতেছি ও সেই ভাবে সম্বন্ধ পাতাইয়! ইহাঁদ্দিগকে লইয়! ব্যবহারও 
করিয়] যাইতেছি। যে ব্যবহার করিলে আমাদের ইষ্ট হয়, মোহবশতঃ সেই 
ভাবকে অনিষ্ট বলিয়া! ভাবিতেছি, আর যেভাবে আমাদের অনিষ্ট হয়, সেইভাব- 
কেই প্রকৃত ইষ্ট বলিয়৷ গ্রহণ করিতেছি এবং সংসারে তাহাদের সহিত সেইরূপ 
ব্যবহার করিতেছি । আমরা ঠিক যেন পতঙ্গ । পতঙ্গগণ যেমন রূপের 


লালসায় আলোক দেখিয়া তাহার দিকে ধাবমান হয়, গায়ে উত্তাপ লাগিয়া 
যন্ত্রণা! হইলেও, মৃত্যু আসন্ন হইয়াছে বুঝিতে পারিলেও, তাহারা এত রূপমুগ্ধ যে 
বারংবার সেই আলোকেই ঝাপাহয়! পড়ে এবং রূপের মোহে পরিণামে মৃত্যু- 
মুখে পতিত হয় । আমারাও ঠিক সেইরূপে ভোগের লালসায় মুগ্ধ হইয়া! কেবল 
অনিষ্ট ভাবেই ইঠ্ট বলিয়। গ্রহণ করতেছি এবং তাহার অব্যর্থ ফলম্বরূপ শেক 
জন্মঃ জর] ও মৃত্যু ইত্যাদি নানারূপ ছুর্দীশীগ্রস্ত হইতেছি। 


ংসার ত্যাগ ও তাহার অর্থ। ৩০৭ 


তাই শান্ত্রকারেরা বলেন তোমরা ইহ।দি-কে “আমার” “আমার,” বলিয়া 
ভাবনা কর! ত্যাগ করিয়া ইহার্দের প্রত্যেককেই “ব্রঙ্গ” বলিয়া! ভাবিবার 
অভ্যাস কর। যদ প্রথমেই ইহাদিগকে ''বরহ্গ” বলিয়া বুঝিতে এবং তদনুযায়ী 
ভাবনা করিতে সমর্থ না হও, তবে ইহাদের মকলকেই ব্রন্মের বলিয়া ভাববার 
অভা॥ ক'রতে থাক। এইরূপ করিতে করিতে খন দেখিবে যে, তোমাদের 
এই অভ্যাস বেশ সহজনাধ্য হইয়াছে, তখন এই ভাবে ভাবনার অগ্যাস ত্যাগ 
করিয়া, সবই ব্রহ্গ বলিয়। ভাবনা! করিতে থাক এবং যখন ঠোমাদের সবই ব্রহ্ম 
বলিয়৷ ভাবনা করার অভ্য।স বেশ দৃঢ় হইয়া যাইবে, তখন তোমাদের ব্যবহারিক 
এইসব বস্তু সধন্ধে আমার আমার বলিয়া ভাবনা! করাও ত্যাগ হইয়া! যাইবে 
কারণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভ্যাস অনুযায়ী কার্ধ্য করিয়। থাকে । 

শান্্রকারেরা বলেন ধে আমর! ইহাদিগকে আমাদের বলিয়া ভাবিব বলিয়াই 
ইহাদের প্রতি আমাদের আসক্তি বশতঃই আমরা ইহাদের বিচ্ছেদে এতই 
কাতর হই | গীতায় ভগবান বলিয়াছেন যে ধায়তো বিষযান্‌ পুংসঃ সঙ্গন্তেস্থ 
পজায়তে | সঙ্গাৎ সঞ্তায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোইভিজ।য়তে ॥ ক্রোধাৎ 
ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্থৃতিবিভ্রমঃ | স্বৃতিভ্রংশাঁৎ বুদ্ধিনাশে! বুদ্ধিনাশাৎ 
প্রণশ্ঠতি” ॥ আসক্তিবশতঃ তাহার উক্ত বিষয় পাইতে ইচ্ছা! হয়), তখন 
অভিলধিত এ বস্তপ্রাপ্তির ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে, ব্যাঘাত কারীর প্রতি 
তাহার ক্রোধের উদ্রেক হয়, ক্রোধের উদয় হইলে জীবের সদসদ্‌ বিবেচন! 
শক্তির লোপ হয়) তৎপরে তাহার কর্তব্য অকর্তব্য জ্ঞানও লোপ পায়, কাজেই 
তাহার কোন বিষয়ে স্থির নিশ্যয়তা থাকেনা । সুতরাং সে তখন একরকম 
অকন্মন্ত হইয়া! পড়ে এবং পরিণামে বিনাশ প্রাপ্ত হয়» যখন ভাবন হইতেই 
কর্ম আর সেই কন্ম হইতেই জীবের সুখ ও হুঃখরূপ বন্ধনদশ। তখন বস্তত্যাগ 
করিতে হইলে, বস্তৃবিষয়ক চিন্ত। বা ভাবনাকেই ত্যাগ করা উচিত। 

আমার এই জগতে যে সমস্ত বস্তর সহিত “আমাদের” বলিয়! সম্বন্ধ 
পাতাইয়াছি, তৎসমুদয়ে আমরা এতদূর আসন্ত যে কিছুতেই তাহাদিগকে 
ত্যাগ করিতে চাহিনী। আমাদের যখন এতাদৃশ অবস্থা, তখন যদি ইহাদিগকে 
ত্যাগ না করিয়া শাস্ত্রবিহিত ভাবে ভোগ করিয়। ইহাদিগের প্রতি আমাদের থে 
আসত্তি, তাহ। ত্যাগ করিতে পাঁরি, তাহ হইলে কি আমাদের তাহ! করা! উচিত 


নহে! 
এখন হইতে পারে যে ইহার্দিগকে ত্যাগ ন! করিয়া কেবল শীস্ত্রবিহ্থিত 


৩০৮ উতসব। 
ভাবে ভোগ করিয়। ইহাদিগের প্রতি আসক্তি ত্যাগ ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে ইহ1- 
দিগের বিচ্ছেদজন্য দুঃখ বা শোকের যে একেবারে নিবৃত্তিঃ তাহ! কিরূপে সম্ভব 
হয় কারণ লোক মুখে শোনা যায় আর শান্জেও দেখ। যায় ষে আগেই সুখ আর 
ভোগ কেবল দুঃখের ক্রমিক বুদ্ধি যথা_“ন জাতুকামঃ কাঁমোপভোগেন 
শীম্যতি ॥ হবিষা কৃষ্ণবর্তেব ভূয় এবাভিবদ্ধতে ॥ কেবল মাত্র কাম্য বস্তুর 
উপভোগের দ্বার? কখনও কামনার শাস্তি হয় না, বরং অগ্নিতে খ্বৃত প্রদত্ত হইলে 
সেই অগ্নি যেমন ক্রমশঃ বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় তদ্রপ কেবল মাত্র বিষয় ভোগের দ্বার 
বিষয় তৃষ্ণা! ক্রমাগত বৃদ্ধিই পায়। বস্তর ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে যে বস্তুর প্রতি 
আসক্তিরও ত্যাগ হয়, তাহা বিচার দ্বার! প্রতিপন্ন করা কঠিন। কারণ রোগী 
তাহার হস্তপদ ইত্যাদি অঙ্গ গুত্যঙ্গের তর্ধবলতা বশতঃ স্বীয় ইচ্ছানুষায়ী বস্তু 
গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় ন। কিন্তু দেখ। ষাঁয় যে এই অক্ষমতাবশতঃ সেই বস্তুর 
প্রতি তাহার আসক্তি ত্যাগ না হইয়? বরং ক্রমাগত বুদ্ধিই পায় এবং তজ্জন্য সে 
উত্তরোত্তর অধিকতর মানসিক যাতনা অনুভব করিতে থাকে | কিন্তপ্র 
রোগী যদি এ সময়ে তাহার অভি লধিত বস্গুর ব্যবহার করিতে পাইত, তাহা 
হইলে তৎকাঁলে সেই বন্তর প্রতি তাহার আসক্তির ত্যাগ হইত এবং তৎ 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই বস্তর অভাবজনিত দুঃখের নিবৃত্তি হইত | এ বিষয়ে 
*বিষয়াঃ বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্ত দেহিনঃ | রদবর্ধং রসোহপ্যন্ত পরং দৃষ্টা 
নিবর্ততে ॥ গীতোক্ত এই শ্লোকই উৎকৃষ্ট প্রমাণ । “কোনও ব্যক্তি কি সার দিন 
অনাহারে থাকিলে অঙ্গ প্রতঙ্গ সমূহের দুর্বলতাবশতঃ সে নিজের ইচ্ছামত বস্তু 
গ্রহণ ব! ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না| এখানে তাহার বস্ত ত্যাগ সিদ্ধ হয় বটে 
কিন্তু তাহার শ্রী বস্তবিষয়ক আসক্তির নিবৃত্তি হয় না, বরং উহ1 মনের মধ্যে 
বীজাভ্যন্তরে বৃক্ষের স্থায় অব্যক্তভাবে রহিয়] যায়ঃ সুতরাং পুনঃ প্রকাশের সম্তা- 
বন। থাকে । বাসনার প্রকাশের প্রকৃত অভাব তখনই হয়, যখনই সমস্ত 
বস্তুকেই *ত্রন্ম* বলিয়! অনুভব হয়। 

আরও দেখা যায় ষে ষখন আমাদের কোথাও নিমন্ত্রণে যাইবার প্রয়োজন 
হয়, তখন যদি আমাদের পোষাকের মধ্যে কোনও একটী পোষাকের অভাব 
হয়) তাহ। হইলে কাহারও নিকট হইতে এ পোঁষাঁকটা চাহিয়া আনিয়া, আমরা 
আমাদের অভাব পুরণ করিয়া থাকি । পরের নিকট হইতে চাওয়া এ 
পোষা কটা যে আমাদের, আমর] মনে সে ভাব রাখি না,কিন্ত পরের বলিয়৷ ভাবি 
বলিয়াই যে উহ্বাকে অবহেল! করি বা নষ্ট করি তাহাও নহে পরস্ত স্বীয় 


সংসার ত্যাগ ও তাহার অর্থ। ৩০৯ 


প্রয়োজনমত উহার ব্যবহার করিয়া লই। পরে যাহার পৌষাক,তাহাকে 
অম্নানবদনে ফিরাইয়াও দিই) তাহাতে আমরা মনে কোনও কষ্ট বা ছুঃখ 
অনুভব করি না। এ পোষাকটী আর আমাদের বলিয়া ভাবি না বলিয়াই 
উহাতে আমাদের আস্ক্তি জন্মে না এবং সেই কারণেই উহার বিচ্ছেদে 
আমরা কোন প্রকার শোক বা দুঃখ অনুভব করি না। 


ঠিক এই ভাবে এই জগতের যাবতীয় বস্তকেই যদ্দি আমরা £ত্রঙ্গ” বলিয়া 
ভাবিবার অভ্যাস দৃঢ় করিতে পারি তখন দেখিতে ও বুঝিতে পারিব যে 
আমাদের এ ভাবের অভ্যাসের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের উপর নির্ভরত) ও 
একাগ্রতার বৃদ্ধি এবং এই একাগ্রত ও নির্ভরতা বৃদ্ধির ফলস্বরূপ জাগতিক 
বস্তর প্রতি আসক্তির ক্র'মক হ্রাস আর এই আপক্তি হ্রাসের ক্রমানুসারে ছুঃখ 
শোকের মাত্রাও হ্বীস প্রাপ্ত হইতেছে । ক্রমে এইরূপভাবে ভাবা যখন ম্বভাব 
গত হইয়া! যাইবে, তখন আমরণ দেখিতে পাইব যে, শত শত পুক্র, মিত্র, মাতা, 
পিতা ও বন্ধু বান্ধবাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তর সংযোগ বা বিয়োগে কিছুতেই 
আর আমাদের হৃদয় বিচলিত হইতেছে না। এই সমস্ত বস্তর প্রত্যেককেই 
ব্রহ্ম বলিয়া ভাবা স্বভাব হইয়] যাওয়ায়, আমর! তখন আর ইচাদিগকে আমাদের 
বলিয়া ভাবিব না । তখন আমর আমাদের অন্তরে, বাহিকে, সম্মুখে, পশ্চাতে, 
নিঞ্টে বা দূরে যেদিকে খা যেখানেই দৃষ্টিপাত করিতে থাকিব, সেইখানে বা 
সেই দিকেই কেবল ব্রহ্গকেই উপলান্ধ করিতে থাকিব। অন্ত দ্বিতীয় বস্তর 
সতত! উপল!ব্ধর বিষয় হইবে না। তখন ইহারা আদাদের চতুর্দিকে বিভিন্নভাবে 
বি্বমান থাকিলেও অবিদ্যমানবৎ প্রতিভাত হইবে, সুতরাং তাহারা আর 
কখনও ভেদবুদ্ধি ও তাহার ফলস্বরূপ বস্তর প্রতি আমাদের আসক্তি উৎপাদন 
করিতে সমর্থ হইবে না। 


ভাবের বিচিত্রতা বা তারতম্য অনুসারেই জীবের মুক্তি বা সুখহুঃখরূপে 
বন্ধনদ*“1| এ বিষয়ে--“ঈশনিশ্মিতমণ্যাদৌ বস্তন্তেকবিধস্থিতে। ভোক্তুধী- 
বৃত্তিনানাত্বাৎ তদ্‌ভোগে! বছুধেষ্যতে ॥ হৃষাত্যেকো! মণিংলন্ধা ক্রদ্ধত্যোন্যো২- 
লাভতঃ।: পশ্ঠত্যেব বিরক্তোহত্র ন হম্যাতি ন কুপ্যতি ॥” “জীশ্বর কর্তৃক যে 
সমস্ত মণিরতু সৃষ্ট হইয়াছে, তাহ একই প্রকার। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জন্য ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকার নহে । কেহ এই মণিরত্ব দেখিয়। হৃষ্ট হয়, কেহ বা কুদ্ধ হয়, 
আবার কেহ ব1 হৃষ্ট বা ক্রুদ্ধ কিছুই হয় না” ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত বাক্ই এবিষয়ে 


৩১৬ উৎসব। 


অকাট্য প্রমাণ। এই যে ভাব ও তজ্জনিত ভোগ এবং ভোগের ফলম্বব্ধপ সুখ 
ব। ছুঃখের বি ভন্নতা, তাহ। কেবল এই সমস্ত বস্ত ভোগকারীদিগের বুদ্ধবৃত্তিতে 
ভাবের আরোপে। যাদ ভাব ঈন্ুয।য়ী ভোগ বাকার্ধয না হইত, শাহ হইলে 
স্থখ বা! দুঃখের পরিমাণ সকলেরই সমান হইত। কখনই এরূপ ইতরবিশেষ 
হইত না। অতএব ষখন আমরা উপরোক্তভাবে সমস্ত বস্তকেই ব্রহ্ম বলিয়া 
ভাবন! করিতে অভ্যস্ত হইয়া যাইব. তখন দেখিতে ও বুঝিতে পারিব যে ভাবের 
ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আমার্দের আসক্তি আর এই আসক্তির পরিমাণস্বরূপ ছুঃখ 
শোক হর্ষ ইত্যার্দি যাহা কিছু আমাদের স্বকপোলকল্লিতভাব-_যাহাদ্দিগকে 
আমর ব্রপ্ধ বলিয়া] বুঝিতে না পারিয়া এতদিন আমাদের বা ব্রহ্ম হইতে 
অতিরিক্ত বলিয়! ভাবিয়া! আসিতেছিলাম, তাহা বিদুরিত হইয়াছে এবং বস্তু ব। 
তাহার ব্যবহার ত্যাগ না করিয়াই, কেবল তাহাদের উপর আরোপিত 
ভাবসকলকে পরিত্যাগ করিয়াই, আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক 
ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ ছুঃখের কারণ, এই অ।সক্তিরও নিবৃত্তি করিতে 
সমর্থ হইয়াছি। তখন এই জগতে থাকিয়া সর্ববিধ ব্যবহারে লিপ্ত থাকিয়াও 
আমরা “যং যং বাপি ম্মরণভাবং ত্যজত্যান্তে কলেবরম্। তং তসৌবতি কৌস্তেয় 
স্দ। তদ্‌ ভাবভাবিতঃ ॥* গীতোক্ত এই শ্রোকের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমাদের 
্বকপোলকল্পিত জীবভাব হইতে মুক্ত হইন্ন) নিরতিশয় স্থখ স্বরূপ ব্রহ্মরূপে 
পরিণত হইয়া যাইব। দ্মৃত্যুকালে জীব হৃদয়ে যে ভাব ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ 
পরিত্যাগ করে, মৃত্যুর পরে সেই জীব তদনুসারে সংস্কার লইয়া তদাকারে 
পরিণত হয় ৮” মৃত্যুকালে হরিণ চিস্তারত ভরতমুনির হরিণরূপে জন্মগ্রহণই 
এবিষয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত অথবা ভ্রমর কাঁটক্রাস্ত তৈলপারিকার মৃত্যুকালে 
আক্রমণকারী এই কীটের রূপ ভাবিতে ভাবিতে যে তাকারে পরিণতি, তাহাঁও 
এবিষয়ে একটা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত । 

অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যখন পূর্বে প্রমাণ করিয়াছি যে কারণ 
স্বরূপ পারমার্থিক সপ্ত ব্যতীত বাস্তবিক ব্যবহারিক বলিয়! পৃথক সত্তা কিছুই 
নাই, তখন ব্যবহারিকের ত্যাগ কিরূপে সম্ভাবিত হয়? ষাহারা জাগতিক 
সমুদয় পদার্থকেই ব্রহ্ধ বলিয়া অবগত হইয়া তদ্ভাবে স্থিত হইয়াছেন, তাহাদের 
ত্যাগেরও কিছু নাই আর গ্রহণেরও কিছু নাই। কারণ তাহার তখন স্ব ম্ব 
সত্তাকে সর্ববস্তরূপে এবং সর্ববস্তকে স্ব স্ব সতারপে উপলব্ধি করিয়াছেন। 
তবে ধাহাদের পারমার্থিক ও ব্যবহারিক সততায় অভেদ জ্ঞানের অভাব কিংবা 


তাপিতা ৷ ৩১১ 


ধাহারা এই উভয় সত্তার অভিন্নত] হুদয়ঙ্গম করিয়াও তদনুযাঁয়ী কার্য কর। 
অসম্ভব বলিয়! বিবেচন! করেন, তাঁহাদের সেই অভাব দূরীকরণমানমে এবং 
কল্পিত এই অসম্ভবতাকে সম্তবতায় পরিণত করিবার সাহাধ্যকন্পে উপরোক্তভাবে 
ভাবত্যাগেরপস্থা বা! উপায় প্রদর্শিত হইল। 


শ্রীশিবঠৈতন্ত ব্রহ্মচারী | 


তাপিতা। 

আকাশে উদ্দিত না হইলে রবি 

দিবস প্রকাশ পায় না। 
শোকের অনল না জবলিলে প্রাণে 

খাঁটি হ+তে মন চাহেন1। 
অন্তরে যাতন৷ যে কভু জানেন৷ 

পরছুঃখ সে যে বোঝেনা। 
গুরু নীমামূত না করিলে পান। 
| হৃদয়ের তৃষ। যায় না। 

জনৈক ভদ্র মহিল! 


নীতার দ্বাদশ অধ্যায়। 


শক্তিম্বোগ । 
[ যিনি পড়িবেন তাহার জন্ত ] 


প্রশ্ন-__এতদিন পরে আমাদিগকে গীত। শিক্ষা দেওয়! হইতেছে কেন ? 

উত্তর-_ এতদিন তোমাদিগকে যাহ শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল তাহাতে দেখা 
গেল তোমরা সংসারের পিচ্ছিল পথে ঠিকভাবে চলিবার সুবিধা পাইলে না । 
তোমরা যাহাতে ভারতের মানুষ থাকিয়! নিজের এবং সমাজের কর্তবা সাধন 
করিবার শিক্ষা পাও সেইজন্য সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা তোমাদিগকে 
প্রদান করিবার সুবিধা দেওয়। হইতেছে! এই গ্রন্থ পাঠে তোমরা দোষশুন্ঠ 
কণ্ধ্শ এবং সংশয় শুন্ত জ্ঞান লাভ করিয়৷ মানুষের মত মানুষ হও ইহাই আমাদের 
ইচ্ছা । 

প্রশ্ব-গীতা ত শত্যন্ত কঠিন গ্রন্থ বলিয়৷ শুনিয়াছি, ইহা কি আমরা বুঝিয়। 
ইহার শিক্ষাকে জীবনের কাধ্যে লাগাইতে পারিব? 

উত্তর--বুঝাইয়] দিলে বুঝিতে পারিবে না৷ কেন? সকল প্রকার মানুষের 
জীবন গঠনোপযোগী শিক্ষা গীতাতে আছে। যেভাল হইতে চায় তাহাকে 
ভাল করিবার সমস্ত উপায় ভগবান্‌ গীতাতে বলিয়াছেন। কোন্‌ কর্ম করিলে 
মানুষের কল্যাণ হয়ঃ কোন্‌ কর্ম কি ভাবে করিলে মানুষ স্থায়ী আনন্দের সংবাদ 
পায়, কোন্‌ জ্ঞান লাভ করিলে মানুষের শান্তি হয়, কোন্‌ বিচারে জ্ঞানকে 

₹শরশূন্য করিয়া পরম শান্তিলাভ করা যায় গীতাতে এই সমস্ত উপদেশ দেওয়! 

হইয়াছে 
্রশ্ন-_গীতাতে অষ্টাদশটি অধ্যায় আছে তন্মধ্যে এই দ্বাদশ অধ্যায়টি দেওয়া] 
হইতেছে কেন? 

উত্তর--এই দ্বাদশ অধ্যায়ের কুড়িটা শ্লোকে জীবন গঠনের প্রধান 
উপায়গুলি বল! হইয়াছে । গীতার সমস্ত অধ্য!য়েই ভাল কথা আছে কিন্তু যে 
কর্ম দ্বারা মানুষ নিত্যতৃপ্ত থাকিতে পারে তাহ? এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে বলা 
হইয়াছে বলিয়া! তোমাদের জন্ত এই অধ্যায় বিশেষ উপযোগী । 


গীতার দ্বাদশ অধ্যায়। ৩১৩ 


তোমাদিগকে অনেক কার্য করিতে হইবে। অল্পের মধ্যে যাহাতে তোমরা 
জীবন গঠনের মুল ভিত্তিতে দৃঢ় ভাবে দীড়াইতে পার তাঠারই স্থুবিধা 
তোমাদিগকে দেওয়। হইতেছে | 


প্রশ্ন--এই অধ্যায়ে এমন কথা কি আছে যাহ শিখিয়৷ আমর! জীবনের মূল 
ভিত্তিতে দৃঢ় ভাবে দ্ীড়াইতে পারিব ? 


উত্তর-_এই অধ্যায়ের নাম ভক্কতিষে।গ-_ভক্তি দ্বার ভগবানে যুক্ত হওয়া । 
কোন্‌ কোন্‌ কাধ্য করিলে ভক্তি হয় এই অধ্যায়ে তাহ বিশেষভাবে বলা 
হুইয়াছে। 


প্রশ্ন---ভক্তি করিতে পারিলে কি হয়? 

উন্তর--যাহাকে ভক্তি করিবে তিনিই তোমার সমস্ত আপদ বিপদে 
সহায় হইবেন। যাহাঁকে ভক্তি করিতে পারিবে তিনিই তোমায় ভাল- 
বাসিবেন। বিপদ আপদ কাঁর নাই বল? বিপদে সাহায্য চাকস না এমন 
লোক কে আছে বল? ভালবাস! চায় না এমন মানুষ কেহ কি আছে? 


প্রশ্ন--মব সত্য কিন্তু ভক্তি জিনিষটা কি? 

উত্তর--ভজনের ইচ্ছাকে ভক্তি বলে- পুজা কর! ভক্তির কাধ্য। ভজন 
করার ইচ্ছা, পুজা! করার বৃত্তি সকল মানুষেরই আছে। এই ইচ্ছা জাগাইয়া 
তুলিলে ভক্তির কার্ধয করায় । 

প্রশ্ন ভক্তি ও ভালবাসা কি এক ? 

উত্তর -.সমানে সমানে হয় ভালবাসা । কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের যে ভালবাস। 
তাহাকে জেহ বলা হয় কিন্তু ভক্তি করিতে হয় গুরুজনকে আর সর্বাপেক্ষা 
যিনি গুরু-_-যিনি গুরুর ও গুরু তাহাকে । 


প্রশ্ন__এই অধ্যায়ে কাহাকে ভক্তি করিতে বলা হইতেছে? 
উত্তর--ভগবানকে । 
প্রশ্ন--কেন ? 
উত্তর--সকলপ্রকার আপদ বিপদ হইতে তিনি রক্ষা করেন বলিয়া। 
প্রশ্ন_এই অধায়ে কি এই উপদেশ আছে 2 
উত্তর-_মাছে। এই অধ্যায়ের সার কথাত ট্হাই। 
প্রশ্ন কোথায় এই কথা বল! হইয়াছে? 
৫ 
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উত্তর-_- ধেতু সর্বাণি কর্াণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ। 
অনন্তেক্েব যোগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে ॥ 
তেষামহং সমুদ্ধর্ত। মৃত্যু সংসার সাগরাৎ। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ম]াবেশিতচেতসাম্‌ ॥ ৭ 


"যাহার! কিন্তু আমাতে সমস্ত কর্ন অর্পণ করিয়। মৎপরায়ণ হইয়। অনন্ত ভক্কি 
যৌগ সহকারে আমাকে ধ্যান করিতে করিতে আমার উপাসনা করে-_ 
হেপার্থ! আমাতে সমর্পিত চিত্ত সকল লোককে আমি অচিরাৎ মৃত্যুময় 
সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করি। 


ংসার সাগরের ভীষণ তরঙ্গ এই মৃত্যু | সংপারের সকল মানুষকে মরিতে 
হইবে । কেবল আমাকে যাঁহার1 ভজন করেন- আমাকে যণচার! পুজা করেন 
তাহাদিগকে আমি মরিতে দেই না। আর আপদ বিপদ সমস্তই মৃত্যুর সহচর । 
কখন্‌ কোন্‌ বিপদে মৃত্যু ঘটিবে কে বলিতে পারে ?” 


প্রশ্ন-_ভগবান্‌ যদি আপদ বিপদে রক্ষা করেন, তবে জাতির এত আপন 
বিপদ, ব্যক্তির এত ছুঃখ দৈন্ত তিনি দূর করেন না কেন? 


উত্তর--গৃহে সর্প আছে দেখিলেই মানুষের ভয় হয়--না দেখিলে বেশ 
নিশ্িন্ত। তোমার সঙ্গে ভগবান্‌ আছেন ইহা কি তুমি বিশ্বাস কর? 
তাহার উপরে কি রক্ষার ভার দাও? তুমিকি তাঁহ!র ভক্ত হইয়াছ--ন! 
জাঁতিট! তীহার ভজন পুজনে সর্বদা রত? অস্থুরেরা তাহাকে মানেনা-_ 
তাহার ভক্তও হয় না। অস্ত্রের! তাহার বিদ্বেষী । তাহার নিয়ম লঙ্ঘন 
করিয়! ইহার নিঙ্জের ইচ্ছামত চলে--অসুরধর্ম্মীবলম্মী মানুষ তাহার আজ্ঞা না 
মানিয়া অধর্দ করে তাই তাহার! দণ্ডিত হয়| | 


্রশ্ন__কোন মন্দ করব করিতে গেলে__বা বিপদে পড়িতে গেলে পিতা 
মাতাত পুত্র কন্তাকে হাতে ধরিয়। টানিয়া লয়েন। ভগবান্‌ যদি পিতা মাত। 
অপেক্ষাও আমাদিগকে ভ।লবাসেন তবে তিনি আমাদিগকে বিপদের মুখ হইতে 
টানিয়! লন না কেন? 

উত্তর-_তিনি রক্ষা! করেন নাত রক্ষা করেকে? নিজের জীবনট! ঘদ্দি 
একটু আলোচনা কর দেখিবে কত বিপদ হইতে তিনি রক্ষা! করিয়াছেন এবং 
করিতেছেন। তিনিই ত সদা সর্বদা! সাবধানও করিয়া দিতেছেন। 


গীতার ঘ্াদশ অধ্যায়। "৩১৫ 


মনের. মধ্যে শতবার জাগাইয়৷ দিতেছেন--সংপথে চল) অসৎপথে 
চলিওনা। জীবের একমাত্র রক্ষা কর্থ। তিনিই। সকল অপরাধের 
ক্ষমা করিয়া আশ্রয় দিতত তিনিই | এমন করুণাময়--এমন ক্ষমাপার আর 
কেহই নাই। 

অন্নরপে তি2ই তোমার উদরস্থ হইয়া বলাধান করেন, তিনিই আবার 
অগ্নিরপে জঠরে থাকিয়া তোমার ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করিয়া দেন। 
পিপাপার জল তিনিই, শ্বাস্‌ প্রশ্বাসদপে তোমা জীন রাখেন তিনিই-- 
পৃথিবী হুইয়। তোমার দীড়াইবার স্থান দিয়াছেন তিনিই । তাহার দত্ত অগ্নি, 
জল, বায়ু, ফল মুল, শাক, অন্ন লইন্' তুমি বাচিয়া আছ | এত উপকার ষিনি 
করিতেছেন তাহার উপর তুমি কি কৃতজ্ঞ? যদি অকৃতজ্ঞ ন। হও তবে তাহার 
চরণে মস্তক লুণ্ঠিত তোমায় করিতেই হইবে । আর যদি কৃতত্ন হও, বল তোষার 
সহায় হইবে কে? কৃতদ্ব হওয়ার মতপাপ আরকি আছে? গে! হত্যা নর 
হত্য। গুভৃতি পাঁপের প্রাপশ্চিন্তের বিধান আছে কিন্তু কৃতক্ষের নিষ্কৃতি নাই। 
আরও দেখ মাতা সাজিয়৷ উদরে ধারণ করেন তিনিই, পিতা হইয়া পালন করেন 
তিনিই, সুহৃৎ বন্ধু বান্ধব হইয়া নিরস্তর উপকার করেন তিনিই । বেশ 
করিয়া বিচার করিয়। দেখ তাহার স্থষ্ট জগতে কোথায় না উপকার পাইয়াছ 
তুমি-কোথায় না উপকার পাইতেছ তুমি। কিন্ত কতটুকু কৃতজ্ঞ হইয়াছ ? 
তিনি যাহ! নিষেধ করেন তাহা তুমি শুনকি? তিনি যাহ। আজ্ঞ। করেন 
তাহ কি তুমি পালন কর? যেমন সাম, দান, ভেদ দ্বারা অবাধ্য মানুষকে ষখন 
সাঁধুপথে ফিরাইতে না পারা যায় তখন অবাধ্যকে ঘগুদ্দিয়া উপকার করা যাস, 
সেইরূপ তুমি কুকম্ম হইতে যখন কিছুতেই ফিরন! তখন দণ্ড দ্বিয়া তিনি 
তোমাকে তাহার দিকে ফিরিবার সুষোগ করিয়া দিয়! থাকেন। গ্রবুত্তি 
মার্গে কন্মক্ষয় করিয়] দিবার ব্যবস্থা তিনিই করেন কিন্তু তুমি তাহার দিকে 
চাহিয়৷ কর্মক্ষয় না করিয়৷ যদি কর্ম বাড়াইয়। চল,বল তখন তিনি তোমার সম্বন্ধে 
কি করিবেন? কর্ণক্ষয় করিতে হয় কিরূপে তাহাও তুমি জানিতে চাওন! 
- এবিষয়ে তাহার আজ্ঞাও প্রতিপালন করুনা, বলনা তখন দণ্ড ভিন্ন তোমাকে 
পথে আনিবার উপায় আর কি আছে? তুমি জানন! কিন্তু তিনি জানেন 
তুমিও তাহার অঙ্গ । সর্পদংস্ অঙ্গুলী ছেদন করিয়! দেহ রক্ষা করা কি উচিত 
নছে? তিনিষে দণ্ড দ্বেন তাহাও তোমাকে অনুগ্রহ করার জন্ত। তিনি 
জানেন তুমি জানিতে চাও না--তোমার মৃত্যু নাই। এই দেহটা মরিলেও 
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তিনি তোমাকে আবার দেহ দিয় আবার সাধুপথে চলিবার সুবিধ' দিয়া 

থাকেন । বুঝিতে কি পার তিনি সর্বকর্মেই মললময় ? 

প্র্-_-আমর। সাক্ষাৎ সন্বন্ধে তাহার দেখ! পাইন। কেন? 

উত্তর--কিরূপে পাইবে? তিনি যদি থাকেন হিমালয়ের দিকে আর তুমি 
চল কুমারিকার দিকে, বল তবে তুমি তাহার দেখা পাইবে কিরূপে? তিনি 
থাকেন শান্ত দেশে-_পবিত্র ধামে, তুমি যদি অশাস্ত অবস্থাকে শান্ত করিতে 
হয় কিরপে--সে বিষয়ে তাহার আজ্ঞামত না চল তবে তাহার দেখ পাইবে 
কিরপে? প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি পথে চলিতেই চাওনা দেখা পাইবে কিরূপে? 
য্দি ভগবানের কথায় শ্রদ্ধা করিতে পার-_যদি তাহার স্বভাব «ই গীতা শাস্ত্রে 
তিনি যাহ! প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে পার, যদি সৎসঙগ; 
সংশীস্ত্র ও এই গীতা সাহায্যে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পার যে ভগবানই 
জীবেরণগতির্ভর্তী প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহ্ৃৎ” ৯।১৮।যদি বুঝিতে পার ষে 
তিনিই “পিতাহমস্য জগতে মাতা ধাতা। পিতামহঃ* ৯১৭, যদি সন্দেহ শুন্ট হইয়া 
নিশ্চয় করিতে পাঁর যে “তেষাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমবহাম্যইম্» তাহার 
ভক্তের যোগক্ষেম- অর্জন ও রক্ষণ তিনিই বহন করেন_-আর যে তাহাকে 
মানেনা শুধু মানেনা নয়, শ্বদেহে ও পরদেছে ভগবানের বিদ্বেষী হই? ক্রু,র 
কর্ম করিয়া! এই সংসারে নরাধমের কাধ্যই করে__যদি তাহার নিজের মুখের 

কথ শুনিয়া ভীত হও যে পক্ষিপাম্যজজ্রমশ্ুভানাস্রীঘেব যোনিষু* ১৬১৯ 
তিনি পাপিষ্ঠ নরাধম অতি ক্রু,র প্রকৃতির মানুষকে পুনঃ পুনঃ ব্যান্ত সর্পের মত 
আবন্মুরী যোনিতেই নিক্ষেপ করেন, তাঁই বলিতেছি ভগবানের স্বভাব জানিয়! 
ভগবানের আদেশ মত চলিতে চলিতে কাতর প্রাণে ষ্দি দিনের পর দিন ধরিয়া 
তাহার অপেক্ষা করিতে পার তবে নিশ্যই তিনি দেখ! দিয়া থাকেন | যদি 
তাহার ভক্ত হইতে পার তবে তোমার বিনাশ কখনই হইবেনা। ভগবান্‌ ৯/১৩ 
শ্লোকে বলিতেছেন “কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্তরতি কৌ স্তে় | 
আমরা ভক্ত কখন বিনষ্ট হয়না--ইহ1 তুমি ডিগিমধবনি করিয়৷ বাহু তুলিয়] 
সিশৈক্কে সকলের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়৷ বলিও।” 

' প্রশ্ন_তাইত এমন দয়াময়, ক্ষমাসার, সর্বশক্তিমান প্রেমময়, সুবিচারক 
ভগবানকে যে মানিতে পাবেনা তাহার মত হতভাগ্য বুঝি কেহই নাই। আহা! 
ভাহার উপদেশে শ্রদ্ধা! করা,তীহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসা, তিনিই ষে সংসারে 
পিত। মাতা শ্বামী সথ সাজিয়া আসেন ইহ! বেশ করিয়া ধারণা করিয়ী তাহাকে 


গীতার দ্বাদশ অধ্যায়। ১....৩১৭ 


ভক্তি করা-সর্বধ নরনারীতে তিনিই ষে বিরাজ করিতেছেন তাহা জানিয় 
যথাসাধ্য সকলকে সেবা করা, কোথাও মৈত্রী, কোথাও করুণা, কোথাও মুর্দিতা 
করিয়া সংসারে চল! ইহাই ত নরনারীর শ্রেষ্ঠ কর্তবা। তাহাকে বাদ দিয়া 
সংসারে চলাই ত মহাপাপ । আপনি বলুন কোন্‌ কর্ম করিলে শ্রীভগবানকে ভক্তি 
করিতে পারা যায়? 


উত্তর-_ইহ্ারই জন্য গীতার দ্বাদশ অধ্যায় 'ক্তিযোগ পাঠের ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । এখন শ্রদ্ধা পূর্বক পূর্ণ বিশ্বাসে এই ভক্তিযোগ পাঠ কর-__আর 
পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত হইও না_ভক্তির কর্ম করিতে থাক--আপনিই বুঝিবে 
তিনি ভিন্ন তোমাদের আপনার হইতেও আপনার জার কেহ নাই, তিনি ভিন্ন 
তোমাদিগকে সকল বিদ্বু হইতে, সকল আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে আর 
কেহ শাই। তিনি ভিন্ন তোমাদিগের জীবন গড়িয়া তুলিতে আর কেহ নাই__- 
তিনি ভিন্ন তোমাদিগকে শক্তি দিতে আর কেহই নাই। এই বিষয়ে উদ্যম 
কর.-পুনঃ পুনঃ কর-_দেখ তিনি তোমাদিগকে কোন্‌ রাজ্যে লইয়া যান। 


প্রশ্ন এখন বলুন তগবানের ভক্ত হইতে হইলে যে কর্ম করিতে হয় 
তাহার ব্যবস্থ! এই অধ্যায়ে তিনি কিরূপ করিয়াছেন? আমাদের মত লোকেও 
কি তাহাকে ভক্তি করিতে পারিবে 2 

উত্তর--শ্শ্চয়ই পাপিবে। পূর্ববেত বলিয়াছি এমন করুণাবরুণালয়, এমন 
ক্ষমাসার এ জগতে আর কেহ নাই। কোন্‌ কর্ম করিলে তাহার ভক্ত হওয়া 
যায় তাহা এই অধ্যায়ে যেমন দেখান হইয়াছে তাহা বলিঞেছি কিন্তু তাহার 
পূর্বে জানিয়! ধাখ তাহাকে ভক্তি করেন। কাহার! জার কিরূপ লোকেই ঝা 
তাহাকে ভক্তি করে। 

প্রশ্ন__বলুন । 

উত্তর-_ শ্রবণ কর। 


ন মাং ছক্কৃতিনে মুঢ়াঃ প্রপগ্ঠন্তে নরাধমাঃ | 
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আস্কুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ৭1১৫ 


“যাহারা মন্দ কর্ম করে-_পাপ কর্ম করে__ মানুষকে হিংসা করে- জীব 
জন্বকে ক্লেশ দেয়--পরনিন্দা পরচ্চা ভিন্ন আমার কথ! কয়না_ শুধু আহার 
নিদ্রা ভয়ার্দির জন্ত কর্ম করে--শুধু দেহের ভোগের জন্য নানা প্রকার হুঃখ 


৩১৮ উত্গব। 


করিয়া কর্ম করে_-কেবল কাম ভোগে যাহাদের প্রবল আসক্তি-_নিজের 
দেহের স্থখের জন্ত কোন গুরুজনের কথা যাহার] শুনেন, পবিত্রতায় ষে মনকে 
আমাতে রাখা যায়-_-অপবিত্রতায় মনকে যে আমার দিকে ফিরান যায়না শুদ্ধ 
আহারে যেমন আমার দ্দিকে ফিরিবার সুবিধা পায়--অশ্তুদ্ধ আহারে যন যে 
আম! হইতে রিয়া যায় এই সবযাহারা মানে না ইহারাই মুঢ়--বিবেক শৃন্তঃ 
বিচার শুন্ত বলিয়াই ইহার! নরাধম মায়! মোহে ইহাদের জ্ঞান অপহ্ৃত- শাস্ত্র 
ও আচাধ্যের উপদেশ শুনিয়! ইহার] সেই মত কোন কাঁধ্য করেনা--এইরূপ 
দম্তদর্প অভিমা'নাদি অন্থরের ভাবে যাহারা পরিপুর্ণ-এইরূপ পাপ পরায়ণ 
বাক্তিরা আমার ভক্ত হয় না_শামাকে ভজেনা_-সর্ব জীবস্থিত আমাকে 
পুজাও করেনা” | 


প্রশ্ন--আর কোন প্রকারের মানুষ ভগবানের ভক্ত হয়? 
উত্তর  চতুব্বিধা ভজন্তে মাং গনাঃ সু কৃতিনোইজ্জুন | 


আর্ত জিজ্ঞানু রর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরত্র্ষভ ॥ 


"বিপু তস্কর-_ রোগাদিতে অভিভূত হইয়া যাহারা! আর্ত হয়, জিজ্ঞানু 
যাহারাযাহারা জানিতে চায় আমি কি, জগৎ কি--আমি দেহ নই--আমি 
মনও নই-_মামি চেতন--আমি আত্মা-এই আমি কি ইহ] যাহার! জানিতে 
ইচ্ছা! করিয়া শান্ত্জ্ঞ জ্ঞানবানের নিকটে জিজ্ঞান্থ হয়_ অর্থাৎ আত্ম 
ভ্তানেচ্ছ, ভগবত্তত্ব জানিতে ইচ্ছ,ক যাহারা, অর্থার্া অর্থাং যাহারা ইহলোকে 
বা পরলোকে যাহা ভোগের উপকরণ তাহার লাভে ইচ্ছ,ক যেমন স্থরথ রাজা 
বা ফন বা বিভীষণাদি আর যাহার! ভগবৎপাক্ষাৎ কারে নিত্য যুক্ত অর্থাৎ জ্ঞানী 
_-আার্ত, জিজ্ঞান্্ অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারিপ্রকার স্রককৃতি সম্পন্ন পুণ্যকর্া 
ধাহারা তাহারাই আমার ভক্ত হয়েন»-তীাহারাই আমাকে ভজনা করেন-_ 
আমার পূজা করেন ।” 


প্রশ্ন__শুনিলাম-_বুঝিলাম_ এখন বলুন এই দ্বাদশ অধ্যায়ে__ভক্তিযোগে 
কোন্‌ কোন্‌ কর্ম করিলে ভক্ত হওয়া যাঁর তাহার উপদেশ ভগবান্‌ কি দিয়াছেন । 


উত্তর-_ষাহ।রা শ্েষ্ঠভক্ত হইতে চাছেন--যাহারা ভগবানকে অনুরাগ 
ভজন করিতে চাহেন ভগবান্‌ তীহার্গিগকে বলিতেছে ন-- 


গীতার দ্বাদশ অধ্যায় । ৩১৯ 


ময্োেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় | 
নিবসিষ্যপি ময্যেব অত উর্ধী ন সংশয়ঃ ॥ ৮ 


"আমাত্েই মন ধর মন স্থির কর,আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্টকর। আমাতেই 
বাস করিবে কিন্তু দেহাস্তে, ইহাতে সংশয় নাই । 


এই গ্লোকটিতে অনুরাগী ভক্ত কি করেন সমস্তই বল! হুইল। “মরি” 
এই কথাতে ভগবানের কোন্‌ রূপের কথা বলা হইল, বুদ্ধিকে ভগবানে গ্রবেশ 
করাইতে হইলে কি করিতে হয় তর্থাৎ কোন্‌ কার্য করিলে মন ভগণানে স্থির 
হয়, কোন্‌ কাধ; করিলে বুদ্ধি ভগবান্‌ লইয়া! বিচার করে-_-এই সমস্ত কথা 
প্লোকব্যাখ্যার সময়ে বুঝিতে চেষ্টা কর! যাইবে। এখানে প্রশ্জ তুলিতে হয় 
মানুষের মন ভগবানে ঠির হয় না কেন? উত্তরে বল! যাইতে পারে) মানুষের 
মন স্বভাবতঃ বহ্ম্,খী বলিয়া মন বাহরে বাহিরেই ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রজাপতির 
মত পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয় বেড়ীয় সে কেবল মধুর জন্ত | 


যেমন পুম্পে মধু আছে সেইরূপ বিষয়েও আনন্দ আছে আর বিষয়ানন্দ 
ব্রহ্ষানন্দেরই সহোদর ইহাও সত্য। আনন্দই জগতের মুল বস্ত। কিন্ত 
আনন্দ যখন ক্ষুদ্র আধারের মধ্য দিয়! (প্রকাশ পায় তখন আধারের ক্ষুদ্রত। 
বশতঃ আননও ক্ষুদ্র হইয়! যায় । মন ক্ষুদ্র ক্ষণিক আনন্দে স্থায়ী সুখ পাইতে 
পারে ন। বলিয় মনঃ প্রজাপতি এত চঞ্চল হইয়? উড়িয়া! উড়িয়া! বেড়ায়) মনত 
সৌন্দর্ধ্যই খোজে । কিন্তু জগতের সকল বস্তই ক্ষণিক, সকল বস্তই ক্ষুদ্র। 
এখানে সে স্থখ কোথায় যাহ৷ অনন্ত অনন্ত কাল এক অফুরন্ত ভাবেই বিরাজ- 
মান! সেই জন্ত মন প্রজাপতিকে আনন্দ সমুদ্র স্বরূপ শ্রীভগব!ন্‌ দেখাইয়। 
দিতে হয়। ভগবান সকল সৌন্মধ্যের সকল মাধুধ্যের আধার | আহ ! 
“শিরগি পর্দ নখাৎ সর্বসোন্দর্যয সার” এমন আর কোথায়? সর্বাঙ্গে জুমনো- 
হর” এমন আর কোথায় পাওয়। যাইবে? 

এই সচ্চিদানন্দ ভগবাঁনই সবার মুলে। তাহার মৃক্তি সুন্দর ও তাহার 
বিশ্বরূপ সুন্দর, তাহার আত্মারূপ সুন্দর তীহার স্বরূপ শুধু জ্ঞান, শুধু আনন্দ 
বিশ্বের সকল বস্তর ভিতর দিয়! তিনি আত্মপ্রকাশ করেন বলিয়া মার সকল 
বস্ত তাহার তুলনায় 'জতি ক্ষুদ্র বলিয় বিশ্বের কোন বস্তই সেই পূর্ণানন্দ স্বরূপকে 
পায় ন। তাহার মুর্তি মনোহর হইলেও ইনিযে এষ্ট মুর্তি ধরেন তাহাও 
মায়া অবলম্বনে । 


৩২৩ উত্সব । 


অজোহপি সন্নব্যয়াত্ম। ভূতানামীশ্বরোহপি সন্। 
প্রকৃতিং ন্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়৷ ॥ ৪1৬ 


মুর্তি মাত্রই মায়িক। বিশ্বরূপও মায়িক। মায়া যবনিকার অন্তরালে 
তিনি। বিশ্ব তাহাকে পূর্ণ ভাবে দেখাইতে পারে না। তাই বল! হইতেছে 
বিষয়ানন্দ লুব্ধ মনকে প্ররুতি হইতে ভিন্ন শ্রীভগবানে স্থির কর দেখিবে এই 
মনঃগ্রজাপতি একবার তাহাতে বসিলে “মধু মাতল কিরে উড়ই না পার” হইয়! 
যাইবে। 

বুদ্ধি যতদিন নিশ্চয় করিয়া! না দেয় ষে বিষয় স্থখ অতি ক্ষণক ততদিন 
মন ক্ষুদ্র বিষয়ে বৈরাগ। আনিয়া সেই ভূমার দিকে যাইতে পারে না| *ষে। বৈ 
ভূমা তৎ স্থখং নালে স্থখমস্তি” যিনি ভূমা--যিনি অনস্ত তিনিই সুখ, অল্পে সুখ 
নাই, বুদ্ধি ইহ। জানাইয়! দিলে মন ভগবানকে খোজে আর ভগবানেই স্থির 
হুইয়! বসিতে লোলুপ হয়। ক্ষুপ্জ সুখ দিয়া মনকে বাধ! যায় ন1। 


একবার সে আনন্দের সন্ধান পাইলে মন অনুরাগে তাহাকেই ভজনা করিতে 
চাঁয়। কি উপায়ে সন্ধান পাইবে--কি উপায়ে অনুরাগ লাগিবে-_-কি উপায়ে 
অনুরাগে ভজন হইবে তাহ শ্লোক আলোচন। কালে বলিবার গেষ্টা কর! 
যাইবে। 

প্রশ্ন__যাহার! অনুরাগী ভক্ত না হইতে পারেন--ধাঁহার মনকে ভগবানে 
স্থির করিতে না পারেন আর বুদ্ধিকে তাহাতে প্রবেশ করাইতে না পারেন 

তাহারা কি করিবেন ? 
উত্তর-_ অথচিত্বং সমাধাতুং ন শর ষি ময়ি স্কিরম্‌ | 

অভ্যাসযোগেন ততে? মামিচ্ছাপ্ত,ং ধনগ্রয় ॥ ৯ 

“্ধনগ্ীঁয়। যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার তবে একটি অবলম্বন 
ধরিয়া! তাহাতে মন রাখিতে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিয়া আমাকে পুনঃ পুনঃ 
অন্তরে ধ্যান করিতে চেষ্টা কর | যাহার! এই কার্ধ্য করেন তাহার! অভ্যাসী ভক্ত | 
অভ্যাসী ভক্ত যদ বৈরাগ্যবান ন। হযয়ন তবে তিনি অভ্যাসের বস্ততে একাগ্র 
হইতে পারিবেন না। এই জন্য অভ্যাসী ভক্ত ধ্যানের মুর্তি বা ইষ্ট মুর্তি অবলম্বন 
করিয়া তিনিই যে বিশ্বরূপ ইহার অন্থুভবের জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করেন। 
গায়ত্রী যখন প্রাণায়ামে উপাস্যা এবং জপে যখন উপাস্য! তখন এই ছুই উপাসন। 
প্রণালীতেই তাহাকে মূর্তি অবলম্বনে বিশ্বরূপে উপাসনা করিতে হয়। মুর্তি 


গীতার দ্বাদশ অধ্যায়। | ৩২১ 


কিন্ত সংচিৎ আনন্দ ঘনীভূত. অবতার, 'ইহ] সর্বদা মনে রাখিয়া উপাসনা 
করিতে হয়। যখন ভগবান্‌ মূর্তি পরিহ।র করেন তখন তিনি বিশ্ব্ূপে থাকেন। 
এই বিশ্ব পরমেশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিশ্বের স্থষ্ি স্থিতি ভঙ্গই তাহার 
লীলা! । 


প্রশ্ন _ইহাও যাহার] না পারেন? 
উত্তর-_- অভ্যাসে২প্যসমর্থোসি মৎকন্মপরমোভব | 


মদর্থমপি কন্াণি কুর্ব্বন্‌ সিদ্ধিমবাপ্স্যধি ॥১০ রর 
“অভ্যাসী ভক্ত হইতে না পার, মতকম্মপর ভক্ত হত্ত। আমার জন্তয কর 


কর-__আমার ভক্তি বর্থীক কম্ম সর্বদ! কর-_ইহাতেও সিদ্ধি লাভ হইবে | 
প্রশ্ন--শুধু ভগবত ভক্তি বর্ধক কর্্মও যাহারা না করিতে পারেন__ 


যাহাদের সংসার পালনের জন্য অন্ত কর্মও করিতে হয় তাহারা কি 
করিবেন? 
উত্তর-_ অধৈতদপ্যশক্তোহপি কর্ত,ং মদ্‌ যে'গমাশ্রিতঃ। 


সর্বকর্্ম ফল ত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌ ॥ ১১ 

“মতকর্ম্পর ভক্ত হইতেও ষদি অসমর্থ কেহ হয় তিনি কম্মষোগী ভক্ত হইবেন। 
কেবল মাত্র ভগবৎ ভক্তির কন্মে যাহারা লাগিয়া থাকিতে না পারেন ধাহাদের 
অন্থবিধ লৌকিক কর্মও করিতে হয় তাহারা কোন ফলের আকাজঙ্কা ন। 
রাখিয়া আমার প্রীতির জন্ত শমার আজ্ঞমত সকল কর্ম করিবেন। ম্মরণ 
রাখিৰে ইহাতে, যে কর্ম করিতে আমি নিষেধ করিয়াছি তাহা করা হইতেই 
পারে না। চুরি করা, মিথ্যা কথা কওয়া, অধর্ম্নে অর্থোপার্জন করা, পরস্ত্রীর 
প্রতি লালসা, ইত্যার্দি পাপ কর্ম কন্দমষোগী ভক্তেরও হইতেই পারে না ।” ও 

প্রশ্ন:  অনুরাগীভক্ত, অভ্যাসীভক্ত মৎকন্ট্রী ভক্ত এবং ফলসন্গ্যপীতক্ত 

ইহাদদে মধ্যে ইতর বিশেষওত আছে? 


উত্তব-- আছেবৈকি। 
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে । 


ধাানাৎ কর্ম্দফলত্যাগন্ত্যাগাচ্ছাস্তিরনস্তরম্‌ ॥ ১২ 
যে যাহা পারে তাহাকে তাহা দিয়াই আরম্ভ করিতে হয়। স্বভাবজ কর 
হুইতেই আরম্ভ করা উচিত। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোক হইতে কয়েক শ্লোকে 
প্বতাঁবজ কর্ন করিতে বলা হইয়াছে-_“সকন্মণা তমভচ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ 
আপন স্বভাবজ কর্ণ ঘারাও মানুষ সিদ্ধ হয়। শ্রেয়ান স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্্মাৎ 
্বনুঠিতাৎ" শ্বভাবজ কণ্মা বিগুণ হইলেও _অঙ্গহীন হইলেও ইহা সম্যক্রূপে 
৬ 


৩২২ . উহসব। 


অনুষ্ঠিত পরধর্্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠঃ “সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ” 
ক্কতাবজ কর্ম সদদোষ হইলেও কখন তাহা ত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠভক্তের আচরিত 
কর্ম করিবেনা ৷ 


এই সমস্ত কারণে ভগবান্‌ বলিতেছেন শ্বভাবজ কর্-_অর্থাৎ যে কর্ধে 
যাহার অধিকার তাহাই করিবে। কিন্তু না বুঝিয়া কর্ম অভ্যাস করা অপেক্ষা 
কেন এই কর্ম করিতে হয় তাহার জ্ঞান ভাল। আবার শুধু জানা অপেক্ষা ধ্যান 
বা তৈলধারাবৎ তাহাতে লাগিয়া থাক ভাল। আর যাহারা এই সমস্ত করিতে 
'পারেনা সেই সকল অজ্ঞানীর পক্ষে কর্মফল ত্যাগ করিয়া সকল কর্ম্মকরা 


উচিত। 
প্রশ্ন-ভক্ত হইতে পারিলেই কি ভগবান্‌ ভালবাসেন ? 


উত্তর--হা। কিরূপ ভাবে চলিতে পারিলে--কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে 
ভগবানের প্রিয় হওয়া যায় ১৩ হইতে ২০ শ্লোকে ভগবা।ন্‌ তাহারই উল্লেখ 
করিয়া এই ভক্তিযোগে শেষ করিয়াছেন। প্লোক ব্যাখ্যাকালে এই সমস্ত 
বলা যাইবে । ূ 

প্রশ্ন_ভক্ত হইতে হইলে কি কোন ফলাকাজ্জা! করিয়া কর্ম করিতে নাই? 
ভগবান্‌ প্রসন্ন হও; ভগবান আমার কল্যাণ কর-_-এই প্রার্থনা করিয়৷ কর্ম 
করাও ত ফলাকাজ্ষ। করিয়৷ কর্ম করা? তবে কোন ফলের আকাজ্ষা ন! 


করিয়া কর্ম কর! হয় কিরপে? নিফাম কর্ম হয় কিরপে? 
উত্তর-জ্ঞানী কোন কামনা রাখেন না-_কারণ কামন। যাহাই হউক 


না! কেন তাহাতে মনের ম্পন্দন থাকিবেই। জ্ঞানলাভ করিতে হইলে “আমিই 
আত্মা” এই ভাবে স্থিতি লাভ করিতে হইবে | স্থিতিতে কোন প্রকার গতি 
থাকে না। কিন্তু ভক্ত যিনি তিনি ভগবানের প্রসন্নতার জন্ত প্রার্থনা অবশ্যই 
করিবেন। ভগবানের প্রিয় হইব বলিয়া তাহার নিকটে প্রার্থনা করা-_. 
ভগবান্‌ তোমার পথে চলিবার বিদ্র দূর করিয়া দাও-_-আমায় সুস্থ রাখ-_আমি 
যেন তোমার আজ্ঞ! পালন করিতে পারি-_এই সমস্ত কামনাকে গুভ কামন। 
বলে। “অকামে! বিষুণকামে বা” ভগবানের প্রীতি জন্ত কর্ম করিবার কামনাকে 
কামনা বলে না। ইহা অকাম। কিন্তু দেহের ভোগের যে কামনা-- 
ভগবানকে সরাইয়! দিয়া শরীর ভোগ লালস! তৃপ্তির জন্ত যে কামন! তাহাই 
অগ্ডভ কামনা । ভগবানের তৃপ্তির জন্ত ইহ! নহে-_ইছা নিজের বা অন্কের 
দেহতৃপ্তির জন্য-_ইহ। দোষের । তাই বলা হয় ভগবাৰের নিকটে থাকিঝর 


গীতার দ্বাদশ অধায়। ূ ৩হত 


জগ্ত যে প্রার্থনা--যে কামনা তাহা! অকাম। বিষণ প্রীতির জন্ত যাহা করা 
যায় তাহ1 অকাম- ইহাকে কামনা বলেন।। 

গীতা যে চারি প্রকার ভক্তের কথা বলিলেন তাহাতে তাহার ভক্তের মধ্যে 
উৎকৃষ্ট ভক্ত ও নিকৃষ্ট ভক্তের কথাও রহিল । 

ভক্তকে ভগবানের উপাসন! করিতেই হইবে__ইহা' ভক্তের প্রধান কার্য । 
এমন কি মন্দ কামনা ষদি ছাড়িতে না পার আর তাহার চরিতার্থতাঁর জন্ঠ 
যদি ভগবানের উপাসন। কর তাহ! হইলেও তুমি ভক্ত শ্রেণীর মধ্যে পড়িলে-_ 
কারণ ইহাতেও তোমাকে ভগবানের উপাসন! করিতে হয়। 

ধাহার। ভগবানের রাজস ভক্ত তাহার! ধনের জন্ত, যশের জন্য, মালোক্যাছি 
মুক্তির জন্য ভগবানের ভজন! করেন। যাহারা ধনের জন্য ডাকেন তাহারা 
অধম রাজন্‌ঃ যাহারা যশের জন্ত ডাকেন তাহারা মধ্যম রাজস এবং ভগবানের 
লোকে থাকিব এই সালোক্য-মুক্তির জন্ত যাহারা ডাকেন তাহারা উত্তম 
রাজস। 

ইহার পরেও আর ভক্ত আছে। ইহারা তামস ভক্ত । শক্রর প্রাণ 
বিনাশের জন্ত যাহারা ডাকে তাহারা অধম তামস। স্বৈরিণীর কপট স্বামীতক্তির 
মত ধাহারা ভক্তি করে তাহারা মধ্যম তামস এবং লোকের কাছে গ্রশংস! 
পাইবার জন্ত যাহারা ডাকে তাহাক্না উত্তম তামস। 

যাহার যেরূপ স্বভাব--সেই স্বভাব অনুসারে মানুষ ভগবানকে যখন ভজনা 
করে তখন ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভক্তিও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়। গীতাতে 
মানুষের ভিন্ন ভিন্ন '্বভাব লক্ষ্য করিয়া ভগবান্‌ বলিতেছেন-_ 

“যে ষথা মাং প্রপদ্যস্তে তাংস্তখৈব ভজাম্যহুম্” ৪1১১ 

সকাম ভাবেই হউক বা নিঞ্াম ভাবেই হউক-_যে মানুষ যে প্রকারে 
আমাকে আশ্রয় করেঃ তাহাকে তাহা দিয়াই আমি অনুগ্রহ করিয়া থাকি। 
সাধক সকাম ভাবে ভজিলে এ্যাদি পায় আর নিফাম ভাবে ভজিলে 
মিরস্তর আমার মত হইয়াই আমার সঙ্গে থাকে । ভক্তিযেগ অধ্যায়ে 
ভগবান্‌ সান্বিক ভক্তির উপাঁসকগণের কথাই বলিলেন, তামস রাজস ভক্তের 
কথা পৃথক পৃথক ভাবে নানাস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। 

গ্রশ্ন__দেখিতেছি এই গীতাশাস্ত্রে কল প্রকার মানুষের জন্ত কর্ম নির্দেশ 
করা আছে। এখন আমার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। 

উত্তর--বল। 


ঙহ$' | উিশসব। 
'. প্র কোন প্রকার কর্মফলের আশঙ্কা না রাখিয়া শুধু ঈশ্বরের প্রসন্নতা 
লাভের জন্য যদি কর্ম করা যায় তবেই গীতোক্ত ভক্তের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি 
হওয়৷ যায়। কিন্ত ভগবানকে ভাল না বাসিতে পারিলে কি তাহার গ্রীতির 
জন্ত কর্ম করা সম্ভব? 

উত্তর-_সম্ভব নয়। কিন্তৃতুমি যাহাই চাওনা কেন তাহা কি নিজের 
ক্ষমতায় উপার্জন করিতে পার? পার না। আবার উপার্জন যদিও হয় তাঁহাও 
কিন্ত রক্ষা করিতে পার না । কত অর্থ ত লোকে অর্জন করে কিন্তু রক্ষা করিতে 
পারে কয়জন ? মানুষ এমন দেহ পায়, এমন ইন্ট্রিয়সৌষ্ঠৰ পায় কিন্তু দেহের 
নির্ধারিত কাল পর্যন্ত দেহকে অক্ষুগ্র রাখিতে পারে কয়জন? এই অর্জন 
রক্ষণের জন্ত--এই যোগক্ষেমের জন্তও ত ভগবানকে আশ্রয় করিতে হয়। 
ভগবানকে ভালবাসিতে পারুক আর না পারুক-_আপনা অপেক্ষা শক্তিশালী 
কোন পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ ত মানুষকে করিতেই হয় । যদি বিশ্বাস করে এই 
জগতের সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন--তিনি সর্বশক্তিমান্__-তিনি যেমন বায়ু জল 
অগ্নি প্রভৃতি দিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করিতেছেন সেইরূপ অন্য সমস্ত বিষয় 
দিয়া তিনি আমাকে রক্ষী করিবেনই-_অঅস্ততঃ এই বিশ্বাস রাখিয়া! যে তাহাকে 
ডাকে সেও ক্রমে ভগবানকে ভালবাসিতে পারে । তিনি সর্ববিষয়েই উপকার 
করিতেছেন ইহা! যিনি তটুকু অনুভব করিতে পারেন তিনি ততটুকু তাহার 
ভক্ত হইতে পারেন। এক্ষেত্রে উপকারের বা ভালবাসার অন্ুভবই ভক্তি । 
উপকারের অনুভব হইলেই ক্রমে তাহাকে ভালবাসিতে পারা যায় ইহা 


স্বাভাবিক । 
প্রশ্ন-_-ভক্তিযোৌগে ভক্তের কথা ত থাকিবেই কিন্তু জ্ঞানীর কথাও কি 


আছে? 

উত্তর--আছে। দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্নোকে ভক্ত বা সগ্ণ উপাসক এবং 
জ্ঞানী বা নিগুণ উপাসক এই উভয়ের মধ্যে ষোগবিস্তম কে অর্থাৎ ভগবানে 
ধুক্ত হওয়ার ব্যাপার ভাল জানেন কে এই বিষয়ে অঙ্জুন প্রথমেই প্রশ্ন করিয়া- 
ছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের গ্রথমেই যেমন অর্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন ষে জ্ঞান না 
হইলে মৃত্যু সংসার সাগর যখন অতিক্রম করা যায় না তখন জ্ঞানের অনুষ্ঠান 
করিতে ন1 বলিয়া তুমি আমাকে এই ঘোরতর যুদ্ধাদি কর্ম করিতে বল কেন? 
আবার পঞ্চমের গ্রথমেই প্রশ্ন করিলেন ভগবানে ডূবিয়! গিয়া সম্যক্রূপে কর্ণ 
ত্যাগ এবং ফলাকাজ্ষা ত্যাগ করিয়! কর করা এই ছুই অবস্থার মধ্যে শ্রেয়ঃ 


গীতার ঘাদশ অধ্যায়? ৩২৫ 
অবস্থা কোন্টি--এই ছুই প্রশ্নও যেমন এখানে সততযুস্ত ভক্তের উপাসন1 এবং 
অক্ষর ব্রদ্মের উপাসন। এই ছইয়ের মধ্যে কোন্‌ অবস্থাতে ভগবানে বুক্ত হওয়ার: 
ব্যাপার ষে যোগ তাহা ভাল জান! যায় এই প্রশ্নও সেইরূপ । পূর্বের প্রশ্নে কর্ম 
ভাল, না জ্ঞান ভাল, কর্মত্যাগ ভাল না ফলাকাজ্ষ। ত্যাগ করিয়া] কর্ম করা 
ভাঁল ভগবান্‌ এই প্রশ্ন দ্বয়ের যে ভাবে উত্তর দিয়াছেন এখানেও সগুণ উপাঁসক 
ও নিগুপ উপাসক এই ছুইয়ের মধ্যে যোগবিপ্রম কে-_ইহীর উত্তরও সেই 
প্রকার । : 
এই শ্লোকে ভক্ত বড় নাজ্ঞানী ঝড় এই প্রশ্্ করা হয় নাই--ভক্ত যুক্ত 
হওয়াঁর ব্যাপার ভাল জানেন, না জ্ঞানী ভাল জানেন__অঞ্ঞুন ইহাই জানিতে 
চাহিয়াছিলেন। ভগবান্‌ উত্তরে বলিলেন ভক্ত ভগবাঁনে একাগ্র হইতে চেষ্ট। 
করেন বলিয়! যুক্ত হওয়ার ব্যাপার তিনিই বিশেষরূপে জানেন। কিন্ত জ্ঞানী 
ত আত্ম হইয়াই থাকিতে চান। একাগ্রতায় জানাজানি ব্যাপার থাকে কিন্ত 
জ্ঞানে হয় নিরোধ-_-এখানে ডুবিয়া থাকা হয়-_-এখানে এক হইয়াই স্থিতি 
লাভ হয়_-এখানে ছুই থাকে না-_-কে কাহাকে জানিবে? এবিজ্ঞাতারমরে 
কেন বিজানীয়াৎ” | যখন জ্ঞানী বিজ্ঞাতা হইয়াই স্থিতিলাভ করিলেন-__যখন 
ছুই আর রহিল না_একমাত্র বিজ্ঞাতাই রহিলেন-_দ্বিতীয় কিছুই থাকিল না৷ 
তখন বিজ্ঞাতারপে স্থিত যিনি তাহাকে আর জানিবে কে? সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে 
যেমন জানাজানি থাকে কিন্তু অসপ্প্রজ্ঞাত সমাধিতে স্থিতি হয়--জানাজানি 
যেমন থাকে না সেইরূপ এখানেও হয়। সম্প্রজ্ঞাত অর্থে সম্যকরূপে জানা! আর 
অসম্প্রজ্ঞ।ত অর্থে জানার উপরের অবস্থা যে ডুবিয় থাক] বা আত্মা হইয়াই 
স্থিতির অবস্থা তাহাই। শ্রোকের ব্যাখ্যাকালে এই সমস্ত বিষয় আবার 
উঠিবে। ্‌ 

উপসংহারে বলা যায় ভক্ত হইয়া যাও--ভগবান তোমার সহায় হইলেন-.. 

তিনিই তোমাকে জ্ঞান দিয়া মৃত্যুংপার সাগর পার করিয়া দিলেন। যতদ্দিন 
দেহ বোধ আছে ততদিন শীত উষ্ণ সুখ ছুঃখ বোধও থাকিবেই। জ্ঞানী হওয়া 
ঘড় কঠিন- দ্বেহাত্সম বোধ ত্যাগ করার সাধনা বড় ক্লেশকর, এই জন্ত প্রথমে 
ভক্ত হও পরে জ্ঞানের অনুষ্ঠান কর। ভগবানের কৃপালাভ করিয়া ভক্ত হইতে 
পারিবে। গীতা এই শিক্ষা দিতেছেন- _শাস্ত্রান্তরেও পাওয়া ষায়__ 

মন্তক্তি বিমুখানাং হি শান্ত্রগর্ডেষু মুহ্যতাম্‌। 

ন জ্ঞানং ন ৮ মোক্ষঃ সাত্তেষাং জন্মশতৈরপি ॥ * 


৬২৬ 


উত্সব। 


ভগবানে যাহার ভক্ত নাই সেষতই শাস্ত্র জান্ধুক- সে কেবল শাস্ত্রগর্তে 
পড়িয়া মোহ প্রাপ্তই হইবে-_-শত .জন্মেও এই প্রকারের ব্যন্তির জ্ঞানও হইবে 
না আর মৃত্যু সংসার সাগর হুইতে উদ্ধারও হইবে না। এই জন্য বলা 


হইতেছে-_- 


অতন্তৎ পাদভক্তেষু তব ভক্তিঃ শ্রিয়োংধিকা । 
ভক্তিমেবাভিবাঞ্স্তি ত্বত্ক্তাঃ সারবেদিনঃ ॥ 

অত স্তৎ পাদকমলে ভক্তিরের সদাহস্ত মে। 
সংসারময়তপ্তানাং ভেষজং তক্তিরেব তে ॥ 





বালিকার জাবাহন 


এস প্রিয়, তুমি নবীন উষার 
অরুণ কিরণ পাতে, 
এস বাঞ্ছিত, নব বসন্ত 
নীরব জ্যোছনা রাতে। 
এস প্রিয়, তুমি কুসুমের মাঝে 
ছড়ায়ে মধুর হাঁসি, 
এস কমনীয় কান্তি আমার-_ 
হৃদি সম্তাপ নাশি। 
এস প্রিক্ন তুমি আকুল পরাণে 
অছ্ুলন প্রেম মাঝে, 
এস মনোময় হৃদয় আসনে 
নবাঁন মোহন সাজে । 
এস প্রিয় ভূমি রুদ্রেররূপে 
দ্লীনতা চুর্ণ করিঃ 
এস মধুময় সব শোভামাঝে 
সুন্দর রূপটী ধরি। 
শ্রীহ্ণারাণী দেবী 
বর্ধমান । 


গায়ত্রী তত্ত। 
(পৃর্বানুবৃত্তি) । ূ 
আহা! আমার *“বরদ)” “দেবী” ত্রাযাক্ষর1” প্ত্রহ্গাবাদিনী* প্গায়ত্রী” মাতার 
ইহাই ম্বরপ ! আদিসর্গে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা খনই মাকে ডাকিলেন তখনই মাত। 
জগৎ-সন্তানের অনুগ্রহ উপকারে জন্গ প্রণব ব্যাহ্তি বিভূষিত হইয়। আবিভূতি! 
হইলেন! আগ মা, আমিও তোমাকে বড় আশায় ডাকিতেছি-- 
ত্রাণকত্রি ! মাতা, 
হও আবিভূতি11” 
মা! ব্রহ্মা! তোমাকে “ছন্দোমাতঃ” ! বলিয়াও ডাকিয়াছেন! আহা! 
আমি দেখিতেছি-_ভূরাদিব্যান্ৃতিবিশ্ব “গায়ত্রী উদ্কীকৃ বুহতী পঙ ক্কি” প্রভৃতি 
বিবিধ বেদ চ্ছন্দে তোমারই কোলে ফুটিয়! উঠিয়া নাচিয়! হাসিয়া স্বকার্ধ্য সমাপন 
করিয়া অস্তে তোমার প্র অমৃতময় কোলেই ঘুমাইয়া পড়িতেছে! তাইমা! 
ধর কোলে আশ্রয় লইবার জন্য আমিও আজ তোমাকে ডাকিতেছি-_- 
“ছন্দোময়ি! মাতা) 
হও আবিভূতি11” 
মা! ছন্দোময়ি! আজ বড়ই অস্বচ্ছন্দে ছুলিতেছি! জননি ! তুমি 
আমাকে যে ছন্দে সৃষ্টি করিয়াছিলে আমি তাহা! হইতে আজ যেন বিচ্যুত 
হইতেছি ! তাই আমি প্রার্থনা করিতেছি-_“ছন্দোমাতঃ* ! আবার সন্তানকে 
স্বগায়ত্রীচ্ছন্দে স্থাপন কর। 
মা! তুমি এত্রহ্গ”--সর্বাপেক্ষাৎ বৃহৎ--“মহতো মহীয়ান্” তোমার অপেক্গ। 
বৃহদ্‌ৎ বস্ত আর কিছুই নাই ব! হইতেও পারে না, যে সুবিশাল অনস্ত অসীম 
আকাশ তাহাও ম' ব্রহ্মাগুভাপ্তোদরি ! পনাভ্যা আসীদস্তরিক্ষম্‌ (পুরুষস্থক্তমন্ত) 
তোমারই নাভি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ব্রাঙ্মণোপনিষৎ ইহ! আরও স্পট ভাবে 
বলিগাছেন--“ত্মাদাকাশঃ সমভৃতঃ**** 
মা! তোমার বৃহৎ ভাবের কথ তুমি নিজ মুখেই প্রকাশ করিয়াছ-_. 
“পরো দিবা পর এনা 
পৃথিব্যেতাবতী মহিন! সম্বভৃব” ॥ 
দেবীহুক্তমন্ত্র। 


৩২৮ উৎসব । 


পরঃ"""“দিবঃ আকাশস্ত পরস্তাৎ। এন পৃথিব্যা অস্যাঃ পরস্তাৎ'*****সর্বন্মাদ্‌- 
বিকার জাতাৎ পরস্তাৎ বর্তমান! অসঙ্গোদাসীন ব্রহ্ম চৈতন্তরূপ। অহং “মহিনা” 
--মহিয়ৈব এত।বতী সম্বভৃব” ॥ 

সারণাচার্ধকৃতভাব্য ব্যাখ্যা । 

জননি! তুমি স্বমুখেই আত্ম পরিচয় দিতেছ--“মআমি পৃথিবী এবং 
আকাশের পরেও আছি। আমি অপার মহিনময়ী ব্রহ্ম চৈতন্তরূপিণী, সেই 
'জন্তই আমার অসীমতা এইরূপ হুইয়াছে”। তাই তত্বদর্শা গাহিতেছেন-_ 
“আকাশাদিজগদ্‌ প্রপঞ্চ রচনামূলঞ্চ হত্দ্রীক্ষণাৎ” 

আহা ! এ কি বিরাট দৃশ্ঠ ! প্রবলবাত্যা আলোড়িত মহাসিস্ুর দিগ দিগন্ত 
প্রসারী অসীম বক্ষে তরঙ্গভঙ্গ ক্রোড়ে বিরাজিত শুত্র শুভ্র ক্ষুদ্রফেণ বুদ্বুদের মত 
আকাশাদি জগদ্বিষ্ব, জননি! ব্রহ্ম চৈতন্তরূপিণি ! তোমারই ক্রোড়ে ভাসিয়। 
উঠিতেছে, আবার ঘুমাইতেছে ! ভাবুক ভাবিতেছেন-__ 


£খেলিতে এসে কাদের মেয়ে বসনখানি ফেলে গেছে ! 
সেই বসনে আকাশ পাতাল সর্ধবিশ্ব ঢেকে আছে ! 
মেয়ে যখন বসন তুলে নেবে তখন সকল মুছে যাবে” । 


মা! তোমার এই ত্র্মস্বরূপের শাস্ত্র আরও বর্ণনা দিয়াছেন তুমি “ব্রহ্ম 
.প্বৃংহণ স্ব ভাব” অর্থাৎ দেহাদির পরিণময়িতৃ, মা! তুমি বিদেহ কৈবলারূপিণী 
হুইয়1ও “বিশ্বরেহধারিণী” ইহাও তোমার অপার মহিমা! তোমার পব্রহ্গ* 
'স্বরূপের ব্যাখ্যায় শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন যে তুমি পত্রহ্ম” অর্থ1ৎ “জ্ষাস- 
গণ তোমার ব্যাপ্তি এ৭ং সংহতি সর্বত্র বিদ্যমান । তাই দেবতাগণ তোমার 
চরণে প্ব্যাণ্ডিদেব্যেনমোনমঃ বলির! প্রণত করিয়াছেন, এক কথায় তোমার এই 
'ব্রহ্গরূপের পরিচয় শান্তর বলিতেছেন-_ 

প্বৃহত্বাদ্‌ বুংহণত্বাদ্‌ ক! 


আত্মমৈব ব্রন্দেতি গীয়তে ॥ (2 
(ক্রমশূঃ) 


(৪৯ ) 


রামায়ণং কাব্যমনস্তপুণ্যং শ্রীশঙ্করেণাভিহিতং ভবান্তৈ 
ভক্ত্য! পঠেৎ ষঃ শৃণুয়াৎ স পাপৈর্ধিমুচ্যতে জন্মশতোত্তবৈশ্চ ॥ 
অধ্যাত্ম রামং পঠতশ্চ নিত্যং শ্রোতুশ্চ তক্ত্যা লিখিতুশ্চ রামঃ | 
অতি প্রসন্নশ্চ সদ সমীপে সীতাসমে তঃ শ্রিয়মাতনোতি ॥ 
রামায়ণং জনমনোহরমাদি কাব্য 
ব্রহ্মার্দিভিঃ সুরবরৈরপি সংস্ততং চ। 
রদ্ধান্বিতঃ পঠতি ষঃ শৃণায়াতু, নিত্যং 
বিষ্ঞোঃ প্রয়াতি সদনং স বিশুদ্ধদেহঃ ॥ ৃ 
ভগবান্‌ মহেশ্বর রামের উত্তরচরিত সমস্ত বলিয়া কহিতেছেন যে ব্যক্তি এই 
অধ্যাত্ম-রামায়ণের এক চরণও পাঠ করেন তিনি সহঅজন্মার্ভিত পাপ হুইতেও 
মুক্ত হন। প্রতিদিন রাশি রাশি পাপাচরণ করিয়াও দি কোন মনুষ্য ভক্তি 
পূর্বক ইহার একটি শ্লোকও পাঠ করেন তাহা হইলে তিনি নিখিল পাতকরাশি 
হইতে বিমুক্ত হইয়া অনন্তলভ্য রামের সহিত এক লোক প্রাপ্ত হয়েন। পুর্বে 
রঘুনায়ক রাঁঘবের আদেশে স্বয্নং মহেশ্বর এই ভবিষ্যৎ অর্থ সম্বলিত রামায়ণ 
আখ্যান বলিয়াছিলেন "শ্রত্বাতু রামঃ পরিতোষমেতি'--ইহ]1 শ্রবণ করিয়া 
রামচন্দ্র পরম প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। এই রামায়ণ কাব্য অনন্ত পুণ্য 
স্বরূপ) শ্রীশঙ্কর ইহা জগজ্জননী ভবাশীর নিকট বলিয়াছিলেন। যিনি ভক্তি 
পূর্বক ইহ পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন তিনি শত জন্মোত্তব পাপরাশি হইতে 
বিশেষরূপে মুক্তিলাভ করেন। অধ্যাত্বরামকে যিনি নিত্য পাঠ করেন বা 
শুবণ করেন বা লিপিবদ্ধ করেন “অতি প্রসন্নশ্চ সদা সমীপে সীহাসমেতঃ 
শ্রিযমাতনোতি” ভগবান্‌ রামচন্দ্র তাহার প্রতি নিরতিশয় প্রসন্ন হয়েন, সীতার 
সহিত সর্বদ] তাহার সমীপে থাকিয়। তাহার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। এই 
সর্বজন মনোহর আদিকাব্য রামায়ণ ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ট দেবতাগণেরও প্রশংসিত। 
যিনি শ্রদ্ধা সহকারে ইহ! নিত্য পাঠ করেন--ইহ] নিত্য শ্রবণ করেন, তিনি 
বিশুদ্ধ দেহ লাভ করিয়া বিষ্,র লোক প্রাপ্ত হয়েন। | 
শ্রীরামগী ত1 পাঠ ও শ্রবণের ফল এবং অধ্যাত্ম রামায়ণ পাঠ ও শ্রবণের ফলও 
বল! হইল। ভগবান্‌ এই পাঠে বা শ্রবণে পরম পরিতোষ লাভ করেন এবং 
সীতার সহিত তিনি সাধকের সমীপে অবস্থিতি করেন-__বলন] ইহ! অপেক্ষা বাহু 
পায়ে পরলোক হিত আর কিসে হইতে পারে ? | 
যদি কেহ সত্য সত্যই কাঙ্গাল হয়, যদি কেহ অনভিলধিত কর্ম পরিস্রাস্ত 


(৫০ 0) 


হয়, যদি কেহ শোক মোহ আধি ব্যাধি প্রপীড়িত হয়, এক কথায় যদি কেহ 
সর্ব বিদ্ব সমূহে উৎপীড়িত হয় তবে এইরপ ব্যক্তি কি করিবে? এইরূপ ব্যক্তি 
কাহারও আশ্রয় খু'জিবেই, কাহারও দয়ার ভিখারী হইবেই। কে আমাদিগকে 
দয়] করিবেন? সর্বাপেক্ষা করুণ! কাহার অধিক ? বলিতে কি হইবে নাষে 
সকল করুণার আধার ভগবান্‌ ভিন্ন বিপন্ন জীবকে করুণা কাঁরতে আর কেহ 
নাই। ভগবানই ছুঃখী জীবকে করুণা করেন-_জগজ্জননী মাই সন্তানের দুঃখে 
নিতান্ত উদ্বিগ্ন হয়েন। ইহাও ত আমরা বুঝিতে পারিনা ইহা সুলবুদ্ধির মানুষ 
ধরিতে পারেন]। 

তবে কে করুণ! করিবে? যাহাঁদের হৃদয়ে ভগবান্‌ বাস করেন, যে শান্ত 
সর্বদ! ভগবানের কথাই বলেন, যে খধিগ্ণ-__যে সাধুগণ সর্বদ *নুদকে দেখা- 
ইয়। দিয়া থাকেন যে ভগবান্‌ ভিন্ন অগতির গতি আর কেহ নাই.-বলিহেছি 
শীস্্র এবং শাস্ত্র প্রবর্তক ধধিগণই সর্বাপেক্ষা জীবকে করুণ! করেন। আমাদের 
মত দুঃখী জীবের সকল দুঃখের কথা ভাবিয়াছেন শান্ত্র-কির সাংঘাতিক 
উৎপীড়নে উৎপীড়িত আমাদের সকল ঢুঃখ দেখিয়! একা” শান্ত্রই তাহার 
প্রতীকাঁর করিয়াছেন । যখন মানুষের বৃদ্ধি নিতান্ত কলুষিত হ: তখনই মানুষ 
শীস্ত শ্রদ্ধ। হারাইয়! গভীর হতেও গভীরতর দুঃখে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতে 


থাকে । 
শাস্ত্রের মত এত করুণ! আর কাহার? ছুঃখী জীবের পরলোক গতির জন্য 


লঘুপায় দেখাইয়। দিতে আর কে সর্বদ] ব্যস্ত? মানুষ যখন কঠিন তপস্য। 
করিতে পারেনা--কঠিন শপস্য। কেন ভগবানের কাছে থাকিবার কোন কিছুই 
করিতে পারে না চেষ্টা করিয়াও পারে না তখনও শান্তর মানুষকে হতাশ 
করেন না-_-তখন মানুষ যাহ! পারে তাহাই দেখাইয়া দেন, তাহাই করিতে 


বলেন। র 
এই অধাাত্স রামায়ণে এইরূপ সহজ পথ কতই দেখান হইছে | মানুষের 


সর্বাপেক্ষা দুঃখের সময় হইতেছে গ্রাণপ্রয়াণের সময- মরণ মুচ্ছণর সময় | এই 
সময়ে মানুষ যদি ভগবানের স্মরণ করিতে না পারে তবে আবার ভীষণ হইতে 
ভীষণতর দুঃখে সে পড়িবেই। তাই শান্তর তাহার প্রতীকারের জন্ত মানুষকে 
পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইতে বলেন। নৌকায় চড়িয়া মানুষ নদীপার ইঈতেছে-_ 
পুর্ব হইতে যদ্দি পাঁল খাটাইবাঁর ব্যবস্থা! না| করিয়] যায় তবে মাঝগাঙ্গে যখন 
একক্ষণেই মেঘ উঠে ও ঝড় হয় তখন তাহার সাবধান হইবার ষময় আর থাকেনা 


( ৫১ ) 


চেষ্টা করিতে করিতেই নৌকা ডুবি হইয়া যায়-_মানুষ প্রাণ হারায়। জীবন 
বেশ ভাবে চলতেছে, সব সচ্ছল-_হুঠাৎ জীধন আকাশে মেঘ উঠিল, ঝড় 
বহিল। মানুষ পুর্ব হইতে সতর্ক ছিলন! বলিয়।৷ নদীর অতলজলে জীবন 
হারাইল। জীবনের গতি কে বলিতে পারে--এই সব ভাল আছে একক্ষণেই 
ঝড় উঠিয়া প্রাণান্ত হইতেছে, এমন ত কত দেখ যায় । 

মরণ কালে ভগবানকে ম্মরণ না করিতে পারিলে জীবন ত বিফল হইবেই। 
এই অধ্যাজ্ম রামায়ণ একাধিক স্থানে দেখাইয়া দ্িতেছেন যে এই স্তব শ্রদ্ধা 
পূর্বাক পাঠ কর, তুমি শেষ সময়ে মব হারাইবে ন]। 

ভগবানের গুণ কীর্তন সর্কদ। কর-__“কিছু গান কর মতি শোধনের তরে” 
মতির শোধন-__চত্তের শুদ্ধি ইহাই প্রধান কথা। নাপার বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্তব 
পাঠ কর-_নিহ্য পাঠ কর। ভগবান্‌ বলিতেছেন-- 

সংবাদমাবয়োধর্ত পঠেৎ বা শৃণ্য়াদপি | 
পু সযাতি মম সারপাং মরণে মৎস্থৃতিং লভেৎ ॥ 

জগন্মাতা য্ৌশল্যা জননীকে দেখা দিয়! তাহার ইচ্ছামত স্থকোমল বাল- 
ভাঁব ধারণ করিবার পুর্বে আমাদের এই মাতা পুত্রের সংবাদ যিনি নিত্য পাঠ 
করেন তিনি মরণে মংস্থৃতিং লভেৎ ধলিয়। ভগবান্‌ শ্রীরামচন্ত্র “বালো তৃত্ব। 
রুরোদহ । 

আবার ভগ্বান্‌ পরশুর!মের দর্পচূর্ণ করিয় তীহাকে দীনের দীন করিয়া 
তীহ।র মুখ হত বখন প্রার্থনা বাহির করিলেন তখন ভগবান পরশুরাম 


বলিলেন-_ 
স্তোত্রমেতৎ পঠেং যস্ত ভক্তিহীনোহপি সর্বদা । 


স্তদক্কি স্তম্ত বিজ্ঞানং ভূয়াদন্তে স্মৃতিন্তব ॥ 

পরশুরাম গ্রার্থনী' করিলেন_-আমি এই যে তোমার স্তব করিলাম--ভক্তি 
হীন এমন মানুষও যদি এই স্তোত্র সর্বদা পাঠ করে তবে হে করুণাময় ! তুমি এই 
করিয়া দাও যেন প্র স্তব পাঠকারীর তোমার প্রতি ভক্তি হয়, তোমার জ্ঞান 
যেন তাহার হুদয়ে ম্ফ,রিত হয় আর মরণ কালে তোমার স্মৃতি তাহার মধ্যে 

উদ্দিত হুইয়া তোমার নিকট সে চলিয়। যাইতে পারে। 
আবার বখ* বৃদ্ধ জটায়ু মৃত্যুকালে ভগবানের স্পর্শ পাইয়] প্রাণত্যাগ করি- 
লেন-_ভগবান্‌ যখন পক্ষীর নিকট হইতেও উপকার পাইয়া ছিলেন বলিয়৷ 
করুণ! করিয়া তাহার মৃতদেহের সৎকার করিলেন--জটায়র পরলোক গতির 
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জন্ঠ মুগ শীকার করিয়া তাহার মাংসখণ্ড শ্বাদবলে নিক্ষেপ করিয়া! বলিলেন 
ভক্ষত্ব পক্ষিণঃ সর্কে তৃপ্তোভবত পক্ষিরাট* তখন জটায়, দিব্যরূ্প ধারণ 
করিলেন-_করিয়! কি সুন্দর স্তবে ভগবানের স্তুতি নতি করিলেন, আর সেই 
স্তবে প্রসন্ন হইয়! ভগবান বলিলেন-_ 
শূণোতি য ইন্দং স্তোত্রং লিখে বা নিয়তঃ পঠেৎ। 
স যাঁতি মম সারূপ্যং মরণে মংস্থৃতিং লভেৎ॥ 
জটায়, কৃত স্তব যে ব্যক্তি লিখিয়া রাখে বা সর্বদ1 পাঠ করে সে ব্যক্তি 
আমার সারপ্য লাভ করে এবং মৃত্যুকালে আমারস্থতি তাহায় হৃদয়ে ক্ষরিত 
হয়| রাম কৃষ্ণ অভেদ | শ্রীভাগবতত শ্রীরুষ্ণ সম্বন্ধে বলিতেছেন-- 
এতাবান্‌ সাংখ্য ষোগাভ্যাং স্বধর্্ম পরিনিষ্ঠয়া। 
জন্ম লাভ পরং পুংসামস্তে নারায়ণ স্থৃতিঃ ॥ 
বলনা এত অল্লায়াসে ভগবানের কৃপা লাভ করার কথ! আর কে বলির! 
দেয়? ইহাও ষে নাপারে তাহকেও শাস্ত্র হতাশ করেন না। শাস্ত্র বলেন এই 
ঘোর কলিযুগে মানুষের কার্ধ্য হইতেছে-_ 
পঠেৎ চত্ীং জপেৎ হর্গীং পূজয়েৎ পাধিবং শিবম্। 
কারয়েৎ হরিনামানি কলৌ কার্ধ্য চতুষ্টয়ম্‌॥ 
পাঠ কর চও্, জপ কর দুর্গা হুর্গা, পুজা কর পাথিব শিবলিলঃ সন্থার্ভন 
করাও হরি নাম--কলির কাধ্য চতুষ্য় ইহাই। 
ইহাঁও না পার-_ 
পকাম্তাং বাঁসঃ সতাং সঙ্গ: গঙ্গান্তঃ শস্ত, সেবনম্*-_কাশীবাঁস, সংসঙ্গ, গ্গ! 
জল পান আর বিশ্বেশ্বর দর্শন ও সেবন ইহা কর । কাশীবাসকেই স্বন্দ পুরাণাস্ত- 
ভি কাশী খণ্ড বলিতেছেন_বড় জোর করিয়া বলিতেছেন কলির ভাবদুষ্ 
জীবের মুক্তির জতি সহজ উপায় । যেধাহা পার কর-_যতটুকু পার কর__ 
ধথা সময়ে, যথা নিয়মে না পার তাহাতেও হতাশ হইওনা। শুধু কাশীতে 
নাম কর আর বিশ্বাস রাখ যে গুধু বাস করিয়] কাশীতে দেহ ত্যাগ করিলেই 
তোমার মুক্তি হইবেই | দেবাদিদেব পার্বতীর সঙ্গে যখন রামাভিষেক সময়ে 
ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে যাইয়া স্তব করেন তখন শুবের শেষে বলি- 
তেছেশ- 
. অহং ভবননাম গৃণন্‌ কতার্থে 
বসামি কাশ্তাং অনিশং ভবান্তা। 
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ুমূর্য'্মানস্ত বিমুক্তয়েইহং 
দিশামি মন্ত্র তব রাম নাম॥ 
হে রাম! আমি শিব-_পার্বতীর সহিত আপনার নাম অহনিশ জপ করিয়া 
করিয়! কৃতার্থ হইয়! ৬কাশীপুরীতে বাস করিলাম। এই ৮কাশীধামে যখন 
কোন পুরুষ দেহত্যাগ করিবে তখন উহার মোক্ষের জন্ত রামনাম রূপ মন্ত্র আমি 
তাহার কে দিব। 


ত্রিপত্র ৬কাশীধামে মরা চাই--৬কাঁশীধামে থাকার মত থাকা চাই এই 
সমস্ত সন্দেহ যে তুলে সে ব্যক্তি মানুষের মনে অবিশ্বাস জন্মাইয়৷ দেয়-_-ভগবানের 
কথা কিন্তু এই যে যেমন লোক হউক না কেন ৮কাশীধামে দেহ ত্যাগ 
করিলেই দেবাদিব মহাদেব ভগবান্‌ রামচন্দ্রের নিকট অঙ্গীকার করিলেন যে 
আমি মুসুর্যংকে মুক্তি দিবই | 
৮কাশীধামে মৃত্যু সন্ধে শ্রীরামোত্তরতাপনীয়োপনিষদে-_ 
শ্রীরাম মন কাশ্তাং জজাপ বৃষভধবজঃ | 
মন্স্তর সহশৈস্ত জপ হোমার্চনাদিভিঃ ॥ 
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্‌ শ্রীরামঃ প্রাহ শঙ্করম্‌ । 
বুণীঘ যদভাষ্টং তদ্দান্তাম পরমেশ্বর ইতি ॥ 


ততঃ সত্যানন্দচিদাত্মা শ্রীরামমীশ্বরঃ পপ্রচ্ছ__ 
মণিকর্্যাং বা মৎ ক্ষেত্রে গঙ্গায়াং বা তটে পুনঃ । 
ভ্রিয়তে দেহি তজ্জন্তোমুক্তিং নাতে] বরান্তরমিতি ॥ 
অথ সহোবাঁচ শ্রীরাম: 
ক্ষেত্রেই ত্র তব দেবেশ যত্র কুত্রাপি বা মৃতাঃ | 
কৃমি কীটাদয়োহপ্যাপ্ড মুক্তাঃ সন্ত ন চান্তথ! ॥ 
অবিমুক্তে তব ক্ষেত্রে সর্বেষাং মুক্তি সিদ্ধয়ে। 
অহং লানহিতন্তত্র পাষাণ প্রতিমাদিযু ॥ 
ক্ষেত্রেইস্মিন যোহচ্চয়েস্ুক্তা] মন্ত্রেণোনেন মাং শিব। 
ব্রদ্ধ হতাদি পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ 
তত ব! ব্রদ্ধণো বাইপি যে লভন্তে ষড় ক্ষরম্‌। 
জীবন্তে। মন্ত্রসিদ্ধাঃ স্যমুক্তা মাং প্রাপ্ু,বস্তিতে ॥ 
মুমূর্ষোদর্ষিণে কর্ণেশ্যন্ত কস্তাপি বা ্বয়ম | 
উপদেক্ষ্যসি মন্ত্র স মুক্তোভবিত শিবেতি ॥ 
শ্রীযামের মন্ত্রঞকাশীধামে মহাদেব জপ হোমার্চনার সহিত সহ মন্বস্তর ধরিয়! 
জপ করিয়াছিলেন। তখন ভগবান্‌ শ্রীরাম প্রসন্ন হইয়। শঙ্করকে বলিলেমস 
হে পরমেশ্বর ! তোমার অভিষ্ট কি বল তাহা আমি দিব। 
ঈশ্বর তখন সচ্চিদানদ স্বরূপ শ্রীরামকে বলিলেন. 
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মণিকর্ণিকাঁতে বা আমার ক্ষেত্রে অথবা গঙ্গাতীরে যে জন্তু মরিবে তাহার 
মুক্তি দাও২-এততিন্ন অন্য বর প্রার্থনা করিন!। 
তখন শ্রীরাম বলিলেন-_ 
হে দেবেশ! এই ৬কাশীক্ষেত্রের যেখানে কেহ মরিবে, কৃমি বা ক্রমচারী 
পিপীলিকাদি ব্ভ্রকীট ল তাপি তাহারা আগু মুক্ত হইয়া! যাইবে ইহার অন্থা 
হইবেন।। 
তোম।র অবিমুক্ত ক্ষেত্রে সকলের মুক্তি সিদ্ধির জন্ আমি পাষাণ প্রতি- 
ম।দিতে সন্নিহিত থাকিলাম | ছে শিব! এই ক্ষেত্রে যে ভক্তিপুর্বক আমার 
ষড়ক্ষর মাত্র (বাঢুই অক্ষর তিন অক্ষর যে কোন রাম মন্ত্রে) আমার অর্চনা 
করিবে আমি তাহাকে ব্রহ্গ হত্যার্দি পাপ হইতেও মুন্ডি দ্িব__জীবের দুঃখে 
তুমি শোক করিওন! | তোমার নিকট হইতে ব) ব্রহ্মার নকট হইতে যে ব্যক্তি 
মুহ্যু কালেও ষড়ক্ষর মন্ত্র লাভ করে, জীবিত থাকিলে সে মন্ত্রসিদ্ধ হয় আর 
দেহমুস্ত হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হয়। হে শিব! তুমি স্বঘ্ং বা যে কেহ মুমূর্ুর 
দক্ষিণ কর্ণে আমার মন্ত্র উপদেশ করে সে ব্ক্তি মুক্ত £য়। 
তুলসীদদাস গোস্বামী প্রভুর একটী সঙ্গীত হখাঁনে উদ্ধত হইল-__ 
আনন্দবন গিরিজাপতি নগরীরে 
মন কেও নহি বাসত লাগাওত রে॥ 
কাশী সমান নহি দ্বিতীয় পুরী ব্রহ্মা আদি দেব, গুণ গাওত রে, 
এ মন কাশী কাহে নাহি সেবে শিব শক্তু সদা ভাওত রে ॥ 
মুক্তি প্রবাহ যাহ! গঙ্গা, দুর নর মুনি হর আওত রে। 
কীট পতঙ্গ আদি নান। জীব. সব.কি মুক্তি কর[ওত রে ॥ 
অন্ত সময়ে মহাদেব শস্তু সদা তারক মন্ত্র শুনাওত রে। 
সাজ সবেরে জাগাতে ভব।নী ডমরু শিঙ্গ। বাজাওত রে॥ 
তুলসী দাস ভজ পাব রে মহাদেব কাশী পরমপদ পাও রে। 
এখনও একটু স্থান আছে তাই আর একটি-_- 
কেন রয়েছ মোহে ভুলিয়ে 
গ্মর গেবিন্দ মাঁধবে, বিপদ্দ বান্ধবে যাবে তম তব ঘুচিয়ে ; 
পাবিরে আনন্দ ভজ.লে নিত্যান্ন্দ নিরানন্দ যাবে চলিয়ে; 
আবার অন্তিমের ভন) রবেন! নিশ্চর হবি লয় আননময়ে ॥ 
হরিনাম স্ধা পান করিলে, যাবে ভ বক্ষুধ] "লিয়ে 
তুমি ডাক দিবা নিশি, প্রেমানন্দে ভাসি, হরি হরি হরি বলিয়ে ॥ 
আমার আমার বলে, মিছ] ভূমগুলে, আছ গোলে মুল ভুলিয়ে 
যে জন জীবের, হয় কর্ণধার শ্ীপদতরি বিতরিয়ে ;__ 
কে তব আপন বল নারে মন হবেরে মরণ সময়ে) 
ও তোর ধত রত্বধনঃ পুত্র পরিজন, সকলি রহিবে পড়িয়ে ॥ 
মনরে ত্যজ অভিমান হওরে বিনীত; 





(0৫৫ ) 
ছবণা লঙ্জ। তয় ক্রোধে হওরে বিরত, 
ভাবন! ব্যধিত ন! হও কদাচিত অনিত্য সকলি জানিয়ে, 


তুমি নয়ন মুদে ভাব শ্রীরাধা মাধব কেশব করণাময়ে ) 
ও তোর রবেন। যতন, পুরিবে বাসনা, যুগলরূপ নেহারিয়ে ॥ 


ও নমে। ভগবতে রামচন্দ্রায়। 


তৃতীম্ম কথা । 
শ্রীশ্রীরামচন্ত্র। 


“তোমায় আমায় ছুটো মুখের কথায় হবে বিগো পরিচয় |” সত্যই ত 
রামের সঙ্গে ছুটো মুখের কথা কি পরিচয় হইবে? যদি রুচি না হয় তবে ত | 
আমার চিত্ত রাম [ভন্ন অপর কিছু লইয়াই থাকিবে | তখন ত স্বিধার জন্তয 
অণ্ডচিতে শুচি বোধ করিব, সর্বদা আমি আমি আমার আমার করিয়া রাম ভিন্ন 
অন্ত সকলে জড়াইয়া থাকিব, অজ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া প্রমাণ করিব, তবেত 
যাহাকে মনে ভাবিব ভাল, তাহাকে ই ভালবাসিব--যাহাঁর সহিত আমার মিলি- 
বেনা তাহাকে মন্দ ভাবিব, তবে ত রাম ভিন্ন অপর সকলে ভাল লাগালাগি 
মন্দ লাগালাগি থাকিবে আর চিত্ত রাগ ও দ্বেষে সর্বদা কষ্ট পাইবে, তবেত 
সর্বদাই মরণ ত্রাস লাগিয়াই থাকিবে_-একটু কিছু হইলেই ভাঁবিব মরিলাঁম 
বুঝি--এই বারে সব বুঝি যাঁয়। হায়! অপর কিছু লইয়/ থাকিলে সকল 
ক্লেশই ত থঃকিয়। গেল-_অবিগ্ভা, অশ্মিতা, রাগ, দ্বেষ অভিনিবেশ--সবই যে 
থাকিয়া গেল। | 

চাইত সুখ-_কিস্ত অনেক সুখ ত দেখিলাম__কোন সুখইত স্থায়ী হইলন! 
স্ত্রী পুত্র কন্ঠার সুখ দুইদিনেই ত ফুরাইয়! যায়, রূপের সুখ, রসের সখ, গন্ধের 


সুখ, স্পর্শের সুখ, শব্দের সুখ-_সবইত দেখিলাম--সবইত দেখিতে দেখিতে 
ফুরাইয়! যায়। ভগবানের সেবার জন্ত সংসার, ইহ! না ভাবিয়। শুধু ভোগের জন্ত 
সংসার লইয়1 থাকি বলিয়াই ত কষ্ট পাই । ভগবানকে বাদ দিয়া কেবল সংসার? 
সংসারে সবই যে অল্প। “নাল্লে স্ুখমন্তি” অল্পে স্থখ নাই--শ্রুতির এই কথাও- 
পু সত্য। রামকে লইয়া থাকিতে না পারিলে জীবন ত বিফল হইল; রাম 
যে ভুমা-_ আর “যোবৈ ভূম1 তৎ স্থুখং” এই শ্রুতি বাক্যই ফ্ব সত্য । 

ভগবানকে লইয়া না থাকিতে পারিলে মানুষ সংসার লইয়াই থাকিবে 
_-চিত্ত একট! কিছু লইয়! না থাকিতেই যে পারেনা । রামকে লইয়া! না থাকিলে” 
চিত্ত রাগ দ্বেষ ভরিত থাকিবেই চিন্ত শুদ্ধত হইবেন । তব্তে চিত্তকে শুদ্ধ 
করাই জীবনকে সফল করার শ্রেষ্ঠ আয়োজন। প্রথম মাধনাত চিত্ত শুদ্ধিরই, 


৫৬. 





অত _তবে ভক্তি আসি বেতবেত জ্ঞান বিরান শোক মোহ আবি 
বি মরণ ত্রাস এই সংসার সাগর হইতে পরিন্রাণ পাইবে । 


পুর্বে দেখান হইয়াছে যত প্রকার উপায় আছে তন্মধ্যে হরি কথায় রুচিই 
বাপে চিত্ত শুদ্ধি কর। সংসারে যদি বিশেষ রুচি লাগিয়াই বহিপ তবে 
'ছরি কথায় রুচি লাগিবে কিরূপে ? সেই জন্তইত রামের সহিত পরিচয় হওয়] 
চাই। পরিচয় হইবে কিব্ধপে ? ত্রেতাযুগে রাম আসিমছিলেন_-লোকে 
তাহাকে দেখিয়াছিল--সেই “শিরসি পদনখাত সর্ব সৌনাধ্য সারং-_-সেই 
'সর্ধবাঙ্গে সুমনোহরং রূপ স্বচক্ষে দেখিয়াছিপ_-তখনত সহজেই পরিচয় হইত। 
তারপরে এই রামই দ্বাপরে কৃষ্ণ হইয়! আপিলেন--০সই রূপ--৫সই লীলা কতই 
ত করিলেন। কিন্তু এখন? একবার ঝলয়াছি আবার বলি--এই কথা পুনঃ 
পুনঃ বলায় দোষ হয়না_যতক্ষণ না এই কথায় হৃদয় গলে ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ 
এক কথাই বপিতে হয়_তাঁই বাল এই ঘের কলিঘুগে মানুষত বড় দর্বল চিত্ত 
সকলেই বিদ্ব সমুহে ব্যাকুল-__সর্বদাই রৌগ শোক মোহ আনস্ত অনিচ্ছায় 
সর্বদাই মোমুহামান | জীব এখন বনু শাহ এবণাদি সাহাধ্যে শ্বাধ্ায়) তপস্তায়, 
ইশ্বর প্রাণিধানে লাগিয়া থাকিতে পারে না--প্হাব সে দাগি রহোরে ভাই, 
শতবার শুনিয়াও পারেনা তাই “তেরে বনত বনত বনি যাই” ও হয়না আর 
.প্ঘমর মসর” মিটিরাও বায়না । 


. লোকে জ্ঞানের কথা শুনে_মাস্সার কথা শুনে চেষ্টাও করে লাগিরা 
“থাকিতে, কিন্তু চিও শুদ্ধি নাই-__জ্ঞান হইবে কিরূপে ? এখন কৃষ্ণ সেই সুন্দর 
মুর্তি গুটাইয়া স্ববাষে চলিয়া গিয়াছেন। আর কৃষ্ণে স্ববামোপগতে ধর্ধ- 
'জ্তানাদিভিঃসহ হায় ! ভগবান্‌ এই কলি যুগের সঞ্চার হইবামারষ্ট ধর্ম ও জ্ঞান 
'লইয়া স্বধামে চলিগা গিয়াঙ্েন। পখতে কুঞ্ছ প্রকাশন্ত স্বাত্মবোধোন কন্ত চিৎ” 
হৃদয়ে কৃষেেব বা রামের বা দেশী প্রকাশ ভিন্ন কাহারও কদাচিৎ আত্ম বোধ 
হয় না। তাই গাব আর আন কলাণ পাপন করিঠে পারে না। কিন্ত 
তখন ? যখন তুমি স্বায় চরণ কমলের ধ্বজবজান্কশ চিহ্গে পুথিবার বক্ষঃস্থল 
চিহ্নিত করিয। উতন্তত € ঘু. বির বেড়াইতে তখন নবোদ্দত দ্র্বাদি চুলও বুঝি 
পৃথিবীর অঙ্গে রোমোগ্দম হইত | 'আইহ। | মধুস্থদনের ভ্রীচরণ কমলোদ্ধ,ত ধুলি 
পটলে পৃথিনীর কত শোভাই হইহ। গার এখন? এখনত সেই তিলক 
শোভিত শ্রীমুখ মণ্চল সেই চূর্ণ কুন্তলে পর্যণাকুল হইয়া বিকশিত হয় না. 
'এখনত আর সেই ফমলপলাশ নয়ন বুগলে স্থশোভিত স্ুপ্রস্ন বনে সেই 
১ হাস্য স্বচক্ষে নিধীক্গণ করিতে কেহ পার না। 


রঃ . বল--জীব "এখন তোমার সহিত পরিচিত হইবে কিরূপে? শাস্ত্রে বলেন 
শাবি দ্বাপরের অবপাঁনে যখন শ্রীহরি আবিভূতি হইয়া শ্বরং নিজ মায়া 
উৎসারিত করেন তখনই তাহার প্রকাশ হরন। সে কালোত এখন অতিক্রান্ত 
ছইনাছে--এমন কি হইবে? | 


উৎসবের বিজ্ঞাপন. কি % 
স্রীণীতা 
শ্রীযুক্ত রাম্দয়াল মঞ্জ্মদার এম, এ আলোচিত |. 

*মাতেব হিতকারিণী” শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্নময়.. ধানের পথ 
দেখাইয়! দিয়! বলত্তেছেন “তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্তিঃ পন্থা বিস্বতেবনা য় 
সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য 
প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন “মামেকং শরণং ব্রজজ” এই উত্তেজনা ও আশ্বাস 
বাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব । আলোচক তাহার আজীবন সাধন। এরং বিশ্ব 
বংসরকালব্যাপী গীত স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কূপ। ও অনুভূতি লাভ 
করিয়াছেন তদ্বার তিনি প্রতিশ্লোকের গভীর তত্ব সমুহ সহজবোধ্য ভাষায় 
প্রশ্োন্তরচ্ছলে বিবুত করিয়াছেন । অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখ! 
এ পর্য্স্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের 
নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অন্নরোধ করিতেছি । শ্রীগীতা তিনখণ্ডে, 
প্রকাশিত হইয়াছে । প্রতি খণ্ডের মূল্য বাধাই 8॥০ টাকা, মোট ১৩॥৯* টাক!। 

“উত্সব” সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল ম্ুমদীর মহাশয় প্রণীত 

অন্যান্য গ্রস্থাবলী। পু 

গীতা পল্িচস্স তততীস্ব শ্ুহক্ষল্র্পী- শ্রীভগবানের উত্তেজনা : 

৪ আ।শ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্ত শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। 
সীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়৷ দিতে পারিবে । গীতাপরিচয় 
পাঠ করিলে শ্রীগীতার রপাস্বাদন না করিয়। থাকা যায় না ইহাই আমাদের 


'বন্খীস। বাধাই ১৪০ আঁবাধা ১০ | 
ভ্ভজা- ২ম সলহকস্ষক্শী-_মহাভারতের স্ুুভদ্রা চরিত্র অবলম্নে এই. 


্রস্থথ।নি আধুনিক উপন্যাংসর ছণাদে লিখিত: হইয়াছে । বিবাহ জীবনের, 
নবানুরাগ কোন্‌ দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উদা৷ স্থায়ী হয় গ্রন্থকার এই 
গ্রন্থে তাহা অতি স্ন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে ূ 
ব্রীবের পতন. ও উত্থানের আলে!চনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশী্; 
ব্যক্তিমান্রই উহ] পাঠে এক অপূর্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাহার, 
নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহ! আমরা নিঃসক্কোচে বলিতে 


পারি--মুল্য আবাধ! ১০ বাধাই ১৪* মান্র। 
কৈক্ত্রীঁ- হস্ত লঅহক্কব্রপ-দোধী ব্যক্তি নি অন্থৃতাঁপ - 
করিয়! পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহ! দেখাইিবার 
জন্ত গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকৈয়ী চধ়িত্র অবলম্বনে আলোক ও আধারের রেখ! 
সম্পান্তে পাঁপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মুল্য ।« আন! 


২ উৎসবের বিজ্ঞাপন |. 


আাব্রিপ্রী ও উপাস্মনা তঙ্ঘ-ভৃতীয় সংস্করণ। পরিবার, 
স্থদৃশ্ত এবং ভাশোদ্দীপক চিত্রপমন্বত | সঠীত্বের আদর্শ দর্শনের সম্কল্প জাগিবা- 
মাত্র সতী দা'বত্রী যেন হৃদয় জুড়িক! বসেন। তাঁহার ত্যাগ, স'ষম, তিতিক্ষা 
এবং পুকুষকার যেন মুর্তি পণ্গ্রিহ করির! নয়নের সন্মুথে প্রতিভাত ভয় | 
বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাগাও মোহন তুলিক1 ও সাধন।র হব্চিন্দন দ্বারা স বি্রীর 
ষে অন্ুপম *জ্বরাগ করিগাছেন চাহাতে সাধন। পথের প্রথম প্রবর্তক এঁ মাতৃরূপ 
মানসনয়নে দর্শন করিব! মাত্র রত-কচাথ হয়া যাইবেন। অনুরাগিণী স্ত্রী এবং 
অন্থধাগী ম্বামীর পট ভ্রভাবের কথায় উপাপনা-হুত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর 
বিশেষত | মৃলা ॥* আন' মাত্র 

'উ্ীতিচ্গার চুহ্দোদয্র হয সংক্ষল্র -এই পুস্তক নিত্য 
পাঠ্য. ক রয় ণাঁহর কর। গেল। আবাধাইয়ের মুল্য ২।* টাকা | বাধা ৩২ট।কা।, 
সমস্ত পুস্তকখনি ১০০ পৃষ্টায় সম্পূর্ণ । ৃ 

ভগব চস্থায জন্য সণল (শ্রণীর লাকের ষাহ। গ্রয়োঞজন £ এই পুস্তকে লমস্তুই 
সংগ্রহ কর! হইয়'ছে। ভ্ত্রী;লাকে ও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে প।র ন 
এ*জন্ঠ নিত পাট স্তব স্ততি সহজভাবে বুঝ'ন হইয়াছে । 

ইঠাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধান এবং কবচ আছে । মধাখণ্ডে বেদান্তের 
সবল ব্যাখা গ্রশ্নোত্ত চ্ছপে সন্নবেশিত করা হইয়াছে । নিত্য স্বাধায় জন্ত 
শ্াত্ীচণ্তী গী. ইতাদ দেওয় হইয়ান্ছে। বিদেশ যাত্রকালে এই একখনি 
গ্রন্থ সা পাকি ল ধর্মপ্রাণ বাক্তির গন্ত পুস্তকের আণশ্তক হইবে "11 


€দম্ম্বাল্া। ূ 
কাঠার ন' শুনিতে শাগ্রহ হয়! কাহ.রনাজাঠিতে চ্ছা হয়। যাহার 
যথার্থই প্রাণের তৃষ্ণ। মিট ইতে চাহেন? ফাহাদের প্রাণ কি এক অজান। 
অভাবের € দনয় নিয়ত ক্রন্দনশীল, তাহাদের নি+ট এই দৈববাণ। অমুতের 
যন্দাকিনী ধার স্বরপ যাঠারা জীবনটাকে এন্দর করিয়া গঠন করিতে 


চাছেন, অথচ উপহক্ত আদর্শের ও পন্থার সন্ধান ন! পাওয়ায় হতাশ প্রায় 
হইয়াছেন, তাহাদের এই পুস্তকথানি পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি। 
ধর্ প্রাণ জনগণ যাহা খুঁজিতেছেন, তাহাই এই পুস্তক দেখাইয়া দিবে। ইহার 
ভাষা এত সরল ও মশ্ম্পশী যে, পাঠ করিতে কারঠে আনন্দাশ্র বিগ লত 
হইবে, হৃদয় দিব্ভাবে পূর্ণ হইয়! উঠিবে। যাহারা বলিতেছেন ইহার 
পাঠেও সাধন! হয়, চিত্ত বিশুদ্ধি হইতে থাকে, তাহাদের সে কথার বিদ্দুমাত্রও 
অতুযত্তি নাই। কোন স্তর হইতে সাধন! আরম্ভ করিলে সঞ্ল সম্প্রদায়েরই 
সাধন সত্বর সিদ্ধি প্রদান করিয়! থাকে, তাহার আলোচন৷ প্রসঙ্গে সাধনার 
অনেক, রহস্তই ইহাতে প্রকাশিত হইয়ছে। ধর্শগগগতে ইছ। অতুপনীয়। 
মূল্য |৮%* দশ আন মাত্র | . 9 
প্রাপ্তি স্থান :--"আার্মল্রিহ্যা নিক্েতন্ম. 
২৭৫৫ তিল ভাগেখবর। ৬কাশীধামূ।, 








কি হাওড়া কেমিকেল ওয়ার্ক এর . 
১ টি ঢু 
এ প্রস্তুত পারিবারিক ওঁষধাবলী। &ঁ 
টি ক পরীক্ষিত ও ফলগ্রদ। ্ 
| পু 
ইচি ক্রিম 1/০ লিউকো ও 
খোস, পাঁচড়া গ্রভৃতি চর্ম রোগের মহৌষধ || রক্তত্রাব, শ্বেতজ্রাব ও যাবতীর জরায়ু 
উপ্ড ক্রিম ৰ ৪০ দোষের মহৌষধ | 
সর্বপ্রকার ক্ষত, পোড়া ঘ' প্রভৃতির | 
মহৌষধ । কমন ও 
অমল ॥০ জন্ম নিয়মত করিবার একমাত্র মহৌষধ । 
অল্প, অজীর্ণ ও ভি, পেপেসিয়ার মহৌষধ । ণ 
রিলিফ ১. ওয়ামস ॥০ 
হৎশুল, অগ্লশূল, কলিকৃপেন প্রভৃতি সর্ব- | সিটিনাা রাঃ 
প্রকার শূলরোগের মহৌষধ । | 
ড্রেন পিলস ॥০ 


কোষ্ঠ বঙ্গতার ও ক্ষুধা! বৃদ্ধির মহৌষধ । 


হ্যাপটো ৩২. 
অল্টো রিলিভো 


প্বপ্ন দোষের মহৌষধ । 
১২ |. হিজিয়া ॥০ 
ভগ্ন স্বাস্থের, ধাত দোর্বালোর এবং পুরুষত্ব | দাত নড়া, মাড় ফোলা প্রভু তদস্তরোগের 
হানর মহৌষধ | মহৌষধ | 
ডিম মেনো ১২ 
নি 
ক্-র. £ ও অত্যন যন্ত্রণাদায়ক বাধকের বোসেন টুথ পাউডার 1০ 
ধ্বস্তরী। দন্ত রোগ নিবারক দস্ত মঞ্জন। 
 ম্যানেজার---এস, বস্তু | 


ছেঁড আফিস--৬ নং বাজেশিবপুব ১ম দাইলেন। 
| পোঃ--শিবগুর, (হাগুড়া )। 
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৪... ". স্ংমবের 'বিজ্ঞারন 


পু ল্রাবাজআ্ঞা অত্আন্যান্কা৪ 


এই পুস্তক সম্বন্ধে পবঙ্গবাসীর” সমালোচনা নিঙ্গে প্রদত্ত হইল। 
 ল্লীমাম্রণজঅম্মোধ্যাংন্গাগু। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ 
প্রণীত । বঙ্গসাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের 
অযোধ]াকাণ্ড অবলম্বনে উপদেশ পূর্ণ আখ্যানাকারে এই 'রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড 
প্রস্থ প্রণয়ন করিরাছেন। রামকে যোবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবায় কল্পন! 
দশরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ) আর রাম সীতা লক্ষণ 
বন গমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়ালবাবু একদিকে 
যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনে পঞ্ডিত্, অপর দিকে তিনি তেমনই 
| আচারনিষ্ঠাবান্‌ তগবন্তক্ত ব্রাঙ্গণ, তাহার উপর বাঙগ!ল। সাহিত্যে তাহার বিশেষ 
অধিকার। মুতরাং রামায়ণের অধোধ্যাকাগুকে উপলীবা করিয়া! রামদয়াল 
বাবু এই যে “রামাদণ অধোধ্যাকাণড গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা যে ক নুর 
হইয়াছে, তাহ! সহজেই অন্ুমেক্র। তিনি বাল্সীকি, অধ্যান্স্, তুলসী দাসী, 
কৃত্তিবাসী প্রভৃতি নানা রামায়ণ এবং রঘুনন্দনের রাঁমরসায়ন হইতে যেখানে 
যেটি সুন্দর বোধ হইয়াছে, মেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্য।ন- 
তাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ঠিক বল্পন1 বল! যায় না, তাহ! 
উল্লিথিত কোন না] কোন রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার সাক্নবেশ মাত্র। 
গ্রন্থের যেমন বর্ণন। তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ । 
. এক কথায়, এই ্স্থথানি একাধারে উপন্াঁস) দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে 
বাঙ্গাণ সাহিত্য আজকালকার বাস্তবতস্ত্রের উপন্যাসের আমলে--যে আমলে 
গুনিতেছি বিমাত পর্য্যন্ত উপন্যাসের নারিকা এবং তাহার সপত্বী পুত্র 
উপন্যাসের নার়ক হইতেছেন, আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার 
দোহাইএ এ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহ্বোবা পর্যন্ত পাইতেছে, সে আমলে__. 
শ্রীয়াম সীতা লক্ষণ গ্রভৃতিব পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাসাকারে লিখিত এই 
জ্ঞানভক্তি বর্ণাশ্রমাচারদমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিক পাইবে কি? মেছোহাটায় 
এই ধুপধুন। গুগগুলের গঞ্ধেব আদর হইবে কি 1? তবে জাশা, দেশে এখনও 
প্রকৃত হিন্দু আছেন, অন্ততঃ তাহাদের নিকট “রামায়ণ অযোধ্যাকাও গ্রন্থের 
আদর হইবে নিশ্চয় | তাহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িতে বলি। ২৬৭ পৃষ্ঠার গ্রন্থ 
সম্পূর্ণ। ছাপা কাগজ তাল। গ্রস্থারস্তে রাজসভার সিংহ।সনে শ্রীরাম সীতার, 


একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে। মূল্য ১/* দেড় টাকা 
গ্রকাশক-_জীচহত্রেশখল ভভৌপাধ্যান্র। 


উৎসবের বিজ্ঞাপন । ক 


শ্পিবন্পাতিরি শু শিবু উপক্রমণিক! ও ১ম এবং ২য় খণ্ড 
একত্রে ২২1 ৩য় ভাগ ১২। 
নুর্গাঃ দু্গাগন ও নবল্লাত্র তত্র 
পুজাতত সম্বলিত প্রথম খণ্ড--১২। 
ীলামাবতার ক্ুথা--১দ ভাগ মূল্য ১২। 
আধধ্যশান্্র প্রদীপকার শ্রীভা্গব শিবরাম কিস্কর 
যোগত্রয়ানন্দ সরন্বতী প্রণীত গ্রস্থাবলী | 


এই পুস্তক তিনখানির অনেক অংশ “উৎসব” পত্রে বাহির হইয়াছিল। এই 
গ্রকারের পুস্তক বঙ্গসাহত্যে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেদ 
অবলম্বন করিয়া কত সত্য কথা যে এই পুস্তকে তাছে, তাহা ধাহারা এই 
পুস্তক একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তীহারাই বুঝিবেন। শিব 
কি, রাত্রি কি, শিবরাত্রি অবশ্য করণীয় কেন? ভাবের সহিত এই তত্ব এই 
পুস্তকে প্রকাশিত। হুর্গা ও রাম সম্বন্ধে এই ভাবেই আলোচন। হইয়াছে । 
আমরা আশী করি বৈদিক আরধ্ধ্যজাতির নর নারী ফাত্রেই এই পুস্তকের 
আদর করিবেন। 

প্রাপ্তিস্থান--“উৎসব” আফিস। 








টনি 
ন্নিল্মাল্য। 
২৫০ পৃষ্ঠ সম্পূর্ণ । এ(টিক কাগনে স্থন্দর ছাপা। রক্রবর্ণ কাপড়ে মনোরম 
বধাই। মূল্য মাত্র এক টাকা । | 
“ভাই ও ভগিনী” প্রণেতা শ্রবিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। 


“নিমর্্সীভ্য” সম্বন্ধে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের মুখপত্র “ন্কা ম্রস্ছ- 
অমাজেল্স” সমানেচনার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত হইল। 

*প্রবন্ধনিবহের ভাষ! মধুর ও মর্খরম্পশী এবং ভক্তিরসোদ্দীপক | ইহ] 
একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া রখ! যায় না। অধুন! 
তরুণ সমাজে চপণ উপন্যাসের বাড়াবা|ড় চলিয়াছে। গ্রন্থকার আমাদের 
ভবিষ্যৎ ভরপাস্থল যুবক্বৃন্দেন মানাসকতার পরিচয় পাইয়। উপনাসের 
মাদকতাটুকু ভক্তিরসের প্রশ্রবণের মধ্যে অধুপ্রবিষ্ট কিয়] দিয়া, ধন্মের মধ্যাদ 
অব্যাহত রাখিয়৷ ভক্ত জিজ্ঞান্থ পাঠকবর্গের সংদাহত্য চচ্চার অনধাগ বছ্ছি 
করিয়াছেন। আমর! এবপ গ্রন্থের বুল প্রচার কামনা করি।” | 

..।  গ্রকাশক-্রছত্রেশ্ব চট্টোপাধ্যায়. 
. 7: িখসব* অফিস। 


সাধশাওষধালয় 


ব্রা স্যাসমলাজাল্র, ককিনক্কাতভা। (ট্রাম ডিপোর উত্তর )। 
| ২১৩ বহুবাজার ফ্রী । 
অধ্যক্ষ_ ীম্যোগেশ্শ5ভ্দ্র ্যোষ্ব। এম, এ? এফ, সি, এসঃ ( লগ্ন ) 
ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্তের ভূতপূর্বা অধ্যাপক ( প্রফেসার ) 

আধুকেদীর় ওষধ বিশুদ্ধ ও শান্ত্রমত নিজ তত্বাবধানে প্রস্তত হয়। পত্র 

লিখিলে বনামুল্যে ক্যাটালগ পাঠ ন হয়। রোগের বিবরণ জ নাইলে যত্পূর্ব্বক 
- ব্যবসা দেওয়া হয়| চিঠিপআদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখ হয়। 

 সমকল্পরধবজ (ত্র্ণাজিম্দুন্ ) ( বশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪২. 
উৎকৃষ্ট হর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা থাশাস্ত্র গ্রস্ত ত নিত্য প্রয়োজনীয় 
সর্বরোগনাশক মণ্েষধ | | 

হিং চাাব্রন্ন প্রীশ্ণ দের ৩২ টাক1। উংকুষ্ট কাশীর আমলকী, 
বংশলোচন প্রস্ৃতি যাবী্ উপাদানে পুর্ণ মাত্রায় ষথা শান্ত প্রস্তত । কফ, কাশ, 
সর্দি, যক্ষা, ক্ষরোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ । সর্ব একার দুর্বলতা 
নাশক, পুষ্টিকর ম ঠীষধ ব খ'দ্য বিশেষ। 

শুওপ্রনসগ্ভী্রন্ন সের ১৬২২ টাকা। ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্র- 
হীনতা, স্বগ্রদে ষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহ অপরিমীম 
আননাদায়ক রসায়ন | 

অনব্রতপাব্রাহ্দাল যোগ । প্রদরঃ বাধক প্রভৃতি জরাযুদোষ ও 
ফোনিগ 5 দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ | সূল্য--১৬ মাত্রা ২২৬ ট।কা, ২৫ মাত্রা 

 € টাক] মল্র। | 


মরল ধন্মতত। ্ 

পৃজ.পাদ আচার্ধ্য দে? শ্রীযুক্ত রামদয়াল মন্ুমদার ও পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত 
ষোগেন্ত্রন থ তর্কতীর্থ মহাশয় উৎসব সংসঙ্গের সাপ্তাহিক অধবেশনে আত 
সরল ও সহজ ভাষার যে সকল তত্ব কথারব্যাখ্যা করিয়! গাঁকেন তাহাবই 
কিয়দংশ' এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ কর1 হুইয়াঙ্ছে। একঠিষ্ঠ সাধক হ্চাচারধ্য 
দেবের উপদেশামূ 5 ধর্মজিজ্ঞান্থ মাত্রেরই জীবন পথের আলোক বাকা এপ 
ংসাঁর তাপ ক্রিষ্ট নরমারীর শাস্তি বিধায়ক | গ্রত্যেক লাইব্রেণীতে এই পুস্তক 
রাখা বিশেষ আবশ্যক 1 ধঙ্গবাপী, বন্তমতী ও প্রবাসা পত্রে এই 
পুস্তক বিশেষকপে আশোচিত হষ্য়াছে। পুস্তকের মধ্যে উপদেষ্টাদ্বয়ের 
একখানি নগর ছবি আছে। পুস্তকের মুল্য 9৭ আনা ও স্বতগ্র ছ'বর 
মুল) ৬, আন।। প্রাপ্ত স্থান উৎমব আফিল। ১৬২নং বন্ছবাঞ্জার স্ীট, কলিকাত! 





উৎসবের বিজ্ঞাপন । | রণ 
শ্রীুক্ধ রায় বাহার কালীচরণ সেন ধর্্মভূষণ প্রণীত। 


১। হিল্দুত্প উপাসনাতিজ্ব 

১ম ভাগ ঈশ্বরের শ্বরপ-মুল্য 1*, ২য় ভাগ ঈশ্বরের উপাসনা-_মুল্য ।« 
সাধা, সাঁদক ও সাধন। সম্বন্ধে বিশেষ রূপে আলোচনা কর! হইয়াছে । 

স্। লিখা ভিলাহ--(ক্টন কলেজের প্রধান সংস্কৃত অশ্যাপক 
ীযুক্ত লক্ষ্মী নারায়ণ চট্টোপান্যায় বেদ বেদান্ত শাস্ত্রী এম, এ মহোদয়ের ভূ মকা 
সহ) সৃল্য ।* 

শ৩। ভিলা ভিবাহ পজিশ্দিস্ (শান্তর সম্মত ন'হ তাচ। প্রদর্শিত 
হইয় ছে) শ্রীণুক্ত রাজন্দ্র নাথ বিস্তাতৃষণের প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত লক্গমী ন'রারণ 
চট্টাপার্যায় মহ শয়ের গঠিবাদ প্রবন্ধ স5) মুলা ।%* 

৪1 নেম্পত্তী হস্ম ম--ধাত্রীবিস্তা -বিশংরদ শ্রীনুক্ত বামন দাস 
মুখে পাধ্যায়ের ভূ মক সহ--ভিনি লিখিগাহেন “অ শাকরে ইহ। বাঙ্গলার প্রতি 
গৃহে গঠিত ও মন্থশীলিত হইবে” । কবিরাজ শিরোম ণ শ্যাম! দাস বা,স্পঠ-- 
গর গ্রন্থ পড়িতে এবং তদন্ুলারে চলিতে সকলকেই অনুরোধ করি। মুল্য 1৮ 

হি াঁদী - সর্মসাধারণ্যে এই পুস্তিকার বহুণ প্রচার প্রাথনীয়। 

প্রাপ্তিস্থান £-উৎসব” অফিপ, গুরুনাণ চট্টপাধ্যায় এগ সনদ, 
চক্রবর্তী ১াটা জ্জ কলেজ স্কোয়ার এব শ্ত্রীমস্ত উষধ'লয় গৌহাটী। 








ন্নুনন্ন পুস্তক ! ্যুতন্ন পুভ্তব্চ !! 
পদ্যে আধ্যাত্মরামায়ণ__মুল্য ১০ 
শ্লীরাক্তবাল! বস প্রণীত। 
ধাহার! অধাতবামার়ণ পড়য়া জীবনে কিছু কারতে চান এই পুস্তক তাহ।- 
দগকে ভন্ুপ্রাণপত করিবে। অধাত্মরামায়ণে জ্ঞান, ভক্তি, ' কর্ম, ঈবই 
আছে সঙ্গে সঙ্গে চ'রত্র সকল ও ভাবের সহিত ভাসিয়াছে । জীবন গঠনে এইরূপ 
পুস্তক অতি গল্পই আছে। ১৬২, বৌবাজার গ্ত্রীট উৎসব অফিস__প্রাপ্রস্থান। 


পাগলের খেয়াল। 
*উৎদবের* খ্যাপার ঝুলি এবং অন্তান্ত প্রবন্ধ প্রণে শা-শ্রীযুক্ত প্রবোধ,, 
চ্ত্র পুরাণ তীগরত্ব [ধরচিগ। গ্রন্থকা৭ “উংসধ্রে পাঠক ও পাঠিকাগণের-.. 
[বিশেষ পরি'চত, গ্রস্থকা রর লেখা আঁ" প্রাপ্তল ও রসপূর্ণ। মুল্য ॥* আনা. 
প্রাপ্তিস্থান “উত্সব” 5 ফস। টু | 


বিজ্ঞাপন । 
পৃজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মন্তুমদার এম, এ, মহাশয় প্রণীত গ্রস্থারলা কি ভাষার 
গৌরবে, কি ভাবের গান্রীর্যে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উদঘাটনে, কি 
মানব-হৃদয়ের ঝঙ্ধার বর্ণনায় সর্ব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক। সকল পুস্তকই সর্বক্র 
_মমাদৃত ও সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষভাবে 'প্রশংসিত। প্রীয় সকল পুস্তকেরই 
* একাধিক সংস্করণ হইয়াছে । 
শীছত্রেশ্বর চট্োপাধ্যায় | 


গ্রশ্থকারের পুস্তকাবলী | 


১। গীতা প্রথম ষট ক [ তৃতীয় সংস্করণ ] বাধাই 8 
২। * দ্বিতীয় ষটক [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] 80 
1. * তৃতীয় ঘটক [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] টি 81৯ 


৪1 গীতা পরিচয় ( তৃতীয় সংস্করণ) বাধাই ১%* আবীধা ১/০। 
৫1 ভারত-সমর বা গীতা-পর্ববাধ্যায় (দুই খণ্ড একত্রে) 
মূল্য আবীধা ২২, বাঁধাই ২॥০ টাকা । 
৬। কৈকেয়ী [দ্বিতীয় সংস্করণ ] মূল্য ॥* আঁট আন! 
-। নিত্যসঙ্গী ব মনোনিবৃত্তি-_বীধাই মুল্য ১৯ আন! 
৮ | ভদ্র বাধাই ১৪৭ . আবধা ১৭ 
৯1 মাগু,ক্যোপনিষৎ্, [ দ্বিতীয় খণ্ড ] মূল্য আবাধা। . - ১৯ 
১* | বিচার চন্দ্রোদয় [দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯** পৃঃ মূল্য__ 


২॥* আবীাধা, সম্পূর্ণ কাপড়ে বাধাই ৩২. 
১১ সাবিত্রী ও উপাসনা-তৰ [ প্রথম ভাগ ] তৃতীয় সংস্করণ ॥* 
১২। শ্রীতীনাম রামায়ণ কীর্তনম্‌ বাধাই ॥*» আবীধ1। 

১৩। ফষোগবাশিষ্ঠ রাময়ণ ১ম খণ্ড : ১২ 
১৪। রামায়ণ অমোধাাকাও্ ১৩ 





উীযোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। 


প্রথম খণ্ড বৈরাগ্য ও মুমুক্ষু প্রকরণ বাহির হইয়াছে । 
মূল্য ১২ .একটাক]1। 
“উত্সবে” ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতেছে, উপশম প্রকরণ 
চলিতেছে । প্রথম খণ্ড বাহির হইতেছে। যাঁহারা গ্রাহক হইতে 
ইচ্ছা করিতেন, আমাদিগকে জানাইলেই তাহাদের নাম গ্রাহক . 


তাঁলিকাভুত্ত করিয়া লইব ৷ 
কার্ধযাধ/ক্ষ--ওলীজত্ভ্রশ্রন্স চু্টোপান্যাস্্র। ৪ 






সমন্ধে: _বজীয়-কায়স্থ--সমালের 'সুখপত্র 
সমালোচনার কিয়দংশ নিক্সে উদ্ধৃত 






রঃ তাই ২ ও ভগিনী” রি 


হইল +--শ্রকাশক, ॥ 
১. *এই উপন্যাস খানি পাঠ করিয়া আনন্দ লান্ভ করিলাম, আধুনিক 
উপস্থাসে সামাজিক বিপ্লব সমর্থক বা দুষিত চরিত্রের বর্ণনাই অধিক 
দেখা যায়। এই উপন্যাসে তাহা কিছুই নাই, অথচ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী 1 
নায়ক ও. নায়িকায় চরিত্র নি্ষলঙ্ক। ' ছাপান ও বাঁধান সুষ্দর, দাম 
্ ভাষা ও-বেশ ব্যাকরণ-সম্সত বঙ্কিম যুগের 1. .%৩ক্ষ পুস্তকখানি 





ই একরার পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতে পারি ।৮ 
৭ _ পানা উৎসব” আফিস | 





ৃ শ্রীমতি মৃণানিনী দেবা প্রধীত । মূল্য ১২ মাত্র । 

ৃ ভগবানের প্রতি অনুরাগ ভরা কবিতাগুচ্ছ। রচনায় ভাবের গাভী, 
রি পবিত্রতা লক্ষ্য করিবার বিব় | 

নদ, ছাপা ১৭৯ পৃষ্ঠায় অম্পূর্ণ। একখানি, কিন: হরগীরীয় নদের ছবি 
আছে 

রঃ বাসী, মী, সার্ভেণ্ট, অসৃতবাজার, তারতবর্ধ, নী, অব্য 
পরিকর বিশেষ প্রশংসিত | _ | 








সংসার দাবদাহ 
-. এক্ডাউ-গু-ভগিন্লী” এবং “পি | ৃ 
স্রাব মুখোপাধ্যায় প্রণীত এই পু্তক সন্ধে শবজখাসীর” মষালোচনা: 





র 5 মর 





৬] ৮সরন্বতী পুজায় টা 

| মনোবেদনা, কহ 
৭] বিষ্ঞারপে বিশাল: ৃ 
রা জ্ঞান, পাছা 








-১।) সউৎদবের বাধিক ল্য স সহর মল ্ব্জই ডাঃ মাঃস সমেত তত ভিন 
কা 1 প্রতিসং খ্যার মুল্য /* আনা বলার জন্ত '+/* আনার ডাক টিকিট: 
পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত হক ্রেধীভুকত করা ছয় য় না) 1. . বৈশাখ 
মাস হইতে চৈত্র মাস পরাস্ত বর্ষ গণন! কর হয়। সি রি 

রহ ২. বিসেন কোন প্রতিবন্ধক না হইলে: প্রতিমানের স্‌ " 








উৎসব। 


তবাভ্বানরীায নম্ম2। 


অগ্ৈব কুরু বচ্ছেয়ো বুদ্ধঃ সন্‌ কিং করিষ্যসি । 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারার ভবন্তি হি বিপর্ধ্যয়ে । 





২৬ বর্ষ ৷ ৃ মাঘ, ১৩৩৮ সাল । (১০মসংখ | - 





স্পা চস 
সস কিস এ 


বেদোক্ত সরস্বতী স্তুতি | 


শ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ। 


নীহারহাঁরঘনসারন্থধাকরাভাং | 

কল্যাণদাঁং কনকচম্পকদামভূষাম্‌ ॥ 

উভ্,ঙ্গপীনকুচকুস্তমনোহরাঙ্গী ম। 

বাঁণীং নমাঁমি মনস| বচসা বিভূত্যে ॥ 

চতুর, খমুখাস্তোজ বনহংস বধুন্ম্ম | 

মানসে রমতাং নিত্যং সর্বগুক্লা সরস্বতী ॥ 

নমস্তে শারদে দেবি! কাশ্মীর পুরবাসিনি। 

তামহুং প্রার্থয়ে নিত্যং বিদ্যাদানং চ দেহি মে॥ 

অক্ষসুত্রাস্থশধরা পাশপুস্তকধারিণি। | শু 

মুক্তাহারসমামুত্ত বাঁচি তিষ্টতু মে সদা ॥ র্ 

কম্ুকণ্ঠী স্থতাসতরো্ঠী সর্ববাভরণভূষিত| | 

মহাঁসরস্বতী দেবী জিহ্বাগ্রে সন্গিবেশ্যতাম্‌। 

যা শ্রন্ধী ধারণ] মেধ। বাকৃদেবী বিধিবল্ল ভা । 3 এ. 
-..: ভক্ত জিহ্বাঞ সদন শমা দিদা য়িনীচ। 


৩৩৩ ্ উত্সব । 
নমামি যামিনী নাথ লেখাঁলঙ্কৃত কুস্তলীম্‌ 
ভবানীং ভবসস্তীপনিব্বাপনমু ধানদীম্‌ ॥ 
ষঃ কবিত্বং নিরাতঙ্কং ভূক্তি মুক্তিং চ বাঞ্ছতি। 
সোইভ্যটচৈ/ন। দশ শ্লোক্যা নিত্যং স্তোতি সরন্থতীম্‌ ॥ 
তন্তৈবং স্তবতো। নিত্যং সমশ্যর্চয সরম্বতীম্। 
ভক্ত শদ্ধাংভিযুক্তস্য ষন্মাসাৎ প্রতায়ো! ভবেৎ ॥ 
ততঃ প্রবর্ভেতে বাণী সেচ্ছয়! ললিতাক্ষরা | 
গদাপদ্যাতআকৈঃ শবৈরপ্রমে়ৈ বিবিক্ষিতৈ2 ॥ 
অশ্রুতো' বুধ্যতে গ্রন্থঃ প্রায়; সারম্বতঃ কবিঃ। 
ইত্যেবং নিশ্চয়ং বিপ্রাঃ সা হোবাচ সরস্বতী ॥ * 


মানস-পুজ]। 


(জনৈক ভদ্র মহিলা । ) 
পুজিতে তোমারে হতেছে বাসনা । 
কি দিয়: পুজিব কিছু যে মা নাই। 
নাঠি আছে “মা'র জব! 6 ম্বদল । 
না আছে গে। শিবে! দীপ গঙ্গা্ল॥ 
তোমায় কি দির! পূজিব জানি না॥ 
তবু আশা হৃদে উঠে বার বার। 
পুজিতে যুগল চরণ তোমার ॥ 
থাকে যদ্দিকিছু বলিতে আমার। 
পুঁজিব তা'দিয়! চরণ তোমার ॥ 
বাহ উপচারে কিবা গ্রয়োজন। 
চরণেতে মার রাখ সদ মন ॥ 


পপ পার সপ চর রর 


& এই স্ততির বঙ্গানুবাদ বিচার চন্দ্রোদয় নামক গ্রস্থের ৫০৩ পৃষ্ঠায় বে, 
আছে। উৎসবের পাঠক.পাঠিকাগণ দয়া করিয়া! সন্ধান লইবেন।  উদ্ঠ কাঃ।, : 








মানস-পুজা | ৩৩১ 


আসন পাতিন্থু বস হৃদি পরে। 
যা আছে সঞ্চিত দিব তা তোমারে ॥ 
নয়ন দ'ললে ধোয়াব চরণ । 
অর্থ্যরূপে মন করি সমর্পণ ॥ 
মানন ছামার গন্ধ দিতে তোরে । 
(তাই) ভকতি চন্দন দি ম! তোমারে ॥ 
প্রেএ ফল হার দিব আভরণ। 
পুষ্পদূপে ইচ্ছা করিব অর্পণ ॥ 
বাসনার “মে হয়া শীছে ভরা। 
ধূপভাপে মাগে। তাই 'দব তারা ॥ 
বিরহে তোশীর অনল যে জলে। 
তাই সাজায়ে ছ দাপ দিব বলে॥ 
নৈবেছ্য 'ক দিব হমুখ কমলে। 
কালী নামামুত দিব মা! তোমারে | 
যেরিপুগণ কঠিন নিগড়ে, 
বাঁধিয়া! রেখেছে তোমা হচ্ছে দূরে ॥ 
পৃগা পূর্ণ তরে বল যে মা চাই: 
যড়রিপু তোরে বলি দিনু তাই ॥ 
তব পুজা করিঃ হেন শক্তি কোথ,' 
ডাকিছে কাতরে তোরে মা ছুহিতা ॥ 
জ্ঞান ভক্তি আদি কিছু মোর নাই 
কর-_কৰ দয়। এই ভিক্ষা চাই ॥ 
রূপা ষদি তুমি কর মা জননী । 


মম হৃদে রাখ রাঙ্গা পা ছুখানি ॥ 


অন্িশয় ভুলের শেষ কোথায় ? 


(শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ। ) 


ব্যক্তির সম্বন্ধে যাহ বল হয় জান্ছির সন্বন্দেও তাহ প্রযোজ্য-_মিলাইয়া 
লইলেই হয়| ব্যষ্টি সমষ্টিরই তাঙ্গ | "গার পব্রঙ্গাণ্ডে যে গুণাঃ সম্তি শরীরে 
তেহপ্যবন্থিতাঃ” ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণ আছে শরীরেও তাহাই আছে । 

বালক অবস্থায় কত ভুল হইয়াছিল মনে নাই, যৌবনের ভুলের 
ইয়ত্ব। নাই । প্রৌড়ে ও বার্ধক্যের যা? "্চাহাতে ত বিষম যাঁঃনা | কেন বলিতেছি 
যে যে ভূল সংশোধনের উপায় জানলাম, চেষ্টা করিলাম- সংশোধন করিতে 
কিন্তু কত যাঁতন1] যে আসিতেছে তাহা ত বলিয়! শেষ কনিতে পারি না। 

এই সব যাতনার শেষ কোথায়? একদিন যাতনার পরাকা্ঠা হইয়াছিল। 
কি ভীষণ কুৎসিৎ স্থানে আব্দ্ধ হুইয়াছিলাঁম। 


নাভিস্ুত্রান্পরন্ধে,ণ মাতৃভুত্তান্নসারতঃ | 
বদ্ধতে গর্ভগঃ পিগ্ডেো ন মির়েত স্বকর্ম্মতঃ ॥ 


গর্ভগত পিগাকার মাংসখগ্ডের মত শিশু, মাতার তূক্ত দ্রব্যের সারভাগ অল্প 
ছিদ্র বিশিষ্ট নাভিরন্ব, দিয়া মাহাঁর করিয়া জীবিত থাঁকে__-শিশু কিন্তু ভীষণ 
গর্ভ যন্ত্রণ! পাইয়াও মর না__শিশু স্বকর্্ম ভোগের জন্তই ধেমন বাচিয়া থাকে-_ 
আমার যাতনাও সেইরূপ হইয়াছিল । 

এই নিদারুণ যাতনার শেষ ফল হইয়াছিল স্মরণ 

এই স্মরণ জঠরানলতপ্ত গর্ভস্থ শিশু একবার করিয়া আসিয়াছিল__সকল 
দেশের সকল মানুষ-শিশুই করিয়াছিল। গর্ভ যাতনার শেষ সীমায় পৌছিয়। 
যখন আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না তখন ম্মরণ হইয়াছিল কত শত শত 
যোনিতে প্রবেশ করিয়া কত শত শত এইরূপ যাতনার অনুভব তাহার 
হইয়াছিল। আহা! কতবারই পে সংসার করিয়াছিল কতবারই কুটুন্ব 
ভরণের জন্ত ন্তায়ান্তায়ে ধনার্জন করিতেই সব সময় ক্ষয় করিয়াছিল 
কিন্তু প্রকৃতং না করবং বিষুচিস্তাং স্বপ্রেহপি ছুর্ভগঃ” কিন্তু হূর্ভাগ্য 
আমি স্বপ্নেও বিষুঃ চিন্তা করি নাই-_তাহাবই শেষ ফল এই গর্ভাগারে আবদ্ধ 
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হইয়া এই দুর্ব্বিসহ যাতন1 ভোগ | আহা! আমি ষে “অশাশ্বতে শাশখবতবৎ দেহে 
তৃষ্ণ: সমন্বিত” শত শত লালসা তুলিয়া এই ক্ষণভঙ্গুর দেহে চিরদিন থাকিব 
মনে করিয়া “অকাধ্যাণ্যেব কুৃতবান্‌ ন ক₹তং হিত শাত্নঃ*--কত অকার্য্যই 
করিয়! ফেলিলাম-- আঁহ1! আতআ্মহিত কখন করি নাই__ আহা! সেই জন্ত আজ 
এই ছুঃখ পাইতেছি। 

এই ভীষণ ছুঃখ একদিন আমার বড় উপকার করিয়াছিল। এই 
উপকার হইতেছে ল্মরণ। গর্ভগ শিশু যাতনায় ছটফট করিতে করিতে যেমন 
বলে সেইরূপ আ'মণ্ড বলিয়াছিলাম নরকমম এই গর্ভ কারাগার হইতে 
আমায় বাহির করিয়া দাও প্রভ1_-অ।মি আর কখন তোমায় ভুলিয়া কোন কর্ম 
করিব না, বলিয়া ছিলাম “ইত উদ্ধং নিত্যমহং বিষুমেবানু চিন্তুয়েশ। 

ইহার পরে আমার এমন দিন যাইবে না যে দিন আমি তোমার চিন্তা না 
করিয়া জলগ্রহণ করিব--মামি নিত্য তোমাকে চিন্তা করিব- শুধু চিন্তা নয় 
তোমার জন্য যাহ! কিছু কর্ম তাহ! করিব_-তোমার নাম লইয়া--তোমাঁকে 
প্রবণ ক্রয়া--তোমার কর্ম্মেই তোমার পুজা কৰ্ধিব_নাঁম লইব-_সেব। করিব 
সব সহা করিয়! পুজ! করিব-_দারণ যাতন! একদিন আমাকে এই স্মরণ 
স্থখের পথ ধরাইয়! দিয়াছিল-__ এইরূপ কাতর প্রার্থনার ফলে গর্ভস্থ শিশুকে 
তুমি যেমন কারাগার মুক্ত করিয়া দাও কিন্তু শিশু তাহার কথা রক্ষা করিতে 
যেমন ভুলি] যায়__ভুলিয়া আবার বাল্যে, যৌবনে, প্রৌঢ়ে কতকি করিয়। 
ফেলে--শে/ষ বার্ধক্যে সব হারাইয়া কত যাতনা পাইতে থাকে- আমারও 
সেইরূপ হইল। কিন্ত যাতন। বুঝি এখনও পুর্ণাবস্থায় আইসে নাই তাই যেরূপ 
গ্রণে তুমি আসিয়া আশ্বাস দিয়া কারামুক্ত করিবে, মনে হয় তাহার এখনও 
বাকী আছে তাই তুমি আসিতেছনা-_-আহা ! চা হউক-_তুমি এস- আসিয়া 
আমায় মুক্ত কর। 

এ ভুল আমায় করামম কে? আমার জন্ম জন্মীত্তরের কর্মমরাশি 
আমার এমন স্বভাব গড়িয়া দেয় যে স্বভাবের কম্খুহি হইতেছে আমার 
ভুলের মধ্যে ডুবাইয়| রাখা কিন্তু কর্মনরাশ্তি জড়-_তাহার প্রতাপ এইরপ 
হইবে কিরপে? আমার কর্মের প্রলেপ তোমার অঙ্গে মাখাইয়া--আত্মার 
অঙ্গে মাখাইয়া আমি তোমার হুইয়াও তোমাকে বনু ভীষণ কদর্য সাজে 
সাজাইয়। ছুটাছুটি করি। “মহামায়৷ প্রভাবেন সংসারাস্থিতিকারিণ:*--মান্ুষ 
মহামায়ার প্রভাবে আমার দেহ আমার স্ত্রী, আমার সংসার ইত্যাদি মোহয়প 


৩৩৪ উত্সব । 


আবর্তে পড়িয়া! সংসারস্থিতির কারণ হইয়া থাকে। যে চৈতন্তের অঙ্গে 
কর্ম্মসমূহ জড়িত হয়-_সেই কর্্মরাশি ষে ছুটিতে থাকে তাহা এ চৈতন্তের 
প্রভাবে। কিন্তু যে মানুষ গুরু বাক্যে ও শ্রান্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধরিতে 
পারে যে মহামায়ার প্রভাবেই আমার কর্্মনকল ফল দান করিতে ছুটিতেছে-_- 
আহ। ! বাহার জ্যোতির আভায় আমার কর্ম্মসকল জীবন্ত হইয় ছুটাছুটি 
করে-_-আহ1! ফাহার স্পশে আমি নিত্য জাগ্রত হই--যিনি আমার নিত্য 
জাগ্রত করেন--কর্মের পশ্চাতে ছুটিণার পূর্বে যাহার ইচ্ছ। জাগে, যিনি 
আমাকে জ'গাইলেন তীহাকে একবার দে খিব_-এই মনে করিয়া যখন মানুষ সেই 
চৈতন্তময়ীকে এজন করে__কন্মে ভজন করে_-বাকো ভজন কর্জে ভাবনায় 
ভঞ্জনা করিতে বদ্ধপরিকর হয় তখন দেব" মহামায়া! গ্রসন্ন হয়েন__হুইয়। আমাকে 
আর ভূ'লতে দেন না-হরি! হরি! “সৈব প্রসন্না বদ] নুণাং ভ-তি মুক্তয়েশ ॥ 
ব্যক্তিরও যাহ হয় জাতিরও তাহাই হয়। 

এই ? আরও? আচ্ছা তবে আরও কিছু। পুনরুক্তি_-সাধন ভজনের 
প্রাথ। যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ পুনরুক্কি চাইই। 

বুঝিলে-_ ভুল ভাঙ্গাইবার জন্যই যাতনা দেওয়ার ব্যবস্থা। যাঠনা যখন 
শেষ সীমায় আইসে তখন ব্যক্তিই বল গার জাতিই বল, নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়। 
তাহার শরণাপন্ন হইবেই। যখন আর কোন প্রকার পুরুষার্থের সামর্থ্য 
থাকে না তখন যে ম্মরণ--সেই স্মরণেই তাহার 'াগন টলে আর তখনই 
তাহাকে আসিতে হয়। 

তিনি আমিলে সকল আপদের শান্তি হয়। 

এখন দেখ দেখি যাতনা পাইতেছিল কে--যাতনা গেল কাহার-_ম্মরণ 
করিলই ব৷ কে? চুড়াশি লক্ষ বার তাহাকে স্মরণ না করিয়। যে কর্ম করিয়াছ 
সেই সমস্ত কর্ম তীহার অঙ্গে .মাখাইয়।. দরিয়া তাহাকেই নানারূপে সাজাইয়। 
তুমিই নান! জীব হইয়া সংসার পথে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়াছ। 

এই একট] জীবনে ম্মরণ-শুন্ত কত কর্ম করিয়াছ তাহা ষদি মনে করিতে পার, 
তবে বুঝিতে পাঁরিবে--অন্তহঃ আভাসও পাইবে যে স্মরণশূন্ত কশ্ম-স্বভাব পাইয়া 
তুমি কি হইয়। গিয্াছ। তীহার অঙ্গে কর্মের প্রলেপ যাহা দিয়াছ সেই 
কর্ম্রাশি মহামায়ার প্রভাবে জীবন্ত হইয়া তোমায় যথায় তথায় ছুটাইতেছে 
আর তোমার যাতনাও বাড়িয়া! যাইতেছে । যখন আর যাতনা সহা করিতে 
পার না তখন মহামায়ার কৃপায় একবার তোমার চক্ষু তিনি তাহার দিকে 
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ফিরাইয় দিয়া থাঁকেন। তখন তুমি আপনার কৃতত্তা ধরিতে পার। বড় 
লজ্জা) দ্বণ।, অন্ুতাপে তাপিত হইয়1 ক্ষম! গ্র্থনা করিতে করিতে সেই চরণে 
লুটাইয়৷ পড়। ইহাতেই যথার্থ স্মরণ হয়। এতপ্তিনন এখন যাতন! পাইয়া 
সাধুর বচন শুনিয়া! কিছু কিছু যেম্মরণ কর তাহ! যদি উগ্র যাতনায় বৈরাগ্য 
মা আসিয়া থাকে-__তবে সেট হয় সখের ম্মরণ। ইহাতে যে ডাক] হয় তাহা 
একদিন কতক হয় অন্তদিন কতক ও হয় না। এই অবস্থায় পড়িয়! তুমি বল 
আজ ভাল হইল-__আজ কিছুই হইল না। এই কোন দিন ভাল, কোন দিন 
মন্দ_যাহ] হয় তাহ! উভয়ই সমান- ইহাতে তুমি যে কিছুই অগ্রগামী হইতে 
পারিতেছ না তাহাই দেখাইয়া দেয়। যদি তোমার পুর্ব্ব স্থুকৃতি প্রবল থাকে 
তবে তুমি অল্প অনুষ্ঠান করিয়াই বুঝিতে পার-_"অব সব বিষসম লাগই”-- 
আহা! ইহ! হইলেই যাতনার পৃর্ণতায় শ্মরণের পুর্ণতী আদিবেই। এখন দেখ 
"অব সব বিষ সম লাগই” কতদূর হইল। সভ্যইত ম্মরণ ভিন্ন অন্ত যাহ] কিছু 
তাহাই ত বিষ__তাহাই ত পাপ-_তাহাই  কালিমী। ইহ পু্ছিবার জন্যই 
যে অনুষ্ঠান তাহাই চিত্তশুদ্ধির অনুষ্ঠান | যে বুঝিয়াছে যমদ্রংষ্টার ভিতরে যে 


পড়িয়াছে সে আবার কোন্স্থখের জন্য ছুটিবে? 
হরি! হরি ! যমদ্রংগ্রীর মধ্যে সব মান্থ্ষ পড়িয়াছে কিনা একবার দেখন? 2 এই 


ত জীব কত কথা কাহতেছিল পরক্ষণেই যমরাজ চুয়াল নাড়িয়া ঢোক গিলিলেন 
--সব শেষ হইয়া গেল। তুমি সেই সুন্দর পুরুষকে ই--সেই তচাঁমার আত্মচৈতন্তকে 
তোমার স্মরণ শুন্ কম্মের প্রলেপ দিয় এই করাল যমরাজ রূপে সাজ ইয়াছ | 


যদ্দি বুঝিতে পার বুঝিবে ইহাঁর মধ্যেই কে কাহার সাধনা করে তাহার সঙ্কেত 
রহিয়াছে । ভাঙ্গিরা বল! নিশ্পয়োজন | 
আর বলিয়া! কি হইবে? তবুও একট কথ] মনে করাইয়৷ দিতে হয়। 


অনুষ্ঠানের নষ্টা ত জীবন ভরিয়া করিলে! কিন্ত শেষ মুহুণ্ডে পরিবে ত? 
তাহার আদরের ছেলে যদি বয়স থাকিতে হইতে পার তবে ম্মরণে ভরিত হইলে 
অনুষ্ঠান যে ছাড়িয়া যাঁয় তাহা আপনিই বুঝিতে পারিবে । বুঝিবে অনুষ্ঠান 
স্মরণেরই জন্ত | পুর্ণ স্মরণে কোন অঙ্গই চলে না তবে আর অনুষ্ঠান হইবে 
কিরূপে? মনটা সেই চরণে লাগিয়া গেলে আর কি কর্ম থাকে? ডুবিয়া 


গেলে ত কথাই নাই । শুনিবে সাধকের কথ।? 
যার অন্তরে জাগিল ব্রহ্মময়ী। 
তার বাহা সাধন কিছুই নয়। 
অচিস্ত্য চিন্তিলে অন্ত চিস্ত। আর কি মনে লয় ॥ 


৩৩৬ উত্সব । 


যেমন কুমারী কন্যার খেলা, নানা ভাবে নান! হয় 
ও তার স্বামীর সঙ্গে মিলন হলে--নে সব খেলা কোথায় রয়? 
কি দিয়ে পুজিব তারে সেই সর্ধবতত্বময় 
দেখ নিগুণ কমলাকান্ত তাঁরেও করে গুণ।শ্রয় ॥ 
বুঝিলে ত যতদিন পুজ1 সাঙ্গের অবস্থা না আসিতেছে ততদিন সুন্দর ফুল 
ফল আর নিজে ভোগ করিওনা--সুন্দর দিয়া সুন্দরের চরণ সাজাও-ন্থন্মর 
যদি কিছু মন্ হর তৎক্ষণাঁৎ দেই পরম হ্ন্দরকে যেন মনে পড়ে আর সুন্দর 
দিয়! সুন্দরের পুজাই যেন হয় । 
আরও কিছু শুনিবে? 
গয়। গঙ্গ। প্রভীসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায় । 
কালী কালী কালী. বলে অজপা যদি ফুরায় ॥ 
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পুজী সন্ধা! সেকি চায়। 
সন্ধয। তার সন্ধানে ফেরে শুভ সন্ধি নাহি পায় ॥ 
দাঁন ব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে লয়। 
মদনের যাগযজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রা পায় ॥ 
কালী নামের এত গুণ কেবা জা"তে পারে তায়। 
দেবাদিদেব মহাদেব পঞ্চমুখে গুণ গায় ॥ 
তাই বলি সন্ধ্যা পুজ! জপ জাগ যাহা কিছু সব ভজপায় লক্ষ্য রাখিয়া যদি কর 
তবে বুঝিবে অজপায় লক্ষ্য পড়িলেই পুর্ণ ম্মরণ হুইবে। শেষ মুহূর্তে যদি 
অজপায় লক্ষ্য রাঁখিয়৷ দেহ ছুটে তবে-__বাকাটা গুহা । 


শ্রীগুরুচরণে | 

(জনৈক ভদ্র মহিলা) 
প্রণমি প্রণমি গুরু চরণে | প্রণমি হ্ীগুরুচরণে ॥ 
জ্ঞানময় জ্ঞানানন্দ । পুর্ণ ব্রহ্ম সদ। আনন্দ ॥ 
বিরাজিছ শ্বেত হংসপরে । শক্তি শোভিত বাম উরে ॥ 
শ্বেতচন্দন প্রীঅঙ্গে লেপন। শ্বেতফুলহার তব আভরণ ॥ 


জ্যোতির্ময় কান্তি-দীপ্ত কলেবর। পিধান তোমারি শ্বেত অন্বর ॥ 
শ্রীচরণ হতে ঝরিছে অমুত। ত্রিজগতবাসী পিয়ে তিরপিত ॥ 


গায়ত্রীর অর্থ । 


(পাণ্ড» শ্রীকেদারনাথ সাঁংখ্যতীর্থ ) 

ভগবান্‌ মন্ু বলিয়াছেন_-“জপ্যনৈব ভু সংসিধোদ্‌ ব্রাঙ্গণে!। নাত্র সংশয়ঃ। 
ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র জপেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তাহাতে 'অণুমাত্রও সন্দেহ 
নাই। 

সিদ্ধি কাহাকে বলিতেছ ? 

ব্রাহ্মণের সিদ্ধি অদ্বৈত-ব্রহ্ষলাভে । অদ্বৈত ব্রন্ম তে'মার আমার স্বরূপ | 
বর্তমানে আমরা আমাদের ষে স্বরূপ অন্সভপস করিতেছি, তাহ]1 আমাদের স্বরূপ 
নহে, তাহ! পর রূপ । দেহ, ইন্দ্রিয় প্রাণ বুদ্ধি ও অজ্ঞন এই বস্তগুলি জড়, 
আমি চেতন, জড় আমার স্বরূপ হইবে কিরূপে? অথচ এই জড় সমূহকে 
“আমি? ভাবিতে যাইয়? আমি বহু অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছি | জড় দেহের সঙ্গে ব্যাধি, 
জড় ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাহাজগতের বিষয়াসক্তি, জড় প্রাণের সঙ্গে ক্ষুধা পিপাসা, 
জড় মনের সঙ্গে শোক মোহ, জড় অজ্ঞানের সঙ্গে অনন্ত জনন মরণ এই গুলি 
সততই লাগিয়া আছে । যে মুহূর্তে এই জড় বর্গকে আমি মনে করিয়াছি সেই 
মুহূর্তেই পূর্বোক্ত উপগর্গগুলি আমার স্বন্ধে চাপিয়াছে। অনাদি কাল হইতে 
এই অশুভ মুহূর্তের আরম্ভ হইয়াছে সুতরাং অনাদি কাল হইতে আমি এই 
রোগে ভূগিতেছি। আমি জপদ্বার! যে মুহুর্তে সিদ্ধি লাভ করিব, সেই মুহূর্তে 
এই উপসর্গরাশি দূরীভূত হইবে, আর আমি সাচ্চিদানন্দঘন আত্ম স্বরূপে 
পরিপূর্ণ হইব। আর কিছুই থাকিবে না। নিরবচ্ছিন্ন সত্তা, পরিপূর্ণ জ্ঞান ও 
অথণ্ড আনন ভরিত হইয়া যাইব। অহো, কি মধুর সেই স্বরূপ | 
য্শহার] এই স্বরূপানন্দের অনুভব করিয়াছেন, তীহার1 আত্মাস্বাদন-চমৎকারে 
বলিয়াছেন-_- 

অহ! অহং নমে। মহ্যং বিনাশে! নাস্তি যস্য মে। 
ব্রহ্াদি স্তদ্ব পর্য্যস্ত জগন্নাশেহপি তিষ্ঠতঃ ॥ 

অহে! কি চমৎকার আমি! ব্রঙ্দা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত 

জগৎ আমার স্বরূপ সাগরে ফেন বুদ্ধদের মত উদিত হইয় লয় প্রাপ্ত হুইল, 


কিন্ত আমার লয় নাই। আরও বলিয়াছেন--- 
্‌ 


৩৩৮ উত্সব। 


মযানস্ত মহান্তোধোৌ আশ্চর্ধ্যং জীব বীচন়্ত । 
উদ্যন্তি দ্স্তি খেলস্তি প্রবিশস্তি স্বভাবতঃ ॥ 


ওহে! কি বিস্ময়কর অনন্ত মহাসাগরের ন্যায় আমি! ব্রহ্মাি স্তন্থ পর্যন্ত 
জীবমালা আমাতেই ভাসিতেছে, ভাডিতেছে) খেলা করিতেছে? স্ব স্ব কর্মে 
পরিশ্রাস্ত হইয়। আমাতেই স্ুষুগ্ত হইতেছে । এমন অমৃতময় অবিনাশী আনন্দঘন 
আমার স্বরূপ, আমি এই স্বরূপানন্দে বঞ্চিত হইয়া কি তুচ্ছ জড় পিগকে 
আমি বলিয়া অবলম্বন করিয়াছি। এই প্রতীতি যাহার হয়, তিনি আত্ম স্বরূপের 
সন্ধানে যথার্থ জপের অনুশীলন করেন । 

বুঝিলাঁম সচ্চিদ।নন্দঘন 'াত্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ব্রাহ্মণের সিদ্ধি, এবং 
কেবল জপদ্বারাই ব্রাহ্দ এই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু কোন্‌ মন্ত্র 
জপের ফলে ব্রাহ্গণ সিদ্ধিলাভ করেন 2 কিরূপেই ব৷ সেই জপ করিতে হয়? 

মন্থ বলিয়াছেন £-- 


গঃয়ত্রীমাত্র-সারোইপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিত:। 
নায়জ্িত জ্ি-বেদোইপি সর্বাশী সর্ব-বিক্রয়ী ॥ 


বেদই ব্রাহ্মণের সর্বস্ব । সংযমের সহিত আহার ও ব্যবহারে পবিত্র হইয়' 
এই বেদের শরণাগত হইলে ব্রাহ্মণ সিদ্ধিলাভ করিতে পাঁরেন--ভগবান্‌ মন্থ 
পুর্ধবে ইহা বলিয়াছেন। তৎপর বলিতেছেন--+যদ্দি কোন ব্রাহ্গণ ইন্দ্রিয় সংযম 
পূর্বক শুধু সাবিত্রার শরণাগত হয়েন, তবে তিনি অনংযত সর্বাশী সর্বববক্রয়ী 
সর্বববেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । এই ঘোর কুলিযুগে নিয়মপুর্বক বেদাভ্যাঁস 
একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কালধর্ম্েইে সমস্ত বেদ ব্রাঙ্গণকে 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। একমাত্র জগজ্জননী সাবিত্রীই অবশিষ্ট রহিয়াছেন। 
স্তরাং এস, আমরা সাবিত্রীর অনুসন্ধান করি। তাহার সর্বব্যাপী সৌন্দর্য্য 
অনুরক্ত হইলে, ইন্দ্রিযগণের সহিত মন আপনা আপনি সংযত 
হুইয়! পড়ে । মায়ের ভূবনভরা সৌন্দ্য্যই সন্তানকে শরণাগত করিয়। তোলে ।. 

কয়েকটা রূক্ষ কথার মধ্যে এমন কি সৌন্দর্য দেখিতেছ ? 

যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহাই বলিতেছি-- 

(১) প্রথম একটা কথা চিন্তা কর--তুমি যে এই শব্দগুলিকে রক্ষ 
বলিতেছ, তাহার কারণ এই শব্দগুলির গর্ভেতুমি কোন অর্থ দেখিতে পাঁও নাই । 
শব্দ সরস হয় অর্থের মাধুর্য । শব যেখানে যেখানে মধুর বলিয়। প্রতিপন্ন 


গায়ত্রীর অর্থ। ৩৩৯ 


হইয়াছে, অনুসন্ধান করিয়! দেখিও, সেখানে সেখানে অর্থের মাধুরী বিরাজমান। 
এই শব্দরাশিরও অর্থ অনুসন্ধান কর দেখিবে যে ব্রহ্গাণ্ডের সমস্ত সৌন্দর্য এই 
বিরাট অর্থে পুঞ্তীভূত রহিয়'ছে। আশে পাশে উদ্ধে অধে যে দিকে তাকাও, 
সেই দিকে সৌন্দর্য-ঘন সাবিত্রীমূত্তি! যেরপে এই মূন্তি বিকশিত হইবে, তাহা 
পরে বলিব, এখন অর্থ আলাচেন৷ করিতেছি । 

গ্রথমই প্রণব চিন্তা কর । ওক্কারকে গ্রণব বলে। প্র-প্রকুষ্ট রূপে স্তব করা যাঁয় 
যাহাকে বা যাহাদ্বার!(প্র+ন্থ+অল্) তাহাই প্রণব। প্রণব একাধারে স্তুতিবাক্য 
পরমাত্মার বাচক, এবং পরমাত্মার প্রতীক বা দেহ। ইহাই হইল প্রণব শব্দের 
বুৎপপ্ভিগত অর্থ । স্থষ্টি স্থিতি প্রলয়ের একমাত্র অবলম্বন এই ভগব্দ্‌-দেহ স্থষ্টির 
মূলকেন্দ্রে বিরাজমান | নিজের রশ্শিচ্ছটায় স্থূল, স্থপ্ম, কারণ সামজ্য উদ্ভাসিত ও 
চেতনাময় করিয়া! এই বিরাট সত্তা বিগ্কমান, অনন্ত নাম রূপের মুল উৎস স্বরূপ 
এই মহাসন্তা। পরা পশ্ঠন্তী মধ্যমা ও বৈখরী ভেদে নিজের শব্দ দেহটাকে 
ক্রম বিকসিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে কারণ হুক্মতর স্থপ্ম ওস্তুল অর্থরাজি প্রসব 
করিয়৷ এই ভগবদ্‌ দেহ অনন্ত কোটা ব্রন্দাওবাসীর স্তবনীর হইয়াছেন! গুণ- 
ময়ী মায়ার এই পুরুষালিঙ্গি ত মৃত্তি, এই অভিনব স্কুন্তি বড় মধুর, বড় বিস্ময়কর । 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত মাধুরী ছড়াইর1 পড়িয়াছে ইহা! সেই সমস্ত মাধুরীর একাধার, 
সুতরাং ইহা অতি মধুর | ইচাতে অনস্ত বৈচিত্র্যের একত্র সমাবেশ, এইজন্ 
ইহ! অতি বিশ্ময়কর। ইহ] অর্থদেহেও যেরপ বিচিত্র, শব্দদেহেও সেইরূপ 
বিচিত্র। জগতে এমন শব্দ নাই যাহ! এককালে অনেক বস্ত বুঝাইতে পাঁরে। 
একমাত্র প্রণবই এককালে অনন্ত কোটা ব্রহ্মাণ্ডের বাচক, কারণ ইহ! অনন্ত 
কোটী ব্রহ্গাণ্তরূপ অশ্বখতরুর মূলবীজ। বিশেষতঃ এই প্রণব শব্ধ অ+উ+ম 
এই তিনটা অবয়বের সাহায্যে জাগ্রত, স্বপ্ন ও নুযুণ্তির বাচক, ভূভূবিঃস্বঃ এই 
তিন লোকের প্রতিপাদক, ব্রহ্ম। বিষু মহেশ্বর ঈশ্বর চৈতন্তের এই তিন অবস্থার 
অগ্নি, বায়ু ও সুর্যয__ভূভূবিঃস্বঃবিহারী এই তিনটা প্রধান দেবতার বাচক। গুণময়ী 
মায়ার প্রথম অভিব্যক্তি স্বরূপ এই প্রণব অ-অবয়বে রজে| গুণের, উ-অবয়বে 
সন্বগুণের এবং ম-অবয়বে তমো৷ গুণের প্রকাশক। পক্ষান্তরে অশান্ত সপ্তানের 
জন্ঠ বাহিরে গুণসমূহের অশান্ত লীল1 ছড়াইয়! আদরিণী মায়া এই প্রণব রূপেই 
অর্ধনারীশ্বর দেহ রচন? করিয়। আদি দম্পতিরূপে বিরাজমান । ইহার অর্থ-দেহের 
স্তরে স্তরে বিভক্ত বিভূতি সমুহের আলোচন1 কর, বিস্ময়ে ভরিত হইয়! যাইবে। 
আদি দম্পতিরূপে শান্তিময় লীলাকুঞ্জে বিরাজমান থাকিয়াও এই প্রণব কারণ 


৩৪ উতসব। 


দেহে ব্রহ্ধা, বিষ এবং মহেশ্বর সাজিয়াছেন, কারণ বাশুক্ম দেহে অগ্নি বায়ু ওুর্যযা- 
রূপে হিরণ্যগর্ভ দেহ স্থষ্টি করিয়াছেন,স্থল কার্্যদেহে ভূভূ্বঃ শ্বঃ রূপে বিরাট দেহ 
উৎপাদন করিয়াছেন! বিশ্ববাসী সন্তানের কল্যাণপথ আবিফারের জন্ত ইনিই 
খাক্‌ যু সাম রূপে স্বীয় অকার, উকার ও মকার দেহ পল্লবিত করিয়াছেন। 
এইজন্যই ভাষ্যকার ভগবান্‌ শঙ্করাচারধ্য গ্রণণকে শ্রীভগবানের প্রিয় নাম বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন । বলিয়াছেন--“তশ্মিন্‌ হি প্রযুজ্যমানে স প্রসীদতি প্রিক্ব- 
নাম গ্রহণ ইব লোকঃ* প্রিয়নাম উল্লেখপুর্বক সম্বোধন করিলে লোক যেমন 
আনন্দের সহিত অভিমুখ হইয়। উত্তর দেয়, প্রণব উচ্চারণ করিলেও পরমাস্মা 
সেইরূপ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। এইরূপে বুঝাগেল-- প্রণব শ্রীভগবানের বা 
শ্রীভগবতীর প্রিয়নাম ও প্রিয় দেহ। কিন্তু শুধু এতটুকু জানিলেই হয় না। 
কারণ ইহা! পরোক্ষ জ্ঞান। অপরোক্ষানুডৃ'তর আয়োজন সংগ্রহ না হওয়া পর্য্যন্ত 
আলোচনা বৃথা। সুতরাং পরমাত্মীর এন প্রিয়দেহ কোথায় আছেন, তাহ? 
সন্ধান কর। শ্রুতি বলিয়াছেন £-- 
“যদেতদন্থিন্‌ ব্রহ্গপুরে দহরং পুগ্ডরীকং বেশ্ম দহরোহম্মনস্তরাকাশ 
স্তশ্মিন্‌ যদন্ত শুদবেষ্টব্যম্‌ তদ্ধা৭ বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” | 

ব্রন্মের পুরস্থানীয় এই দেহ। এই দেহের অভ্যন্তরে পুগুরীকাকার যে 
মাংসথও বিদ্যমান, তাহাই হইতেছে ত্রহ্মাগুরাজরাজেশ্বরের রাজপ্রাসাদ । এই 
হৃদয় পুগুরীকের অভ্যন্তরে যিনি প্রণব দেহে প্রণব শব্দ উদ্গিরণ পূর্ব্বক নিত্য 
বিরাজমান, তাহাকেই অন্বেষণ কারতে হইবে, তীাহাকেই জানিতে হইবে। 

প্রথম তুমি তাহার স্বাভাবিক মুত্তি জন্ধুভব করিতে পারিবেন । আকাশে 
নিত্য বরাজমান হৃর্যাদেব যেমন মেঘের অন্তরালে পড়িয়া লোকলোচনের 
অবিষয়ীভূত হইয়া থাকেন, সেইরূপ ইহাঁও সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। 
এই জন্য [তামাকে হৃদয় কমল কল্পন/ করিতে হইবে। উর্ধমুখ 
অষ্টদল হৃদয় কমলের অভ্যন্তরে জেোাতিশ্ময় প্রণব মুত্তি অঙ্কিত করিতে 
হইবে। চিত্ত যতই একাগ্র হইতে থাকিবে, ততঙ্ট প্রণবের স্বাভাবিক মুর্তি 
তোমার দৃষ্টির বিষয়'ভূত হইবে। উজ্জল রেখায় এই প্রণব তোমার হৃদয় 
কমলে বিরাজমান তাহ চিন্তা কর। সেই উজ্জ্বল রেখা স্বীয় রশ্িচ্ছটায় তোমার 
হদয-কমল প্রাধিত উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজমান। যতই তুমি একাগ্র 
হুইবে, ততই যনে হইবে এই ত তোমাকে পাইয়াছি। এইরূপে তাহার সংস্পর্শ- 
স্থখে তোমার মন ও দেহ পুলকিত হইয়! পড়িবে! এই প্রণবই সাবিত্রী, এই 
প্রপবই সর্ধদেবতার একস মুত্তি, সর্বসৌন্দর্যের আক্র, সর্বশক্তির আধার। 


গায়ত্রীর অর্থ। ৩৪১ 


প্রণব স্বরূপে নিমগ্ন হইতে পারিলে এই কথাগুলির যাথার্থ্য তুমি হৃদয়লম করিতে 
পারিবে। প্রণবরূপে সাবিত্রীকে লক্ষ্য কৰিলে এইবার তাহা রই ব্যাখা স্বরূপ 
আপাদ মস্তক সাবিত্রীর শরীরটা ভাল করিয়! লক্ষ্য কর। প্রণবরূপে ষে বাগ. 
দেবী একপদী, ব্যাহনতি ও সাবিত্রীবপে সেই বাঁগদেবীই ছিপদীরূপে পধ্যবসিত 
হইয়! থ।কেন ; অর্থাৎ জগজ্জননীর প্রথম বিকাশ প্রণব এই একটা পদে । 
এইজন্ত প্রণব জগজ্জননীর একপদী মুর্তি । ব্যাহ্ৃতি ও সাবিত্রী এই দুইভাগে 
বিভক্ত মূর্ভিটা দ্বিপদী। 


ব্যাহৃতি কেন বলে? 


বি-_আঙ.+হ্ব ধাতুর অর্থ খল1। যে শব এক প্রযত্বে সমষ্টি বদ্ধ এক একটা 
মণ্ডলকে বলে, ব৷ প্রকাশ করে, তাহাকেই ব্যাহ্ৃতি বলে__-যেমন ভূঃ ভুবঃ স্বঃ | 
ভূঃ শব্দের অর্থ ভুমগ্ডল , ভূবঃ শবের অর্থ অস্তরীক্ষমগ্ডল, স্বঃ শবের অর্থ 
স্বর্গমগল। বিরাট. পুরুষের তিনটা বিশিষ্ট কেন্দ্র এই তিনটী মগডল। হাদয়- 
কমলে প্রণব রূপে ধাহার মৌলিক গ্রকাশ খগ্রূপে অনুভব করিয়াছঃ ইনিই ভূং 
ভূবঃ স্বঃ এই মগ্ডলত্রয় স্বীয় জ্যোতির্্য় সততায় পরিব্যাপ্ত করিয়া বিরাঁজমান। 
কিরূপে বিরাজমান? পুষ্পের মধ্যে স্থত্র যেরূপে বিরাজমান সেইরূপে। 
জ্ঞানবিকাশের তারতম্য অন্তসারে এই ব্যাপ্তি নানাপ্রকারে প্রতিভাত হইয়া 
থাকে । যাহাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়] এই জ্যোতির্ময় সত্তা বিছ্ামান, সেই স্কুলবস্তুসমূহ 
যাহ।র দৃষ্টিতে অধিক বলিয়। মনে হয়, তাহার অস্তনিহিত শক্তি অল্প বলিয়৷ মনে 
হয়, এইরূপ অধিকা'রীর দৃষ্টিতে তিনি পুষ্প-সমূহে স্তরের স্টায় পরিব্যাগু ৷ যাহার 
দৃষ্টি সবসমুজ্ল, তাহার দৃষ্টি স্থলে আবদ্ধ নহে। প্রতি স্থূল পদ্দার্থের অভ্যন্তরে 
যে অখণ্ড জ্যোতির্য় সত নিত্য বিরাজিত, এই জ্ঞান-সমুজ্জল দৃষ্টি তাহাতেই 
নিবন্ধ। এইরূপ অধিকারীর নিকট সৌরকিরণ-সাগর যেরূপ ত্রসরেণুসমুহকে 
পরিব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান এই জ্যোতির্ময় স্বরূপ সত্তা সেইরূপ ভূঃ ভূব: স্বঃ 
এই মগ্ডলত্রয়কে পরিব্যাপ্ত কৰিয়! বিগ্মান। যোগবাশিষ্ঠ বলেন__ 
পরমার্ক প্রকা শান্ত স্্রিগগৎ ব্রদরেণবঃ। 
উৎপগ্ঠোৎপগ্থ লীন] ষে ন সংখ্যামুপযাস্তি তে ॥ 


পরম সুর্যের সীমাশ্গ্থ প্রকাশে ভ্রিজগত্রূপ কত ত্রসরেণু ভাঁগিতেছে, 


তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপে ভূঃ তৃবঃ শ্বঃ এই তিন মণ্ডলকে তিনি পরিব্যাপ্ত 
করিয়া রহিয়াছেন। 


৩৪২ উত্সব । 


কে পরিব্যাপ্ত করিয়। রহিয়াছেন ? 
*তৎসবিতূর্বরেণাং ভর্গে৷ দেবস্ত” | 

বিশ্ব প্রসবিত। দেবের সেই বরেণ্য ভর্গ। এই বরেণ্য ভর্গ ভূঃ ভূবঃ স্বঃ এই 
তিন মণ্ডল ব্যাপিয়! আছেন । 

বরেণ্য ভর্গ কাহাকে বলিতেছ ? 

ক্রমে ক্রমে বলিতেছি। একটী বস্তকেই ছুইটী করিয়। বলা হইতেছে । 
মবিতা৷ ও ভর্গ শক্তিমান্‌ ও শক্তিরূপে অভিন্ন । প্রদীপ ও প্রভা, চন্দ্র ও চন্দ্রিকা 
কুর্য্য ও দীধিতি) অগ্নি ও উষ্ণত1 যেরূপ অভির সেইরূপ। এস প্রত্যেকটা শব্দ 
ভাল করিয়া হৃদরঙ্গম করি। শব্গগুলি এই ক্রমে আলোচনা করা যাউক। 
দেবস্য সবিতুঃ তৎ বরেণ্যং ভর্গঃ| প্রথম দেবস্য--দিব ধাতুর অর্থ খেল! কর 
_-যিনি অনন্ত ব্রহ্মা্ডকে ক্রীড়াকন্দুক করিয়া! তোমার আমার (দ্রষ্টার ) অজ্ঞীত- 
সারে তোমাকে আমাকে ক্রীড়াসহচর করিয়া নিতাই খেলা করিতেছেন 
তাহাঁকেই বল! হইয়াছে দেব। তাহারই ভর্গ । মুহূর্তের জন্ত বিক্ষুব্ধ হৃদয়কে 
প্রশস্ত করিয়া একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখ-কে তোমার সহিত নিত্যই 
থেল। করিতেছে । এই অন্নসন্ধানের অভাবে ক্রীড়ার স্াভাবিক আনন্দে বঞ্চিত 
হইয়। তুমি ব্রতাপে দগ্ধ হইতেছ। মৃত্যুলীলা, পরপণোকলীলা, স্থষ্টিনীলা ও 
স্থিতিলীলা-_নিজে স্বতন্ত্র হইয়া দৃশ/ভাবে এই অবস্থার বিচিত্র চিত্রপট পধ্য- 
বেক্ষণ কর, লীলা রদিক শ্রীভগবানের স্তায় আনন্দে ভরিত হইয়া যাইবে। 
তোমার পুর্ব দেহ ভম্মীভৃত হুইল, বাম্পকণানূপে দেহ সংক্ষিপ্ত সংস্করণে 
উর্ধগানী হইল। এই বাস্পকণার অভ্যন্তরে পঞ্চ প্রাণ মন দশ ইন্দ্রিয় 
এই দেবসমূহ বিরাজমান । আর দ্রষ্টারূপে তুমিও নিলিগ্রভাবে ইহাতে বিরাজমান 
_তুমি ইহ! চিন্তা কর। এইরূপে উর্ধে চলিতে চলিতে ধুম দেবতা রাত্রিদেবতা 
কৃষ্ণপক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, দক্ষিণায়ন ছয়মীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা_ইহাদের 
সাদর সম্ভাষণ লাভ করিয়] ক্রমে তুমি চন্রলৌকে উপনীত হইলে। ধীরে ধীরে 
এই যে অবস্থার পট পরিবর্তন হইতেছে তুমি নিলিপ্ত ড্রষ্টা হইয়া! তাহ। 
দেখিতেছ। আর নাটক-দর্শনস্থলভ 'বম্ময়ে আনন্দে পুলকিত হইতেছ। তোমার 
দৃষ্টি লীলারসিক শ্রীভগবানে ও তাহার ক্রীড়া কন্দুক স্থানীয় বস্তসমূহের অবস্থা 
পব্ষিবর্তনে। এইরূপে চন্ত্রমণ্ডল হইতে পর্জন্য লোকে এবং তগা হইতে বৃষ্টিজল- 
সহযোগে ভূগর্ভে ওষধিরপে, তৎপরে ভোজনপাত্রে অননরূপে, পিতৃদেহে শুক্রবূপে, 
মাতৃগর্ভে ভ্রণ রূপে, মাতৃক্রোড়ে বালকরূপেঃ কৈশোরে বিদ্যালয়ে, যৌবনে যুবতী 


গায়ত্রীর অর্থ ্‌ ৩৪৩ 


সঙ্গে, প্রৌড়ে ঘ্ৃত লবণ তৈল তওুল বস্ত্েন্ধন চিস্তাঁয়, বার্ধকোয মহিষ-গলঘণ্ট। 
ঘনরব শুনিয়। কৃশুকর্ম্বের অন্ু-শাচনায় যে অবস্থার অভিনয় চলিতে থাকে, 
নিলিপ্ত মনে সর্বদ্রষ্টা শ্রীভগবানের সহিত মিলিয়! তৎসমুদয় পর্যযবেক্ষণ কর, 
পঞ্চভৃতের ক্রীড়ায় প্রভৃত্ব আনন্দ পাইবে। 

তারপর “সবতুঃ৮। কে এই বিশ্ব লীলাময় যিনি আমার সঠিত অবস্থার 
ক্রীড়ীকন্দুক লইয়া থেশ। করিতেছেন--ঈনিই সবিতা । অনন্ত প্রসারিত 
স্বরূপে ইনি বিরাজমান। দ্রষ্টা প্রাক্তন কর্মদোষে ইহাকেই জগৎ বলিয়া 
দর্শন করে। দ্রষ্টার কর্মের উপকরণ ও কর্মসমূহ__ইহারই শক্তির খণ্ডৰণ্ড 
বিকাশ। এইরূপে যিনি দ্রষ্টার সাহায্যে নিজকেই অনন্তরূপে বিবন্তিত করেন, 
প্রসব করেন, ইনিই সবিতা । এই দেব বা বিশ্বলীলাময় সবিতার বা স্বরূপ- 
চৈতন্তের বরেণ্য ভর্গ ভূঃ ভূবঃ স্বঃ পরিব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান । 

“তত? 

তৎ শব্দের অর্থ সেই, লোক প্রসিদ্ধ, সর্বজনবিদিত। লোক প্রসিদ্ধ, তাহ] 
হইলে সকলেই ইহাকে জানে? তাহা হইলে ইহাকে অনুসন্ধানের ৰা নৃতন 
জানিবার কি প্রয়োজন? 

পরোক্ষভাবে জগতের কারণ কেহ আছে, তাহা সকলেই জানে। ভিন্ন 
ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন সন্প্রদ্দায় এই জগতের কারণকে পরোক্ষভাবে জানিয়াই 
নিজ নিজ কর্তবা শেষ করয়া আছেন। তাহাতে কিন্তু হুঃখের পরিহার হয় না, 
নিত্য আনন্দও স্থলভ নহে, এবং সেই বস্তটা কি, কোথায় ও কিরূপে আছেন 
বিশেষরূপে না জানিলে অপগোক্ষান্থুভৃতির আয়োজন হয় মা। এইজন্য বলা 
হইতেছে “বরেণ্যং ভর্গঃ” । ভর্গ শব্দের অর্থ জ্যোতি তাহ! পরে বলা হইতেছে। 
এই ভর্গ বরেণ্য অবরেণ্য রূপে ছুই প্রকার; তন্মধো প্বরেণ্যং* _বরণীয়, 
বরণ করার যোগ্য। জীব সততই চায় বিশ্বলীলাময় অনন্ত সচ্চিদানন্দঘন 
প্রীভগবানের সহিত মিলিয়। থাকিতে । কিন্তু দুর্বল জীব নিজের ক্ষুদ্র 
সামর্থ্য তাহ! পারে না। এইজন্ঠ যাহাকে বরণ করে, তিনিই বরেণ্য । অবরেণ্য 
হইতে এই ভর্গ পৃথকৃ। 

অবরেণ্য কাহাকে বলে? 

শ্রীভগবানের যে জ্যোতিতে দ্রষ্ট! দর্শন দৃশ্ঠময় এই অনন্ত জগতের উৎপত্তি 
হয়, যাহার সাহায্যে জীব বিঙ্ষিপ্ত ও মুঢ় হইয়। জাগতিক ক্রিয়াকলাপে নিত্য 
নিরত থাকে, তাহাই অবরেণ্য ভর্গ। 


৩৪৪ উদ্সব। 


বরেণ্য অবরেণ্য কথাটা আর ও একবার আলোচনা করা ষাউক । ম্মরণ কর 
চক্রতীর্থের নদী। মুদূর পর্বত ক্রোড় হইতে নির্গত হইয়! পতিকৃল গামিনী 
এই নদী কুলকুল শব্দে প্রধাবিত হইয়! আসিয়াছে। কত উপতাকা অধিত্যকা 
কত দেশ বিদেশ, কত বাধা বিত্ন অতিক্রম করিয়া হর্দিমনীয় বেগে এই নদী 
চলিয়াছে। নিকটেই সমুদ্র। নদী সমুদ্রের গর্জন শুনিতেছে। উত্তাল 
তরঙ্গভঙ্গে উত্থানে ও পতনে যে শব্ষ ও বিরাম হয় তাহাঁও লক্ষ্য করিতেছে কিন্তু 
মিলিবার সামথ্য নাই-_দন্মুখে ছুলজ্ঘ্য বালুকান্তপ। এই নদী যেমন পূর্ণিমায় 
সাগরসঙ্গমের জন্য সাগরের উচ্ছ,সিত শক্তির নিকট প্রার্থনা করিতে থাকে-_ 
কবে সাগর উচ্চসিত টদ্বেলিত হইবে, বালুকাস্ত,প প্লাবি5 করিয়া কৰে নদীর 
গৃহে অতিথি হ'বে, সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতে থাকে, ব্রাঙ্ষণও সেইরূপ 
অনন্ত যোনি লঙ্ঘন করিয়ণ মিলনের উপকূলে উপনীত, নিজের সামর্থ্য নাই 
আনন্দঘন স্বরূপ সাগরে মিলিতে, তাই ব্রাহ্মণ এই স্বরূপের যে শক্তিকে বরণ 
করেন, সেই শক্তিই বরেণ্য ভগ। এক কথায় ভগবানের সত্ব-শক্তিকেই বরেণ্য 
ভর্গ বলে। এই সত্ব-শক্তিই রজঃও তমংশক্তি দ্বারা আবৃত হুইয়! সাধারণ দৃষ্টিতে 
নিত্যগুপ্ত রহিয়।ছেন, এবং গুপ্ভাবে এই সত্বশক্তি বা বরেণ্য ভর্গ নিহ্যাই 
সবিতার সহিত মিলিত ও লীলাপরায়ণ রহিয়াছেন । সবিতার সহিত এই নিত্য 
মিলন ও নিতা লীলা যাহ!দের একমাত্র উদ্দেহ্ত তাহাদের পক্ষে এই সত্ব শক্তিই 
একমাত্র বরেণ্য বাবরণীয়। 

আর অবরেণ্য ? রজস্তমঃ শক্তিকেই অবরেণ্য ভর্গ বলে । এই অবরেণ্য শক্তি 
জীবকে সুখের কুহুকে মুগ্ধ করিয়া শোক মোহ সাগরে নিমগ্ন করেন। ইহারই 
কল্পনায় জীবের কর্মফল ভোগের জমা এই বিশ্ব জগৎ কারাগারের ন্তায় রচিত 
হুইয়'ছে। অমূতময় জীবসত্তীবে পাঞ্চভৌতিক কারা-পরিচ্ছদে ইনিই 
পরিচ্ছিন কর্রয়াছেন ও নানাকুহকে তাহাতেই তাহাকে মুগ্ধ রাখিয়াছেন। 
এক কথায় ভগবানের সহিত জীবের এই যে টির বিচ্ছেদে তাহার একমাত্র 
কারণ এই অবরেণ্য শক্তি । 

এখন বল ভর্গ কাহাকে বলে? মোটামুটি ভর্গ শব্দের অর্থ__ শক্তি, তাহা 
তোমার পুর্ব বর্ণনায় বুঝিয়াছি । এখন ভর্গ শব্ধের সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় 
যাহা আছে তাহ। বল। 

ভ্রস্জ. ধাতু ব1 ভূজ ধাতুর অর্থ ভাজিয়! ফেল! । যে শক্তি অন্য বস্তুকে ভাজিয়। 
ফেলে, তাহাকেই ভর্গ বল! হয়| জ্যোতি, তেজ ইত্যাদি শষ যদিও ভর্গ শবের 


গায়ল্রীর অর্থ। ৩৪৫ 
সমানার্থক, তাহা হইলেও ভাজিয়! ফেল! এই মর্থটা জ্যোতি ও তেজ ইত্যাদি 
শব্দে নাই। ইহাই ভর্গ শব্দের রিশেষত্ব। বরেণ্যভর্গ, অবরেণাভর্গকে ও 
অবরেণ্যভর্গ কল্পিত বিশ্ব প্রপঞ্চকে ভাজিয়া৷ ফেলে । ভাজিয়৷ ফেলিলে বীজের 
যেমন অঙ্কুর উৎপাদনশক্তি নষ্ট হয় সেইরূপ বরেণ্যভর্গের ভঙ্ঞনে অবরেশ্যভর্গ 
বিশ্বপ্রপঞ্চ-প্রকাশে অসমর্থ হইয় পড়ে । যে অবরেণ্যভর্গের আবরণে তোমার 
আমার দৃষ্টির নিকট বরেণ্যভর্গের সচ্চিদানন্নয় মূর্তি লুক্কায়িত ছিল, ভর্জনের 
ফলে সেই আবরণ উন্মোচিত হয়, আর নিরাবরণ সুন্দর বরেণ্যভর্গের শ্বরূপ 
দ্রষ্টার «“আমিকে” প্লাবিত ও রূপান্তরিত করিয়। বিকশিত হয় । 
অবরেণ্য ভর্গের ভর্জনে বরেণা ভর্গ আমাদের নিকট যেমন উপকথায় পর্যবসিত 
হইয়াছে, বরেণ্য ভর্গের ভজ্জনে অবরেণ্য ভর্গও সেইরূপ উপকথায় পর্যবসিত 
হুইয়] থাকেন। যাহার করুণায় শোক মোহ লইয়া, জন্ম মৃতু লইয়া, ুঃখরাশি 
লইয়া অবরেণ্য ভর্গ প্রশমিত হয়, অনাদিকাল প্রচলিত হৃদয়ের দুঃখপ্রবাহ 
চিরতরে [শুষ্ক হয়, একবার তাহাকে ভাল করিয়। দেখবে না? তাহাকে 
দেখিবার আকাজ্জায় হৃদয় প্রলুর্ধ করিয়। হৃদয়ের শোক মোহ অপসারিত 
করিয়া আলস্য অনিচ্ছ। দুরে নিক্ষেপ করিয়া সংশয় বিপধ্যয় পরাভূত করিয়া এস 


আমর! এই বরেণ্য ভর্গের ধ্যানে নিযুক্ত হই। 
*ধীমভি”--এখানে তোমার প্রশ্ন হইতে পারে একাকী আমি নিজের হৃদয়ে 


এই বরেণ্য ভর্গের ধ্যান করিতেছি “ধীমহি” এই পদে বহুবচন কেন? তুত্তরে 
বক্তব্য এই স্থুল দৃষ্টিতে তুমি তোমাকে একাকী মনে করিলেও বস্ততঃ তুমি 
একাকী নহ। তুমি একটা বনুর সঙ্ঘ। চক্ষু কর্ণ নাসা জিহব! ত্বক ইত্যাি 
দশটা ইন্দ্রিয়ঃ মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ব তোমাকেই মুখপাত্র 
করিয়া ধ্যানের জন্য লালায়িত। এই বরেণ্য বর্গের অনুপম রূপরাশি ধ্যান 
করিবার ন্থষোগ থাকিলে কে এমন ম্থযোগ উপেক্ষা করে? 
ইহারা সকলেই যেষযাহার বৃত্তি, ধানের ম্থযোগে চরিতার্থ করিয়া 
গ্র£&ই আনন্দ-জলধিতে নিমগ্ন হইতে অভিলাধী। যতদিন সন্তান 
বাহিরের খেলায় মত্ত ও প্রমস্ত থাকে তত দিন জননীর কথা তাহার 
স্মরণ থাকে না। সন্ধ্যা সমাগমে ক্রীড়াপরিশ্রান্ত ক্ষুধার্ত ও পিপাসা- 
কুল সন্তান যেমন জননীর দ্দিকে প্রধাবিত হয়, সেইরূপ অনাদ্দিক।ল বিষয়ের 
খেল! খেলিতে খেলিতে হন্দ্রিয়বর্গ ক্লাস্ত অবসন্ন বুভৃক্ষিত ও তৃষ্ণার্ভ হইয়া! এই 
বরেণ্য ভর্গ রূপিণী জগজ্জ্ুননীর দর্শনে উৎকন্িত হইয়া থাকে। তুমি কাহাকে 
০. 


৩৪৬ উত্সব । 


কি এই ধ্যানের উৎসবে যাইবে? এরই জন্য সকলকে লইয়া সেই মুক্তি- 
মণ্ডপের দ্বারে অতিথি হইতে যাইতেছ, তাই ্বীমহি” এই পদে বহুবচন প্রযুক্ত 
হইয়াছে | হে চক্ষুকর্ণাদি ইন্ডরিয়বর্গ, হে প্রাণাপানার্দি প্রাণগণ, হে অস্তঃ- 
, করণ নিচয়। হে আমার সুথছুঃখের নিত্য সহচর সমূহ ! এস সকলে আমর! 
 জগজ্জননীর ধ্যানে নিযুক্ত হই। 

ধ্যান কাহাকে বলে? 

পতঞ্জলি বলেন “তত্র প্রত্যয়ৈক তানত ধ্যানম্‌ | চিত্তের ষে একতানতা বা 
একাগ্রতা তাহাকেই ধ্যান বলে। চিত্ত যখন তৈলধারার মত অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে 
একটা বিষয় ধারাবাহিক রূপে চিন্তা করিতে থাকে, তাহাই ধ্যান। 

ধারাবাহিক চিস্তা কি সম্ভবপর ? 

অসম্ভব কেন হইবে? চিত্ত বু পাপসংস্কারে পরিপূর্ণ । অভ্যাস বশতঃ চিত্ত 
বহু বিষয় চিস্তা করে, সুতরাং একবিষয়ক চিন্তা! প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়| 
চিত্ত সত্ব গুণের পরিণতি, বিশুদ্ধ ও প্রকাশস্বপ। অনাদিকাল হইতে রজঃ 
ও তমঃ ইহাকে বিক্ষিপ্ত ও মলিন করিয়। রাখিয়াছে | সৎসঙ্গ, সংগ্রন্থ অধায়ন, 
সচ্চিস্তা, সদাচার, ভিতরে ও বাহিরে সাধুতার অনুশীলন, আন্তরিকতার সহিত 
ধীরভাবে ধারাবাহিক এই কার্য্যগুলি অনুষ্ঠান করিয়৷ চল এই সাত্বিক কাধ্যরাজি 
তোমার রজঃ ও তমকে দূরীভূত করিবে, চিত্বও তদনুরূপ স্বাভাবিক বিশুদ্ধি ও 
জ্ঞানপ্রকাশ লাভ করিতে থাঁকিবে 1 বিশুদ্ধ চিত্তের কল্যাণবাহিনী গতি শ্বতঃই 
বরেণ্যভর্গের দিকে একতানভাবে অগ্রসর হইতে থাকিবে । পরিশেষে এই 
গঙ্গা প্রবাহ সাগরসঙ্গমে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। সাধন! কর। এই শুভদিন 
আঁসিবেই । 

তারপর আরও একটু অগ্রসর হও, গায়ত্রীমন্ত্রের পরবর্তী অংশে গায়ত্রী 
বলিতেছেন, যিনি আমার বুদ্ধিবৃত্িগুলিকে প্রেরণ করেন। গঙ্গার জলপ্রবাহ 
জড় পদদার্ঘ/সাগরসঙ্গমে পরিপূর্ণতা লাভ করিলেও সেই পরিপূর্ণ স্বরূপে পৌছিবার 
সামধ্য তাহার নিজের নাই। জগজ্জননী গঙ্গা এই প্রবাহে অধিঠিত থাকিয়া 
এই জড় প্রবাহকে যেমন পরিপূর্ণ সাগরে পৌছাইয়! থাকেন, সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তির 
মধ্যে অধিঠিত থাকিয়া এই বরেণ্যভর্গ নিজেই বুদ্ধিবৃত্তি গুলিকে প্রেরণ 
করিয়! চলিয়াছেন। অনাদিকাল হইতে বিরুদ্ধকর্মসংস্কার রাগদেষ ইত্যাদি 
আয়োজনে যে প্রেরণার জন্ত তুমি প্রার্থী হইয়া আসিয়াছ, সবিতার ভর্গ 
তোমাকে সেই দিকেই চালাইয়া, লইম্বাছেন॥ এইরপ্রেে কর্মদোষে অববেণ্য 


গায়ত্রীর অর্থ। ্‌ ৩৪, 


ভর্থের প্রেরণায় অনন্ত জন্মমরণ যাতন! আধিব্যাধি যন্ত্রণা তুমি উপভোগ- 
করিয়াছ। পুনঃ পুনঃ এই যাতনার আয়োজন করিওনা। এস, এবার 
বরেণ্যভর্গের নিকট প্রার্থনা করি, মা, তুমি আমাকে তোমার উত্তান প্রবাহে 
তোমার জোয়ারের ভ্রোতে প্রেরণ কর, নিজে আদিত্য পথগাঁমিনা হইয়া 
তুষি সততই নিজম্বরূপেরধু দিকে অগ্রসর বহিয়াছ। তোমার গতি: 
পথে আমাকে চরণের রেণু করিয়া লও। এই প্রার্থনা করিতে করিতে 
সাবিত্রী যন্ত্রের ধার অবলম্বনে তুমি মায়ের চরণকমল আশ্রয় কর, সেই সুখের 
সাগরে ডুবিতে চেষ্টা কর। এঁদেখ তোম।র হৃদয় কমলের অভ্যন্তরে যে 
ষটুকোণ মধ্যবত্তী ব্রিকোণ বিরাজমান, নিজের অঙ্গজ্যোত্ম্নায় সেই ত্রিকোণ- 
ত্রয়কে উদ্ভাসিত করিয়া প্রবাসী সন্তানের জননী তোমার অপেক্ষায় 
বসিয়া আছেন। ধ্যানমন্ত্ের ভাবনায় চিত্তকে তন্ময় করিয়া তোল। চতুর্ভ,জা 
গরুড়ারঢ়া এই শব্দ গুলি পুনঃ পুনঃ ভাঁবিতে ভাবিতে মন তন্মর হইলেই তুমি 
এই আনন্দময় নির্ঝরিণীতে আত্মসমর্পণ করিলে । এই পর্য্যন্তই তোমার 
নিজের কাধ্য। তৎপর বরেণ্য ভর্গই তোমাকে স্থখের সাগরে টানিয়া লইবেন। 
নিত্য অভ্যাস কর, অনুক্ষণ যন্ত্রীর্ঘ ভাবনায় হৃদয় ভরিয়া রাঁখ, তোমার মনোমধু- 
কর চিরক!লের জন্য তৃপ্ত হয়া যাইবে | যে ঘুরিয়া ঘুড়িয়া বিষয়-কুম্থম 
হইতে বিন্দু বিন্দু মধু সঞ্চয় করিত, সে আজ মধুর প্লাবনে ডুবিয়া যাইবে । এই 
মধুর আন্বীদ পাওয়াণেই ব্রাহ্মণের কণ্ঠে মধুমতী খক্‌ ফুটিয়াছিল। ব্রাহ্মণ 
বলিয়াছিলেন__- 


ও মধুবাঁতা খতায়তে মধুক্ষরাস্তি সিন্ধবঃ 
মাধবীর্ণ সন্তোষধীঃ | 
ও" মধুনক্ত মুতোষসে! মধুমং পার্থিবং রজঃ 
মধু ছোৌরস্ত নঃ পিতা । 
ও* মধুমান্নো বনম্পতিম ধুমাং অস্ত হৃরধ্যঃ 
মাধবীর্গাবে৷ ভবন্ত নঃ। 
বলিয়াছিলেন বাধু মধুময় হুইয়! সত্য প্রবাহে বহিতেছে, সিন্ধুগণ মধুক্ষরণ 
করিতেছে, ওষধীস্মূহ মধুময় হইয়াছে, রাত্রি, উষা এমন কি পার্থিব 
ধূলিরাশি পধ্যস্ত মধ, উদ্গীরণ করিতেছে, পিতৃস্থানীয় ছ্যলোক, পৃথিবীর 
বনম্পতি নিচয়, আকাশের ক্র্্য, পৃথিবীর গো সমূহ মধুর প্রাবনে নিমগ্ন 
হুইয়ীছে | 
বুঝিলাম ও সুচন। পাইলাম-_গায়ত্রী মন্ত্র অনন্ত মাধুষ্যের খনি। কিন্তু 
আমার বিচ্ছিন্ন ও সন্থীর্ণ হৃদয় লইয়৷ এই বিরাট মাধুরীর অনুসন্ধান করিব 
কিরপে ? এত বড় সৌন্দর্যের ভাণ্ডার কি আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধরিবে ? রর 
তোমার অবিশ্বস্ত হৃদয়কে বিশ্বাস প্রবণ করিবার জন্যই এই রহস্য 
উদঘাটন করা হইয়াছে, তত্তিন্ন খই উদ্ঘাটনের দ্বিতীয় উদ্দেশ তুমি অবসর 


৩৪৮ উত্সব । 


সময়ে বিচ্ছিন্ন পদ্গুলির তাৎপর্যয পূর্বোক্ত রূপে আলোচনা করিয়া ধীরে ধীরে 
গায়ত্রী.রহস্তে৭ দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে, বিক্ষেপ প্রশমিত হইবে, যাহা 
এখন অসাধ্য মনে করিতেছ ধারাবাহিক সাধনায় তাহ সাধ্য বলিয়! প্রতীয়- 
মান হইবে। অনস্ত সৌন্দধ্য ভরিত এই *ব্বটী সম্পৃণরূপে সম্যক ধারণ। করিতে 
হইলে প্রথমতঃ ভর্গ ও সবিতা এই দুইটী বস্তুর সহিত পরিচয় করা আবশ্তক। 
একটা অপরিচিত লোকের পরিচয় করিতে হইলে যেমন তাহার মুল প্রকুতিটা 
ও স্বরূপটী বুঝিতে হয়, হস্ত পদাদি অবয়ব সংস্থানের বিশেষত্ব না বুঝিলেও 
তেমন ক্ষতি হয় না সেইরূপ এইখানেও সবিতা ও তাহার মুণ প্রকৃতি ভর্গ এই 
দুইটা বস্তরই পূর্বের পরিচয় আবশ্তক ; এই পরিচয় করিতে হইলে ভূর্ভ,বঃস্য 
বিহারী এই সবিতা বরেণ্য ভর্গ লইয়। তোমার আমার যে নির্দিষ্ট কেন্দ্রে বিরাজ 
করিতেছেন একাগ্র চিত্তের সহিত সেই স্কানে অর্থাৎ হৃদয় কমলে প্রতিষ্ঠিত 
হইতে চেষ্টা করা আবশ্যক । এইরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে চিত্তের 
একাগ্রতা বা ধ্যান ও ধ্যানের জন্য প্রতিষ্টিত হইতে যম নিয়ম আসন 
গ্রাঁণায়াম প্রত্যাহার ও ধারণা এই অঙ্গগুলির যথাক্রমে অনুশীলন করা আব- 
শ্যক। এই অঙ্গ সমুহের বথাধথ অন্ুশী*্নে যাহার চিত্ত ধ্যানস্থ হইতে অভ্যস্ত 
তিনিই হৃদয় কমলে প্রাতঠিত এবং তাহারই পক্ষে বরেণ্য ভর্গের পব্চয় সম্ভব 
পর। ততিন্ন এই অঙ্গ সমূহের অনুশীলনের পথে যাহার চিত্ত যত টুকু একা- 
গ্রতা লাভ করে তাহার পক্ষে ততটুকু পরিচয়ই স্বাভাবিক | এই খণ্ড খণ্ড 
পরিচয় গুলিও জীবন ব্যাপী সাধনার অখণ্ড পরিচয়ের পথে চলিলে একদিন 
সাফল্য মণ্ডিত হইয়া থাকে । যতাঁদন পর্য্স্ত এই খণ্ড পরিচয় লইয় তুমি 
সন্তুষ্ট রহিলে ততদিন পর্ধ্যস্ত তোমার হৃদয়ে এই অথণ্ড সৌন্দধ্য ফুটিবে না। 
মানব যতাদন পর্ধ্যস্ত বিষয়কে সন্তোষের উপকরণ করিয়! রাখে ততদিন পর্য্যস্ত 
এই নির্বিষয় সৌন্দর্যের ভাস্বীদে তাহার হৃদয় প্রলুব্ধ হয় না। অতএব 
বৈরাগ্যের অভ্যাসে বিষয় দৌষ দর্শনে বিষয় মুলক সন্তোষের পথ অবরুদ্ধ কর, 
জীবনে মরণে গর্ভবাসে, সম্পদে বিপন্দে সর্বাবস্থায় সর্বত্র যিনি অবলম্বন, গায়- 
ত্রীর এই বিশেষণ গুলি সকদ! বা অবসর সময়ে বিশ্লেষণ পূর্ব্বক গায়ত্রী মূলক 
সন্তোষের পথ উদ্ঘাটিত কর। ইহাতে এক দিকে যেমন চিত্তের একাগ্রতা 
আনিবে পক্ষান্তরে বিচ্ছিন্ন ভাবে গায়ত্রীর ধারাবাহিক সন্ধানের ফলে গাম়ত্রীর 
অখণ্ড স্বর্ূপটীও ক্রমে বিকশিত হইতে থাকিবে। 

বুঝিলাম--এই অখণ্ড সৌন্দযয আমার মত বিক্ষিপ্ত হৃদয়ের পক্ষে অনধিৎ 


৬সরস্বতী পুজায় মনোবেদনা । "৩৪৯ 


গম্য | শ্াার€ বুঝলাম ইহার জন্ত আম।কে আরও আয়োঞন করিতে হইবে। 
আয়োজন সম্পূর্ণ ন হওয়1 পর্যাস্ত বিচ্ছিন্ন বিশেষণ গুলির বিশ্লেষণ লইয়া অগ্রসর 
হইতে হুইবে। এখন একবার বল বর্তমান অবস্থায় আাম সম্পূর্ণ গায়ভ্রীর ধ্যান 
কিরূপে করিব? ব্রিসন্ধ্যায় যাহার গায়ত্রীর ধ্যান অবশ্ত কর্ত'্য তাহার পক্ষে 
ইহার উত্তর অত্যাশ্ক | 

বলিতেছি শ্রবণ কর। গ্রথমতঃ হয়ে একটা অষ্টদল কমল চিস্ত কর। 
এই কমলের অভ্য্জরে কণিকাঁস্থলে শিশ্বপ্লাণিত জ্যোতিঃ উদ্গীরণ করিয়। প্রণব 
বিরাজমান। এই গ্যোতি ভূতভুর্ষঃব্যাপী, এই জ্যোভটা সাবত্রী' বাহার 
জ্যোতিঃ তিনি "দন সাবতা। এই জ্যোতিঃ এই প্রেণ্য ভর্গ শামর! ধ্যান 
করিতেছি । প্রদীপ ও প্রভা যেদন আমাদের দৃষ্টিতে ভিন্ন নহে, সবিতা ও বরেণ্য 
ভর্গ সেইরূপ অহিন্ন। সৃষ্টি স্থিতি ও লরে ইনিই সর্বাস্তামী। যে যেরূপ 
কর্মের ফলে যেরূপ আকাঙ্গ। গিয়া তাহার শরণাগত এই শক্তি মিলিত শক্কিমান্‌ 
তাহাকে সেই আকাজ্জ। সিদ্ধির ভন্ঠই প্রেরণ দান করেন। অনাঁদিকাল ধরিয়। 
তুমি আমি শনস্ত ভোগের জন্ঠই তাহার নিকট প্রার্থনা কাঁরয়া'ছলামঃ এই 
প্রার্থনার ফছ্গে তান ভোগ পথেই প্রেরণ দিয়া আ[সতেছেন। তাহাদের 
স্বরূপ দর্শনের ভন্ত «খনই প্রাথনা করি নাই। এইজন্ত এই প্রার্থন। অপূর্ণ 
রহিয়াছে | এবার এস শ্রামরা অনস্ত জীবনের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য 'ত্রতাপজ্বাল 
প্রশমিত করিবার জন্ত তাহার নিকট প্রার্থনা করি। হে আহ্মস্তৈন্তময়ি, হে, 
বরেণ্য ভর্গমণ্ডিত সবিত, তুমি তোমার স্বরূপ আস্বাদনের পথে আমাদিগকে 
প্রেরণ দান কর.। এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে এপ গ্রচিন্তের সহায়তায় 
সেই সচ্চিদানন্দ সাগরে আমরা নিমগ্র হইব-_€সই বিরাট সত্তায় বিগলিত হইয়] 


যাইব। 


৬সরস্বতীপুজীয় মনোবেদন। | 
(শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার । ) 
(১) 
কারে বলিব? শুনিতেই ব: পারে কে? আর আছেই বাকে? তুমিই 
রি 


৩৫০ .... উগসব। 
বন্দিতা]সিদ্ধগন্ধর্ব্ৈরর্চিতা স্থরদানবৈঃ। 
পুজিতা মুনিভিঃ সর্ব খ'ষিভি স্ত,য়তে সদ! ॥ 
এই জগছ্ধাত্রী সরম্বতীর নিকট যিনি প্রার্থনা! করেন, তাহার 
*ভিহ্বাগ্রে বসতে নিত্যং ব্রহ্মরূপা সরন্বতী” | 

সকল দেবতাই ত ব্রঙ্গরূপ- সকল দেবীই ত ব্রক্ষরপা। এই ভারতে 
একনাব্র ব্রক্দেরই উপাসনা হয়। লোকে বলে যে ভারতবাসী তেত্রিশ কোটি 
দ্বেবতার উপাননা করে। তেত্রিশ কোটি নয়__অসংখ্য। একই সকল স্থষ্ট 
বস্তর মধ্য দিয় প্রকাশ হইতেছেন বলিয়৷ সেই একই জগদাকারে দাড়াইয় 
আছেন। জগৎকে রক্ষা করিতেছেন ইনিই, আর জগতের লয় সাধন কর 
তুমিই। এক তুমিই, তোমার মুর্তি অনন্ত। ভাগবতও বলিতেছেন-_বিশ্বই 
তুমি; আর বিশ্বের স্থষ্টি স্থিতি ভঙ্গ তোমারই লীলা। 

আজট!ভারতকে ভার 5,রূপে রাখিবে কে? ষদি তুমি না রাখ । যাহার! বলে 
বলুক, তুমি পুতুল । তাহাদের স্থিত বিবাদে কোন ফলদাই। এই তুমিই 
মহাস্রম্বতী এই ভুমিই মহালক্ষ্ী__-এই তুমিই মহাঁকালী। তুমিই আদ্যাশক্তি 
__তুমিই স্বতন্ত্র ঈশ্বরী। তোমার উপরে আর কেহ না । এই তুমিই এক- 
মাত্র শক্তি আবার তুমিই একমাত্র শক্তিমান তুমিই বর্গ তুমিই ব্রহ্মরূপা। 

মনোবেদনা জানাইব আর কাহাকে? তুমিই সকলের সকল কথা শ্রবণ 
কর--তাই তোমাকেই বলি। 

আজ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি কোন্‌ পথে চলিয়াছে? এখন যাহ 
দেখিতেছি-এই জন্মে সেরূপ ত আর দেখি নাই। অনেক দুর্গ তির কথা 
শুনিয়াছি__ইতিহাসেও অনেক গুনিয়াছি কিন্তু এমন মূল ঘাতকের কথা ত 
শুনি নাই__এমন কর্ম্মও ত আর দেখি নাই। 

ভারত কি আর ভারত থাকিবে ন? ইহ] ত বিশ্বাস করি না। আজ 
সমস্ত জগতের সহিত ভারতের বৈষম্য স্পষ্টই অনুভূত হইন্েছে। 

আমাদের এই ভারতবর্ষ-_-খধিগণের এই ভারতবর্ষ মানব জাতির কোন 
উপকারকে উপকার বলে না-_যদি সেই উপকার মানব জাতিকে ভগবানের 
নিকটবর্তী করিয়া নাদেয়। উপকার অর্থে তাহারা বলেন উপ-সমীপে, কার 
-করিয়া দেওয়।। ভারত কোন উন্নতিকে উন্নতি বলে নাঃ যদি সে উন্নতি 
ঈশ্বরের স্থানে অন্ত কাহাকেও না বসায়। ভারত অর্থকে বলে অনর্থ, যদি সে 
অর্থ ঈশ্বরকে অধ:ঃকৃত করিয়া অর্জিত হয়, আর যদ্দি সে অর্থ ঈশ্বরের সেবায় 
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ব্যয়িত না হয়। ভারত সে মনুষ্যত্বকে মনুষ্যত্ব বলে না, যদি মনুষ্যত্বের শীর্ষ- 
স্থানে ঈশ্বর না বসিয় তাহাকে চরিত্রবান করেন। সে নারীত্ব ভারতের চক্ষে 
নারীত্বই নহে, যদি সেই নারীত্বের কণ্ঠহারের মধ্যমণি ভগবান না হন। বর্বর 
বলিতে হয় বল, মুর্খ বলিতে হয় বল,অসভ্য বলিতে হয় বল-_ভারত এই ছিল-_ 
এই থাফিতেই চায়--এই থাকিবেও। ভারতের শাস্ত্র যাহা সনাতন-_যাহা 
চিরদিন সত্য ছিলঃ আছে, খাকিবে এবং সেই সনাতনকে ধরিয়াই ব্যক্তি, জাতি, 
পরিবার সমাজ গড়িয়! দিয়া গিয়াছেন। ভারত সে শান্ত্রকে শান্ত্রই বলে না ষে 
শীক্র ভগবানকে ধরাইয়া দিতে না পারে। ভারতের বেদ শিক্ষা দিতেছেন, 
কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান। সমস্ত শাস্ত্র এই তিন পথ লইয়]। 


বেদে কাগুত্রয়ং গ্োোক্তং কর্ম্োপাসনবোধনম । 
সাধনং কাওযুগ্োক্তং তৃতীয়ে সাধ্যমীরিতম | মন্ত্রমহোদধি তন্্র। 


বেদে কর্ম, উপাসনা এবং বোধন অর্থাৎ জ্ঞান--এই কাণগুত্রয় উপদিষ্ট। 
আদ্যকাগুদ্বয় অর্থাৎ কর্ম ও উপাসন| সাধনকাণ্ড এবং জ্ঞান সাধ্যকাণ্ড। 
ওুক্জাদেদোদিতং কুর্য্যাহুপাসীত চ দেবতা: | | 
শুদ্ধাস্তঃকরণস্তেন লভতে জ্ঞানমুদ্তমম ॥ 
মন্ত্রমহোদধি তন্ত্র। 
কর্ম ও দেবতার উপাসন' চিত্বশুদ্ধির জন্ত---আবার চিত্রশুদ্ধি জ্ঞানলাভের 
জন্য | 
মনুয্যদেহং সংপ্রাপ্য উপাসীত চ দেবতাঃ | 
যো ন মুচ্যেত সংসারান্সহাপাপযুতো হি সঃ। এ 


মন্ুযা দেহ পাইয়া, দেবতার উপাসনা করিয়া যে সংসার হইতে মুক্ত ন' 


হইল সে মহাপাপযুক্ত | 
ভারতবর্ষ বুঝি মহাঁপাপযুক্ত হইয়াছে তাই আর বেদবোধিত কর্ম করিতে 
চায় না আর বেদবোধিত দেবতার উপাসনাও করে না? তাই বল মা জ্ঞানের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি কুপা না করিলে ভারত আর ভারত বুঝি থাকে না। 
(২) 
কথা কওয়। ত স্ুন্দর সাধন।। অন্তের সঙ্গে কথ! কওয়া বন্ধ করিয়! সেই 
একের সঙ্গে কথা কহিতে পারিলেই জীবন সরস হয়। একদিন ভারত সেই 
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একের কথাই শুনিত, এককেই সব বলিয়া বিশ্বাস করিত, দেই একই আছেন 
ভিতরে বাঠিরে, উদ্বেগ অধে, আশে পাশে, চন্ত্রে হুষ্যে, শ্বাসে রক্তে, আস্থ 
মজ্জায়, দর্শনে শ্রধণে-সর্ববত্র সর্ববস্থানে। একদিন ভারত আন কথা বন্ধ করিয়। 
সেই একেরই সঙ্গে কথা কহিত, আপনা আপনি সেই একের কথা কহি 5 
সর্বদ বাকো, কর্মে ও ভাবনায় সেই একেরই সঙ্গে থাকিত। আজ ভারত সেই 
এক ছাড়িয়। ছুটিয়াছে বহু সঙ্গে তাই এই হূর্গীতি। এখন কিন্তু পথে ফিরিবার 
সময় আসিতেছে । 

সকল নর-নারীর একট' সময় আসিয়া:ছল ষখন সকলেই একবার তাহার 
স্মরণ করিয়াছিল--একবার তাহার কাছে প্রার্থনা করিয়াছিল। নিদারুণ যাঁতন৷ 
পাইয়া এই ন্মরণ--এই প্রার্থনা আনিয়াছিল। শান্তর ত অজ্ঞাতজ্ঞাপক। 
আসন্নঠ্তেন যাহারা তাহারা দৃষ্টির বাহিরের কোন কিছু বিশ্বাস কারতে চায় 
না। শাস্ত্র কিন্ত মানুষ যাহা জানে না-_জানিতে পারে না--তাহাই জানাইয়া 
দেন। 

মানুষ যখন মাতৃজঠরে থাকেঃ তখন একবার ঢিষম যাতনা পায়। অতিশয় 
যাতন! পাইয়া মানুষ বহু জন্মের কথ ম্মরণ করে। 

মানুষ তখন বলে “কত সহম্র ফোনি আমি দেখিলাম-_কুকুর শুকরাদির 
ভোজ্য কত খাদ্যই খাইলাম । কত প্রকার জন্ত হইয়া কত প্রকার স্তুন্ত দৃগ্ধই 
পাঁন করিলাম-__জাত আমি, মৃত আমি, আমার পুনঃপুনঃ কত “ন্ম জন্মাস্তরই 
হইল। অহ! ! আমি ছুঃখ সমুদ্রে মগ্ন হইয়। আছি। উদ্ধারের কোন উপা- 
য়ই পাইতেছি না। প্রতি জন্মে পুত্র-কলব্রাদি পরিজ্ঞনের জন্য কত শু শাশুভ 
কর্ম করিয়া ফেলিয়াছি। আমি এখন একাই দগ্ধ হইতেছি। পরিজনের! 
ফলভোগ ক্রিয়া চলিয়! গিয়াছে | হে ভগবন্‌্। আমাকে মুক্ত করিয়া দাও, 
আমি আর তোমাকে ভূলিয়। কোন কিছুই করিব না। অসশ্ুভের ক্ষয়কর্তী 
একমাত্র তুমিই | মুক্তিফল প্রদ্দানে একমাত্র তুমি সমর্থ।” জীণ এই আদি 
গ্রতিজ্ঞা করিয়া আইসে-_জন্মিয়া আগার সব ভুলিয়৷ যায়, তাই এই সকল কষ্ট 
পায়। সকল কষ্ট দুর করিবার জন্তই আমাদের সকল পুজা । 


(3) 
শীত চলিয়া যাইন্েছে। বসন্ত আগিতেছে, এই সন্ধিক্ষণে এই সরস্বতী পুজা | 
বাসস্তী পঞ্চমী হইতেই বসন্তকালের প্রারন্ত বলি,ত হয়। 
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বসস্তকালে তরুলতা রসে পূর্ণ হয়। এই রস কোথা হইতে আইসে ? 
এই যে আমবৃক্ষে মুকুল দেখা দিল- এই যে কোকিলের স্বর বড় মিষ্ট হইল-- 
ইহাতে কি কাহারও আগমনের সাড়া পাওয়া গেল? আমি তুমি সবাই ত 
আমবৃক্ষে আত্রমুকুল দেখি কিন্তু ইহাতে কি কিছু ভাবনা করি? কিন্তু যাহারা 
সেই এক লইয়া থাকিতেন, তীহার1 ইহাতে আরও কিছু দেখিতেন। 

বিজ্ঞান ত অনেক ব্যাখ্যা করেন, আর সত্য বলিয়া! তাহ! লোকেও গ্রহণ 
করে। জল নিয়গামী, কিন্ত জল বা রস বুক্ষের উপরে উঠে কিরূপে ? বিজ্ঞান 
ইহার কি উত্তর দেয়? বিজ্ঞানবিদ্‌ এখানে নিরুত্বর । খধিগণ কিন্ত বাহিরের 
প্রকৃতিতে সেই একের সাড়া পাইয়া! ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দেখিতেন, 
তাহাকে পুজা করিতেন,আর পাইতেন ও তাহাকে ৷ এই পুজাও তাহারই জন্য। 

সরস্বতী পুজা--সকল পুজার মত আত্মারই পূজী। নাম, রূপ; গুণ, কর্ম ও 
স্বরূপ ভাবনার স্থবিধার জন্যই এই মুর্তিতে সেই একেরই পুজ1। 

জ্ঞানিগণ যে পরমপদ দর্শন করেন, তাহার উপায় এই সাকার পূজা। সুপ্তি 
ধরিয়া! বিশ্বরূপে যাইতে হয়, আবার বিশ্বরূপ ধিনি তিনিই মু্ভি ধরিয়! হৃদয়ে 
ইষ্মুত্তিতে পুঙ্ গ্রহণ করেন । 

এত করিয়া! যাহার দর্শন পাওয়! যায়, তুমি মদি ভাব ইহা! পুতুল পূজা. 
তুমি নিতান্ত বাতুল | রূপে, গুণে, কৃপা করিতে, অপরাধ ক্ষম। করিতে এমন 
আর কোথায় পাইবে ? আহা ! বেদের প্রার্থনাও কত সুন্দর । 

চতুর্ম,খ-মুখাস্তোজ বনহংসবধুর্মমম। 

মানসে রমতাং নিত্যং সর্বশুর্া সরম্বতী ॥ 

নমামি ষামিনীনীথলেখালক্কৃতকুন্তলাম্‌। 

ভবানীং ভব সস্তাপ-নির্বাপণ-স্থধানদীম্‌ ॥ 

এই রূপাধিষ্ঠীত্রীকে দেখিয়া ষে প্রার্থনা করিতে পারে না, সে প্রধান 
ন্থখেই বঞ্চিত | বৈষ্ণব কবিদের কথায় বলা যায়-_”সো সুখে বঞ্চিত 
গোবিন্বদাস*। 

এই যে মুর্তিটি সম্মুখে _-এইটি ষশাহার কৃপায় তাহাদের হৃদয়ে প্রকটিত 
হইয়াছিল-_-এ যে তীাহাদেরই দেখা তীহার শ্রী মুর্তি! ইহা কর্নার 
পুতুল নহে। ভক্ত" চিস্তান্থুসারেণ জায়তে ভগবানজজঃ। কি সুন্দর 
ধ্যানের মুর্তি | দেখ দেখি 

৪ 


1 
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ষ| কুনেন্দৃতুষারহারধবলা! যা] গুভ্রবস্ত্রাবৃত 

যা বীণ! বরদণ্মপ্ডিতকর ষ। শ্বেতপন্মাসন1 | 

যা ক্রহ্মাচুতশন্কর প্রভু ।তভিদে'বৈঃ সদ বন্দিতা 

সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহ! ॥ 


স্ষ্টিকর্ত ব্রহ্ম, পালনকর্তী। বিষু, লয়কর্তী শঙ্কর যাহাকে ভজন| করেন,তিনি 
কি পুতুল না তিনিই আত্ম? ভারত কখন জড়ের পুঁজ] করে নাই। ভারতের 
সকল পূজাই সেই একমাত্র চেতনের পুজা_সেই একেরই পূজা-_সেই আত্মীরই 
পৃজা। 


ভগবান্‌ ভগবান্‌ করিয়] দেশট! যে ছারেখারে গিয়াছে--এইত বল তোমর1? 
নিঃশেষ জাড্যাপহার পুজ। করিয়! দেশ! এত জড় মারিয়! গেল কিরূপে? 
পুজ।৷ করিয়া ইহ! হয় নাই-_পৃদ্গা না! করিয়াই ইহা হইয়াছে । এস এপ নাম, 
রূপ, গুণ ও কর্ম বিশেষতঃ স্বরূপে এই বাগবাদিনীর পুজা করি এস- এই জ্ঞপ্থি 
দেবীর সঙ্গে নিরন্তর কথা৷ বলি এস-_-তবেই আমর। তাহার দিকে জাগিতে 
পারিব। এই সরস্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বিদ্যায় জানা যায়, আমি 
দেহ নহি--আমি মন নহি, আমি আত্মা। যেখানে বিদ্যার উপাসনা নাই, 
যেখানে “অঘঃ কোলাহল” বড় বেশী, সেখানে ব্যভিচাবের প্রকোপ ত হইবেই। 
দুষ্ট সরম্বতী যাহার স্কন্ধে আরোহণ করেন, তিনি বিদ্যা অভ্যাস করেন না 
দেহই ইহশাদের সর্বশ্ব-_ইহারাই শাস্ত্র মানেন না, শ্রাদ্ধতর্পণ মানেন না-- 
আচার মানেন ন।- অনুষ্ঠানের আবশ্তকতা বুঝেন না_আহারের মেধ্যতা 
ও অমেধ্যতা বিচার করেন না। ইহারাই এই দুঃখ আনিয়াছেন। আরও ছুঃখ 
আসিবে-_যদি পথে ফিরা না যায়। 


এস এস সকলে মিলিয়া মায়ের পূজা করি এস। মা! আমর! যেন তোমার 
হইতে পাঁরি-_যেন তোমার আজ্ঞা পালন করিতে পারি। আমরা যেন সব 
অগ্রাহ্য করিয়৷ সকল দুঃখ তোমার মুখের দিকে চাহিয়। সহা করিতে পারি, আর 
সকলের সেবায় তোমার সেবা হইতেছে ভাবিয় ধন্য হইতে পারি । 


যে কালে যে পুজা হয়, তাহ। সেই একেরই পুজা! সকল কালে সেই 
একের সকল পুজা করি এস, আর অন্য কালে সেই একেরই সঙ্গে সর্বদ। কথ 


বলার অভ্যাস করি এস--তীাহার ক্পা আমর! নিশ্ছয়ই পাইব-_-আমাদের শুভ 
নিশ্ক্সই হইবে। 


বিদ্যারূপে বিশালাক্ষি । 


ভগবতী ব্রঙ্গবিগ্ভার উপাসনার এই শুভ দন,_-অবিদ্যার গভীর অশাধারে 
নিমগ্ন জব, বিষ্ভাব পিণী তুমি, তোমার চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছে ঃ 
এমন শুভপ্দিন বুঝি মাগ্ষের জীননে অনি অল্পই আসিয়া থাকে । আজিকার 
এই শুভ-মুহর্ভে সমস্ত অস্তর দিয়! শুধু একটা প্রার্থন! ফুটাইয় তুলিতে হইবে। 
সমস্ত প্রাণ দিয় মায়ের নিকট বলিতে হইবে,__পমা) ভুমি কমল-লোচনা 
বিশালাক্ষী তুমি,আমার অশাখিকে বিশাল কর, দৃষ্টি আমার বিশাল 
করিয়! দিও।” | 

এই বিশাল দৃষ্টির জন্ত প্রার্থনা,--এই প্রার্থণাই ত আজ শুধু একমাত্র সত্য 
প্রার্থন। বলিয়া! মনে হইতেছে । এ জীবনের কত শুভক্ষণে বত অমূল্য সম্পদ 
আপিয়।ছিল, হৃদয় গুহাশায়ী চিন্তামণির “নাচ দুয়ারে? কত হীরা মাণিক্য 
পড়িয়াছিল-_শুধু চিনিতে পারিলাম না বলিয়াই ত সব হারাইলাম,_-শুধু বিশাল 
দৃষ্টির অনাঁবেই সর্কেশ্বর হইয়াও পথের ভিখারীর মত সারাজীবনটা শুধু দৈস্তাই 
বহন করিয়া বেড়াইলাম। জন্মে জন্মে, জন্মানস্তরে, কতবার তুমি আসিয়াছ-__ 
পিতারূপে, পুত্ররূপে ভ্রাতারূপে,বন্ধুরূপে শক্ররূপে,মিত্ররূপে, প্রিয়রূপে,অপ্রিয়রূপে, 
জড়রূপে, চেতনরূপে, বহুরূপের ছদ্মবেশ পরিয়! কতবার তুমি আসিয়াছ, কিস্তৃ 
চিনি নাই তোমায় চিনি নাই,-_তাই প্নমস্তে বুরূপায়” বলিয়া তোমার চরণে 
দুটাইয়া৷ পড়ি নাই? শুধুই তোমায় অস্বীকার করিয়া নিরাকৃত করিয়াছি । 
এই যে তোমাকে পপ্রেয়ো বিভ্তাৎঃ প্রেয়ঃ পুভ্রাৎ” বিত্ত হইতে প্রিয়তর, পুত্র 
হইতে প্রিয়তর, সর্বস্ব হইতে 'প্রয়তর জানিয়াও বারবার প্রত্যাখান করিলাম, 
এত শুধু দৃষ্টি আমার বিশাল ছিল ন] বলিয়া। এমনি করিয়া আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টি 
ামাকে প্রতারিত করিল) আমি সংসারের শত তুচ্ছ লোগ্রখণ্ডকে “আমার 
আমার? বলিয়া আমিত্ের সঙ্কীর্ণ বেষ্টনীকে দিনের পর গঙ্ীর্তর করিয়া 
ভুলিলাম। আপনার চারিধারে গড়িয়৷ তুললাম ক্ষুদ্র অহমিকার অচলায়তন। 
জাজ ষে দিকেই চাহিতে যাই, দৃষ্টি আমার সেই অচলায়তনের পাষাণ প্রাচীরে 
বারবারই আঘাত পাইয়! ফিরিয়া আসে, আর সমন্ত অন্তর রুদ্ধ বেদনায় 
হাহাকার করিয়। বলিয়া উঠে, পভাঙ্গ এই পাষাণ প্রাচীর, মুক্ত কর আমার 


৩৫৬ উত্সব । 
দৃষ্টি, অল্প দেখিয়া দেখিয়। আমি অন্ধ হইলাম, ভূমার পানে আমায় চাইতে 
ন্নাঁও।* 

এই ক্ষুপ্র দৃষ্টি লইয়া যখন জগতের দিকে চাই, তখনত ভদ্র দর্শন করিতে 
পাই না; শুধু অভদ্র, অশিব দর্শনের বিভীষিকা হাদয়কে বেদনার্ভ করে। 
চারিঙ্গিকে দেখি, নীচতা, সন্কীর্ণত1 ; মানুষে মানুষে বিরোধ, জাতিতে জাতিতে 
বিরোধ, ভোগের উপকরণ লইয়া কাড়াকাড়ি, শবলুব্ধ গৃদের অশিব নিনাদে 
চতুদ্দিক মুখরিত ; উদ্দীম উচ্ছঙ্খলত1 ও উলঙ্গ ব্যভিচার সমাঁজ বক্ষে নৃত্য 
করিতেছে ; চারিদিকে আন্ুরী সভ্যতা অধ্যাত্ম সম্পদকে বর্জন করিয়া 
শিবহীন যজ্ঞের আয়োজনে ব্যস্ত ; সমস্ত মানব সমাঞ্জ যেন ছিন্নমস্তার মত 
আপনার মস্তক আপনি ছেদন করিয়! আপনার শোণিত আপনি পান 
করিতেছে, আর তাগুব নৃত্য করিতেছে : জগঘ্যাপী এই তাণ্ডবের ভয়াবহ 
দৃস্তে হৃদয় কখনও রাজসিক কর্শপ্রচেষ্টায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে, কখনও বা 
তামসিক বিষাদের গুরুভারে আচ্ছন্ন হইয়! পড়িতেছে। এমনি করিয়া অস্ত 
দর্শনের গ্লানিতে দৃটি ভারাক্রান্ত হইয়! উঠিল, ভদ্র দর্শন, শিব দর্শনের সৌভাগ্য 
ত ঘটিয়া উঠিল না। 

কিন্ত এই যে শুধু অগ্ুভ দর্শন, ইহাও সম্যগ. দর্শন নয়। খণগ্ডকে দেখিলাম. 
পুর্ণকে দেখিলাম না; গতিকে দেখিলাম) স্থিতিকে দেখিলাম না; ছিন্নমস্তাকে 
দেখিলাম, কিন্তু যে অচল প্রতিষ্ঠ শিববক্ষে তাহার নর্তন তাহাকে দেখিলাম না) 
বিনাশকে দেখিলাম, কিন্তু সমস্ত বিনাশের ইন্দ্রজালকে বক্ষে ধারণ করিয়াঃ 
অথচ সমস্ত কুহককে নিরস্ত করিয়! “ধায়! ম্বেন সদা নিরস্ত কুহকম্‌” যে 
অবিনাশী পরম সত্য রহিয়াছেন, তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িল না। সেইযে 
দ্বা-নুর্পণ|,-_দুইটী পক্ষী উর্ধামূল াধঃশাখ বৃক্ষে বসিরা রহিয়াছে, আমি 
দেখিতেছি তাহাদের একটীকেঃ যেটা নিয়শাখায় বসিয়! স্বাদু-পিপ্ল ভক্ষণ 
করিতেছে , কিন্তু ঠিক তাহারই উর্ধশাখায় যে আর একটী স্ুপর্ণ পক্ষী স্থির) 
নিশ্চল, দ্রষ্রূপে বসিয়া রহিয়াছে, আপনার পৃ মহিমায় আপনি প্রতিঠিত, 
তাহার দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল ন1| 

তাইত আজ বিশাল দৃষ্টির জন্ত এই প্রার্থনা । তাই আজ সুগভীর মর 
কুহর হইতে এই প্রার্থনা ধ্বনিত হুইতেছে,--পদাও সেই দৃষ্টি, যে দৃষ্টি পাইয়া 
ভারতের শিশ নচিকেতা ত্রেলোকে)র ভোগৈষ্বরধ্যকে তুচ্ছ কাচখণ্ডের মত 
দুরে ফেব্লিয়। দিল আর তাহার পরিবর্তে প্রার্থনা করিল অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-সেই 


জ্ঞান প্রবেশিকা । : ৩৫৭ 
দৃষ্টি, যাহা পাইয়া! একদিন ভারতের নারী মৈত্রেয়ী বলিতে পারিয়াছিলেন, 
যেনাহিং নামৃতাস্তাং কিমহং তেন কুধ্যাম-_যাহাতে আমি অমৃত লাভ করিতে 
পারিব না_-সে খ্রশ্বধ্য লইয়া! আমার কি লাভ হইবে? দাও সেই দৃষ্টি-_সেই 
“আততং চক্ষুঃ” যাহ! তোমারি পরমপদকে “সদ1 পত্তন্তি* করিতে পারে, 
উন্মত্ত করিয়া দাও সেই প্রজ্ঞানেত্র,_ সেই দেবচক্ষু-_পলক যাহাতে পড়ে না) 
অচপল যার জ্যোতিঃ, অবারিত যার দর্শন। বিগ্ারূপী ব্রহ্মভারতী তুমি, আজ 
আমার কায়মনোবাক্যোখিত প্রার্থনা তোমার চরণে লুটাইয়া পঁড়তেছে, যেন 
দৃষ্টিবি শালান্যাৎ, সমস্ত্রোমমদীয়তাম্- কোথায় ওগে! বিশালাক্ষি, দৃষ্টি জামার 
বিশাল কর! 


শ্ানিন্মলকুমার ঘোষ । 
খুলনা । 


জ্ঞান প্রবেশিক্ষা ৷ 


দ্িতীম্ অনম্ধ্যাম্ত্র। 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 
(রায় সাহেন শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দেবশশ্দ্দী বটব্যাল ) 
সঙ্কল্ল অর্থে প্রাণ ব| মনকে বুঝায় কারণ মনের ধর্ম সঙ্কল্লাত্মিক'ঃ ইন্দিয়- 
গণ আবার স্ব স্ব উৎপত্তি ভূতের কাধ্য করে, যেমন আকাশ হইতে শ্রোত্র ও 
বাগিন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, বাধু হইতে ত্বকৃ ও পানীন্জিয়, তেজ হইতে চক্ষু ও পাদে- 
নিয় জল হইতে রসনা ও উপস্থ, পৃথিবী হইতে স্ত্রাণ ও পায়ু উৎপন্ন হয়। 
উপস্থ শবে পুং বা স্ত্রী চিহ্নকে এবং পায়ু শন্দে গুহ দেশকে বুঝায়। 
জ্ঞানেক্ডরিয় ও কর্েক্িয়গণ কেবল ক্রিয়া সাধন করে মাত্র। ইহাদের 
চালক প্রাণ। প্রাণ বিদ্যমান থাকিলেই দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ চেষ্টা শীল হয়। প্রাণ 
ও ইন্দ্রিয়াদর কোনই চৈতন্য নাই। উহারা জড়। স্বপ্র ও সুযুপ্তি অবস্থার 
উচ্ছাস ও নিশ্বাসরূপে প্রাণের বিদ্যমানতা থাকিলেও প্রাণ অস্তর বহিস্থ 
€কানও পদার্থের অস্তিত্ব জানিতে পারে না! এবং চালক অভাবে ইন্দ্রিয়গণও 
নিষ্রিয়শীল হয়। যেমন চোর গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়। দ্রব্যাদি অপহরণ 


৩১৮ উতসবা. 


করিয়া লইয়া গেলেও নিদ্রিত অবস্থাতে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ কিছুই জানিতে 
পারে না। অতএব দেহের মতই প্রাণাদি ইন্দ্রিয়গণও অত্যন্ত জড় পদার্থ 
জানিবে। 
ইন্্রিয়গণ ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সত্ব বজঃ ও তমগুণের দ্বার! ক্রীয়াশীল হই! 
থাকে। রূপ রসাদি হুক্মতৃত সকল ইন্জ্রিয়গণের গ্রাহ ব্ষয়। ইন্দ্রিযগণে 
এঁ সকল গ্রাহ বিষয় উপভোগ জনিত কাঁম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাঁৎসর্ধ্য 
উখ্িত হয় এবং ইহার! সত্ব রজঃ,তমঃ,গুণের দ্বারা পরিচালিত হয় । কাম, ক্রোধ 
ইত্যাদি ষড়বিধ ভাবকে ষড়রিপু বলে,এই ষড়রিপু দেহীর অন্তঃকরণে বিরাজিত 
থাকিয়া তাহাদের স্ব স্ব বৃত্তির কার্য করে এবং দুরাকাঙ্খার মাত্র! বৃদ্ধি করিয়া 
দেহীকে কর্ম্পপাশে দৃঢ়াব্ধ করে। এ সকল ষড়রিপুকে বশীভূত করিতে 
হইলে জীশ্বর উপাসনা, শাস্ত্র অধ্যয়ন, ধ্যান, সংকর্ম্বের অনুষ্ঠান, সাধুসঙ্গ গ্রভৃতি 
কাধ্য করা আবশ্যক | রিপুগণ মানবকে এমন দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করে যে 
মানব তাহার প্রতিরোধ করিতে প্রায়ই সক্ষম হয় না) জ্ঞানের দ্বারা ও বিষয়ের 
পুনঃ পুনঃ দোষ দর্শন দ্বার রিপুগণকে বশীভূত করিবার অগ্ততর উপায় জানিবে। 
এতৎ সম্বন্ধে শ্রীগাতার ৩য় অধ্যায়ে শ্রীভগবান ঝলিতেছেন যথা £-- 
কাম এষ ক্রোধ এষ রলোগুণ সমুদ্ভবঃ। 
মহাশনেো মহাপাপ্রা বিদ্ধোনমিহ বৈরিণম্‌ ॥ ৩৭॥ 
ধূমেনাব্রিগতে বহি ধথাদর্শে' মলেন চ। 
যথোন্বেনাবুতে৷ গভস্তথ! তেনেদমাবৃতম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনে৷ নিত্যবৈরিণ!। 
কামরপেণ কৌন্তেয় ছুষ্প,রেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥ 
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধি রস্যাধিষ্টানমুছ্যাতে | 
এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্‌ ॥ ৪০ ॥ 
তন্মান্বমিক্দ্িয়াণ্যাদে। নিয়ম্য ভরতর্যভ। 
পাপ্রানং প্রজহি হোনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ ॥ ৪১ ॥ 
ইন্জ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্িয়েভ্যঃ পরং মনঃ 
মনসন্ত পর! বুদ্ধি ধেঁ বুদ্ধেঃ পরতত্তব সঃ॥ ৪২॥ 
ভক্ত অর্জুন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাস করিতেছেন-_ 
পুরুষের পাপাচরণের হেতু কি? শ্রীভগবান্‌ তদুত্তরে উপর্যুক্ত বাক্যামুত্রে 
দ্বার। অজ্জনকে বঝাইতেছেন থা, কাম কোন কারণে প্রতিহত হইলে তাহা 


জ্ঞান প্রবেশিকা । ্‌ ২০৫৯ 
ক্রোধরূপে পরিণত হয়, ইহ1 রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন, ছুষ্প রণীয় ও অত্যুগ্র 
উহাকেই মোক্ষ পথের বৈরী বলিয্না জানিবে ॥ ৩৭ ॥ যেমন ধুম দ্বার] বহি, 
মলঘার1 দর্পণ এবং জরায়ু দ্বার গর্ভ আবৃত থাকে সেইরূপ কামদ্বারা ইহ1 অর্থাৎ 
বিবেক আবৃত হইয়া থাকে ॥ ৩৮॥ 

জ্ঞানীগণের চিরশক্র ছুষ্পরণীয় অনল সদৃশ এই কামই জ্ঞানকে আচ্ছন্ন 
করিয়া রাখে ॥৩৯। | 

ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠানক্ষেত্র, এই কাম আশ্রয়ভৃত ইন্দ্িয়াদির 
দ্বার! জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়। পেেহীকে বিমোহিত করে ॥৪০॥ 

অতএব তোমাকে বিমোহিত করিবার পৃর্বেই তুমি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত 
করির জ্ঞান বিজ্ঞান বিনাশক পাপরূপ কামকে পরিত্যাগ কর ॥৪১। 

উন্দ্রি়গণ দেহাদিকে গ্রহণ করে, স্তরাং ইন্দ্রিয় তদপেক্ষা সুক্ষ ও তাহা- 
দিগের প্রকাশক, এইজন্য ইন্দ্রিয়গণ দেহাদি বিষয় অপেক্৷ শেষ্ঠ বলিয়। উক্ত) 
মন ইন্্রিয়গণকে প্রবৃত্ত করে এজন্ ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ) বৃদ্ধির নিশ্চয়াত্মিক| 
শক্তি আছে এভন্ঠ সঙ্কল্লাত্মক মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; আর যিনি সেই বুদ্ধি 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা জানিবে ॥৪২॥ 

দেহাভ্যন্তরে পাচটা কোষ বিগ্থমান রহিয়াছে যথা £-_-ন্নময়, গ্রাণময়, 
মনোময়, বিজ্ঞান্ময় ও আনন্দময় । আত্মা এই পঞ্চকোঁষে সংক্রান্ত হয়! 
অনন্ত জগতে বিভিন্ন জীবরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। জলাশয় শৈবালাচ্ছন্ন 
হইলে তন্মধ্যস্থ জল যেমন অপ্রকাশিত থাকে তদ্রুপ আজ্ঞা ম্বশাক্ত ভইতে 
সঞ্জাত অন্নময়ান্দ পঞ্চকোষ কর্তৃক সমাচ্ছন্ন হইলে প্রকাশ প্রাপ্ত হন না। 
গুটিপোক1 যেমন আপন কোষ নির্ীণ করিয়া তাহারই মধ্যে অবস্থান করিলেও 
তাহাকে দেখা যায় না সেইরূপ আত্মা কোষ মধ্যে থাঁকিলেও তাহাকে কেহ 
দেখিতে পায় না| 

এই শরীর জন্নরস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । পিতৃ-মাতৃ-ভুক্ত অন্নরস হইতে 
এই শরীর সপ্তাত। আবার অন্নরস দ্বারা ইহা রক্ষিত ও বর্ধিত হয়। আর অন্নরস 
শূন্ত হইলে শরীর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় | স্থৃতরাং ইহার নাম অসক্সস্মস্্ ক্োম্ব। 

প্রাণ পাচপ্রকার যথা প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। ইহারা পঞ্চ 
কষ্েন্দ্রিয়ের অর্থাৎ বাকৃ, পানী, পাদ, উপস্থ ও পাধুর সহিত মিলিত হইয়! 
প্রাণহ্মস্ন ক্োম্ন নামে অভিহিত হয়। পঞ্চপ্রাণ সম্বন্ধে পরে বিবৃত 
হুইল ।.. 


৩৬৪ . উৎসব 


প্চজ্ঞানেক্দ্রিয় যথা £-শ্রবণ, ত্বক, চক্ষু, বসন! ও প্রাণ একত্রিত হইলেই: 
তাহাকে লোন ক্কোজ্ব বলা হয়। এই মনোময় কোষ হইতেই 
*আমি+"আমার”ইত্যাদ্দি বিকল্পের উদয় হয় ও বিভিন্ন নামের দ্বার] বস্তু পরিচ্ছিন্ 
ভাবের উদয় হইয়া মনোময় কোষে প্রকাশ পায়। 

নিজ নিজ বৃত্তি সহ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ শ্রবণ, ত্বক, চক্ষু, রসন। ও প্রাণ 
এবং তৎসঙ্গে বৃত্তি মিলিত হইয়া! স্বয়ং কত্ৃরূপে বিজ্ঞান কোষ হইয়া থাকে । 
এই বিজ্ঞানময় কোষ পুরুষের সংসার রচনার কারণ জানিবে। 

সংসার কাহাকে বলে? 

“সংসারতন্মাৎ। 

মিথ্যা জ্ঞান জন্য সংস্কাররূপ বাসনায়াম্‌। ইতি সংসার। 

প্রিয় প্রিয় গুণযুক্ত নিজ অভিষ্ট প্রাপ্তির দ্বারা ষে আনন্দ উপলব্ধি হয় অর্থাৎ 
যাহ। হইতে মনে প্রীতি হয় তাহারই নাম আনন্দকোষ। 

শ্রুতি বা বেদ বাক্যের দ্বার| এই পঞ্চকোষকে পরমাত্সাঁ হইতে ভিন্ন এবং 
এই পঞ্চকোষের অতিরিক্ত যিনি সাক্গী ও জ্ঞান স্বরূপ অবশিষ্ট থাকেন 
তাহাকে আত্র1 বলিয়া জানিবে। তআীক্আ1 স্বয়ং জ্যোতিস্বরপ। ইহা! 
দেহাভ্যন্তরস্থ মন, বুদ্ধি ইন্ত্রিয়া্দি এবং বাহা বিষয় সকলকে যথা? রূপ, রস, গন্ধ, 
ও শর্খকে প্রকাশ করেন। আত্মাকে প্রকাশ করেন এমন কোন পদার্থ ই নাই। 
আত্মার জ্যোতিতেই এই দৃশ্যমান পদার্থ সমুদায় প্রকাশ পাইতেছে। দৃশ্যমান 
পদার্থ হইতে দ্রষ্টাপৃথক। এইন্ঠায় অনুসারে আত্ম! দেহাভ্যন্তরস্থ মন, বুদ্ধি, 
ইন্দ্িয়াদি এবং দৃশ্যমান পদার্থ সমুদ্বায় হইতে যে পৃথক তাহার কোনই সন্দেহ 
নাই। : 

শীরাভ্যন্তরে পঞ্চপ্রাণ যথা - প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, 
বায়ুরূপে বিভিন্ন স্থানে বর্তমান রহিয়াছে |. তাহাদের স্থিতি স্থান যথ। £-- 
হদদেশে স্থিত *প্রাণ” | তাহার ধর্ম উচ্ছাস, নিশ্বাস, অশন ও পিপাসা। 

গুহাদেশেছ্িত “অপানঃ” তাহার ধন্দ মল মুত্রাদি ত্যাগ করণ। 

নাভি দেশে স্থিত পসমান ”| তাহার ধর্ম ভুক্ত অব্নপানাদি পরিপাক 
দ্বারা! সার ও অসার ত্যাগ নিভাগ করণ। 

কঠদেশেস্িত ণউদান ৮ তাহার ধশ্ম ভক্ষ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি উদরস্থ 
করণ এবং বমন, হিকা, ও উদগীরণ | 

(ক্রমশঃ). 


' জ্ীরামগীত। | ৫ 
শ্রীরামদয়াণ মজুমদ।র | | 
শাস্ত্র বলিতেছেন--এখন তোমার প্রকাশ রহিয়াছে শ্রীচণ্তীতে শ্রীরামা়ণে, 
শ্রীগীতায় শ্রীঘধ্যা্ব রামায়ণে, শ্রীমদ্ভাগবতে। শ্রীভাগবত বলিতেছেন "কলৌ 
নষ্রদৃশাযেব পুরাখার্কোইধুনোদি ত:” নষ্টদৃষ্টি জণ্গণের হৃদয়ে তোমার প্রকাশের 
জন্ত ভাগবত সুর্যের উদয় হইয়াছে--চণ্তী রামায়ণ ই ঠ্যাদির সন্বন্ধেও এই কথা। 


পৃথিবী খন অবতার শূন্য হয় তখন এ সমস্ত গ্রন্থ হইন্েে শ্রীহরির প্রকাশ 
হয়। যেখানে ভাগবতগণ এ স” গ্রন্থ কীর্তন করেন-_-আর যাহার ভক্তিভরে 
শ্রবণ করেন সেখানে নিশ্চয়ই শ্রীহরি গ্রাহুর্ভ,৩ হয়েন! 


অনেক জন্মের পৃণ্যফলে শ্রী শ্রীরামায়ণ শ্রীভীগবত ইত্যাদির শ্রবণ লাভ 
হয়ঃ ভগবদৃভক্তগণের দর্শন লাভ হয় এবং হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়| 
ভাগবত বলিতেছেন-_“কৃষ্চ গ্রকাশে। ভক্তানাং শ্রীমদ্‌ভাগবদীদুবেৎ» ভাগবত 
হইতে শ্রীকৃষ্ণ গ্রকাশিত হয়েন_-চণ্ী হইতে শ্রীমাতঃ প্রকাশিত হয়েন আর 
শ্রীরামায়ণ শ্রঅধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে শ্রীরাম সীতার প্রকাণ হয়। 


'ক্কিগ্রন্থ পাঁঠে হরি কথায় রুচি লাগে । যদি মনে করিয়া থাক তোমার 
চেষ্টায় ইহা! লাভ করিতে পারিবে-তুবে তুমি ইহা ঠিক মনে করাই চেষ্টাত 
করিতেই হইবে -কিস্ত যেমন তেমন চেষ্টায় হইবে নাযখন যখন চেষ্টা শিথিল 
হইবে, যখন যখন আলস্য ও অনিচ্ছ। প্রভৃতি জড়তা তোমাকে আক্রমণ করিবে 
তখনই চুরাঁশি লঞ্চ বারের জনন মরণ ক্লেশ জাগাইয়৷ মনকে কাতর করিতে 
হইবে-__-আলদ্য জড়তা আপিলে ভাবিতে হইবে-_-এইত মৃত্যু আসিয়৷ আক্রমণ 
করিতেছে-_প্রাণপ্রয়াণ সময়ে এই জড়তাই আমার স্বাতন্ত্রা নষ্ট করিবে, সকল 
গতি লোপ করিবে। এখন যে জড়তা আপিয়াছে- এই জড়তার কালেও শেষ 
শ্থৃতি আনিবার জন্ত এখন ১ইতে বপদকালে তাহার অভ্যাস চাই। ভাবিতে 
হইবে__এখনও ঠিক সেই অবস্থা আইসে নাই-_ইহাই কিন্ত সেই অবস্থার 
আভাস। এই সময়ে দৃঢ় করিয়! ভাঁবিতে হইবে যে মরণ ত আছেই-_কিস্ত 
যতক্ষণ সামর্থ্য আছে ততক্ষণ চেষ্টা করি-_পুনঃ পুনঃ অনিচ্ছা জয় করিবার জন্য 
চেষ্টা করি-_পুরুষকাররূপী ভগবান্ত আমাকে এখনও ত্যাগ করেন নাই--. 
তাই মৃত্যুকে সন্ুখে রাঁখিয়া__মৃত্যু কেশাকর্ষণ করিতেছে ভাবন৷ করিয়া আমাকে 
চেষ্টা করিতে হইবে। শগৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যানা ধর্মমাচরেৎ” ইহা শাস্ত্রেরই 


অনুশাসন । 


পট শ্রীবামগীত1। 


বলিতেছি চেষ্টাত করিতেই হুইবে কিন্তু জানিতে হইবে রামের কৃপা গিন্ন 
চেষ্টাও হইবে না--হরি কথায় রুচিও লাগিবেনা। ক্কপাই মানষের প্রধান 
সম্বল। যে জন ব্যথিত-__যে জন চুরাঁশি লক্ষ জন্মের ক্রেশ ভাবিয়া আপন।কে বড় 
নিরাশ্রয় ভ'বিতে প!রে সেই কৃপা লাভের জন্ত প্রথমেই সকল নিত্য কর্ম 
সকল লৌকিক কর্ম করে। তাই পলিতেছি--রামের কূপ লাভ কিরূপে 
হইবে? যখন স্বচক্ষে দেখিতে পাইগ্াম না তখন দেখার স্থান অধিকার করিবে 
বিশ্বাস। 


ধর্ম জগতে বিশ্বাস অপেক্ষা বড় কথ! নাই | বহু জন্মের শুভ কর্ম ফলে 
মানুষ সংশয় শূন্য নিশ্বাসী হয়। কিছু ন] শুনিয়া, না জানিয়া বান! দেখিয়া 
বিশ্বাপী বা অবিশ্বাণী হওয়া একটা রোগ বিশেষ । এটা জন্মে পাচজনে 
যাহাকে ভাল বলে তিনি যাহা করিতে বলেন আর অনেকে যাহা! করে--তাঁই 
দেখিয়া হুক্ুগে মানুষ কর্ম করে। ইহার ভিতরেও একটা ক্ষীণ বিশ্বাস থাকে 
তাহ] কিন্তু এক মুহূর্তেই অবিশ্বীসে পরিসমপ্ত হয় যখন মানুষ একটু বিচার 
করে ব। বিচারের কথা শ্রবণ করে | 


যিনি ভাল হইতে চাঁন_-যিনি সত্য সত্যই ভাল বুঝিয়া ভাল করিতে চান 
তিনি যখন হুজুগে মত্ত হন না। এইরূপ শ্ুলের বিশ্বাসই খাটি বিশ্বাস-_ইহ 
হইতেই শ্রদ্ধী দন্মে--শ্রদ্ধা জন্মিলে ইহাই কর্ম করায়, কর্ম হইতে ভক্তি জন্মে, 
পরে চিত্রশুদ্ধি, অনুরাগ, ও জ্ঞান জন্মিয়। মানুষকে সংসার সাগর পার করিয়া 
দেয়। 


তুমি কখন আমেরিক1 দেখ নাই কিন্ত যাহারা এ দেশ দেখিয়। আসিয়া" 
ছেন তাহ!দের মুখে শু'নয়। তুমি বিশ্বাস কর আমেরিকা আছে । যাইবার 
ইচ্ছা হইলে তগায় যাওয়াও যায়। এইরপ যাহার] ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, 
তীহাদের কার্ধ্য, তাদের চরিত্র, তাহাদের আচার প্যবহার দেখিয়া মানুষ এই 
সমস্ত আপ্ত পুরুষকে বিশ্বাস করে, কাজেই তাহার! যাহা করিতে বলেন 
বিশ্বাপ করিয়া তাহাই করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন । | 


ধধিগণ এই স্ছাণুপুরুষ__ই'হারা ঈশ্বরকে দেখিয়াছেম ই্হারাই শাস্ত্রে 
ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহ! ভিত্তরে অনুভব করিয়াছেন তাহাই স্মরধ কারয়া বাহিরে 
লিখিয়। রাঁখিয়াছেন। এই জন্ত বিশ্বাসী সাধক শীন্ত্রমত কাঁধ্য করিয়৷ আগুপুরুষের, 


শ্রীরামগীতা। *'.  - ৫৯, 


বাক্যে ভিতরের অণেক কিছু অনুভব করেন । ইহাতে বিশ্বাস দৃঢ় হয় । যাহাদের 
বিশ্বাস সংশয় দোলায় দোঁছুল।মাঁন তাহাদেরও বিশ্বাও জন্মাইতে পারা যাঁর । . 


তবেই হইল শাস্ত্র বাক্য মত কার্ধ্য করিরা যখন শান্ত্রোক্ত ফল কিছু কিছু 
অন্থভূত হয় তখন শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস হয়। মনে কর শান্ত্রে পাওয়া যায়-_.. 
্বাধ্যায়!'দষ্টদেবতা সম্প্রয়োগঃ” অর্থাৎ মন্্জপে সিদ্ধ হইলে যাহাকে ইচ্ছ!| 
তাহার দর্শন হঃ। দেবত। খধি সিদ্ধ পুরুষের দর্শন হয় ! 


পসমাধি গিদ্ধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ” অষ্টাঙ্গ যোগের মত ঈশ্বর প্রণিধানে সমাধি 
সিদ্ধি হয়। নাভিচক্রেঃ হৃদ্পপ্মে মুদি 'জ্যাতিতে। নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে 
ফোন একন্তানে চিত্ত ধারণ। কর--ইহাদের কোনস্থানে চিভকে কোন সুন্দর 
মুক্তিতে একাগ্র কর, সেই মুগ্তির ধ্যান কর) পরে সমাধি কর গর্থাৎ ধারণা ধ্যান 
সমাধিবূপ সংষম কর কিছু অপূর্ন দেখিবেই । নাসাগ্রে চিত সংযম কর দিব্য- 
গন্ধ অনুভূত হইবে-_সকলেই কিছুদিন ধরিয়া ইহা অন্যাস করিলে ফল 
পাইবেন | কুর্যো সংধম করিলে ভূবন জ্ঞান হয়ঃ নাভিটক্রে সংযম করিলে দেহের 
সমস্ত পদার্থের জ্ঞান হয়, মৃদ্ছি] জ্যোতিতে সংঘম করিলে দিদ্ধপুরুষের দর্শন হয় 
আত্ম! প্রকৃতি হইতে পৃথক “ই জ্ঞানে সমাধি করিলে সাধক সর্বজ্ঞ হন এবং 
সর্বনিষ্ামক হন। কোন এক প্রকার ভবন্থা মনুভবে অ'সিলে শাস্ত্র শিশ্বাস দৃঢ় 
হইয়। যায়৷ 

শাস্ত্র দেখিয়া এবং সংসঙ্গ করিয়। বিশ্বাস করিতে হয় ঈর্বর কি এবং তাহার 
কার্ধ্যই বাকি? ঈশ্বর হইতেছেন চৈতনা।! যখণ তিনি আপনি আপন 
থাকেন তখন সমষ্টি নাই। পরে ঈশ্বর বিশ্বপ ধারণ করেন এবং প্রতিবস্ততে 
আত্মারূপে থাকেন এবং অবতারও গ্রহণ করেন। ঈশ্বর সমকালে নিগুণ, 
স্বগুণ, ভাবতাঁর। ইনিই আত্মা। আত্মা আছেন বা আমি আছি সকলেই ইহ! 
অনুভব করেন। ক্রমে হৃদয় নির্মল হইলেই এই আত্মাই যে অবতার, ইনিই যে 
'নিগুধ, সগুণ এই বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাম জন্মে | তখন ই"হাকে উপলব্ধি করিবার জন্ত 
কর্ম করিতে হয়। সকলে করিতে পারে এইরূপ সাধন] হইতেছে সর্ব! নাম 
করা। অধিষ্ঠান চৈতন্তের ভাবটি দৃঢরূপে ধারণা করিয়া নাম করিতে করিতে 
প্র নাঞ্ধের :সহাষ্যে সকল বস্ততেই যে চৈতন্ত আছেন এই অনুভব আসবে। 
বিশ্বাস দৃঢ করিয়া নাম করিতে করিতে নামীর কৃপা লাত্ত হইবেই। 


তাই. বলিতেছি ক্পামকে জীবনে মরণে সাথী যিনি করিয়াছেন তিনি ক্বুপা 


৬ শ্রীরামগীতা। 


লাভের জন্তই সর্বদা] জপ করেন- শ্বাসে শ্বাসে জপ করেন। “যজ্জানাং জপ 
যজ্ঞোহন্রি” ইহাই সিদ্ধান্ত । আর তিনি নিত্য কন্ম যাহা করেন তাহাঁও কৃপা" 
লাভের জন্য, স্বাধ্যায়াদি যাহ! করেন তাহাও কৃপালাভের জন্ত | নাম-সাধনার 
উপর শাস্ত্র বিশেষ জোর দিয়াছেন। শাস্ত্র বলিতেছেন-__ 
নামেব তব গোবিন্দ ! কলৌ  ত্বত্বঃ শতাধিকং | 
দাত্যুচ্চারণাৎ মুক্তিং বিন! চাষ্টাঙ্গ ফোগতঃ ॥ 
হে গোবিন্দ! তোমার নামই এই কলিকালে তোমা অপেক্ষা শতগুণ 
অধিক । অষ্টাঙ্গযোগ ত মানুষ এই কালে করিতে পারে না কিন্তু অষ্টাঙ্গষোগ 
বিনাও এই কালে গোবিন্দ নাম পর্ব উচ্চারণ করিতে করিতেই সংসার মুক্তি 
হইবেই। 
সকল নাম সম্বন্ধেই এই একই কথা । ভগবানই যে বিশ্বরূপে-_ভূভৃবিঃস্বঃ- 
রূপে দীড়াইয়া আছেন ইহা ভাবনা! করিয়া নাম করিলে না পাওয়া যায় এমন 
কিছুই নাই। রুদ্রজাঁমলে পাওয়1 যায়: 


আরোগ্যস্য চ সম্পত্তে জ্রনসা চ মহোদয়ে। 
নামেদং পরমে হেতুমুক্তয়ে ৬ব সাঙ্গনাম্‌ ॥ 





যাহার! ভবসঙগী-_বযাহারা বড় ছুঃখ *খমুক্তির 
বা সংসার যুক্তির হেতু হইতেছে এই নাম এই ছুর্গা নাম, সর্বদ জপ-_ইহাতে 
আরোগ্য লাভ হয়, ইহ! দ্বার ধন সম্পত্তি আগমন করে-_জ্ঞানের উদয় হয়। কি 
নাহয়? 
কলিকাঁলে বিশেষেণ মহাপাত'কনামপি | 
নিস্তার বীজং বিজ্ঞেয়ং নামং সংস্মরণং প্রিয়ে | রুদ্রজামল 


মহাদেব পার্বাতীকে বলিতেছেন হে প্রিয়ে | বিশেষ এই কলিকালে স্ম্ক্‌ 
রূপে নামশ্মরণই নিস্তার বীজ-_মহাপাতকী শাহারা তাহাদেরও নিষ্তার কর্তা 
এই নাম | রুদ্রলামল আরও বলিতেছেন -- 
পরদাররতোইপি স্যাৎ পরব্রব্যাপহারকঃ | 
সোহপি পাপাৎ প্রমুচ্যেত যদি স্যাদতিপাতকী॥ 
ব্ঙ্গহত্য স্থরাপানং স্েয়ং গুর্বাঙ্গনাগমঃ | 
এতেভ্যোপি বিমুচ্যেত যদি নাম ন্মরেৎ সুধী ॥ 


শ্রীরামগীত1। ৰ ৬3 
পরদ(র রতও যদি হইয়া) থাকে, ব্রহ্মস্যাপহরণাদিও যদি করিয়াথাকে, যদি 
অতি পাতকী9 হুয়-এমন লোকও পাপ হইনে মুক্তি লাভ করে। ত্রহ্গতত্যা, 
সুরাপান, চুরীকাঃ গুরক্ত্রাগমন-্যদি পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য উন্নম 
বুদ্ধি কাহারও হয় হবে নাম স্মরণেই__পর্বদ। নাম জপ করিব এই ব্রত ধারণ 
করিলে এই সমস্ত পাপ হঈতে মানুষ মুক্তি লাভ করিবেই। জাপের সম্বন্ধে তন্ত্র 
আরও বলিতেছেন_- 
অশ্রচির্ব! শুচির্বাপি যত্র কুত্রস্থলেইপি বা। 
+চ্ছন্‌ তিষ্ঠন্‌ স্বপন্‌ বাপি ষদ্বা তদ্বা বর।ননে। 
কুর্ষাচ্চ মানসং ধন্দং ন দোৌষোমানদে কচিৎ | 
অর্ধেষাং কন্বু্ণ।ং শ্রেষ্ঠো জপষজ্ঞোমহেশ্বরি | 
জপধজ্ঞে হি তিষ্টেদ যো বাহ্যে বা ঢান্তরেইপি বা। 
চার্বদ! পরষেশা'ন জীবনুক্তো। ন সংশয়ঃ ॥ 
অস্ত'চই থ!কুক্চ বা শুচিই থাকুক--যেখানে সেখানে গমন সময়ে, বসিয় 
থাকার সময়েঃনদ্রাকাঁলে বা যাহাতে তাহাতে মনে মনে দপ কম্ম করুক-_ 
মানস ধর্মে কোন দো হয় না। মহেশ্বরি ! সকল কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই জপ- 
যজ্ঞ। ভিতরে বাবাহিবরে যে এই জপধজ্ঞ লইয়। সব্বদা! থাকে, পরমেশ্বরি ! সে 
ব্যক্তি জীবনুক্ত-_-ইহাতে সংখণ নাই | মুগ্ুমাল| তন্ত্রে পাওয়া যায 
রুদ্রণা চিন্ত”াঁৎ রুদ্ধো বিষু্ঃসযাৎ বিজু চিন্তনাৎ। 
দুর্গায়াশ্চিস্তনাৎ দুর্গী ভবত্যেব ন সংশয়: ॥ 
যথা শিবস্তথা ছুর্গী ষ। হুর্গা বিষুটরেব সঃ। 
ত্র যঃ ঝকুরুতে ভেদং স নরো মু ছুর্মতি ॥ 
দেবী বিষণ শিবাদীনামেকত্বং পরি চিন্তুয়েৎ। 
ভেদকৃননরকং য'ত বৌরবং নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
রুদ্র চিন্তায় রুদ্র হওয়! যায় বিষু চিন্তায় বিষু হয়ঃ হূর্গা চিন্তায় তুর্গা হয়-_ইহাতে 
কোন সংশয় নাই। যিনি শিব তিনিই ছুর্গা, যিনি দুর্গী তিনিই বিষুণ-এখানে 
যে ভেদ ভাবে মে মানুষ মে'হাচ্ছন্ন_-সে মানুষ মন্দ বুদ্ধি। দেবীই বল ঝিষ্ণুই 
বল, শিবঃ রাম কৃষ্ণ ইত্যার্দিকে একই ভাবিবে_-যে ভেদ ভাবে সে রৌরব নরকে 


যাইবেই-_ইহাতে সংশয় নাই। 
দুর্গ! তুর্গেতি দুর্গা নাম পরং মনুম্‌। 


যো জপেৎ সততং চণ্ডি! জীবন্মুত্ত সমানবঃ॥ 


৬২ শ্রীরামগীত।। 


ুর্া ছূর্গী ছুর্ণ! দুর্গী_-এই পরম মন্ত্র যে সর্ধদখ জপ করে__হে চণ্ডি! সেই 
মানুষ জীবন্ুক্ত--ইছাতে সন্দেহ নাই । 


বিগারেও দেখা যায় সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরই একমাত্র উপাস্য। শক্তিও 
শক্তিমান একই | কাজেই যে নামেই তাহ1০% ডাক মুক্ত হইবেই । নামী এক, 
নাম বছু। 


'কলিকালে নাম অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ উপ্াসন!। নীমের এ্রতাপ কিরূপ ইহা' 
আদি পুরাণে শ্রীভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অজ্জ্ুনকে বলিতেছেন - 
নামৈব শরণং জন্তো নামৈব জগতাং গুরু? | 
নামৈব জগতাং বীজং নামৈব পাবনং পরম্। 
ন লাম পদৃশং ধ্যানং ন নাম সর্শো অপ2। 
ন নাম সদৃশ ত্যাগো ন নাম সদ্বশী গতিঃ॥ 
শ্রদ্ধর1 হেলয়: বাপি গায়স্তি নাম মঙ্গলং । 
তেষাং মধ্যে পরংনাম বসেন্লিত্যং ন সংশয়2। 
যেন কেন শুকারেণ নাম মাত্রৈক জল্লকাঃ ॥ 
শ্রমং বিনৈব গচ্ছন্তি পরে ধ্বাক্ি সমাদরাৎ ॥ 


পরমধাঁমে বড় আদরের সহিত বিন শ্রমে নামই তোমাকে লইয়] যাইবেন। 
হেলায় শ্রদ্ধায় তুমি শ্রবণ মঙ্গল নাম গান কর-_-যেমন তেমন করিয়। শাম কর-_ 
তুমি সহকেই ভবসংসারসাগরের পরপাঁরে সেই চিদানন্দ ধামে চলিয়] যাইবে। 


এস এস-_-অর্জুনের মত '্ামরাঁও বলি-_ 


নমোইস্ত নামরূপায় নমোহস্ত নামজন্লিনে। 
নমোহস্ত নাম শুদ্ধায় নমো! নামময়ায়চ | 


নাম জপ সম্বন্ধে একটি শ্রন্দর গান এখাটে সন্সিবেশিত কর! হইল। 
আমি সাগর সেচিয়া পেয়েছি অমিয় অমূল্য পরশ মণি । 
প্রাণের অতুল আরাম প্রাণারাম নাম অতুল সুখের খনি । 
এ নাম ক'রে কহার কঠেতে আমার রেখেছি কতন! করে। 
আনি কতনা যতনে বুকভর! ধনে রাখিয়াছি বুকে ধরে ॥ 
এ নাম রেখেছি শ্রবণে নয়নে নয়নে কত্তনণ 'শাদর করে। 
এ নাম প্রণাম করেছি শিরেতে ধরেছি বার বার ভক্তিভরে ॥ 


গ্রীরামগীতা। | ৬৩ 


মি সেবানন্দে মাঁতি, পপ্রেমানন্দে ভাসি কতকি বলিয়া ফেলি । 

আমার হৃদি কুগ্তবনে, পেয়ে প্রেম ধনে করি কত স্থখে কেলি ॥ 

সে বে সকল ভরিয়! উঠেছে ফুটিয়। জীবনের লব ভাগে । 

এখন উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে সেইত পরাণে জাগে ॥ 

সে -ম কত সুখ দিতে আসিয়াছে চিতে এত:কে জানিত আগে । 

আঁমি যত সুপ! খাই তত ম'জে যাঁই নব প্রেম অনুরাগে ॥ 

এখন যায় য।ক্‌ প্রাণ, নাহি জানি আন, নাম-__কেবল নাম। 

এবার শাম ঝুকে ধরেঃ অনায়াসে তরে? যাঁব সে আনন্দ ধাম ॥ 

আহা! তুমি যে সর্বদা 'আমায় দেখিভেছ-_লাকাশ হইরা, বাঁযু হুইয়।, 

পর্বত হইয়া, সাগর হইয়া, পৃথিবী হইয়া, হূর্য্য হইয়া, চন্ত্র হইয়া, নক্ষত্র হইয়। 
ফুল হইয়া, বুক্ষলতা হইয়া, জীব জন্ত হইয়া_কি হইয়া নয় কিবূুপে বলিব-_ 
বালক বালিকা যুবক যুবতী, শব মিত্র, ধনী দকিদ্র; গে মহিষ, কুকুর গর্দভ-- 
সব হইঞ। তুম যে “মামায় দেপিতেছ” চক্ষুর মধ্যেই তোমার গ্রকাশ অত্যন্ত 
অধিক-_ত৷ মানুষের চক্ষুই হউক আর পশ্থ বাঁ পক্ষীর চক্ষুই হউক। যাহার 
চক্ষে যখন দৃষ্টি পড়িবে তখনই বিশেষ ভাবে মনে করন'-_তুমি 


দেখিতেছ। 
একব|র বলিয়াছি আবার বলি-_পশু তুমি, পক্ষ: তুমি, বৃক্ষ তুমি, লতা তুমি, 


ফুল তুমি, ত'রা তুমি, আকাশ তুমিঃ বায়ু তুমি--এ ভাবে তুমিকে ধর! ঠিক ধরা, 
হয় ন-সকণ সময়ে ইহাতে তোমাকে মনে বাখা যাইবে না-_গল্পগুজবের সময়ে 
রাগ ছেষের সময়ে ইহ হারাইয়। যাইবে-_ছুই চারি দিন বহু চেষ্টায় মনে রাখি- 
লেও এই রীতিতে সর্বদা স্মরণ হইবে না--যেমন এটি চৈতন্য, সেটি চৈতন্য, 
ওটি চৈতন্য এই ভাবে জগতের সমস্ত বস্তই সেই চৈতন্ঠ-_এই দরিদ্রটি নারায়ণ, 
এ দরিদ্রটি নারায়ণ, সেদারদ্রটি নারায়ণ এই ভাবে দরিপ্র নারায়ণ ভাবনা, _ 
বিচারের রীতি নহে সেইরূপ । 

[চন্মাত্রং চেতনং বিশ্বমিতি যজংজ্ঞাতবানসি | 

ন কিঞ্চিদেব বিজ্ঞাতং ভব] ভবনাশম্‌ ॥ 

এই পরিদৃশ্যমান্‌ বিশ্বের সকল বস্তকেই বদ্দি চিম্মাত্র চৈতন্য বলিয়া অবগত 

হইয়া থাক-_যদি এই ভাবে “সর্ধং খবিদং ব্রঙ্ধ' ভাবনা করিতে যাও তাহা 
হইলে তুমি ভবনাশের উপায় কিছুমাত্রও জানিতে পার নাই । যাহ যাহা নেত্র 
পড়ে তাহা কৃষ্ণ প্ডুরে__ইহা। ভিতরে কৃষ্ণ ভাবনা সর্ববদ! যিনি না করিয়াছেন 


৬৪ জ্রীরামগীতা ৷ 


তাহার যেমন হয় না সেইরূপ ভিতরে চিৎকে ধরিয়া! তাহাতে তন্ময় হইতে না 
পারিলে সব তুমি সবতুমি শুধু বলায় হইবে না। ভিতরে সর্বদ] না ভাবিতে 
পীরিলে “তোমায় মামায় ছুটে মুখের কথায় হবে কি গে। পরিচয়”-_- এ পরিচয় 
হইবে না। পরিচয় না হইলে তুমি যে ₹পা করিতেছ তাহীর অন্ুঞবও হইবে 
না আর “নামে রুচি'তে ড্ুবিয়াও থাকিতে পারিবে না। 
শ্রীরামগীতা আলোচনায় রাম নামের কথ! এখন বলিতে হয়। 
বলিতেছি সংসঙ্দে ও সংশান্ত্র সাহায্যে রাম ক ইহাঁও জানিয়া লইতে 
হয়--জানিয়! লইতে হয়-_ 
রামে। ন গচ্ছতি ন তি ৩ নানু শোচ-_ 
ত্যাকাজ্ষতে ত্যজতি নো নকরো।৩ কিধৎ। 
আনন্দমুন্তিরচলঃ পরিণাম হীন] 
মায়ান্থগতে। হি তথা বিভাতি ॥ 


জগতের যত [ঃছু কার্য প্রকৃতিস্বরূপিণী সীতাই করেন--মার সমস্তই 

রামে আরোপিত হয় “এবমাঙীনি কর্মাঁণ ময়ৈব চারভাগ্ত'প--আবোপয়াস্ত 
রামেইন্মিন নির্বিকারেইখিলা্মনি” অজ্ঞ-্যন্তি নিব্বিং.র সর্বজগদাত্ম! 
রামে সনস্ত আারোপ করে কিন্তু বাস্তব পক্ষে রাম কোথাণড গমন করেন 
না-কোথাও বসিয়া নাই--কোন কিছুই শো করেন শাকোন 
কিছুই পাইবার আকাকঞ্ষাও করেন না, কোণ কিছুই ত্যাগণ্ড ইহার 
নাই কোন কিছুই ইনি করেন না। ই'ন আনন্দমুক্তিৎ চল, সর্বাবকার শুন্য 
বলিয়! ইহার পরিণাম নাই_-তবে যে ইহাকে চলিতে ফিরতে দেখা যায় ইহ] 
কি? রামের শক্তি__মায় রামে ভাপিয়া রাম চৈতন্ডে দীপ্পা হইগ] রামাকেই যেন 
লইয়। কতকি করেন আর মনে হয় যেন মাগার বহু আকারে বামহ আকারত 
হইয়াছেন। ভগবান্‌ আত্রি আরও বিশদ্রূপে পলিতেছে ন-_ 

রাম ত্বমেব ভূবনানি বিধায় তেষাং 

সংরক্ষণায় সুর মানুষতি্যগাদীন্‌। 

দেহান্‌ ণিভর্ষি ন চ দেহগুণৈবিলিপ্ত 

্তত্তেো বিভেত্যখিল মোহকরা চ মায়।॥ 

রাম তুমিই সব লেক স্থষ্টি করিঞ্া-এঁ লোক সকল রঙ্গ! করিবার জন্ত 

দেবতা মন্তষা তিধ্যগ দেচ ধারণ করিয়াছ--তোমার হর দেহ বামনাদি, মনুষ্য 
দেহ রম কৃষ্ণাদিঃ তির্যাগ দেহ মংস্য কুম্ম পরাহাদি আর আত্মারূপেও তুমি 
সর্বদেহধারী--এই সমস্ত দেহ তুমিই ধারণ কর্রয়াছ। কিন্ত কোন দেহের 
গুণে তুমি লিপ্ত নও। সকগের মোহ উৎপাদন করেন যে মায়৷ ঘেই মায়! 
তোমার ভয়ে সর্বদা ভীত-_ক্ারণ তোমার জ্ঞানে মায়ার অজ্ঞান সর্বদাই 
প্রতিহত । রজ্জুর গানে যেমন সপ ভাস। থাকে না সেইরূপ । 


, শ্রীমত্তগবৎগীতা । ১৫. 


১-১৯ ] স ঘোষে। ধার্তরাষ্্টাণাং হৃদয়ানি বাদারয়ৎ। 
নভশ্চ পৃথিবীং চৈব তুমুলোইভানুনাদয়ন ॥১৯ 
স ঘোষো নভশ্চ-সঃ+ঘে(বঃ+নভঃ+৮ ॥ চৈব-চ+ এব ॥ তুমুলোহত্যা- 
হুনাদয়ন্--তুমুলঃ+ হভ্যনুনাদয়ন্‌॥ 


চ-_-এবং | এব---ও 
£--সেই | অত্যন্থনাদয়ন-_-প্রতিধ্বনিভিরা- 
তুমুলঃ ঘোষঃ£__অতি ভৈরবঃ__ ূ পুরয়ন্‌ 
শঙ্খনাদঃ র ধ্বনিত করিয়। 


| অতি ভয়ঙ্কর লঙ্খশবা : ধার্তরাষ্্রাণাম্‌__ধূতরাস্্পূত্রগণের 
নতঃ অস্তরাক্ষং আকাশ | হৃদয়ানি__অন্তকরণানি, বক্ষাংসি চ 
৮7৩ ূ হৃদয় দকল 
পুথিবীম্‌_ পৃথিবীকে | ব্যদীরয়ং__বিভেদ ) 
| ৃ 
| হৃদয়বিদারণ তুল্যম্‌ বাথাংজনিত 
1 বান্। বিদার্ণ করিয়াছিল। 





সপ এক লা এ পপ পা পপ পাস কপ শে স্পাপশপপপপাশী? 7 শট ও টিটি কি এর 





রর. 


আকাশ ও  পৃথি ণীকে তুমুলরূপে ধ্বনিত কয়া সে” শব ধৃতরা ্পূত্রগণের 
হাদয় বিদীর্ণ করিল ॥১৯ 
১-২০ ]. অগব্যবস্থিতান্‌ ষ্া ধাততরাষ্্রান, কপিধবজঃ | 
প্রবৃতেশান্ত্রসম্পাতেপনুরুগ্ম্য পাওবঃ 
হাষীকেশং তা বাক্যমিদমাহ মহ'পতে ॥ ২০ 
ধনুরদ্যম্য»ধনু১4 টগ্যম্য ॥ বা যামদমাহ-বাক/ম্+ইদম্1 আহ ॥ 


পপ ৬. এ পর রর, পা পপ 





মহীপতে-_হে রা-ন্‌ |. ধন্কুঃগাশ্তীব 
অথ-_অনম্তরং ৰ রর গাণ্ডীব 
কপিধবজং__কপিধবজ উত্তেলন করিম 
এরি |. তদা--তংকালে 
বে পর সেই সময়ে 

ধার্তরাষ্ট্রান__ধৃতরাষ্টপুত্রগণকে হধীকেশম্‌-_হৃযীকেশ শ্রীরুঞ্ণকে 
ব্যবস্থিতান্‌ দৃষ্ট1__সমরার্থে অব- ইদম্__এই 

স্থিতান্‌ সমরার্থ অবস্থিত বাক্াম্‌_বাক্য 

দেখিয়! আহ-_উক্তব।ন্‌ 
শান্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্ে-_শন্ত্রনিক্ষেপ- বলিলেন। 


প্রারস্ত কালে 
অন্ত্রপাত অভিপ্রায়ে 


১৬. শ্রীমত্তগবৎগীতা ৷ 


হে রাজন! অনস্তর ছুর্যোধনাদ্দি রাজন্যবর্গকে সমরার্থ অবস্থিত দেখিয়া 
অঙ্জুন অন্ত্পাত অভি প্রায়ে ধনু উত্তোলন পুরঃসর স্রীক্রষ্ণকে কহিলেন ॥ ২০ 


৯২১২৩] অজ্জুন উবাচ-_ 


সেনয়োরুভয়োম ধ্যেরথংস্থাপয়মেইচ্যুত ॥ ২১ 
যাবদেতান্িরীক্ষেইহংযোদ্ধ,কামানবস্থিতান্‌। 
কৈর্্য়া সহ যোদ্ধবামন্মিন রণসমুদ্ধমে ॥ ২২ 
যোত্গ্ত মানানবেক্ষেহহং য এতেহত্র সমাগতাঃ। 
ধার্তর ্ন্ত দুর্ববদ্ধে যুদ্ধে প্রিয় চিকীর্যবঃ ॥ ২৩ 


সেনয়োরুভয়োম ধ্যে :সনয়োঃ+উভয়ো:4-মধ্যে ॥ যাবদেতান্সিরীক্ষেহহং.» 
যাবং+এতান্+ নিরাঁক্ষে হম ॥ যেদ,কা মানবস্থিতান্-যোদ্ধ,কাম(ন7অব-. 
স্থিতান্‌ ॥ কৈর্ময়া-টকৈ:+ময়া॥ যোদ্ধবামন্মিন-যোদ্ধন্যম+-অন্মিন ॥ যোত্স্ত- 
মানানবেক্ষেইহংয-নযোবংস্তমানান্‌1অবেক্ষে 1 অহম্4+যে ॥ এতেইত্র-নএতে +. 


অত্র ॥ দুর্বর্যুদ্ধে-দুর্বব,দ্ঃ7 যুদ্ধে | 


অচ্যুত-_-হে অচ্যুত ! 
মে-মম 
আমার 
রথম্--রথ 
উভয়োঃ সেনয়েঃ মধ্যে-উনয় 
সেনার মধ্যে 
স্বাপয়-_স্থাপন করুন 
যাবৎ যতক্ষণ 
অহম্--মআামি 
এতান--এই 
যোদ্বব্যম- বুদ্ধ করিতে হইবে 
ুর্ব,দ্ধেঃ-_কুধিয়ঃ রব, 
ধার্তরাষ্ট্রন্ত-_-দুর্যোধনের 
যুদ্ধে_যুদ্ধে 
প্রিয়চিকারষাবঃ _প্রিয়ং কর্ত,মিচ্ছবঃ 


কল্য গেছ 
৫ে-থে যে 


এতে--এই সকল রাজগণ 


পপ এ পপ পপ ৮০৯০ কি 


শট শপ শশা তিশা পপ্প পপ শসা পপ মস ৬ ০ সত 


অবস্থিতান্‌__অবস্থিত 
যোদ্ধ,কামান্‌_যুদ্ধকামনাবিশিষ্ট 
ব্ক্তিগণকে 
নিরীক্ষে-_উত্তমরূপে দেখিয়া! লই 
অশ্মিন্‌ -এই 
রণসমুগ্মে_যুদ্ধোগ্যোগে যুদ্ধরূপ 
ব্যাপারে 
ময়া__-আমাকে 
কৈঃ--কাহার কাহার সহিত 
অত্র--এই সেনাতে 
সমাগতাঃ- সমাগত হইয়াছে 
[ তান ]-_-এ 
যোত্ম্তমানান্-_নতুশান্তিকাম্থান্‌ 
যুদ্ধকারীগণকে 
অহম্‌ আমি ্‌ 
অবেক্ষে--দ্রক্ষামি 
দেখি 


শ্রীমপ্তগবৎগীতা। | ১৫. 

হে অচ্যুত! এই রণোগ্থমে কাহাদিগের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে 
হইবে? যে পর্যাস্ত আমি যুদ্ধ কামনায় অবস্থিত ইহাদিগকে নিরীক্ষণ না করি, 
তা উভয় সেনামধ্যে মামার রথ স্থাপন কর। বুবুদ্ধি দুধ্যোধনের হিতাকাজ্জী 
হইয়া যে সমস্ত রাজ! এঈ কুরুক্ষত্রে সমুপস্টিত, সেই সকল যুদ্ধকাঁমী দিগকে 


যতক্ষণ ন' দেখি, তাঁবৎ উভয় সেনামধো শামার কথ স্থাপন কর। 


স্পাপপেস্পীসীসপীশাসপসীপিশশ পিট শতশত 7০2ত ২ শি ০৩৩৮ শাটটশাটা পাপ আত তত পাপী ০ পাপ টার যর বা রান প্র 
৯ শীত সি উস্ল সপ পাপা পিসি সিপপশীপস্পি শশা তপন 





১-২৪-২৫ ! সঞ্জয় উবাঁচ-_ 
এবমুক্তো হৃবীকে শো গুডা'কশেন ভারত। 
সেনায়োরুভয়োম্মধো স্কাপদিত্ব রথোন্তমম্‌ ॥ ২৪ 
ভ'ম্ম দ্রোণ প্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষতাম্‌। 
উব'চ পার্থ পণ্ৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুরূনিতি ॥ ২৫ 
সঞ্জয় উবাচ ₹ সঞ্জয়ঃ+উবাঁচ ॥ এবমুক্তে জধীকেশো গুড়াকেশেন _ এবম্‌ 
1উক্তঃ7 হৃযধীকেশঃ+গুড়ীকেশেন ॥ সেনায়োরুভয়োর্মধো লহ সেনয়োঃশ- 
উভয়োঃ+মধ্যে ॥  সর্বেষাঞ্চ  সর্কেষষাম্+চ ॥ পণ্তৈতান্‌_ পশ্ত+ এতান্‌। 
কুরূনিতি -কুরন্7+ইতি ॥ 


ভারত- হে ধৃতরাষ্ট রথে ত্তমম্--অগ্মিদত্তং দিব্যং রথং 


গুড়ীকেশেন-__-জিতনিদ্রেন উত্তমরথ 

সর্বদা! অগ্রমত্তেন অজ্ভুনেন স্থাপয়িত্বা_ স্থাপন করিয়। 
জিতনিদ্র অজ্ঞুন কর্তৃক ইতি-_-এইরূপ 

এবম্--এইপ্রকার ূ উবাচ__-কহিলেন 

উত্ত:-_আদিষ্টঃ ূ পার্থ- হে পার্থ, 

কথিত হইয়| ূ এতান্‌-- এই 

হ্বধীকেশ£- -সর্কেক্তিয় নিয়ামকঃ ূ সমবেতান্‌-_-ভবস্তিঃ সার্ঘং-_. 

_ ইন্দিয়ের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ূ ুদ্ধার্থ মিলিতান্‌ 


সমবেত 


১৮. শ্রীমস্তগবৎগীতা। 


উভয়োঃ__উভয় সন্মিলিত 
 লেনয়োঃ__পেনার | কুরূন্-_কুরুবংশ প্রস্থতান্‌ 
মধো- মধ্যস্থলে কুরুগণকে 
ভীন্মদ্রোণ প্রমুখতঃ-_-ভীম্ঘ ূ পশ্ত--দেখ। 
দ্রোণয়োঃ সম্মুখে 
ভীত্ম এবং দ্রেণাচার্যযর সম্মুখে ূ 
৮-স্"এবং 


মহীক্ষিতাম্-__রাজ্ঞাং চ প্রমুখতঃ 


সর্ধেষাম-_-সকল 
র 
] 
রাজগণের সম্মুখে ৃ 


শাসিত শিকল শী সপপশিস্পস্পিলশা পেশী পিসি 


সঞ্জয় ৯হিলেন__হে রা-ন্! গুড কেশ হৃধীকেশংক এইরূপ বলিলে তিনি 
উভয় সেনাযধ্যে ভাক্ম দ্রোণ এবং সমুদার রাজন্যাবর্গেণ সম্ভুদে মহারথ স্থাপন 


করিয়৷ বলিলেন, হে পার্থ! এই সমবেত কুরুদ্রিগকে অণলোকন কর ২৪ ॥২৫ 





০০ 





১২৬] তত্রা-শ্ঠৎ স্থতান্‌ পাথঃ পিইুনথ পিতামহাম্‌। 
আচাধ্যান্‌ মাতুলান্‌ ভ্রাতৃন্‌ "জ্রান্‌ .পৌত্রান. সখীংস্তথা ॥ 
্বশুরান্‌ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োকভয়োরপি ॥ ২৬ 
তত্তাপন্তৎশুতত্র +অপগ্তত॥  পিতুনথ--পিতুন4অথ॥ সখীংস্তথা 
সখীন্+তথা ॥ লুহৃদশ্চৈবশনুহৃদ:4+৮--এব ॥ সেনয়োরভয়োরপিশ 
সেনয়োঃ+উভয়োঃ+ অপি ॥ 


মাতুলান্-_মাতুলগণকে 


অথ-_অনস্তরং ৃ 
অনন্তর | ভ্রাত্ন._ ভ্রাতাগণকে 
পার্থ পৃথাপুর অর্জুন ৃ পুতান্‌- পুক্রগণকে 
উত্র--সেই সৈন্ত দর্শনে ৃ পৌই্রান্‌_ পৌন্রগণকে 
ঘ তথা---এবং 


উভয়োঃ অপি সেনয়োঃউভয় সথীন্‌_-ব়ন্তান্‌ 


পক্ষেরই সেনাতে মিত্রগণকে 


শ্রীযপ্তগবৎগীত1। | ১৪ 


স্থিতান্_স্থিত ৰ শ্বশুরান্-_শ্রণুরগণকে 
পিতৃন্‌-_পিতৃব্য।ন্‌ | চ--আর 
পিতৃব্গণকে ৰ সহদঃ-_কৃতে'পকারান্‌ 
পিতামহান্‌-_পিতামহগণকে ূ নুহ্ৃদগণকে 
আচাধ্যান্-_আচাধ্যগ-কে ূ এব__ও 
| 


অপশ্তৎ-_দেখিলেন । 


পার্থ ছি স্থানে এ সেনামধ্যে অবস্থিত পিতৃবা, গা আচার্ধ্য, 


মাতুল, ভ্রাতা, পুভ্রঃ পৌত্র, সখা, শ্বশুর, এবং সুহৃদগণকে অবলোকন 


কারলেন ॥ ২৬ 


সপ রা. সপ -৯০-, এ», 7০ ২৮ শা পাটী শত ২ শা শত পসপিপপীাশিত তত এসসি পপ পপ 
ঠাস পা ৬ 


১২৭ ] তান্‌ সমীক্ষা স কৌন্তেযঃ সর্ববান্‌ বন্ধ,নবস্থিতান্‌। 
কুপগা পরয়া'বষ্টো৷ বিষীপন্লি্ মন্ত্র ণীৎ ॥ ২৭ 
সকৌস্তির:-সঃ+কৌস্তে £। বন্ধ,নবাস্থ শান্ত 
বন্ধ,ন+অবস্থি হান্‌॥ পরয়াবিষ্টো ষাদান্নদমব্রবীৎ- 


পরয়14- খাবি: বষীদন্+ ইদম্+অব্রবীৎ ॥ 


সঃ কৌন্তেয়ঃ__কুস্তীপুত্র *জ্ছুন বিষীদন্-_বিষাদং__ 
অবস্থিতান্-_সেনাদ্বয়ে ব্যবস্থিতান্‌ ৃ ্রাপ্লবন্‌ 
রস্থলে অবস্থিত : 
তান্‌ সর্বান_-সেই কল ূ 
বন্ধ,ন্‌__বন্ধুগণকে ৰ 
সমীক্ষ্য-_অণলোক্য দেখিয়া [ 
পরয়াকপয়! আবিষ্১_পরম কৃপা 
পরবশঃ সন্‌ 
অতিশয় ক্‌পাপরবশ হইয়] 


কর্ম করিতে করিতে । 
ইদম্‌-_এই কথ। 
অব্রবীৎ-বলিলেন। 








আরও সপ শশী জপ সস পপ পিস পা সিএ লন 


কুস্তীপুত্র টিন রণস্থলে অবস্থিত সেই সমস্ত সুহৃদর্গকে অবলোকন করিয়! 
অতিশয় কূপাপরবশ হুইয়! শোক করতঃ এইকথা৷ বলিলেন ॥২৭ 


নন স্পা পসরা 





২০ শ্রীমস্তগবৎগীতা।। 


অর্জন উবাচ-_- 
১২৮] দৃষ্টেমান্‌ স্বজনান্‌ কৃষ্ণ যুযুৎসন্‌ মমবাস্থতান্‌। 
সীদস্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥২৮ 
দৃষ্টেমান _ দৃষ্ট 1 ইমান্‌_ সমবস্থিতান্‌ ॥ সম্যগ.+ অবস্থিতান্‌॥ 


কষঃ-_হে রুষ্ণ ।. মম- মদীয়ানা 
ইমান্--এই | গাত্রান__কর চরণাদীনি অঙ্গ সকল 
যুযুংহুন স্বজনান্_-যোদ্ধমমচ্ছ*ঃ | সীদপ্তি-_নিশ্টেষ্টানি ভবস্তি 
স্বজণান্‌ যুদ্ধেচ্ছ, স্বজ*গণকে ৃ শিথিল হইতেছে । 
সমবস্থিতান্-_পুরুতঃসম্যগ | চ--আর 

রি মিাতাতগ চিরে 
অবস্থিতান সম্মণে অবাস্ত। |. মুখম্_ মুখ [ও ] 
ৃষ্ট দেখিয়া |. পারশুষ্যাত__শুষ্ষ হহতেছে। 


সপ ৮ ৯ পাশাপলাস্প্চশপশা শশা ০ ০৩ শালাপশাশীশ ০০ 


অর্জুন বলিলেন_হে শ্ীকজ্জ! দ্ধ এ এট স্বগনগণকে সন্মখে হাতে স্থৃত 





দেখিয়া ই অঙ্গ অবসন্ন ও মুখ পরিত্তফ হইতেছে ॥২৮ 


১.-২৯ ]  বেপখুস্চশরী রমে রোমইর্ষশচ জায়তে। 


শান শা 5:2১ শিশাশশ 


গাণ্ডীবং অংসতে হস্তাৎ ত্বন্ত চৈব পরিদহাতে 1২৯ 
বেপথুশ্চ+ বেপথুঃ+চ ॥  রোমহর্ষশ্চ - রোমহর্য ১4 চ ॥ ত্বকৃচৈব+ ত্বকৃ+ 


পরিদহাতে--সর্বতঃ সস্তপ্যতে 
অত্যন্ত অলিতেছে | 


০১১টি ০. পাকি পাপী পিসি আপ 


ত্বম রোমঞ্ঃ- রোমাঞ্চ 
জায়তে_ হইতেছে 


স্পা প্র ০ পা আআ সপ সস 


চ47এব ॥ 
চ-_এবং | হস্তাৎ হাত হইতে 
ফেশমম আমার ৷ গাণ্ীবম-_গাণ্তীবধনু 
ম্রীরে-- শরীরে ূ শ্রংসতে--নিপতি পড়িয়৷ যইতেছে 
ৰেপথুঃ-কম্পঃ কম্প চ--আর 
চ-_আর ত্বকৃ--ত্বগিক্দ্িয় 
রোমহর্ষঃ-_-রোয়াং গাত্রেযু পুলকিত- র এব-_ও 
ৃ 
| 








আমার শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে, হস্ত সত হইতে গাণ্ভীব থসিয়! 
পড়িতেছে এবং চর্মও দগ্ধ হইতেছে ॥২৯| 





শ্রীমস্তগবৎগীত। ্‌ হও 
১০৩৯] ন চ শরোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ। 
নিমিভানি চ পশ্তামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০ 
শরোম্যবস্থাতুং-শরলোমি+ অবস্থাতুম্‌ ॥ ভ্রমতীব - ত্রমতি+ইব ॥ 


মে--আমাঁর চ--ও 

মনঃ--মন বিপরীতানি_-অনিষ্ 

চ--ও সচকানি 

ন শরুোমি_-সমর্থ হইতেছিন। ূ বিপরাত 

রর রে . পঞ্তামি__অন্থগবামি দেখিতেছি। 
| 


নিমির্তানি- ছুলক্ষণগুলি 


হে কেশব ! আম আর স্থির থাকতে পারিতেছি না। আমার মন ও যেন 


ঘুরিতেছে, আমি বিপরীত ছু্ক্ষণ সকল দেখিতেছি ॥৩০॥ 


সত আপ রব ৮৯০১ লা ৭ ৮৮ ০১ পর জা পক ৮ পা ০ পাস । ৮ শশাশীশীীশীশ শী? সপ পাশপাশি শশা? ৯৯ 


১--৩১ ন চ শ্রয়োইম্থপন্তামি হত্বা স্বজনমাহবে | 
ন কাজ্জে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং স্থখানি চ ॥৩১ 


শ্রেয়োহ্পন্তামি শ্রেয়ঃ1 অন্থপপ্তামি ॥ স্বজন্মাহবে - স্বজনম+ আহবে ॥ 


সখান- সদ (ও) 
(নকাজ্ফে )-_চাহিন। 


আহবে-_ যুদ্ধে | কৃষ্ণ__হে রুষ্ণ (আমি ) 
স্বজনম্--নিজনকে ৰ বিজয়ম্-বিজয় 
হত্বা--বধ করিয়া ৃ ন কাজেক্ষ-__চাহিন' 
শ্রেয় পুরুষার্থং কল্যাণ ৰ চ-_এবং 

১৮--ও ূ রাজাম্__-রাজা 

ন অনুপশ্তামি_দেখিতেছিন1। ূ চ__আর 


ুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া শুভ ও দেখিতেছি না। হে কৃষ্ণ! আমি বিজয় 





চাহিন! ॥৩১ 








হ্হ শ্ীমস্তগবৎগীত1। 

১--৩২--৩৫ কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কি ভোর্গেজীবিতেন বা। 
যেষামর্থেকাজ্ষিতং নে! রাজ্যংভোগ!ঃ জুখানি চ ॥৩২ 
ত ইমেহবস্থিত) সুদ্ধে প্রাণাংস্ত)ক্ত(! ধনানি চ। 
আচার্য); পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥৩২ 
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ স্যালাঃ সমন্ধিন স্তথ1। 
এতান্নহস্তমিচ্ছামি স্তোহপি মধুস্দন ॥৩৪ 
অপি ভ্রেলোক্য-রাজ্যন্ত হেতোঃ কিন, মহাকৃতে | 
নিহত্য ধার্তরাষ্্রান্ঃ কা প্রীত স্তাজ্জুণাদিন ॥৩৫ 


ভোগৈর্গীবিতেন-ভোগৈ:+জীবতেন ॥ যেষাম্থে-যেষাম+অর্থে॥ নো 
রাঁজ্যংনঃ1রাঞ্)ম্‌ ॥ ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে-ততে+ইমে + সবাস্থতাঃ +যুদ্ধে ॥ 
প্রাণাংস্তক্ত- প্রাণান1ত্যক্তধা | পুত্রাস্তঘৈবচস্তপুত্র 21 তথা1এবচ ॥ সন্বদ্িন 
স্তথা-সম্বন্ধিনঃ+--থা। ॥ এতানহস্তমিচ্ছা'ম _ এতান্‌1+ন+হন্কম্‌ ইচ্ছামি ॥ ঘ্তো 
হপি-দ্বত+ অপি ॥ ধর্তরাষ্ট্রান্নঃ ০ ধার্তরাস্র ন7+নঃ ॥ স্তাজ্জনার্দন ₹স্তাৎ+ 


জনার্দন ॥ 


গোবিন্দব--হে গোবিন্দ শোগৈঃ_ সৃখৈঃ 


লঃ--অস্মাকং ভোগে [ও] 


আমাদিগের জীবতেন--জীবিত সাধনেন 


জীবনে [ইবা] 
কিম-_কি [ প্রয়োজন ] 
যেষাম্‌__বন্ধ,নাম্‌ 

যাহাদের 


রাজ্যেন__রাজ্যে 
কিম্‌-কি [ প্রয়োজন ] 
বা--সঅথব। 


পপ ক পপর, গর ৯ এ সপ 


যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ ১৪৩ 


অস্থরাধীশ ত্রিভুবনের রাজত্ব করিতেছিলেন কিছু কাল পরে বসন্তে 
পুষ্পলতা উষ্কুর উদগমনের ন্যায় তাহার অনেকগুলি পুত্র জন্মিল। সহত্র 
সৃধ্যের ন্যায় অতি তেজন্গী বালকগণ ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল--তা হারাও 
বিক্রমে স্থুরূলাঁক পর্যন্ত আক্রমণ করিতে সমর্থ হইল । মহামূল্য মণি 
সকলের মধ্যে কৌস্তভ মণি যেমন, মেইকূপ দশ ভ্রাতার মধ্যে গ্রহলাদ 
বলে ও সাধু স্বভাবে সর্বন প্রথম হইয়া উঠিলেন। প্রহলাদকে যুবরাজ 
করিয়া হিরণ্য কশিপু “সন্তকালে সমগ্র বসর যেরূপ শোভাপ্রাপ্ত হয় 
সেইরূপ শোভাগ্রাপ্ত হইলেন। 

পুত্র সহায় সম্পন্ন, বল কোশ সমম্থিত দৈত্যরাজ যষ্টিবর্ষ বয়স্ক গণ্ড- 
স্থলে ত্রিধা মদক্ষরণকারী মাতঙ্গের ন্যায় মদমত্ত হইয়াছিল। ত্রিজগৎ 
বিজ স্তমাণ তাহার প্রতাপে--তাহার পীড়নে এবং কল্লান্ত সুর্ন/গণ যেমন 
তাহাদের নিতা অভিনব করশ্রীতে--কিরণ কান্তিতে প্থবী শোষণ 
করেন সেইরূপ কর গ্রহণে সূ্য ইন্ছু প্রমুখ দ্েবতাগণ নিতান্ত তাঁপিত 
হইতে লাগিলেন, যেমন দুর্দান্ত বালকের উৎ্পীড়নে তদীয় বন্ধুবর্গ সাতি- 
শয় উদ্বেগ প্রাপ্ত হন সেইরূপ। তখন দেবতাগণ সেই দৈত্যেন্্ 
ইভপতি --দৈত্যেন্্রগজরাজের বিনাশের জন্য নারায়ণের সকাশে প্রাথনা 
করিলেন “ন ক্ষমন্তে মহাস্টোপি পৌনঃ গুন্যেন দুক্িয়াম্‌। ১২1৮ 
মহত্ব্যক্তিও দুঙ্ভ্বনগণের পুনঃ পুনঃ ছুর্বব্যবহার সহ্য করেন না। 
তদনন্তর মাধব সেই মহান্থর .“হিরণ্যকশিপুং অহন্‌ হতপাঁন” হিরণ্য 
কশিপুকে বধ করিলেন। বধ করিবার জন্য তাহাকে ভয়ানক নারসিংহ 
বপু ধারণ করিতে হইল। প্রলয় বিধ্বস্ত জগন্মগুলে যেমন ঘর্থরধবনি 
উদ্খিত হয় সেইরূপ ঘোর ঘণ্বরধবনি করিয়া তিনি জন্তন করিতে লাগি- 
লেন। দিগগজের দত্ত সদৃশ নখসমুহের শব্দে যেন বজনিষ্পেষ উিত 
হইল। তীহাঁর স্থির বিদ্য্পত জালের ন্যায় উজ্জ্বল দন্ত পউংক্তি। 
তাহার কর্ণকুগুল দশদিক কোটর উচ্ছল করিয়' ভ্বলিতে লাগিল। 
ইহাঁর উদর সমস্ত কুলীচলকে পিদ্ভীকৃত করিলে যেরূপ হয় সেইরূপ 
বিশ!ল। ইহাঁর বাহু বৃক্ষের বিধুননে ব্রহ্ষমাপ্ডথপর ষেন বিদীর্ণ হইতে ছিল। 
তাহার বদন হইতে উদর নিজ্ঞান্ত শ্বাসবায়ু যেন পর্ববতসমুহকে স্থানভরষ্ঠ 


১৪৪ যোগবাঁশিষ্ঠ মহারামায়গ । 


করিভে লাগিল । ত্রিজগৎ্ দহুনক্ষম কন্গাগ্রি সদৃশ কোপামি দ্বারা 
তিনি মহাগর্বৰ প্রকাশ করিতেছিলেন, বিকট জটামণ্তিত তাহার স্থুল 
ক্কন্ধ দেশের স্পন্দন সূর্যমগ্ডল পধ্যস্ত কম্পিত করিতেছিল। তীহার 
লোমকুপ নির্গত বহ্িকণ! পুঞ্জীকৃত হইয়া পর্ববতপ্রমাণ হইল । তিনি যেন 
কুলাঁচল সকল উৎখাত করিয়া মহাকুড্য দ্িকসমুহে রচনা করিতে 
প্রস্তুত হইয়াছেন এবং তীহার সমস্ত অবন্বব হইতে পন্টীশ পাশ তোম- 
রাদি আযুধ সকল নিঙ্জান্ত হইতে লাগিল । 


এইরূপ অতি ভয়ঙ্কর মুর্তি ধারণ করিয়৷ ভগবাঁন্‌ বিকটরবে হস্তীর 
তুর বধের ন্যায় সেই মহাস্থরকে বধ করিলেন । কল্লাস্তকালে প্রলয়াগ্নি 
যেমন জগৎদগ্ধ করে সেইরূপ সেই নরসিংহ বিষ্ণুর নেত্রীনলে পুরবাঁসী 
দৈত্যগণ দগ্ধ হইয়া গেল। এই নৃসিংহ মারুত অতিশয় ক্ষোভপ্রাপ্ত হইলে 
জগণ একার্ণবাকুল জগতের ন্যায় গভীর গর্জজনে পুর্ণ হইল-_দানবগণ 
চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং বহু দৈত্য দিকদাহ জ্বালায় মশ- 
কের ন্যায় অদৃশ্য হইল-_হতপ্রভ দীপ যেরূপ হয় সেইরূপ । দৈত্যগণ 
পলায়ন করিতেছে__অন্তঃপুর মণ্ডল দগ্ধ হইতেছে আর তখন পাতাল 
তল কল্পক্ষুপ্ন জগতের মত হইয়া উঠিল। অকাল মহাপ্রলয়ের ন্যায় 
সেই ভীষণ মহাযুদ্ধে দৈত্য কুল বিনাশ করিয়।, দৈত্যবধে আশ্বস্ত দেবত 
গণ দ্বারা পুজিত হইয়া শ্রীহরি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। প্রহলাদ পরি- 
পালিত দিতিপুত্রগণ শু সরোবরে পক্ষী আগমনের নায় সেই দগ্ধ 
পুরীতে ফিরিয়া আদিল । তাহারা বান্ধবগণের জন্য বিলাপ করিয়া 
মৃতের ওদ্বদেহিক সতকার করিল। যাহাদের বন্ধুবান্ধবসমূহ অগ্নি 
দগ্ধ হইয়াছিল ও যুদ্ধে হত হইয়াছিল. হতাবশিষ্ট সেই আত্মীয় স্বজনকে 
অপর সকলে আসিয়া ধীরে ধীরে আশ্বস্ত করিল। নিশ্চেট অতএব 
চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থিত প্রহলাদাদি অন্তরনায়কগণ শোৌকতগুমনে 
দগ্ধপত্রশাখ দ্রুমের ন্যায় এবং হিমক্রিষ্ট পঙ্থজের ন্যায় নিস্পন্দ ও 
নিশ্চল হইল । 


উপশম ৩৬ 


প্রহলাদের বিষাদযোগে আপন শরীরকে নারায়ণ শরীর ভাবনা । 

বশিষ্ঠ-_শ্রীহরি প্রহলাদের পিতা হিরণ।কশিপুকে বিশীশ করিলেন, 
প্রহলাদ দুঃখে নিতান্ত কাতর। তিনি মৌনী। যেখানে দানব নিহত 
হইয়াছে সেই পাতাল কোটরে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। হায় ! 
আমাদের কি উপায় হইবে? অস্ত্র বুক্ষের যে অঙ্কুর যখন যখন 
তীক্ষাগ্র হয়-_-যখন যখন সম্পদ পল্লবোদগম ক্ষম হয় তখন তখনই হরি 
রূপ শাখামৃগ উহাকে ভক্ষণ ক্রিয়া ফোল। পাতালে কখনই দো 
অন্থরেরা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিল ন।-_যেমন উন্ভিন্ন অর্থাৎ অস্কুরিত 
বীধ্য বিকসিত পদ্ম হিমাঁচলে স্থায়ী হয় না সেইরূপ । ভান্তরাকারে-_ 
উজ্জ্বল আকারে ঘোর গঞ্জনে দৈত্যগণ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে 
কিন্তু পরাক্তম প্রকাশের সময়েই সাগরতরঙ্গের মত সমুদ্রবঞ্গে উঠিয়াই 
ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কষ্টং ইতি খেদে__হা কষ্ট! রাজ্যাদি বাহ্য 
সম্প্রদরূপ আলোক এবং উৎসাহ হর্ষ প্রসাদস্ুগণ ও বিশ্রান্তিরপ আভ্য- 
স্তর আলোক বিশেষরূপে প্রকাশ হইতে না হইতেই সমগ্র আলোক 
অপহরণশীল অপূর্ব তিমির ভ্রমরূপী রিপু সকল অর্থাৎ দেবগণ 
প্রোটিতা অর্থাৎ উৎকর্ষ লাভ করিতেছে । নিশীথকালে কমলের 
আকর--অর্থাৎ পঞ্মবন সকল খেদ প্রাপ্ত হয়_-কমলগণের হৃদয় অঙ্ধ- 
কারে পুর্ণ হয়, তাহাদের পত্র সম্পদ- পাপড়ী সকল সঙ্কুচিত হয়-_ 
আমাদেরও স্বহদ্গণেরও এই অবস্থা । প্রণাম কালে পিতার পাদ- 
পীঠ মর্দক দেবতাগণ দ্বেষ কলুষিত হৃদয়ে পিতার ভধিকৃত দেশ সকল 
আক্রমণ করিতেছে, মুগ যেমন সিংহের বন আক্রমণ করে সেইরূপ 
উদ্ভমহীন, গ্রীহীন, দীন, হদয়ের দুঃখ যাহাঁদের মুখে গুকাশিত সেইরূপ 
বান্ধবগণ, প্লষউদল অর্থাৎ গ্রীগ্ম দগ্ধপত্র পল্ের ন্যায় অশোভনীয়। 
অবিরত অনিলঘ্বারা উৎপাঁৎ বায়ুদ্ধার৷ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভম্মরূপ নীহার 
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দ্বারা অস্থরগণের গৃহ ধৃপধূম ভরিত হইয়া আর শোভা পাইতেছে না । 
দ্বার কপাট শূন্য দৈত্যগণের অন্তঃপুর ভিত্তিতে নব নব যবাস্থুর জম্মিয়া 
যেন পুর্ববকার মরকত প্রভা ছড়ীইতেছে। স্মেরু পর্ববতরূপ নলিনী 
মর্দনক্ষম মদমণ্ড মাতঙগ মত দানবগণও আজ পুর্বেবের দেবতাগণের শ্যায় 
দীন হীন হইল । অহো! বিধির অসাধ্য ত কিছুই নাই। শুক্ষপত্র 
শবেও মনে মনে শত্রু আসিতেছে এই ভয়ে ভীত হইয়া অস্থুর বধুগণ 
ভীত৷ চকিত৷ ত্রস্তা হইতেছে-_বনের ম্বগ দৈবাৎ গ্রামে আসিয়া পড়িলে 
যেরূপ হয় সেইরূপ ।১২। 

যে সকল বৃক্ষ অস্থর রমণীগণের কর্ণালঙ্কারের জন্য রত্বুগুলুচ্ছকা- 
রত্বগুচ্ছ-রত্বস্তবক প্রসব করিত আজ সেই সকল বৃক্ষ নরসিংহ কর্তৃক 
ছিন্ন ভিন্ন হইয়া স্থানুর মত দীড়াইয়া আছে। যেসকল কল্পতরু শাখা 
পত্রে অলৌকিক বস্ত্রাদি প্রসব করিত, রত্বস্তবকশ।লী সেই সকল উন্নত 
বৃক্ষ পুনরায় নন্দন বনে রোপিত হইতেছে । পুর্বে অন্থুরেরা বন্দীকৃত 
দেবতাগণের স্ত্রীদিগের মুখ দেখিয়া গুশংসা করিত আজ দেবতাগণ বন্দিনী 
অনুর রমণীগণের উজ্জ্বল মুখ দেখিংতছে। আমার মনে হইতেছে সুর 
হস্তীদিগের গণ্ড হইতে মদকআ্রাৰ শৈল্সান্ত হইতে নদী নিআরের ন্যায় 
নিগত হইতে আরম্ভ করিবে আর আমাদের মণ্ত হস্তীর গণ্ুস্থ মদ শুক্ষ 
হইয়া শুক মরুখণ্ডের ধুলিপটলের স্যার উদিত হইবে । বিকসিত শুভ্র- 
বর্ণ পারিজাত কুস্থমের সপরাগ মকরন্দ রঞ্জিত সুখস্পর্শ বাযু যাহাদিগকে 
আনন্দ প্রদান করিত সেই 'মরুশিখর ভুল্য দানবগণ আজ কোথায় 2 
দীনবান্তঃপুরবাসযোগ্যা স্থুর গন্ধর্ব সুন্দরীসকল অন্য সুমেরু পর্ববতে 
অর্থাৎ স্বগেঁ লতার মঞ্জরী না হইয়া পাঁদপ মগ্তরীর মত অ;শাভন 
হইয়াছে । অহে।! কি কষ্ট পিতার পুরহ্ধী সকলের বিলাস 
অঙ্গভঙগী-আজ শুক্ষ কমলিনীর ন্যায় নীরস হইয়াছে আর তাহ৷ স্থর- 
মারী সকলের লাসালীলার নিকটে নৃতা লীলার নিকটে উপহাস প্রাপ্ত 
হইতেছে । হান কষ্ট! পূর্বেব যাহাঁদিগের যে চামরে আমার পিত। 
উপবীজিত হইতেন "সই চামর লইয়া আজ তাহারাই শবর্গে সহত্র নয়ন 
ইন্দ্রকে বীজন করিতেছে । মহাপ্রভাব স*ন্ন ামাদের এই যে দৈস্তা 
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দীয়িনী আপদ আগমন করিল তাহা সেই একমাত্র হরির দুষ্পৌরুষ 
গ্রভাপ্ইে হইয়াছে । দেবতাগণ সেই হরির ভূজচ্ছায়ায় বিশ্রীম লাভ 
করতঃ হিমালয় পর্বতের সানুদেশের মত কোন তাপ পাইতেছে না। 
হরির পরাক্রম রূপ বৃক্ষের উচ্চিশাখার আশ্রয় গ্রহণে প্রাপ্ত সম্পদ দেবতা 
সকল অত্যন্ত বলবান কুক্করদিগকে বানরগণ যেমন বিতাড়িত করে সেই- 
রূপ আমাদিগকে পাতাল প্রদেশে তাড়াউয়া দিতেছে অন্গুর পুরন্ধী 
সকলে অলঙ্কারের অলঙ্ক'র স্বরূপ মুখপদ্মে অজ ব।ষ্পর।শি,পন্সে হিম- 
বধণের লাঁয় সর্বদাই লাগিয়া রহিয়াছে । অন বিরুমে শীর্ণ বিদারিত 
লুষ্তিত এই ভ্রেলোক্যরূ” জীর্ণমণ্ডপ যাহাতে না হইত পারে সেই জন্য 
হরি নীলমণি সদৃশ নিজ ভূজন্তগ্ত গারা ইহাকে ধারণ করিয়া আছেন। 
বিপদ অর্ণবে মভ্জমাঁন স্ররসোন্যের ধারয়িতা এই হরি-__ক্ষীরোদ সাগর 
মগ্ন মন্দরের ধাররিতা কচ্ছপাবতার যেমন সেইরূপ । হরি পিতা 
প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অন্থরসদূহকে, প্রলয় কালে বিক্ষু্ধ প্রবল বায় যেমন 
কুলাচল সমূহকে পাঠিত করে সেইরূপে পাতিত করিরীছেন। সেই 
হরির বাহুবহ্ছি একমাত্র অন্থরবল সংহারের দাবানল, ইনিই দেবতা- 
গণের কার্ধ/গুরু, শ্মান মধূসুদনকে আক্রমণ করিতে কেহই সমর্থ নহে 
বলিয়া তিনি বিষম। দৈত্য দৌর্দগ্ড খগুনে কুঠার স্বরূপ এই হরির 
বীধ্যে বাধ্যবান হইয় বানরগণ যেমন বালকগণকে উৎ্পীড়ন করে 
ইন্্রও সেইরূপ দানবগণকে উৎ্পীড়ন করিতেছে । পুগুরীকাক্ষ হরি__ 
অস্ত্র শন্্র না থাকিলেও ছুঙ্ভয়। ইহার শরীর এরূপ “জরসার---বঞ্জের 
মত কঠিন যে ইহাকে অক্ক্রশস্ত্রীরা বদীর্ণ করা যায় না। 
পর্বত ক্ষেপনাদি নানীপ্ধি ভীষণ যুদ্ধ কৌশল বিশেষে পুনঃ পুনঃ আমার 
পিতা পিতামহগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইনি শিক্ষিত হইয়! গিয়াছেন। 
সেই সই ঘোর মহাঁরণে যে ভীত হয় নাই সে এখন আর কিসে ভয় 
পাইবে? 

হরিকে বশীড়ুত করিবার একটি ম'ও উপায় আমার মনে প্রতিভাত 
হইতেছে, সেই উপায় ভিন্ন হরির উৎপ1তের গুতীকার আর নাই। 

সর্ববাত্বীনা সর্ববধিয়৷ সর্ববস" স্তরংহসা। 
স এব শরণং দেবে। গতি রস্তীহ নান্যথা ॥ ৩৫ 
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এই জগতে সর্ববাত্া! দ্বারা-- সর্ব বস্তু স্বভাব দ্রারা- সকল প্রকার 
বুদ্ধি দ্বারা-_সমস্ত ক্রিয়ার উদ্যোগ দ্বারা তীাহারই শরণাপন্ন হইতে হইবে 
ইহা! ভিন্ন আর অন্য গতি নাই । 


ন তশ্মাদধিকঃ কশ্চিদস্তি লোৌকত্রয়ান্তরে । 
প্রলয়স্থিতি সর্গাণাং হরিঃ কারণতাং গতঃ। “৬ 
অস্মানিমেষাদারভ্য নারায়ণমজং সদা । 
সম্প্রপন্নোশ্মি সর্ববত্র নারায়ণময়োহ্যহম্‌ ॥ ৩৭ 
নমোনারায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্নার্থসাধক5। 
নাপৈতি মম হৃৎকোশাদাকাশাদিব মারুতঃ ॥ ৩৮ 
লোকত্রয়মধ্যে হরি অপেক্ষা শ্রেষ্ট আর কেহ নাই, হরিই স্থষ্টি 
স্থিতি লয়ের কারণ। এই মুহুর্ভ হইতে আরন্ত করিয়া আমি জন্মরহিত 
নারায়ণের সদা শরণাপন্ন হইলাম । আমি সর্বত্র সমস্ত দেশে, সকল 
সময়ে সকল বস্তুতে নারায়ণময় হইলাম । 
নমো নারায়ণায় এই মন্ত্র বারা সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। আমার 
হৃদয় কোঁশ হইতে এই মন্ত্র একক্ষণ কালের জন্যও অপগত হইবে না-_ 
যেমন আকাশ হইতে বায়ু একক্ষণও অপগত হয়না সেইরূপ | 
সকল সময়ে, সকল বস্তুতে, সকল দেশে হরি “দখিতে থাকব, সেই 
জন্য সর্ববদ1 নাম জপ করিবইহাই আমার ইচ্ছা-_আমার মধ্যে যখন যাহা! 
দেখিব তাহাও হরিরূপে দেখিব-_-ইহাই আমি চাই। এই জন্যই আমি 
সর্ববদ1_নিরন্তর নাম জপ করিব। সর্বনদ| নাম জপ ন! করিলে, সকল 
বস্তুকে হরি দেখিয়া নাম ন৷ জপ করিলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। 
হরিরাশা হরিবোম হরিরুবর্কী হরির্গণ্। 
অহং হরিরমেয়াত্বা জাতো বিষ্ণময়ো হ্যহম্‌॥ ৩৯ 
সর্ববত্র নারায়ণময় আমি কিরূপে 2 
আশাদিক্‌ সকল হরি, আকাঁশ হরি, পৃথিবী হরি, জগ ও হুরি, 
প্রমাণের অতীত হইয়া আমি হরিরূপে জন্মিয়াছি, আমি বিষ্ময়-_ 
বিধ্ময়ভাবনায় বিষুণ্প্রায়। 
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অবিষু্ পুজয়ন্‌ বিষুং ন পুজা ফলভাঁগ, ভবেৎ। 
বিষুরর্ভ,ত্বা যজেৎ বিষুময়ং বিষুরহং স্থিতঃ ॥৪০ 
আমি আমাকে বিষুদ্ময় কল্পনা! করি কেন 2 কারণ আপনাকে বিষণ 
ভাবনা না করিয়া! বিষুপুজ৷ করিলে পুজার ফল যে সংসার মুক্তি তাহা 
পাওয়া যায় না। “নাবিষণণঃ পুজয়েছিষুরং, নাশিবঃ পুজয়েচ্ছিবমিতি”- 
শীস্তরে এই বিধিও পাওয়া যায়। আরও পাওয়া যাঁয় “দেবোভুত্বা 
যজেদেবং” । দেবতা হইয়! দেবতার পুজ! করিতে হয়। এই জন্য 
নিজে বিষণ হইয়া বিঞুপুজ! করি- আর এই জন্যই আমি বিষণ হইয়া 
রহিয়াছি। 
এই ভাবনা কিরপে করিতে হইবে £ 
হরিঃ প্রহলাদ নামা যো মন্ভ্োনান্যো হরিঃ পুথক্‌। 
ইতি নিশ্চয়বানন্তবযাপকোহঞ্চ সব্ধতঃ ॥৪১ 
যে হরি তিনিই প্রহ্লাদ নামা । আমা হইতে পুথক্‌ অন্য হরি নাই। 
আমি অন্তরে ইহাই নিশ্চয় করিয়াছি। আমি সকল বস্তুর অন্তর 
ব্যাপিয়া আছি। 
অনন্ত এই আকাশ আপুরণ করিয়া বিনতাস্থৃত স্ুবর্ণবর্ণ গরুড় 
আমার আসন। শঙ্খ চক্র গদ! প্রভৃতি আযুধ রূপ বিহঙ্গ আমার হস্ত" 
ব্ূপ শাখায় বিশ্রাম করিতেছে-_ইহাঁরা আমার নাম কান্তি রূপ মঞ্জুরী 
দ্বারা স্বশোভিত-_এইজন্য ইহা মহামরকত দ্রুম স্বরূপ । আমার এই ভূজ 
চতুষ্টয়ের মূল প্রদেশ মৃদুমন্দার মালা দ্বারা স্থাশোভিত এ৭ং সমুদ্রমন্থন 
ফালে মন্দর পর্নন্ত দ্বারা ইহা কেযুর ঘষিত হইয়াছিল। এই আমার 
পার্শে ক্ষীরোদ সাগরোখিত' লন্ষনী চঞ্চল চন্দ্রকলার ন্যায় সুন্দর চামর 
লইয়া বাজন করতেছেন । এই আমার অপর পার্থে অচলা নিশ্মলা কীন্তি 
শোভমানা। ইনি 'হলায়-- অনায়াসে ত্রিভুবন জনগণের শ্রবণ লোভ 
উত্পাদন কাঁরিণী অতএব ইনি ব্রেলোক্যরূপ পাদপের মগ্ররী স্বরূপিণী । 
এই আমার পাশ্বব্তিনী-আমার মায় কতই ইন্দ্রজাল তুলিয়া বিলাস 
করেন আর অনবরত নূতন নূতন জগ নিণ্াণদক্ষ! ইনি। কল্পতরুর 
পাশে যেমন লতা শোভ। পায় সেইরূপ আমার লক্ষমীর সখী এই জয়াও 





মার পারে শোভ৷ ও ইনি: মবহেলে রি তরুণগুকে 
(পরাজয় করিয়া থাকেন। নিত্য শীতল ও নিত্য উঞ্ণ এই চন্দ্র ও সূর্য্য 
/(বতাঘয আমার ছুই চক্ষু-_*হারা স্বীয় মুখ মধ্যে সমস্ত জগণ্ড প্রকাশ 
করিয়া অবস্থান করিতেছে । এই আমা” দেহকান্তি নীলোগুপল শ্যাম 
টন মেঘের মত স্থন্দর- ইভ দিকচক্র শ্যামলিত কিয়া চতুর্দিকে স্ফুরিত 
+ছইতেছে | এই আমার হস্তে পাঞ্চজন্তা শঙ্খ ধবনিত হইতেছে - শব্দময় 
স্ুৃত্তিমান আকাশের মত ইহা এবং শুভ্রতায় ক্ষারোদ সাগরের মত 
'বিরাজমান। «ই আমার'নাভিকমলে ভ্রমরের ন্যায় ব্রহ্ম! নিলীন হইয়। 
বহিয়াছে_ আমার ন'ভিসমন্ভত পদ্প আমার করতলে শোভা পাইতেছে। 
এই আমার রত্রচিতাজী_স্থমেরু শিখরোপমা__হেম পিনদ্ধা! দৈতাদানব- 
মর্দিনীগুবী গ্দা? এই আমার স্বদর্শন চক্র উজ্জ্বল কিরণমালায় ইহা 
ূর্য্ের হ্যায়। ইনার জ্বালামালায় চত্রদ্দিক পাটলবর্ণ হইতেছে--হহাতে 
ইহার অস্থর রুধরাক্ততা জানাইরা দিতেছে | 

র এই আমার নন্দক নামক ভগবত খদ্গ্গা। ইহা কেতুমান_ ধূমরেখা- 
বান বহ্ির মত ন্ুন্দর অতএব উজ্্ুল অতিক্ষুর ধার-ইহ। শ্যামবর্ণ 
ৈত্যরূপ যে বৃক্ষ তাগার কুঠার-উ খড় শামার আনন্দবদ্ধন করিয়া 
. এই আমার সম্মু। এই আমার শাদধনু ইভা শরধারা বর্ষণে 
পুক্ষরাব মেঘের মত-ইভ। সপ্ত বাহুকীর মত -- আর ইন্দ্রধন্ুর মত 
সুন্দর | আঁমি এসকল আনন্থ জগত, জর মধ্যে ধারণ করিতেছি-- 
ইহার সম্প্রতি জন্িয ছে চিরদিন নন্ট হন্র-আবার হঝু। এই পৃথিবী 
'আমার চরণদ্বয়, এ অকান আমার মস্তক, এই বিগ আমার দেহ, 
ই দিকসকল আমার কুক্ষ । এই আদি সাক্ষাৎ নাল মঘোদরছ্যুতি 
বিজু, আমি গরুডপর্বতারূট- শস্মচক্রগদাধর এই সকল দুষ্ট চত্ত 
জনগণ আমার নিনট হইতে পলায়ন করিতেছ, শুক তৃণরাশি যেমন 
(পবন -সর্ধারে বিতাড়িত হম সেইরূপ । এই আঁমি নীলোৎপল শ্যাম. 
£শীতবাস গদাধর হইয়াঁছ_ভামি লন্দনীর সহিত গরুড়ার্ট রহিয়াছি--.: 
জমি স্বয়ং অচ্যুত হইছি । কে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিবে 


টান তিনলোক দ করিতে পমর্থ -বি ব্ষুৰ প্রলয় হায়ার, পতজ 
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শ্রীগীত] । 


শ্রীযুক্ত রামদযাল মজুমদার এম, এ আলোচিত । 

"মাতেব হিতকারিণী*” শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ 
দেখাইয়! দিয়া বলিতেছেন “তমেব বিদ্দিত্বাহতিমৃ ত্যুমেতি নান্তঃ পন্থ' বি্তেহয়নায়* 
সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত াগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজন! বাক্য 
প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন “মামেকং শরণং ব্রজ” এই উত্তেজনা ও আশ্বাস 
বাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব । আালোচক তাহার আজীবন সাঁধন। এবং বিশ 
বৎসরকালব্যাপী গীত স্বাধ্যায়ের ফলে ষে ভগবং-কপা ও অনুভূতি লাভ 
করিঘ্াছেন তদ্বারা তিনি প্রতিশ্নোকের গভীর তত্ব সমুহ সহজবোধা ভাষায় 
প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবুত করিয়াছেন | অনেকে বলেন গাত!র এমন বিশদ ব্যাখা 
এ পর্য্যস্ত আর প্রকাশিত ভয় নাই। এই আভিমতের সত্যাসত্য নিকূপণের 
নিমিত্ত আমর! সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি । শ্রীগীত! তিনখণ্ডে 
প্রকাশিত হইয়াছে । প্রতি খণ্ডের মুল্য বাধাই ৪1 টাঁকাঃ মোট ১1৭ টাক1। 

“উত্সব” সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাঁমদয়াল মজুমদার মহাঁশয প্রণীত 
অন্যান্য গ্রন্থাবলী ৷ 

গীতাপব্লিস্্র তুতীস্ত্র সহক্ষব্রী_শ্রীভগবানের উত্তেজনা 
৪ আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলা করিবার জন্ত শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। 
সীতাপরিচয় শ্ীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়। দিতে পারিবে । গীতাপরিচয় 
পাঠ করিলে শ্রীগীতার রপাস্বাদন না করিয়। থকা যায় ন! ইহাই আমাদের 


(বন্বাস। বাধ!ই ১৪০ আবাধা ১০ । 
ভ্জা- ২স্স হনহস্করন্র্পী-মহা ভারতের স্থভদ্রী চরিত্র অবলম্বনে এই 


্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাদে লিখিত হইয়াছে । বিবাহ জীবনের 
নবানুরাগ কোন্‌ দোষে নষ্ট হয় এবং কি ক'রলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই 
গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দধরূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে 
দ্ীবের পতন ও উত্থানের আলোচন। এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল 
ব্যক্তি মাত্রই উহ1। পাঠে এক অপূর্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাহার 
নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহ। আমর! নিঃসস্কোচে বলিতে 


পারি-_সুল্য আবাধ। ১০ বাধাই ১৪০ মান্র। 
ৈকৈক্কেস্রী-_২স্্র অহস্ল্রপ-_ দোষী ব্যক্তি কিরূপে অন্থতাপ 
করিয়া পুনরায় শ্রীভগব।নের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহ! দেখাইবার 
জন্ত। গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখ 
সম্পান্তে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মুল্য।«* আন! 
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লান্বিত্রী ও উপাঙ্ননা জ্জ--তৃতীয় সংস্করণ। পরিবার্ীত, 
সুতৃ্ এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্থিত । সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সম্কল্প জাগিবা- 
মাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়! বসেন। তাহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা 

এবং পুরুষকার যেন মুত্তি ' পবিগ্রহ করির1 নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। 

বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিক1 ও সাধনার হরিচন্দন দ্বার! সাবিত্রীর 
ষে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধন! পথের প্রথম প্রবর্তক এঁ মাতৃরূপ 
মানসনয়নে দর্শন করিব মাত্র কুত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিণী স্ত্রী এবং 
অনুরাগী স্বামীর পণিত্রভাবের কথায় উপাপন'-তত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর 
বিশেষত্ব । মুল্য | আনা মাত্র : 

উীন্বিঙগা চন্ছ্রোলত্স ২স্স হক্ষল্ল্প--এই পুস্তক নিত 
পাঠ্য করিয়! বাহির কর। গেল। আবাধাইয়ের মুগ্য ২1০ টাক1। বাধা ৩২টাক1। 
সমস্ত পুস্তকথানি ১০০০ পৃষ্টায় সম্পূর্ণ । 

ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই 
সংগ্রহ করা হইয়াছে । শ্রীলোকেরাঁও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন 
এইজগ্ভ নিত্য পাট স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে । 

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে | মধ্যথণ্ডে বেদান্তের 
সরল ব্যাথ্য! প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত কর। হইয়াছে । নিত্য স্বাধ্যায় জন্ত 
জীশ্রী5তী গীভ ইতা'দ দেওয়া হইয়াছে! বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি 
গ্রন্থ সঙ্গে থাকিলে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্ত পুস্তকের আবশ্তক হইবে না। 


১্বন্ান্নী। 
কাহার না শুনিতে আগ্রহ হয়! কাহ।র না জানিতে ইচ্ছা হয়। যাহার 
যথার্থই প্রাণের তৃষ্চ। মিটাইতে চাহেন; যাহাদের প্রাণ কি এক অজান। 
অভাবের বেদনায় নিয়ত ক্রনদনশীল, তাহাদের নিকট এই দৈববাণী অমুতের 
মন্দাকিনী ধার! স্বরূপ । যাহার! জীবনটাকে শ্ন্দর করিয়া গঠন করিতে 


চাহেন. অথচ ভপযুক্ত আদর্শের ও পন্থার সন্ধান না পাওয়াম্ম হতাশ প্রায় 
হুইয়াছেন, তাহাদের এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি। 
ধর্দপ্রাণ জনগণ যাহ। খুজিতেছেন, তাহাই এই পুস্তক দেখাইয়া দিবে। ইহার 
ভাষা এত সরল ও মন্মম্পশী যে, পাঠ করিতে করিতে আনন্দাশ্র বিগালত 
হইবে, হৃদয় দিব্যভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। যাহার বলিতেছেন ইহার 
পাঠেও সাধন। হয়, চিত্ত বিশুদ্ধি হইতে থাকে, তাহাদদের সে কথায় বিন্দুমাত্রও 
অতুযুক্তি নাই। কোন স্তর হইতে সাধনা আরস্ত করিলে সকল সম্প্রদায়েরই 
সাধন! সত্বর সিদ্ধি প্রদান করিয়া! থাকে, তাহার আলোচন। প্রসঙ্গে সাধনার 
অনেক রহস্তই ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ধশ্মজগতে ইহু। অতুলনীয়। 
মূল্য |1৮* দশ আন মাত্র । 
প্রাপ্তি স্থান -“আসার্খন্িছ্যা নিক্ষেতন্ম» 
২৭৫৫ তিল ভাগেখ্বর। ৬কাশীধাম। 


২ হাওড়া কেমিকেল ওয়ার্ক এর _, 
ডি ৫১ হর | ঢু 
৬৬ প্রস্তুত পারিবারিক ওঁষধাবলী। 
টি ৫ 4 
ন্ট $ পরীক্ষিত ও ফলপ্রদন। ডু 
্ রর 
ইচি ক্রিম 1০ লিউকো ও 
থোসঃ পাঁচড়া প্রভৃতি চর রোগের মহৌষধ || রক্তত্রাব, শ্বেতশ্রাব ও»যাবতীয় জরায়ু : 
উগ্ড ক্রিম 19০ দোষের মহৌষধ । 
সর্বপ্রকার ক্ষত, পোড়া ঘা প্রভৃতির 
মহৌষধ । কমন ও 
অমলা ॥০ জন্ম নিয়মিত করিবার একমার মহৌষধ । 
অন্ন, অজীর্ণ ও ডিদপেপসিয়ার মহৌষধ | 
এটি ওয়ামস ॥০ 
রিলিফ ৬. 
রি ৃ ক্রিমি নাশক মহৌষধ । 
হৃৎশূল, অশ্শল, কলিকৃপেন সর্বধ- 
প্রকার শুলরোগের মহৌষধ । 
টে 
ড্রেনপিলম ॥০ হ্যাপটো ১৯ 
* স্বগ্ন দোষের মহৌষধ । 
কোন্ঠ বন্ধতার ও ক্ষুধা বৃদ্ধির মহৌষধ 
অলটো রিলিভো ১২ হিজিয়া ॥ 
্ স্বান্তের, ধাতু দৌর্বল্যের এবং পুরুষত্ব | দাত নড়া, মাঁড়ি ফোলা! প্রভৃতি দস্তরোগের 
হাঁনির মহৌষধ । মহৌষধ । 
ডিম্‌ মেনো ৩২ 
কষ্ঠ-রঞ্ঃ ও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বাধকের 
ধন্বস্তরী । 


বোসেস টুথ পাউডার |০ 
দত্ত রোগ নিবারক দত্ত মঞ্জন। 


হেড আফিস--৬ নং বাজেশিবপুর ১ম বাইলেন। 
পোঃ-শিবপুর, (হাওড়া )। 
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& উৎসবের বিজ্ঞারন 


ল্লা্নাম্সপা অন্মোশ্যান্কা ওঠ 


এই পুস্তক সম্বন্ধে “বঙ্গবাসীর” সমালোচন৷ নিন্সে প্রদত্ত হইল | 

ল্লামীম্রপআঅম্মোধ্যান্কোগু। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ 
প্রণীত । বঙ্গসাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে ম্থুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের 
অষোধাণকাণ্ড অবলম্বনে উপদেশ পূর্ণ আখ্য।নাকারে এই 'রামায়ণ অযোধাকাণ্ড, 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামকে যোবরাগ্গ্যে অভিষিক্ত করিবায় কল্পন! 
দশরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রস্থ আরম্ভ) আর রাম সীতা লক্ষণ 
বন গমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়ালবাবু একদিকে 
যেমন প্র।চ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনে পঞ্িত্, অপর দ্বিকে তিনি তেমনই 
আচারনিষ্ঠাবান্‌ ভগবস্তক্ত ব্রাঙ্মণ, তাহার উপর বাঙ্গালা সাহিত্যে তীহার বিশেষ. 
অধিকার । ম্ৃতরাং রামায়ণের অযোধ্যাকাগুকে উপজীব্য করিয়। বামদয়াল 
বাবু এই ষে “রামায়ণ অযোধ্যাকাগ্ড গ্রন্থ 'লখিয়াছেন, তাহা যেকি হ্ন্দর 
হইয়াছে, তাহ! সহজেই অন্ুমেয়। তিনি বাল্মীকি, অধ্যান্ত্র, তুলসী দাসী, 
কৃত্তিবাপী প্রভৃতি নানা রামায়ণ এবং রঘুনন্দনের রামরসায়ন হঈতে যেখানে 
যেটি সুন্দর বোধ হইয়াছে, সেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্য।ন- 
ভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ঠিক কল্পনা নল৷ ষায় না, তাহা. 
উল্লিখিত কোন না কোন রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার স-্নবেশ মাত্র। 
গ্রন্থের যেমন বর্ণনা তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণ । 
এক কথায়, এই গ্রন্থখানি একাধারে উপন্টাস, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে ॥. 
বাঙ্গাল। সাছিত্য আজকালকার বাস্তবতস্ত্রেরে উপন্ভাসের আমলে--যে আমলে 
গুনিতেছি বিমাতা পর্য্যন্ত উপন্য।সের নায়িকা এবং তাহার সপদ্বী পুত্র 
উপন্যাসের নায়ক হইতেছেন, আনার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার 
দোহাইএ এ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোব! পধ্যস্ত পাইতেছে, মে আমলে-_- 
শ্রীরাম সীত। লক্ষণ গ্রভৃতিৰ পুণ্য চরিত্র 'অণলম্বনে উপন্যাসাকারে লিখিত এই 
জ্ঞানভক্তি বর্ণাশ্রমাচারপমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিক পাইবে কি? মেছোহাটার 
এই ধুপধুন! গুগ.গুলের গন্ধের আদর হহবেকি ? তবে আশা, দেশে এখনও 
প্রকৃত হিন্দু আছেন, অন্ততঃ তাহাদের নিকট “রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড” গ্রন্থের 


আদর হইবে নিশ্চয় । তাহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িতে বলি। ২৬৭ পৃষ্ঠার গ্রন্থ 
সম্পূর্ণ। ছাপ! কাগজ ভাল। গ্রস্থারস্তে রাজসভার সিংহাসনে শ্রীরাম সীতার, 


একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে। মূল্য ১৪৯ দ্লেঁড় টাকা | 
প্রকাশক--উ্লীচহল্রেশ্ন্ল লুভৌপাশ্যাস্ত। 


উৎসবের বিজ্ঞাপন । € 


শ্িবল্পীত্ত্রি ও শ্শিিস্পুজা। উপক্রমণিক। ও ১ম এবং ২য় খণ্ড 
একত্রে ২২1 ৩য় ভাগ ১২। 
চ্্গাঠ দু্গাচ্রন্ন ও নহ্বল্লাত্ত তত্ব 
পূজীতত্ব সম্বলিত প্রথম খণ্ড--১২। 
জীল্লানাবতান কাম ভাগ মুল্য ১২। 
আর্ধ্যশাস্ত্র প্রদাপকার শ্রীভার্গব শিবরাম কিন্কর 
যোগন্রয়ানন্দ সরস্বতী প্রণীত গ্রন্থাবলা | 


এই পুস্তক তিনখ!নির অনেক অংশ “উৎসব” পত্রে বাহির হইয়াছিল। এই 
প্রকারের পুস্তক বঙ্গসাহত্যে আর নাই বালিলেও তত্যুক্তি হয় না। বেদ 
অবলম্বন করিয়া কত সত্য কথা মে এই পুস্তকে আছে, তাহা যাহারা এই 
পুস্তক একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তীহারাই বুঝিবেন। শিব 
কি, রাত্রি কি, শিবরাত্রি অবশ্য করণীয় কেন? ভাবের সহিত এই তত্ব এই 
পুস্তকে প্রকাশিত । দুর্গী ৪ রাম সন্ধে এই ভাবেই আলোচনা হইয়াছে। 
আমরা আশ! করি বৈদিক আর্ধ্যজাতির নর নারী মাত্রেই এই পুস্তকের 
আদ্র করিবেন। 

প্রাপ্তিস্থান_-“উৎসব” আফিস। 











এ মি 
নিম্স্মান্য | 
২৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এযার্টিক কাগ্ঙে সুন্দর ছাপা। রক্তবর্ণ কাপড়ে মনোরম 
বাধাই । মূল্য মাত্র এক টাকা । 
«ভাই ও ভগিনী” প্রণেতা ভ্রবিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত । 


“্িনম্্মীতন্য” সম্বন্ধে বঙ্গীয় কায়গ্র-মমাজের মুখপত্র “কা ম্রক্- 
ভলঙ্মীজেল্ল্র” সমালোচনার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত হইল। 

*প্রবন্ধানবহের ভাষ। মধুর ও মর্মম্পশী এবং ভন্তিরসোদ্দীপক। ইহা 
একবার পড়িতে আরম্ত কারলে শেষ না করিয়া রাখা যায় না। অধুন! 
তরুণ সমাজে চপল উপন্যাসের বাড়াবাড় চাঁলয়াছে। গ্রন্থকার আমাদের 
ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল যুবকবৃন্দের মানাসকার পারচয় পাইয়। উপন]াসে 
মাদকতাটুকু ভক্তিরসের প্রত্রবণের মধ্যে অণুগ্রবিষ্ট কিয় দিয়া, ধর্মের মধ্যাদা 
অব্যাহত রাখিয়া ভক্ত জিজ্ঞান্থু পাঠকবর্গের সৎসাহত্য চর্চার অনুরাগ বি, 
করিয়াছেন। আমর! এরপ গ্রন্থের বুণ প্রচার কামনা করি।” | 

প্রকাশক--শ্রাছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় 
“উৎসব” অফিস। 





ব্রাঞ্চ স্যাম বাজান, কুতিলিক্াতা। (ট্রাম ডিপৌর উত্তর )। 
২১৩ বনুবাজার ্রট। 
অধ্যক্ষ__উীষ্মোগেস্পচিত্দ্র ছ্যৌন্ৰঃ এম, এ; এফ, সি, এস, ( লগ্ন ) 
ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূত্পূর্ব্ব অধ্যাপক ( গ্রফেপার ) 

আযুর্ষেদীয় ওঁষধ বিশুদ্ধ ও শীস্রমত নিজ তত্বাবধানে গ্রস্ত হয়। পত্র 
লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। (রাগের বিবরণ জ।নাইলে ঘত্বপূর্র্বক 
ব্যবস্থা দেওয় হয় । চিঠিপত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়। 

ত্বব-্-্লপ্বিত ( ত্র মিনম্দু ) (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত ) তোল! ৪.. 
উৎকৃষ্ট হ্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বার! থাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্য প্রয়োজনীয় 
লর্বরোগনাশক মহৌষধ । 

হিশুক্ক চ্যবন্নপ্রাম্ণ সের ৩২ টাকা । উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, 
বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথা শাস্ত্র গ্রস্থত | কফ, কাশি, 
সর্দি, বকা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ । সর্ব গ্রকার দুর্বলতা 
নাশক, পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ । 

শুু্র5ভনগ্ী-রন্ন সের ১৬২ টাকা । ইহ1 সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্র- 
 হীনতা, স্বগ্রদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়। ঘায়। ইহা অপরিসীম 
আনন্দদায়ক রসায়ন । ৰ 

তঅলাবীক্াল ম্মোগ। প্রদরঃ বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও 
যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ | মুল্য--+১৬ মাত্র! ২-২. টাকা, ২৫ মাত্রা 
৫ টাকা মাত্র। 


সরল ধর্মতত্ত্ব । 

_. পুজ্যপাদ আচার্য দে৭ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার ও প্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত 
ধোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয় উৎসব সংসঙ্গের সাপ্তাহিক অধিবেশনে অতি 
সরল ও সহুজ ভাষার যে সকল তত্ব কথার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তাহারই 
কিয়দংশ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে । একনিষ্ঠ সাধক আচার্য্য 
ক্নেবের উপদেশামূত ধর্মজিজ্ঞান্থ মাত্রেরই জীবন পথের আলোক বণ্তিকা এবং 
সংসার তাপ ক্রিষ্ট নরনারীর শাস্তি বিধায়ক । প্রত্যেক লাইব্রেরীতে এই পুস্তক 

ক্মাখা বিশেষ আবশ্যক 1 খঙ্গবাপী, বম্মতী ও প্রবাসী পত্রে এই 
পুস্তক বিশেষরপে আপোচিত হইয়াছে। পুস্তকের মধ্যে উপদেষ্টাথয়ের : 
একখানি সুন্দর ছবি আছে। পুস্তকের মূল্য %* আন! ও স্বতন্ত্র ছবির 

. ্ুল) /* আনা । প্রাপ্তি স্থান উৎসব আফিস। ১৬২নং বহুবাজার স্ত্রী, কলিকাতা! 





উৎসবের বিজ্ঞাপন । " খ 
শ্ীধুক্ত রায় বাহাতুর কালীচরণ সেন ধর্শাভৃষণ প্রণীত। 


১। হিস্কুন্ল উপাসনা তিত্ 

১ম ভাগ ঈশ্বরের স্বরূপ-_মূল্য |, ২য় ভাগ ঈশ্বরের উপাসনা_-মুল্য ।* 
সাধ্য, সাধক ও সাধন। সম্বন্ধে বিশেষ রূপে আলোচনা কর! হইয়াছে। 

২। ভিলা ল্িলাহ-(কটন কলেজের প্রধাঁন সংস্কৃত অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী নারায়ণ চট্টোপাধ্যার বেদ বেদান্ত শাস্ত্রী এম, এ মহোদয়ের ভূমিক1 


সহ) মুল্য 1০ 
শ৩। লরি হিলাহ পল্িশ্পিষ্উ- (শান্তর সম্মত নহে তাহ] প্রদর্শিত 


হইয়াছে) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ বিগ্ভাভূষণেব প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত লক্্দী নারায়ণ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিবাদ প্রবন্ধ সহ) মুল্য ।%০ 

৪1 দম্পরত্তী সহস্বস্ম- ধাত্রীবিগ্তা বিশারদ শ্রীযুক্ত বামন দাস 
মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা সহ-_তিনি লিখিয়াছেন “আশাকরি ইহ! বাঙ্গলার প্রতি 
গৃহে গঠিত ও অনুশীলিত হইবে” । কবিরাজ শিরোমণি শ্তাম! দাস বাচস্পতি-_ 
এ গ্রন্থ পড়িতে এবং তদন্ুসারে চলিতে সকলকেই অনুরোধ করি। মুল্য 1%৭ 

 হিতভল্বীদী : সর্ধসাধারণ্যে এই পুস্তিকার বহুল প্রচার প্রার্থণীয়। 

প্রাঞ্ডিস্হান্ন £_-“উৎসব” অফিস, গুরুদান চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, 

চক্রবর্তী চাটাংজ্জ কলেজ স্কোয়ার এবং শ্রীমস্ত গঁষধালয় গৌহাটী। 





নুতন পুস্তক! নুতন গুস্তন্চ !! 
পদ্যে অধ্যাত্বরামায়ণ__মুল্য ১॥০ 
শ্রীরাজবাল৷ বস্ত্র প্রণীত। 
ধাহার। অধ্যাত্মরামায়ণ পড়িয়া জীবনে কিছু করিতে চান এই পুস্তক তীহা- 
দিগকে অনুপ্রাণিত করিবে । অধ্যাত্মরামায়ণে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, সবই 
আছে সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র সকল ও ভাবের সহিত ভাসিয়াছে। জীবন গঠনে এইরূপ 
পুস্তক অতি জল্পই আছে। ১৬২, বৌবাজার স্টীট উৎসব অফিস- প্রাপ্তিস্থান 


পাগলের খেয়াল । 


*উৎদবের” খ্যাপার ঝুলি এবং অন্তান্ত প্রবন্ধ গ্রণেতা- শ্রীযুক্ত প্রবোধ 
চন্ত্র পুরাণতীর৫ঘরত্ব বিরচিত। গ্রন্থকার “উৎসবের পাঠক ও পাঠিকাগণের 
বিশেষ পরিচিত, গ্রস্থকারের লেখ! অতি প্রাঞ্জল ও রসপৃর্ণ। মূলা ॥* আন! 
প্রাপ্তিস্থান “উৎসব” অফিন। 


বিজ্ঞাপন । 
পৃজ্যপাদ শ্রীধুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, মহাশয় প্রণীত গ্রস্থাবলা কি ভাষার 
গৌরবে, কি ভাবের গান্তীর্য্যে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যা উদঘাটনে, কি 
মানব-হৃদয়ের বঙ্কীর বর্ণনায় সর্ব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক । সকল পুস্তকই সর্বত্র 
সমাদৃত ও সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষভাবে গ্রশংসিত। প্রায় সকল পুস্তকেরই 
একাধিক সংস্করণ হইক্াছে । 
্ীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় | 


গ্রস্থকাঁরের পস্তকাবলী | 


১। গীতা প্রথম ষট.ক [তৃতীয় সংস্করণ ] বাধাই 81০ 
২।  * দ্বিতীয় ষট.ক [দ্বিতীয় সংস্করণ ] রি ৪0০ 
৩। *. তৃতীয় ষটক | দ্বিতীয় সংস্করণ ] 80০ 


৪ গীতা পরিচয় (তৃতীয় সংস্করণ ) বাধাই ১৪০ আবাধা ১০ । 

৫) ভারত-সমর বা গীতা-পুর্বাধ্যায় (হই খণ্ড একত্রে) 
মূল্য আবীধা ২২, বীধাই ২॥০ টাকা! । 

৬। কৈকেয়ী [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] মূল্য ॥* আট আনা 


৭। নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি-_বাধাই মুল্য ১। আন! 
৮1 ভড্রা বাধাই ১৪০ আবীধা ১1০ 


৯। মাগুক্যোপনিষৎ [ দ্বিতীয় খণ্ড ] মূল্য আবীধ! ১৯ 
১০ । বিচার চক্দ্রোদয় [ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯০* পৃঃ মুল্য-_ 

২।* আবীধা, সম্পূর্ণ কাপড়ে বাধাই ৩. 
১১ সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ব [ প্রথম ভাগ ] তৃতীয় সংস্করণ ॥০ 
১২। শ্রীশ্রীনাম রামায়ণ কীর্তনম্‌ বাধাই ॥* আবীধ| | 
১৩। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ১ম খণ্ড ১৯ 
১৪। রামায়ণ অযোধাক।ও ১৩ 





ভ্রীযোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। 


প্রথম খণ্ড বৈরাগ্য ও মুমুক্ষু প্রকরণ বাহির হইয়াছে । 
মূল্য ১২ একটাক1। 
“উ্ুসবে” ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতেছে, উপশম প্রকরণ 
চলিতেছে । প্রথম খণ্ড বাহির হইতেছে । ধাঁহারা গ্রাহক হইতে 
ইচ্ছা করিখেন, আমাদিগকে জানাইলেই তাহাদের নাম গ্রাহক 


তালিকাভূক্ত করিয়! লইব। | 
কার্ধ্যাধাক্ষ--ওীজত্্যল জত্টোপোান্যান্স। 












রা ক 
ঠা পপ: পর .50৮1 13 হি তত ও 8 পি হা পুচ পা হে লও 
১৪০, রি রিট ছি 2৩১2৭ 518 22৮ তি শ ১০৯০2 রশ 
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ভছতত১ 5 ভি ০ * £ ত 
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8৩৪ 


১শবর্ষ। |: কান্ত, ১৩০৮ সাল। ; 





মাসিক পত্র ও সমালোচনা | 


বাধিক মুল্য ৩২ তিন টাকা । | 
সম্পাদক-_ীরামদয়াল মজুমদার এম, এ। 
সহকারী সম্পাদক-_শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ। | 


সূচীপত্র 


১। করিবে গীভার আশ্রয় ? ৩৬১ ৬। পারের কড়ি ৩৮২ 

£0 তি: ও তিনিও 91 ক্ষেপার পু ৩৮৩ 
% ৮1 স্ুুল েহের ক 

৩। ভশবরীর আত্ম নিবেদন ৩৭৫ চিকিৎসা ৩৪, 

০2২4 ০ ৯। ব্রাহ্মণ থাকিবার উপায় ৩৯৩ 

৫1 তুমি ছাড়া কেহ নয়-_ ১০। জ্ঞান প্রবেশিকা ৩৯৯ 





| .. কলিকাতা ১৬২নং বনুবাজার স্ত্রী, 
০৪1 কাধ্যালয় হইতে শ্রযু্ধ ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ক 
| প্রকাশিত ও 
. ১৬২নং বস্থরাজর স্ত্রীট, কলিকাত। “শ্রীরাম প্রেস” মি 
: িরমেশচজ বর বারা মু্িত 1. | 





২৭০৩ ত পড়ে দত তি নিতো হাত ও ১ উল আশি হা 
এ ক ইত রশিদ ২ ৮৮... ৪ তা ও 
বিহারি রা ইর্চিতি রে 
মতন 2৪ 


১৩৩৮ সাল প্রায় শেষ বদ ॥ উৎসবের, চাঙগ এখনো! অনেকের নিকট 
বাকী আছে । আমাদের অন্থুরোধ তাহারা .যেন ধরা! করিয়। চৈত্র মাসের 
 বধ্যেই তাহাঙ্ধের দেয় চাঙা পাঠাই আমাদিগকে উপকুত এবং বাধিত করেন 
নতুবা আমরা আগামী বর্ষের কাগন্গ পাঠাইতে অক্ষম হইব ইহার অন্ত 

কেহ যেন আমাদের অপরাধ গ্রহণ না করেন। ক 
ও বিনীত. ৃ 
শীত ভুটোপপাধ্যান্স ॥ 

(কাধ্যাধ্যক্ষ। 





“উৎসবের” নিয়মাবলী । 


১। “উৎসবের” বাধিক মুল্য সহর মবফংশ্বল সর্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩২ তিন 
টাক।। প্রতিসংখ্যার মূল্য 1/* আনা । নমুনার জন্ত '/* আনার ডাক টিকিট 
পাঠাইতে হয় । অগ্রিম সূল্য ব্যতীত গ্রাহক শ্রেণীভৃক্ত কর! হয় হয় না। বৈশাখ 
দাস হইতে চৈত্র মাস পর্ন বর্ষ গণন! কারা হয়। | 

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের ১৫ই পউৎসব*্ 
প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মাসের প্রথম সঞ্তাহে উৎসব “না পাওয়ার, সংবাদ” 
না দিলে বিনাসূল্যে্উৎসব- দেওয়া হুয় ন।। পরে কেহ অন্থরোধ করিলে উহা রক্ষা 
করিতে আমর] সক্ষম হইব না। 


7.৩। উৎসব” সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে' “রিপ্লাই- 
কার্ডে” গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা" পত্রের পত্রের 
উত্তর দেওয়। অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। 
/ ,.8 1 উৎসবের” জন্ঞ চিঠিপর, টাকাকড়ি প্রভৃতি যা ধ্যান এই 
লা পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়। হয না 5 


হর :.পউৎপবেশ বিজ্ঞাপনের হার--সাসিক এক পৃষ্ঠ ৯৯ অন পাও তং 
লি ২ তানের মূল্য গ্বতগ্্র। বিজ্ঞাপনের সুজা অভ্িষ দে) 

: ৬ (তি, পি/ক্ডাক্ষে পুস্তক লইতে হইলে উহার অব  ছ যয 
খা পাঠাই হইলে পু পাঠান হইবে না। . 


- রাতের 
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উৎসব। 


আল্মানামীন্স নহ্মও। 
অগ্ভৈব কুরু বচ্ছেরে! বৃদ্ধ: সন কিং করিধ্যসি | 
স্বগাত্রাণ্যপি ভাবায় ভবন্তি ভি বিপর্ধ্যয়ে । 


শাচসপ- ০৯ সপ পপ পপ 
পাও সস পপ ১৮৯ এ সা অপর শশা স্সপপপপপপ প 























২৬ বর্ষ | ফাঙ্গুন, ১৩৩৮ সাল । ৰ ১১শপংখ্য । 
: 7-্শ্শ্ল্ল্টুুর্_ ইইউ --ল্শ 
করিবে গীতার আশ্রয়? 
প্রথম প্রনক্। 


করিলে কি হইবে? 


করিলে এমন স্থানে যাইতে পারিবে যেখানে আর তোমার কোন: 
উপদ্রব থাকিবে না। একবার ভাবিয়া দেখ না কেন উপদ্রব শ্হ্য অবস্থা 
কেন? যেখানে ক্লেশ দিখার বা ক্লেশ পাইবার কোন কিছুই নাই।- 
যেখানে দেহ কোন উদ্বেগ জন্মায় না, পরিবার, সমাজ, জাতি কোন. 
অশাস্তি জন্মায় না, যেখানে আনন্দ কাননে পাখী "ানন্দের গান গায়, আনন্দের: 
ফল ফুলে সবাই আনন্দ পায়, যেখানে সত্য সতা অঙ্গ কিছুই দেখ! যায় না,অন্ত 
কিছুই শুনিবার নাই, অন্য কিছুই জানবাণ নাই, ক্রুতি ধাহাকে লক্ষা করিয়া: 


'দেখাইয়। দেন “্যত্র নান্তৎ পশ্ততি নান্যচ্ছণোতি নান্তদ্বিজানা তি” যেখানে: 
দেখিবার, শুনিবার, জাণিবার, লইবার, পাবার এক সীমাশৃন্ত বস্তই 
“আছেঃ যে যত পার গ্রহণ কর, কোথাও বিবাদ পাই, কোথাও মন 


কশাকশি নাঈ, একের সুখে অগ্ঠের বক্ষে আঘাত লাগে না, একজনের : 
আনন্দে অন্তে বিপদ গনে না, এক কথায় যেখানে ভূমাই স্থখের বসত 


যেখানে অলপ বলিয়া কোন কিছুই নাই যাইবে সেখানে? পাইবে সেই; 
বা. সত্য সত্য বদ পাও তবেত তোমার ভাগ্যের সীমা নাই-_সতা 


৬০ আলী 


সত্য যদি সেখানে নাও যাইতে পার-_ভাবনায় সেই দেশের কথা 
একবার মনের মধো কল্পনা করিয়া দেখ_-দেখ কল্পনাতেও তুমি জুড়াইয়! 
যাওকি না? 

গীতা আশ্রয় করিলে সেই দেশে যাঁওয়। যাঁয়, সেই ভূমাকে পাওয়। 
যার়। করিবে গীতার আশ্রয়? কিন্তু ভগবতী গীত। কৃপা না করিলে 
তাহার আশ্রয় পাইবার সাধ্য কার বা আছে? আবার কৃপাও পায় 
সেই ন্যক্তি যে গীতা বড় উপকার করেন তাহাতে শ্রদ্ধা করিয়া! গীতাকে 
ভালবাসি গীতায় ভালবাসা অনুভব করিয1! গীতার উপদেশে কার্ধ্য 
করিতে চেষ্টা করেন। | 

ভারতের সর্বশ্রেই পুরুষ যিনি তিনিত বেদকেই আশ্রয় করিতে 
বলিতেছেন। বেদের উপরেই এই জাতির ধর্ম প্রতিষ্ঠিত, এই জাতির 
সমস্ত কর্মের ভিত্তি ত বেদই--বেদ ভিন্ন এই জার্তঙির গতি ত আর 
কোথাও নাই । যে যেমন শআঅপস্ার মানুষ কেন না হউক-_সকল 
মানুষের কর্ম পেদের অন্ুশাসনে প্রবস্তিত হইয়াছে | ত্রাঙ্গণ হইতে শৃত্র 
পর্য্যন্ত সকলকেই বেদের ম্মারকগণ বেদশিক্ষা মত কর্ম ধরাইয়! জাতি 
গঠন করিয়। দিয়াঙ্ছেন। এই দুর্দিনেও যাহারা আধ্যশিক্ষা মত চলিতে 
চান তাহাদিগকে কি বৈর্দক কি লৌটকক সকল কর্ম বেদের শিক্ষা 
ধরিয়া চলিতে হয়। বেদ শিক্ষঃ দিঙেছেন পপিতৃদেবোভব, মাতৃদেবে। 
ভব, আচার্য দেবে! ভৰঃ অতিথি দেবো ভব”-_সেই ভূমাই-__সেই পরমেশ্বরই 
পিতা সাজিয়া 'গাসিয়াছেন, সেই জগজ্জননীই তোমার গর্ভধারিণী মাতা 
হইয়া আপিয়াছেন, সেই তিনি আচার্ষা হইয়া তোমার ভিতরের সেই 
অপূর্ব নস্তর কলঙ্কের কালিমা সরাইয়া তোমাকে সুন্দর করিয়া 
গড়ির়া তুলেন, সেই পরম পুরুষই অতিথি সাজিয়। তোমার পাপক্ষয়ের 
জন্ত দরিদ্র নারায়ণ হইয়া তোমার কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করেন ইহ। 
অপেক্ষা সুন্দর কোন কিছু কি আছে যদ্দারা তুমি ব্যক্তি বা সমাজকে 
সুনার ভাব গঠন করিতে পার? আবার মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ -ধর্্ানুষ্ঠান 
যাহ! ভাহাও বেদে শিক্ষা দিতেছেন। এখানে অধিকারী আনধিকারীর 
ভেদ রাখেন নাই। সকল ঞ্াতির গকল মানুষের জন্ত একই উপানা 
দিয়াছেন--তবে যে যেমন পারিবে তাহার জন্ঠ ব্যবস্থাও সেইরূপ করিয়া- 
ছেন পুর্ণ টিকে পাইবার জন্ত। মূল উপাসন! হইতেছে গায়ত্রীর উপাসনা । 


করিবে গীতার আশ্রয় 2 ৩৬৩ 


সকলকেই এই গায়ত্রীর উপসনা করিতে হয়। কেহবা গায়ত্রীকে জানিয়া_ 
গায়ত্রীকে ধ্যান করিয়া উপাসন। করেন-_কেহুবা গায়ত্রীকে ডাঁকিয়! 
ডাকিয়৷ প্রার্থনা করেন-মা আমাদিগকে তোমার কাছে লইয়া চল-_ 
এই জন্ত প্রচে!দয়াৎ সকল উপাসনাত্তেই আছে । 
॥ গায়ত্রীই বেদ মাতা । যাহারা পারেন তাহাদিগকে বেদ বলিতেছেন 
এই বেদমাতাকে চিন্তা করিতে) আর বাহারা সে চিন্তা কারিতে পারেন 
না তাহাদিগকে বেদ বলিতেছেন শিশ্বাস কর-ৃঢ় বিশ্বাস কর গায়ত্রী 
তোমাকে সকলদিকে বাঁচাইফ্। রাখেন, মকল দিকেনছ বীচাইতেছেন, 
সকল দিকেই বাচাইবেন_-তুমি সংসারের দ্রংখে ছুঃখী হইয়াছ-_ 
মাতার কাছে কাতর প্রাণে প্রার্থণা কর মা আমাদিগকে তোমার 
কাছে লইয়া চল--যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন তোমার জন্তই 
কর্্দ করাইয়া লও--তোমার জন্যই বাক্য বলাও--তোমার অন্তই ভাবনা 
করাও । ধাহারা উচ্চ ভাবন। করিতে পারেন তাহাদের জন্য বালতেছেন-+ 
গারত্রী সত্রূপা-_তোমার উপরেই জগৎ লীন ছিল। গায়ত্রী চিত্রপা 

তুমিই নিখিল জীব চৈতন্তরূপিণী-তুমি চেতন বলিয়। জগৎ চেতন। তুমি 
চেতন রূপে আছ বলিয়া জীব সকল-_দেখে, শুনে, ভাবে, কথা কর; কার্য 
করে। আ'নন্দরূপিনীও তুমি-_-ছীব খন আনন্দই চায় তখন তোমাকেই 
চাঁয়। অন্ন আধারের মধো তোমার অন্ন আভা'সে জীবের তৃপ্ত হর না। 
বহির্শখে না আসিয়া! অন্তমুখী হইতে পাৎলেই তোমাকে ভূমীরূপেই 
পায়। আরও বলেন গায়ত্রী ওকার শির্দেষ্টা-ইনিই ভূংলাক, অন্তরাক্ষ 
লোক, স্বর্গলৌক ব্যাপয়া আছেন তীাহার স্বভাবহই হইতেছে--যখন 
মানুষ তাহার উপাগনা করে তখন সকল নরনার্ীকে তিনি তাহাদগকে 
টানিয়া লয়েন। গায়ত্রী জগৎ কারণ, এই জগৎটা তাহরই কার্ধাবন্থা-_ 
গাযত্ত্রীক্ঝ মহিমা কতই না পাওয়া যায়। 

অষ্টাদশন্ বিগ্যাস্থ মীমাংসা: তগরীয়সী | 

ততোহঙপি শুর্কশাস্ত্রাণি পুরাণং তেভ্য এব চ॥ 

ততোহপি ধর্মশান্ত্রাণি তেভ্যো গুব্বী শ্রতিনুপি। 

ততোহাপনিষদ. শ্রেষ্ঠা গায়ত্রী চ ততোইধিকা ॥ প্পপুরাণে 

ভগবান্‌ ব্যাসদেব বলিতেছেন «ন ভিল্নাং প্রতিপছ্থেত গায়ত্রীং ব্র্দণা সই” 

ইত্যাদি । তবে বেদ ছাড়িয়া গীতা আশ্রয় করিতে বল কেন? 


টি 


:- ২ “বেদ বুঝি উঠা অত্যন্ত কঠিন। ভাগবতে পাওয়া যাঁয় “ত্র মুহত্তি সুরয়ঃ 


বি 


৩৬৪ | উ্সব। 


যে বেদ বুবিতে গিয়! জ্ঞানবান্‌ লোকে 5 মোহ প্রাপ্ত হয়। বেদে যাহা! আছে 
গীতাতেও তাহাই আছে । তবে সরল ভাবে আছে । বেদকে বিশদ করিবার 
জন্ঠই এই গীতা । করিবে এই বেদের আশ্রয় বা গীতার আশ্রয়? 

কিন্ত বেদ বুঝিবে কে? যিনি ব্রহ্মচধ্য পালন করিয়! ব্রহ্মচারী হন নাই, 
তিনি বেদের ধার দ্িয়1ও যাইতে পারিবেন না। ৬ভার্গব শিবরাম কিস্কর 
যোগত্রয়ানন্দ ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচর্ধ্য প্রবন্ধে এই বিষয়ে সুন্দর ভালোচন। 
করিয়াছেন। ব্রহ্গচর্য কি- ব্রহ্মচারী হওয়া যায় কিরপে যদি কেহ ইহার 
জন্ুষ্ঠানের ভন্য ইহ] জানিতে আগ্রহ জাগাইতে পারেন তিনি যোগাত্রয়ানন্ন 
মহাপুরুষের উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দৌখবেন। আমরা এখানে তাহার উল্লেখ 
মাত্র করিলাম । ভগবান্‌ মন্থু বলিয়াছেন_- 


*নহানপ্যাত্ববিদ বেদান্‌ জ্ঞাত শক্রোতি তত্বতঃ | 
নহানধ্যাত্মবিদ্‌ কশ্চিদ্‌ ক্রিয়া ফলমুপাশ্রতে ॥ 


অধ্যাআ্বিদ্‌ যিনি নছেন তিনি ষথার্থরূপে বেদ বুঝিতে সমর্থ নহেন। কোন 
অনধ্যাত্মবিদ্‌ ক্রিয়ার ফল যে তত্বজ্ঞান তাহা পান্‌ না। 


প্রত্যক্ষেণান্থমিত্যা বা বস্ত,পায়োন বুধাতে। 
এনং বিদস্তি বেদেন তশ্মাৎ বেদস্া বেদত]॥ 


ষন্দার! প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণের অবিষয় পদার্থ জানা যায় তাহ] বেদ। 

পচে! অক্ষরে পরমে ব্যেমন্‌। যন্মিন্দেবা অধিবিশ্বে নেষছুঃ | 
যস্তন্নবেদ কিমু5। করিষ্যতি | য ইন্ছদিছুস্তইমে সমাপতে ॥ 
তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদা পশ্যন্তি সুখয়ঃ। 
দিবীব চক্ষুণাততম্‌। তছিগ্রাসো বিপণ্যবে। জংগৃবাংসঃ সমিন্ধতে | 
বিষ্চোর্ষৎ পরমং পদম্‌। ওঁ সত্যমিতু্যুপনিষদ॥ 

এই মস্ত্রের ব্যাখাতে বিচার চন্দ্রোদয়ে ২২ পৃষ্ঠার কতক বলা হইযাছে। সেখানে 

উদ্ধত মহাভাষ্যে বলা হইয়াছে__ 


বর্ণজ্ঞানং বাণ্বিষয়ে! যত্র চত্রহ্গ বর্ততে। সোইয়মক্ষর সমায়্ায়ো বীক্‌ 


'সমাক়্ায়ঃ। পুম্পিত ফল্তিশ্নন্ত্রতারকবৎ গ্রতিমগ্ডিতো। বেদিতব্যে। ব্রদ্ধরাশিঃ | 


চন্দ্রতারকার্দিবৎ গ্রবাহরূপে নিত্য বাকৃসমায়্ায়ই বেদ”। 


করিবে গীতার আশ্রয়? " '. ৩৬৫ 


আমরা! প্রসঙ্গক্রমে বেদ সম্বন্ধে যসাণান্ত আভাঁপ দিলাম মাত্র। এখন 
বেদের বিষয় ও গীতার বিষয় যে এক এই সম্বন্ধে আলোচন] করিতেছি-। 
গী*1 ত অনেকে পড়েন। কিন্তু পুস্তক পড়িয়া যদি কেহ কোনরূপে গীতার 
ভাব হৃদয়ে বহাইতে পারেন হবে তিনি যে শ্রীভগবানের প্রসন্নত। এই জীবনেই 
লাভ করিবেন সে বিষয়ে কোনই জন্দেহ নাই । আর ভগবান যে তাহার 
সন্নিহিত তাহাও [নি বুঝাইয়। দিবেন। 


বেদে +।গুত্রয়ং প্রোক্তং কর্মোপাসন বোধনম্‌। 
সাধনং কাগুবুগ্মোক্তং তৃতীয়ে সাপ্যমী'রতম্‌ ॥ মন্ত্রমহাদধি | 
বেদে তিনটি কাণ্ড ট-দষ্ট হইয়াছে. কর্মকাণ্ড, উপাসন! কাণ্ড এবং 
বোধন বা জ্ঞানকাণ্ড। কর্মেও উপাসনা হইতেছে সাধন কাণ্ড এবং জ্ঞানকাণণ্ড 
হইতেছে সাধা কাণ্ড । 
বেদ প্রদশিত কন্মকাগানুসারে কন্ম করিতে হইনেঃ বেদ প্রদর্শিত উপাসনা 
কাণ্ড অনুপাতে হষ্টদেবতাঁর উপাসপন' কঠিতে হইবে। এই কর্ম ও উপাসনা 
না করিলে কখনই [চত্তশুদ্ধ হইবে না_চন্ত হইতে রাগ দ্বেষ বিগলিত হইবে 
ন1। অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হইলে বিচার কিছুতেই প্রবাহক্রমে চলিবে না এবং 
বিচার স্বভাবতঃ না গ্াগিলে জ্ঞান জাগিবে না, জ্ঞান স্থায়ী হইবে না। জ্ঞানের 
গল্প করিতে শিখিলে কখন শোক অতিক্রম করা যাইবে না। কাজেই মৃত্যু 
ংসার সাগর পার হওয়া কিছুতেই হইবে না। তত্ত্রশান্ত্র মন্তরমহোদধি 
বলিতেছেন-_ 


মন্তষ্যদেহং সংগ্রাপায উপাসীত চ দেনতাঃ 
যে৷ ন মুচ্যেত সংসারান্মহাপাপযুতোহিসঃ ॥ 


মন্ুয্য দেহ পাইয়া এবং দ্নেবহার উপাসনা করিয়। যে মানুষ সংসার হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় নী সে মানুষ মহাপাপ যুক্ত। 

্রহ্মচর্যয নাই, বেদ পাঠ নাই-বেদ কোন্‌ কণ্মা করিতে বলিতেছেন, বেদ 
কোন্‌ উপাসনা করিতে বলিতেছেন --ইহা ধর যাইবে কিরপে? জ্ঞানই বা 
হুইবে কিরপে? মুহৃত্তি যৎ সরয়:৮--বিন। ব্রহ্মচর্ষ্যে শুধু বেদ পড়িতে গেলে 
-বেদত ধরা দিবেন না। পৃওতগণও যখন বেদের সর্ব স্থানের সামঞ্জস্য 
রাখতে গিয়া মোহপ্রাপ্ত হয়েন তখন অভ্ুদ্ধান্তঃকরণ মানুষের পক্ষে বেদের 
শিক্ষামত চলিতে যাওয়াই ত বিষম বিড়ম্বন]ী। এই জন্ত শ্রঁভগবান্‌ গীতাশাস্ত্র 


৩৬৬ উত্সব । 


গ্রচার করিয়াছেন। বেদের শিক্ষা সহজ করিয়! ধরাইয়৷ দিবার জন্তই গীতা। 
বেদের মত গীতাতেও কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এই কাতত্রয় আছে। প্রথম 
ষটুককে কর্মকাণ্ড, মধ্য ষটুককে উপাঁপনা কাণ্ড এবং শেষ ষটুককে জ্ঞানকাণ্ড 
বল! হইয়াছে। শ্রীমৎ মধুস্দন সরম্বতী গীতাকে “তত্বমসি” মহাবাক্যের ব্যখ্যা 
বলিয়াছেন । আমরা গীতার কনম্মকাণ্ড উপাসনা কাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড যত 
সহজ ভাবে পার! যায় বুঝতে চেষ্ট। কারতোছ। 

এখানে এক প্রকার সাংঘাতিক ভ্রমের কথার উল্লেখ করা বোধ হয় 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সশ্য যাহ] তাহার প্রচারও যেমন আবশ্যক অসত্যও 
সেইরূপ দুর করিবার চেষ্টা করা উচিত। 
_ বেদের মত গীতাশান্ত্রও কর্ম ও উপাসনা বিনা জ্ঞান হইতেই পারে না 
ইহা প্রচার করিতেছেন। কিন্তু আজকাল এমন কতকগুলি লোক 
আছেন-_এরপ লোকের সংখ্যা্ড বড় কম এ“হে-ধাহারা বলেন আমর! 
শান্ত্রমুখে যখন শুনিলাম আমি আত্মা_আঁম দেহ *ঈ- আমি মনও নই-_ 
আত্মার সম্বন্ধ আম সমস্তই যখন জা'নলাম তখন আমার জ্ঞান হইয়! গিয়াছে | 
আমি জ্ঞানী। আমি যে আত্মা এবিষয়ে আমার কোন সংশয় নাই । এই 
সমস্ত লোককে যদি বলা যায় তোমারও সুখ ভুঃখের বোধ "গাছে, শীত উঞ্জের 
বোধ আছে--সকল বিষয়ের বোধ তোমার আছে-_বিষয়ের জ্ঞান যাহার রিল 
-বিষয় লইয়া থাকি:তও বাহাকে দেখা গেল তাহার আত্মা ভাবে থাকা হইল 
কিরূপে? ইহার উত্তরে ইহার! ধলেন__মন, শাত উষ্ণ সুখ ছঃখ বোধ করিল 
ইহাতে আনি আত্মা_-গ্ামার কি হইল, ইন্দ্রিয় ইন্জিয়ের কার্য্য করুক না কেন 
তাহাতে আমি আত্মা আমি নিলিপগুই চিক্দিন আছি, ছিলাম, ও থাকিব। 
আত্মজ্ঞান লাভে আর কষ্টকি? যোগবাশিষ্ট বলেন একটি পুষ্পের পাপড়ী 
মর্দন করিতেও ক্লেশ আছে কিন্তু আত্মজ্ঞানের লাভে কান হায়াণ নাই। 

এই সব স্থুলভ আত্মজ্ঞানী বু বিষয়ে আত্ম প্রতারক এবং লোক প্রতারকও 
বটে। অথচ এমনও হইতে যে পারে বু ক্ষেত্রে ইহারা এই গ্রতারণ। ধরিতে 
না পারিয়াই লোকদধো 'শাত্মার জ্ঞানের কথা প্রচার করেন। 

কর্ম ও উপাসন। দ্বার চিত্ত যদি শুদ্ধ হয় তবে না জ্ঞান হয়__ ইহ সর্বব- 
শীন্ত্&ই বলিতেছেন। ইহার উত্তরে এই সব জ্ঞানী বলেন পূর্বজন্মে আমর! 
কর্ম ও উপাসন: সাঙ্গ করিয়া আসিয়াছি তাই আমাদের এই জন্মে শুধু জ্ঞানেই 
রুচি, কর্ম ও উপ।সনায় রুচি নাই। প্ররত্যুত্বরে আমর বলি-_- 


বে গীতার আশ্রয়?" ৩৬৭ 


তুমি জ্ঞানী-_ইহার অর্থ এই যে তোমাতে অজ্ঞান নাই। অজ্ঞানের 
প্রসার কতদূর তাহ] তুমি জানিয়াছ ত? শালো ও আঅশাধার যেমন এক সঙ্গে 
থাকিতে পারে না। সেইরূপ জ্ঞান ও অক্ঞান একসঙ্গে থাকিতে পারে না। 
যিনি জ্ঞানী তিনি ততদর্শা। ্ত্বদর্শী জ্ঞানী জানেন সং আত্মার অভ্ভাব কখনও 
হয় না এবং অসৎ অনাজ্মার পিছ্মানতাও নাই। শীত উষ্ণ সুখ ছুঃখ এই 
সব অসৎ-_ইহাদের বিদ্যমানতাই নাই । জ্ঞানী যখন আত্মস্ত থাকেন তখন 
এক আত্মা! ভিন্ন দেহ বা জগৎঃ শাত উষ্ণ বা স্থুখছুংখ কিছুই তাহার অনুভবে 
আমে না। জ্ঞানী আত্মস্থ অবস্ত! হুষ্টাতে যখন বুযুখিতত হয়েন তখন তাহার 
দেহ, জগং, শীত, উষ্ণ সমস্তই বোধ হইতে পারে, কিন্ত তিনি ইচ্ছামান্র ব্যুখ্থিত 
অবস্থ! ত্যাগ করিয়া আত্মস্থ অবস্থায় যাইতে পারেন । ইহা যিনি না পাবেন 
তিনি জ্ঞানের কথা কোটি কল্প ধররয়া শুনিলেও কখনই তাহার জ্ঞান হয় নাই । 
এইরূপ পৎ কি অসৎ কি ইহা কোঁটিকল্প শুনিলেও বচন-জ্ঞানী সত্য আত্মা 
লইয়) থাকেন না এবং মিথ্যা অনাতআ্বীও ত্যাগ করেন নাই। এইরূপ বচন 
জ্ঞানীর চিত্তশুদ্ধ হয় নাই-_ইহীারা বচনে যে বনে ষে আত্মায় কথা কহেন 
তাহাও যেমন তাহার আস্বাদন হয় নাই সেইরূপ “চনে যে মায়! মায়। করেন 
ভাহাতেও মিথা। মায়ার প্রতারণা হইতে তিনি এড়াইতে পারেন নাই । তিনি 
যে বলেন পুজন্মে আমি কর্ম ও উপাসনা করিম 'আসিয়াছ সেইজন্ত কন্মন ও 
উপাসনায় আমার রুচি নাই কেবল জ্ঞানেই রুচি ইহার মধ্যে সাংঘাতিক আত্ম 
প্রতারণা আছে। কিনর্ূপে আছে বলতেছি । 

যদি কর্ম্মও উপাসনা! তুমি সারিয়াই আসিয় থাক তবে তাহার লক্ষণ ত 
তোমার মধ্যে থাকিবেই | উপাসনা যাহার হইয়া গিয়াছে তিনি যখন মনে 
করিবেন তখনই মনকে আত্মপুরুষে বা ইষ্টদেবতায় একাগ্র করিতে পারিবেন 
এবং একাগ্র সমাধির পরে মনকে নিরোধ কারিয়া আত্মপুরুষে মনকে ড,বাইয়। 
লয় করিতে পারিবেন। ইহা যদি তোমার না হইয়। থাকে তবে তোমার 
বচনে জ্ঞান হইয়াছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তোমার অল্ঞান যায় নাই। যদি 
অজ্ঞান যাইত তবে তুমি ইচ্ছা! কারলেই ষড,স্মি পধ্যস্ত মিথ্যা জানিয়৷ মিথ্যা 
ত্যাগ করিতে গারিতে। জরা মরণঃ ক্ষুধা পপাস1 এবং শোক মোহ এ 
সমস্তই মিথ্যা । আত্মগ্রতারণ। না করিয়া বল দেখি ক্ষুধা পিপাসা, ৰা শোক 
মোহকে তুমি মিথ্যা বলিযা মিথ্যার হাত হইতে এড়াইতে পারয়াছ কি? 
ন৷ শুধু মুখে বল দেহ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, ক্ষুধা তৃষ্ণা মায়া, মায়া মিথ্য। ? সত্য 


৩৬৮ ক. & উত্সব | 


মিথ্যার কথা ব্ল, মুখে কিন্তু মিথ্যা! ত্যাগ করিতেও পার না, মায় ছাড়িতেও 
পার না। সেইজন্ত ভগবান বলিতেছেন যতদিন তোমার দেহ বৌধ আছে 
ততদ্দিন তুমি জ্ঞান ধইয়। থাকিতে পারিবে ন1। চিত্তগুদ্ধি করিয়া যন 
; জত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিতে পারিবে-_-যখন ইচ্ছামাত্র দেহ ভুলিতে 
পারিবে, জগৎ ভুলিতে পারিবে তখন জানিও জ্ঞান হইয়াছে । তোমার 
উপাসনাও হয় নাই কর্ম বা ফলাকাজ্ষা ত্যাগ করিয়! সকল কর্ম কি ঈশ্বরের 
ধু্ুসন্নতার জগ্ত করিতে পারিয়।ছ যে বালবে পুর্ব জন্মে নিষ্কাম কর্ম্মকরিয়া 
: আসিয়াছি? এরূপ আত্ম প্রতারণ! কিয়া আব গাঁপনিও মজিও না অন্যকেও 
+মজাইও না। করিবে গীতার আশ্রয় ইহার দ্বিতীয় প্রবন্ধে ভবল সং যি 


কথ ও আবার আসিবে । | 
জু 
ছ্িতীশ্ম প্র্। 
১. শীতার ভাবন! প্রবাহ হৃদয়ে বহাইতে হইবে। তাহ হইলে -বদের কর্ম, 
' উপাসনা ও জ্ঞানে পৌছিতে পারা যাইবে। প্রথম প্রবন্ধে ইহাই বল! 
 হুইয়াছে। 
দ্বিতীয় প্রবন্ধে কিরূপে গীতার ভাবনা-প্রণাহ হৃদয়ে প্রবাহিত করা যায় 
সেই বিষয়েরই আলোচনা কর1 হইতেছে । 
গীতার উপদেশ আরম্ত হইয়াছে দ্বিতায় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক হইতে। 
তবে কি সমস্ত প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয়ের দখম শ্লোক পধ্যন্ত অনাপ্শ্তক ? 
আদৌ নহে। অর্জুনের হৃদয় কি ভাবে প্রস্তুত হইয়াছিণ যাহাতে *জ্ভুন গীতার 
উপদেশ ধারণার পাত্র হুইয়াছিলেন তাহ!ই প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে। হৃদয় 
প্রস্তুত ন! হইলে উপদেশ দেওয়ায় কোন কার্য হয় না। 
প্রথমেই হৃদয়কে কাতর করিতে হইনে। যিনি আর্ত নন, জিজ্ঞাস্থ নন, 
অর্থাথী নহেন বাজ্ঞানী নেন তীহার কর্ণে উপদেশ ঢালরা দিলেও কার্য 
হইবে না। নিজের অবস্থা দেখিয়া. সংসারের অশান্তি দেখিয়া, মৃতু উন্মত্ত 
ক্রীড়া দেখিয়া--প্রাণকে কাতর করিতে হইবে ইহাই প্রথম কথা । হতাশ 
হইলে চলিবে না শাস্ত্র সংসার জালার যে প্রতীকার দেগাইয়াছেনঃ ধীরে 
ধীরে সেই সমস্ত উপ্লায় অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। আজ ভারতের যে 
দশ। দাড়াইয়াছে তাহাতেও যদি কাহারও হৃদয় না নড়ে তবে তাহার হৃদয়ই 


করিবে গীতার আশ্র ? ৃ ৩৬৯ 


নাই বলিতে হইবে। স্বদয় দগ্ধ হইলে হায় হায় করার কোন ফল নাই--ফলে 


হৃদয়ের যাতনা হৃদয়েশ্বরকে জানাইতে হইবে। এখন ত্তাহাকে নালিশ 


করিবার ময়, 


যিনি হাতে পারেন হৃদয়কে কাতর করিয়া গীতা মহারাণীর 


উপদেশ গুনিতে হইবে। 
শ্রীভগবদগীত৷ মাঝ্সা মন্ত্রের বীজ হইতেছে। 
.-পঅশোচ্যানন্ব শৌচস্ত,ং প্রজ্ঞা বাঁদাংস্চ ভাষদেশ। ২1১৩ 
অশোচ্য বিষয়ে শোকও করিবে, আবার বচনে জ্ঞানের কথাও বলিবে, 


প্রথমে এই ছইটা দোষ ত্যাগ কর। গীতার যাহ! বীজ-_-যাহার ভিতর হইতে , . 


গীতা বৃক্ষ উঠিয়্াছে তাহাতে অনেক কিছু বুঝিবার আছে। 


পূর্বে বলিয়াছি “আমার জ্ঞান হইয়। গিরাঁছে* কত লোককেই ইহা বলিতে 
শুনা যার অথচ এই সব লোকের শীত, উষ্ণ, সুখ, ছুঃখ সমস্ত বোধই থাকে ।-_এই ". 


এটি 


বোধ থাকে কেন? বিষয়ের সহিত ইন্দ্িয়ের যোগ হইলেই শীত উষ্, সখ 


ছংখ বোধ হইবেই। এই সব যখন থাকিল তখন তোমার জ্ঞান আবৃত, 
থাকিল। যদি তোমার মন জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ আত্মাতে লাগিয়া থাকে : 


তখন আর বিষয়ের অনুভব করে কে? যুদ্ধে যাহার মন মাঁতিয়।৷ উঠে তাহার 
অগ্ুলী কর্তিত হইলেও সে সময়ে তাহার তাহ! বোধ থাকে না। কেহ মনে 
করাইয়। দিলে মানুষ মুচ্ছিত হইয়াও পড়ে দেখ! যায়| 


কোন প্রকার বিষয়ের অনুভব, কামন। না থাঁকিলে হইতেই পারে না.। 
জ্ঞানের প্রবল শন্ত হইতেছে এই কাম। ইহাই জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়। 
জীবের শোকের কারণ হয়। যিনি জ্ঞানী তাহার শোক হয় না। শ্রুতি তাই 
বলিতেছেন “তরতি শোক আত্মবিং”। আস্মাকে জানাই আত্মা হইয়1 স্থিতি 
লাভ করা। আত্মাকে যিনি আস্বাদন করেন তাহার বিষয় আস্বাদন হইতেই 
পারে না। ছুই প্রকার আস্বাদন ষে একসঙ্গে চলে না ইহ! একজন অতিমুর্খও 
অগ্থভব করিতে পারে। যখন শীত উষ্ণ সুখ ছুঃখাঁদি বিষয়ানুভব চলিল তখন 
আত্মা হইতে মন সারয়া আসিল। তখন তোমার জ্ঞানের আবরণ পড়িল 
বলিয়াই তুমি ছুঃখী হইয়। গেলে। 


, কাম ৰা কামনাই পাপ। জ্ঞান অর্থাৎ পরোক্ষ জান ও ঝি র্ধাৎ 
পরোক্ষ ভ্ঞাঙ্ ত্বাঁ অনুভূতি ইহার বিনাশক এই পাপা এই পাপ মানুের 
২ ] 


৩৭৩ 4 উৎসব | 


ইঞ্জিয় সকলে? ইচ্জিয়ের রাজা মনে এবং মনের চালক” বুদ্ধি বা বিচারে 
স্কাপন করিয়া বসিয়া আডে। 
*এটতৈবিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম" | ৩৪০ 

জ্ঞান আবৃত হইলেই মানুষের মোহ আসিবে আর যেখানে মোহ সেইখানে 

শোক। তাই বল! হইয়াছে 
তম্মাৎ ত্বমিক্টিয়াণ্যাদ নিয়ম্য ভরতর্যভ। 
পাপমানং প্রজহি হোনং জ্ঞান বিজ্ঞান নাশনম্‌ ॥ ৩1৪১ 

যেহেতু চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা যখন বিষয় লাভ হয়, তখনই মন অতিদ্রুত 
গতিতে সঙ্বল্প করে--এই দ্রুত সঙ্কর এত শীঘ্র হয় যেমান্ুষ তাহা ধরিতেও 
পারে না_-মান্গষ তখন মনে করে আমি এই বিষয় ভোগ করিব--বলিতেছি 
ধন বিষয়ে গিয়! পড়িলেই যখন বিষয়ের অনুভব হুইল তখনই ভোগেচ্ছা তাহার 
পশ্চাতে ধাকিবেই-__নতুবা অন্থভবই হইত না। ভোগেচ্ছা জাগিলেই-_-ভোগ 
অধ্যবসায় গলিত বিবেক মোহপ্রাপ্ত হইবেই। বুঝিতেছ তুমি যে বল আমি 
নিশ্চয় করিযক্লাছি আমি:আআা-_-মন বিষয় লইয়! সুখী হুঃখী হউক তাহাতে আমি 
আত্ম] আমার ক্ষতি বুদ্ধি কি--ইহাই বলিয়! দিতেছে তোমার আত্মজ্ঞান হয় 
নাই। বলিতে পার আত্মজ্ঞ কি কিছুই অনুভব করেন না-_-আত্মা হইতে 
সরিয়া আসিয়া বিষয় বা অনাত্বার অনুভব হয় সত্য কিস্ত 
ধাহার জ্ঞান হইয়াছে তিনি এক মুহূর্তেই মনকে আত্মাতে লাগাইয়া সমস্তই 
বিশ্বৃত হইতে পারেন। তুমি তাহা পার কি? যখন ইচ্ছ। তুমি কি তোমার 
মনকে আত্মাতে লাগাইতে পার? যদি পারিতে তবে তোমাকে জ্ঞানী বল 
যাইত । যখন পার না তখন তুমি জ্ঞানী নও-_জ্ঞানের বচন শুনিয়া জ্ঞানী 
এই অভিমান করিয়া বসিয়া আছ। ইহাই তোমার মনের চাতুরী, এই চাতুরীও 
তুমি ধরিতে পার না_তুমি এতই অক্ঞানী-_অথচ জ্ঞানী সাজিয়৷ আত্ম প্রতা- 
রণামম আছ । 


বৃথা তর্ক করিয়! আত্ম-প্রতারণা সমর্থন করিও না। যাহারা যথার্থ জান 
লাভ করিয়াছেন তাহারা কর্ম ও উপাপন। দ্বার প্রথমে চিত্তশুদ্ধ করিয়াছেন, 
পরে আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ঘ্বারা আত্মদর্শন লাভ করিয়া! জ্ঞানী হইক্সা- 
ছেন। যদিও প্রারনধ কর্ জন্ত জ্ঞানীকে বিষয়ে পড়িতে হয় তথাপি তিনি 
ইচ্ছা মাত্র আত্মস্থ হইতে পাঁরেন। যেমন মাগুষ এবক্ষথেই দেখা গুন! সব 


করিবে গীতার আশ্রয় 2 ্‌ ও৭১ 


ছাড়িয়া নিদ্রাতে অভিভূত হয় দেইরূপ জ্ঞানীও একক্ষণেই সব ছাড়িয়া মনকে 
আত্মাতে ডুবাইতে পারেন। আত্মস্থ হওয়াই জ্ঞানীর প্রধান চিহ্ন। 

পূর্বো বল! হুইয়াছে আবার বলি আর তুমি যে বল যখন তোমার জ্ঞানের 
রুচি এত প্রবঙ্গ তখন তুমি পূর্ব পূর্ব জন্মে কর্ম ও উপাসনা করিয়া আসিয়াছ 
_ইহাতেও আত্মপ্রতারণা আছে কি নাই তাহাও দেখ। পূর্ব জন্মে যদি 
তোমার সাধন! থাকিত তবে ত তুমি স্বভাবত: আত্মপুরুষে একলাগ্র হইতে এবং 
সমস্ত চিত্তবৃত্তিকেও নিরোধ করিয়া আত্মপুরুষে একক্ষণেই ভুবিয়৷ যাইতে 
পারিতে। ইহা! কি তোমার স্বভাবতঃ হয়? ফলাকাজ্ষা! শুন্য হইয়। তোমার 
সকল কর্ম হয় কি? না তোমার মন ই্টপুরুষে স্বভাবতঃ একাগ্র হয়? যখন 
হয় না তখন জানিও পুর্ব পুর্ব জন্মেও তুমি কর্ম ও উপাসন। দ্বার! চিত্তপুদ্ধি 
করিয়া! আইস নাই। | 

কর্ম ও উপাসনা কর পরে জ্ঞানের অনুষ্ঠান কর তবে জ্ঞান হইবে। 
প্রজ্ঞাবাদ ভাষণ করিয়৷ অর্থাৎ মুর্খ হইয়াও জ্ঞানের অভিনয় করিবে আবার 
অশোচ্য বিষয়েও শোক করিবে ইহা প্রথমেই ত্যাগ কর। যতদিন তোমার 
দেহে অভিমান আছে ততদিন তুমি জ্ঞানী হও নাই নিশ্চয়। দেহাভিমান 
নাশ করিবার জন্ত কর্মও উপ।সনা দ্বারা চিত্তকে গুদ্ধ কর ইহাই তোমার 
কাধ্য। 

কিরূপে ইহা হইবে গীতা সেই উপদেশ দিতেছেন। বেদের উপদেশও 
ইহা । প্রথমে নিম কম্ম কর, পরে যোগ দ্বারা আত্মস্থ হইতে প্রাণপণ কর, 
পরে ভক্তি দ্বারা আত্মস্থ ভাব স্থায়ী কর তবে জ্ঞান হইবে। দেখ গীতা ইহার 
সাধনা কিরূপ--তাহা কেমন সুন্দর ভাবে দেখাইতেছেন | 

বেদের মুখ্য কথা হইতেছে “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো 
নিদিধ্যাসিতব্যঃ* আত্মাকে দেখিতে হইবে) তজ্জন্ আত্মার কথা শুনিতে হইবে, 
যাহা শুনা হইল তাহাই নিরন্তর মনন করিতে হইবে, ষখন মন নিঃসংশয়ে 
ইহার মনন করিতে পারিল তখন হইবে নিদিধ্যাসন বা আমিই এই আত্মা এই 
ধান। এই ধ্যান গাঢ় হইলেই হইবে আত্মদর্শন। 

বেদের শিক্ষা মত গীতাও ব্যাকুল হৃদয় পাত্রকে আত্মা কি তাহাই শ্বনাইতে- 


ছেন। তজ্জন্ঠ প্রথমেই গীতা-মহামালা মন্ত্রের বীজ যাহা তাহাই বলিলেন, 
প্রথমেই জানিয়া রাখ মান্থষ মরে না, তুমিও মরিবে না আর কোন মানুষই 
মরিবে ন। এই 'জগ্মের পূর্বেও তুমি ছিলে, সকল মানুষ, পণ্ড, পক্ষী, কীট পতজ 


৩৭২ | ' উত্সব ।: 


»-সকল প্রাণীই ছিল আবার মৃত্যুর পরেও সকলে থাকিবে । হদ্দি তাই হইল 
তবে মৃত্যুটা কি? 

মৃত্যুটা দেহাস্তর গ্রাপ্তি। - কৌমার, ০ জরা যেমন দেহের ভিন্ন ভিন্ন 
অবস্থা, মুত্যুটাও সেইরূপ অবস্থা মাত্র। 

কৌমার যৌবন এমন কি জরাতে ত সেরূপ ক্লেশ হয় না, যেরূপ ব্লেশ হয় 
দেহাস্তর প্রাঞ্চিতে বা মৃত্যুতে | 

(ক্লেশের কথা যদি বলিলে তবে ক্লেশ কিরূপে হয় তাহাই প্রথমে দেখ এবং 
কেশ হইলে কি করিতে হইবে তাহাও দেখ। 

চস্ষু কর্ণাদি ইন্্রিয়ের সহিত রূপ শবাদি বিষয়ের যোগ হইলে কোথাও সুখ 
কোথাও দুঃখ হইবেই । শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ বোধ হইবে তখন যখন বিষয়ের 
সহিত ইঞ্জ্িয়ের যোগ হয়। ইন্দ্রিয় সমূহকে এবং ইন্দ্রিয়ের রাজ! যে মন 
তাহাকে যদি আত্মার দিকে, আত্মপুরুষের দিকে ফিরান আয়ত্ত করিতে পার 
সবে শীতোঁঞ্চ সুখ ছুঃখ কিছুই অন্ুতৰ আসিবে না। সাধনা না করিলে ত 
ইহ! হয না__-যতদিন না হইতেছে ততদ্দিন সহা করিতে অভ্যাস কর। তাং 
স্তিতিক্ষম্ব ভারত” । 

| | কিরূপে সহা করিব? 

শীত উষ্ণ সুখ ছুঃখাদি এই আছে এই নাই-_একবার আসে আবার যায়। 
এই সমস্তই অনিত্য বস্ত। এই ভাবে ইহাদের স্বভাব দেখিলেই এবং বিষ নান! 
দোষের আকর এই জানিয়া বৈরাগ্য আনিতে পারিলেই সর সহ করা যায়। 

সহা করিলে কি হয়? 

এমন ভাবে শীত উষ্ণ স্থুখ ছুঃখাদি অগ্রাহা কর! যায়-_যাহাতে ব্যথা 
আদে। লাগে না। ষে এই ভাবে শীত উষ্ণ সুখ হুঃখাদিতে ব্যথা বোধ করেন । 
অর্থাৎ ষে সহিষ্ণু ধীর পুরুষের নিকট ছুঃখ. ও সুখ সমান হইয়া যায় তিনি কিন্ত 


অমরত্ব লাভ করেন। 
কে সব সহা করিতে পারেন? 


তত্বার্শন বাহার হয় তিনি। জ্ঞানী লাজিলেই কি আর জ্ঞান হয়? সাজা 
জ্ঞানী সাজাই পাঁন। তবজ্ঞ যিনি তিনি সংও অসৎ কি ইহা জানিয়াছেন__ 
এই জন্ জ্ঞানীর প্রথম কাধ্য হইতেছে নিত্যানিত্য বন্ত বিবেক । এই বিবেক 
কাহার হয়? .ধিনি অন্থভব করিতেছেন একমাত্র আত্মাই নিত্য বস্ত আর 
অমাত্মা ঘাহা। তাহ1 অনিত্য তাহার হয়। 


| করিবে গীতার আশ্রয়? ৩৭৩ 
নাষতো বিদ্তাতে ভাবে ন! ভাবো বিগ্ততে সতঃ। 
উভয়োরপি দৃষ্টোধস্ততস্তনযোন্তত্বদর্শিভিঃ ॥ ২। ১৬ 


অসৎ যে শীত উঞ্চ সুখ হুঃখ, দেই, মন, জগৎ ইত্য।দি ইহাদের সত্তাই নাই_- 

ইহাদের বিছ্মানতাই নাই | ধাহা বিকারী-_যাহ! পরিণামধর্মী-_-ইহার] আকৌ 
নাঈ। তথাপি ষে ইহাদের অনুভব হয় তাহা অজ্ঞান বা অবিস্তা বা মায়ার 
ছলনাতেই হয়। যাহ! সৎ অর্থাৎ নিত্য ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান--ঈকল কালেই 
সমভাবে--বিকার রহিত ভাবে আছেন-_যাহা পরমার্থতঃ সৎ--অর্থাৎ যিনি 
আত্মা তাহার অভাব কখনও হয় ন'_ভাবিগ্ঘমানত। কখনও নাই। জ্ঞানী 
ধিনি--তত্বদর্শা যিনি নিত্য কি অনিতা কি ইহার স্বরূপ তিনি অনুভব করিয়া- 
ছেন, করিয়! সং আত্মা লইয়াই থাকেন শ্ার অসৎ দেহ বোধ জগৎ বোধ 
শীত উষ্ণ মুখ দুঃখ বোধ--ইহারা মিথ্যা ইহার বাস্তবিকই নাই--ইহা 
জানিয়া--এই মিথ্যাকে মিথ্য। জানিয়া, মিথ্যাকে ত্যাগ করিয়। সত্য লইয়াই 
থাকেন। তুমি যদ জ্ঞানী হইতে তবে আশোচ্য বিষয়ে কখন শোক করিতে 
নাই-_-আর প্রজ্ঞাবান ভাষণ করিয়া সব হইয়া! গিয়াছে কখন বলিতে ন1। 

অতএব জান যিনি সর্বব্যাপী তিনি শবিনাশী তিনি অব্যয়--অব্যয়ের ব্যয় 
করা-_অব্যয়কে বিনাশ কর। কাহারও সাধ্য নয়। 

এখন আত্মার কথা ভগবান অজ্ঞনকে বিশেষ ভাবে শুনাইতেছেন 
“আত্মা বা অরে শ্রোতব্য” বেদের এই প্রথম শিক্ষাই গীতার প্রথমেই দিতেছেন। 

দেহট। থাকিবে.না_-আত্মা কিন্তু চির দিন ছিলেন, আছেন, থাকিবেন | 

আত্ম। সদা একরূপ-_সদ জ্ঞানন্বরূপ--সদা আননস্বরূপ এইজন্ত আত্মার 
বিনাশ নাই--আত্মা কোন কিছু দ্বারা--দেশ কাল বস্ত দ্বারা পরিচ্ছিন্নও নহেন। 


“ন জায়তে ভ্িয়তে বা কদাচিৎ” 


পুনঃ গুনঃ বিচার কর--করিয়া শ্মরণ কর- তুমি আত্মা তুমি দেহ নও, মনও 
নও। বিচার করিয়া! একবারও ভুলিও না পর্ব] স্মরণ কর তুমি কখন জন্মাও 
নাই তোমার মৃত্যুও নাই। এই শরীরের নাশে আত্মার নাশ হয় না। জীর্ণ 
বস্ত্র ত্যাগের মত আত্মা এক দেহ ত্যাগ করিয়। অন্ত দেহ ধারণ করেন মাত্র। 
আঙ্দিতে সব প্রাণী অব্যক্ত ছিঙ্গ-_মধ্যে উপাধি ধরিয়া আত্ম! যেন ব্যক্ত হয়েন__ 
আত্। দেহ কঞ্ুক ত্যাগ করিলেন তাহাতে শোক কেন হইবে? 

আত্মাকে শস্ত্রে ছেদন কর! যায় না) ইহাকে আগ্ন দগ্ধ করিতে পারেন না 


পীষ্ঠ উত্লব। 


তাপ দিয়; ইহাকে আদ্র কর; বায় ন|, বায়ু ইহাকে রসহীন করিয়া শুষ্ক 
করিতে পারে না। 


এই ভাবে প্রত্যহ আত্মার কথা ম্মরণ কর--বিচার কর- একবারও 
বিস্বৃত হইও না । যখনই বিশস্বৃত হইবে তখনই যদি বিচার কর দেখিবে তোমার 
অজ্ঞান যায় নাই বলিয়াই এই অজ্ঞান, এই অবিষ্তা এই মায়া তোমাকে ভুলাইয়া 
দিতেছে । তোমাকে ভুলাইয়া দিয়া কাম লইয়া থাকিতে বলিতেছে-_কামের 
বন্ত দেখাইয়া দিতেছে__তাহাই ভোগ করিয়া সুখী হইতে বলিতেছে-_ভুলাইয়া 
দিয়া বলিতেছে উপস্থিত সুখ ভোগ করিয়া যাও-_তাহার সঙ্গে একটু হঃখ 
থাকে তা থাক্‌-_তথাপি উপস্থিত সুখ ছাড়িও না। ইহাই অজ্ঞানের ছলনা । 

কতদিন এই ছলনা থাকিবে জান? যতদিন তোমার চিত্ত রাগঘেষাদিতে 
কলুষিত থাকিবে ততদিন । এই রাগন্থেষ বাঁ ভালবাসা মন্দ লাগা ইহাই 
হইতেছে চিত্তের মলিনতা। এই মলিনতা ধৌত করিবার জন্ত তোমাকে কর্ন 
করিতে হইবে, তোমাকে উপাসনা করিতে হইবে। 

এই কর্ম ও উপাসনা দ্বারা চিত্তকে পরিষ্কার-_-নির্মল করিতে পারিলে তবে 
সর্ধদা আত্মাকে লইয়া থাকিতে পারিবে--শেষে যোগপ্ধারা আত্মস্থ হওয়া কি 
হইয়া বুঝিতে পারিয়া--উপাসনা দ্বারা কর্মে বাক্যে ভাবনায় সর্বদা ভগবান 
লইয়া-_ন্ঞানী হইয়া মৃত্যু সংসারসাগর পার হইয়া সেই সুখের রাজ্যে সর্বদা 
থাকিতে পারিবে। 


যোগিয়া ৮» মিশ্র। 


কবে তোমারে দেখির! নয়ন ভরিয়া প্রীণেরি পিয়াস। মিটাব | 
কবে তোমারি নামেতে মিপিয়া গলিয়! আকুল হইয়৷ কীদিব॥ 
কবে আসিবে সেদিন জানি না, 
আমার সাধন! ভজন কামনা, 


জরীশবরীর আত্মনিবেদন । | ৩৭৫ 

[ক বলে ডাকিলে দিবে তুমি সাড়। কি ফুলে তোমারে পৃজিব। 

যা কিছু সবই বিলায়ে। 

তোমারি চরণে লুটিব ; 
ওহে পৃণ্যজ্যোতিঃ হৃদয়েরি স্থৃতি পটতে আকিয়! রাখিব | 

তোমারি চরণে লভিয়। স্থান, 

তোমাতেই সপিব এ মন প্রাণ; 
অস্তরষামী বলন। গে! শুনি কি বলে ডাকিলে পাইব। 


শ্রীমতী লীলারাণী ; মধুপুর, নবীনালয়। 


শ্রীশবরীর আত্মনিবেদন। 


ভক্তিষোগের পরিপাকে পরমক্ানের উদয়ে জীবের ভাগ্যে চরমে কত কৃত্যতা 
আসিবেই__“এবং প্রসন্ন মনসে। ভগবত ভক্তি যোগতঃ। ভগবত্ত্ববিজ্ঞানং 
মুক্ত সঙ্গস্য জায়তে, (ভাগবত ১২1২০ ) বেদ রামায়ণে শ্রীশবরী বৃত্তান্তে এই 
তত্ব অতি বিস্তৃত ও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সখী সাধক তাহা দেখিবেন। 
আমার গতি কি হইবে এখন তাহাই ভাবিতেছি; আর ত সময় নাই-- 
“আতুনশ্যিতি প্রতিদিনম্*। তাই প্রতুর এই লীলারহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। 
দয়মান দীর্ঘনেত্র পতিতপাবন শ্রীরাম শ্রীশবরীর প্রতি যে ভক্তি ষোগের 
উপদেশ করিয়াছেন তাহা! আমার মত অকিঞ্চনের প্রতিই প্রদত্ত হইয়াছে, 
কারণ ভক্তিমার্গ বিশারদ! শ্রীশবরী ত তাহাকে পাইয়৷ কৃত কৃত্যই হইয়াছিলেন। 
“শবরী মোক্ষমাপ সা”। সুতরাং তাহার প্রতি আর উপদেশের প্রয়োজন কি? 


৩৭৬ উৎসব । 


শ্রীভগবানের সেই উপদেশ বাণীর সার এই যে-_-“সাধুসঙ্গ হইতে আরম্ত 
করিয়৷ তত্ববিচার পধ্যস্ত নবধা সাধনভক্তির যাজনদ্বার! প্রেমলক্ষণা সাধ্যভক্তির 
উদয় হইবেই, এই ভক্তির উদ্নয়ে *মত্তত্বান্থভবস্তথা” হইবেই।” স্মৃতরাং আমি 
কর্ম বিপাকে যে কে'ন যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি না কেন এ দৃঢ় অভ্যস্ত 
ভক্তিযোগ আমার অনুসরণ করিবেই-__“প্রদীপশিখার সঙ্গে সঙ্গে অনল যেমন 
ধায়। তেমনিতর পাপপুণ্য পরলোকে যায়।” “স্ত্িয়ে। বা পুরুষ্যাপি তির্ধ্যগ- 
যোনিগতস্যবা1। ভক্তি সঞ্জয়েতে প্রেম লক্ষণ] শুভলক্ষণে।” ইহাই তাহার 
শ্রীমুখের অভয় বাণী । আহা! এমন ভরসার কথা থাকিতেও আজ আমি 
ভীত চকিত | শ্রীশবরী গুরুবাক্যে সুদৃবিশ্বাপ ফলে “নামৈক শরণ' হইয়াছিলেন, 
আমিও যাহাতে তাহার মত গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করত “নামৈকশরণ” হজে 
পারি সেই আশায় এই লীলা স্মরণ করিতেছি-_ 


6৯ ০ 


গুরুবাক্য সফলতা! পূর্ণমনস্কাম ! 

'আসিয়াছ অভিরাম ! প্রাণারাম ! রাম | ১ 
বলিস্ষে গেছেন গুরু এ আশ্রমে বসি। 

“রাম” “রাম” “রাম” প্রাম” জপ দিবানিশি) ২ 
তারক এ ব্রহ্মনাম অস্তিম সম্বল। 

সর্বরোগ মহৌষধ সর্ব বল বল ॥ ৩ 

যে ভাবেই বল নাম কতু ব্যর্থ নয়। 

কোটিজন্ম অপরাধ মুহুর্তে খণ্ডয় ॥ ৪ 

নাম সুস্ম, নামী স্থল, অদ্বৈত হইয়ে। 

জপফলে উঠিবেন হৃদয় ভরিয়ে ॥ ৫ 

অবশ্যই আসিবেন এ আশ্রমে রাঁম। 
লক্ষণ*সহিত প্রভু ছুর্ববাদল শ্যাম ॥ ৬ 

যতদিন না আসেন দয়াময় হরি । 

তাহাঁরই ভজনে দেহ রাখ ষদ্ব করি ॥ ৭ 

ধ্যানে ডুবাইয়া মন সদা জপ প্রাম” 
আমিবেন আদিবেন আনিবেন "্রাম” ॥ ৮ 


(ত।ই) 


(আহ) 


শ্রীশবরীর আত্মনিব্দন | ৩৭৭ 


(২) 
গুরুবাক্যে তব নাম সম্বল করিয়]। 
বসে আছি, গ্রীচরণ পাইব বলিয়া ॥ ১ 
কতকাল কেটে গেছে প্রাম” প্রাঁম” করি ! 
মনে কি পড়েছে পরছে! রামরূপ হবি! ২ 
কতযুগ চলে গেছে পথপানে চেয়ে! 
আসিলে কি উদ্ধারিতে ভবসিন্ধু নেয়ে 1 ৩ 
ভন্তবাঞ্ণ। কল্পতরু ! আসিবে বলিম্বে। 
কত ফুল ফল আমি রেখেছি সাজায়ে ॥ ৪ 
চরণকমলে হাহ! করি নিবেদন | 
আর কি বলিব প্রভে।! অকিঞ্চন ধন | ৫ 


( ৩.) 


অবলা অবম। আমি জ্ঞানহীনা নারা। 

অতিশয় নীচকুলে জনম হামারি | ১ 

তুমি অপ্রমেয় আত্মা জগদ্‌ আধার । 

তোমার দাসেরও দাস্যে নাহি অধিকার ॥ ২ 

মনোবাকা্য তগোচর ! কোন পুণ্যফলে। 

পতিতা -এবরী-নেত্র-গতিথি হইলে ? ৩ 

অতি মুঢ় নীচ জাতি অকিঞ্চন আমি। 

তোমার স্তবন পুগা কিছুই ন। জানি ॥ ৪ 

গুরুদত্ত তব নাম সম্বল করিয়া । 

চরণশরণ করি আছি গে পড়িয়। ॥ ৫ 

হে দেবেশ ! দয়ানিধে! পতিতপাবন | 

পতিত শ্রীপদে করে আত্মনিবেদন ॥ ৬ 

আর কি করিব আমি দীনবন্ধো ! বাম! 

“হও তুমি সুগ্রস্ন” এই মনস্কাম ॥ ? 
শ্রীশরৎকমল ভট্টীচার্য্য। 


তবু ভয়? 
( এক ) 


তুমি যা কর আমি সবদেখি আর তুমি যা ভাব আমি সব শুনি। পিন. 
নেত্রধ বীক্ষিতঃ__কর্ণহীনঃ শ্রুতংসর্বংশ চক্ষু নাই তবুও সব দেখি--কণ নাই 
তবুও সব শুনি। আবার “ন শৃণোষি শৃণোষীব পশ্যসীব ন পশ্যসি” শুনন৷ তবুও 
যেন শোন; দেখনা তবুও যেন দেখ। এখন যা ভাব তাও ত শুনি, এখন যা 
কর তাও দেখি-_মার-_-আর- পূর্বে যাহ। করিয়াছ___যাহা ভাবিয়াছ তাহাও 
সবই আমি দেখিয়াছিলাম__সবই আমি গুনিয়াছিলাম। 


তখন তুমি ভাল ছিলে না এখন ভাল হইতে চেষ্টা করিতেছ। আমি 
তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি। যে নিজের অপরাধ শ্বীকার করে__তার কোন 
দোষ আর আমি গ্রহণ করি না। ধীরে ধীরে তাকে আমার দিকেই টানির়া 
আনি। হউক না! কেন তার পূর্বকৃত দুষ্ন্দ জনিত বিদত্র-_-হউকন! তার পূর্ববকৃত 
পাঁপ জঙ্ত মন্দ ভাবনার বিদ্ব। "মামি ধীরে ধীরে তাকে ভাল করিয়। দিতেছি 
নিশ্চয়ই | 

আমি তোমার নাম করি_-তা কি তুমি শোন? তুমি যেমন শোন 
আমি সেইরপেই শুনি। সমনস্ক হইয়াই ডাক আর অমনস্ক হইয়াই ডাক-_ 
আমি গুনি না এমন কোন শব্দ জগতে উঠে নাঁ। 


তুমি এই টুকু মাত্র মনে রাখ যে আমি গুনিতেছি আর মনে রাখ__তোমার 
যত কিছু বিশ্ব“_ষত কিছু বিপদ আপদ যত কিছু চিন্তা ভাবন।__সকল 
অবস্থাতে তোমার একমাত্র কর্তব্--ডাক! আর আমি শুনিতেছি মনে রাখা ।. 

মৃত্যুর জন্ত ভয় কি? তখনও আমি আছি উদ্ধার করিতে। যতক্ষণ 
পার__সব যাতনা আমাকে জানাইতে থাক-_নাম ছাড়িয়! দিও না-_ফতক্ষণ 
পার আমি গুনিতেছি মনে রাখিয়া নাম কর _-এই টুকু করত্ার নিশ্চিন্ত হও__ 
আর সকল ভার আমার। আমি তদেখি তুমি আর কিছু ভোগ করিতে চাও 
না-_দেখি তুমি কাহারও প্রাণে ব্যথা দিতে চাও না-_কাহাকেও কোন 


তবু ভয়? | ৩৭৯ 


গোলমালে ফেলিতে চাও নাঁ_কাহাকেও কোন কষ্ট দিতে চাও নী। তুমি. 
ডাকিতেই চাঁও-_কিন্ত পূর্বক্কত কর্মে তোমীকে নানা গোলমালে ফেলে-_ 
আলস্য অনিচ্ছাঁ_অনভিলধিত লোকসঙ্গ-_তা হউক-_তুমি যা পার ডাকিয়! 
যাও--আর শুনিতেছি মনে রাখ--সব ভাল হইবে। 

সময়ে সময়ে ভুলিবে সত্য কিন্তু কতচ্গণ ভুলিয়া থাকিবে? ডাকাই যে 
তোমার জীবনের ব্রত। তুমি আমার জন্য এই ব্রত গ্রহণকর-_আমিও ব্রত তোমার 
জন্ত ধারণ করিয়াই এই জগতে মুর্তি ধরি জানিও। শুধু যাঁরা কর আমি 
তোমার-_-*তবাম্মীতি চ যাঁচতে”--আর সব ভার আমার। 'আমি সব করিয়া 
দ্বিব। ভয় পাইও না। ডাকিয়! যাও আর মনে রাখ-_-তোমার ডাক তুমি 
যেমন শোন 'আমি তদপেক্ষাও ভাল শুনি । 

নিজের কাছে খাঁটি হইয়। ডাক--খটি হইয়া! ভাব আমি শুনিতেছি--আর 
সব আমি করিয়! দিব। 

নিত্য কর্ম করিও--সে সময়েও মনে ভাবিও তোমার সব মন্ত্র উচ্চারণ 
আমি.শুনিতেছি। 

নিত্যকর্্ম বাদ দিতে আমি কোথাও বলি নাই। | তোমার নিজের খেয়ালে 
আমার আজ্ঞ। লঙ্ঘন করিও নাঃ যেমন তেমন ভাবেও করিয়া যাও কিন্তু 
বাদ দিয়া নিজের মাথা নিঞ্জে খাইও না। 


( ছুই ) 


সৎ সঙ্গ যা করি---স্বাধ্যায় যা করি তাও ত করিব? আমার আজ্ঞা সৎসঙ্গ 
করা-_শ্বাধযায় করা_এসব যাঁকর করিও-_কিন্ত সর্দার কাজ রাখিও 

ডাকা-আর আমি শুনিতেছি ভাবনা করা । 

তুমি যে বলিয়াছ-_তত্বচিন্তা সর্বশ্রেষ্ঠ, শাস্্রচিস্তা মধ্যম, মন্ত্রচিস্তা ও তীর্থ- 
চিস্তা আরও নিয়স্তরের-_-আমি যে অতি মুর্খ আমি করি * সব কিন্তু কিছুই যে 
অনুভবে আনিতে পারি না। 

তাহাতে ভীত হইও না। যতটুকু পার করিয়া যাঁও র সর্ধদার কাজে 
জোর দিও বেশী। প্রতি লৌকিক কার্য্যের বিরাম কালে--তাহা যত অল্প 
সময়ের জন্ত হউক আঁমি গুনিতেছি মনে রাখিয়া যতটুকু পার ডাকিয়া যাও। 

তত্ব চিন্ত। ত *আষ্বি কি আর জগৎ কি” এর বিচার ? 

আঁমি চেতন--জগংটা মায়িক হইয়া যেন চেতনকে ঢাকিয়া পাহিা। 


৩৮৩ উত্সব । 


কিন্ত আমি না থাকিলে এই অসৎ সমস্তও সং মত প্রতিভাত হইত না। 
সেই জন্ত সকল অনতের মূলে সং আমি আছি--ইহা ভাবনা করিয়া চিত্ত- 
বিনোদন করিও-_-কিস্ত আমার কৃপা না হইলে ইহা অনুভবে আনিতে পারিবে 
না। সর্বদার কর্ম কর, আমিই ষথা সময়ে অন্ুুতব করাইয়া দিব। তোমার 
কর্মের জন্য ব্যস্ত হও-_-আমি যাহা করিয়া দিব তাহা শীঘ্র শীঘ্ব করিয়া 
দিতেছি না কেন সেজন্ঠ ব্যস্ত হইও না-_সহিষ্ণ হও, নিজের সর্বদার 
কর্মের অন্ত সর্বদা নিযুক্ত থাক আর বিশ্বাস রাখ-দৃঢ় বিশ্বাস রাখ--তোমার 
আর সব আমি করিয়া দিব। 

আর শাস্ত্র চিন্তা? 

লিখিয়া লিখিয়া শান্তর যেমন গীশা, উপনিষদ, রামায়ণ, চণ্তী, মহাভারত-__ 
অধ্যাত্ম রামাক্ণণ চিন্তা কর-_তুমি যাহ! পার তাঁহ। পুনঃ পুনঃ পারায়ণও কর। 
একবার ত পড়িয়াছি বলিয়া! ছাড়িয়া দিও না1। যতটুকু পার-_লিখিয়া লিলিয়া 
বুঝিতে চেষ্ট! কর। 

মন্ত্র চিন্তা ? 


মন্ত্র আমারই হুস্ম মুর্তি জানিও | আমার সব মুর্তিই কিন্ত সচ্চিদানন্দঘন 
মূর্তি। সৎকে অনুভব জন্তঃ চিৎ ও আনন্দকে মন্ুভব জন্ত যা করিতে শাস্ত্রে 
উপদেশ দিয়াছি তাহ! যা পার করিয়! যা৪--বথাকালে আমিই অনুভব কর।ইয়া 
দিব। 

মন্্র্ধারা যে উপাসনা কর-_-তাহাতে ধ্যানের মুর্তিটিই যে সচ্চিদানন্দ তাহা 
মনে রাখিয়! সেই মুর্তিটিই যে বিশ্বরূপে দীড়াইয়া আছে ভাহার চিন্তা দ্বারা 
চিত্তবিনোদন করিও । 


তোমার হৃদয়ে যে মূর্তি তাহাই উর্দে 'অধে আশেপাশে-_বিশ্বমূর্তিতে ছাইয়া 
আঁছে--এইটিই সেই-_ইহার দ্বারা উপাপন1 করিতে হয় মনে রাখিও | যেমন 
একটা কাচের শিশিতে অর্ধেক জল রাখিয়া_সেই জলের সঙ্গে বাহিরের 
জলরাশির সীমা এক করিলে দেখা যার ক্ষুদ্র শিশির জল বুহৎ জলরাশির জল 
একই--কেবল কাচের ব্যবধান্টার জন্ত এক হইয়া যাইতেছে না-_সেইরূপ 
অহং অভিমানের ব্যবধানে তুমি তার সঙ্গে মিশিতে পার না। উপাসনা কর 
- আমিই মিশাইয়া দ্িব। তার পরে সকল রকম কর্্ঘারা আমার সেবা 
করিতেছ মনে রাখিয়৷ কর্ম করা। ভয়কি? 


তুমি ছাড়। কেহ নয়-_শেষ পরিচয়ে 


একটী একটা করি চলি গেল দিন গুলি, 
বৃথায় কাটান মোর অমূল্য জীবন; 
পারিতাম যাহা আমি করিবারে, করি নাই-_ 
ভেবেছিনু এজীবন সোণার স্বপন । 
মনে মনে রচিয়াছি কত যে স্থখের-নীড় 
ছুঃখই হয়েছে যার শেষ 
ভাবি নাই সে ভাবনা, যে ভাবন। ভাবিলে গো, 
বৃথায় জীবন মোর হ'তোন! নিঃশেষ । 
হৃযিকেশ পাদ-পন্মে রাখিতাম চিত্ত যদি 
এই চিত্ত-বারি কভ্‌ হতো] ন1 চঞ্চল, 
এ সংসার-মায়জলে, স্েহ-কোকনদে রাখি 
চিত্ত মোর করে টলমল। 
পারি নাই বলিবারে, হে ভবেশ, হে শঙ্কর 
থর দ্বার. কিছু নাহি চাই 
যাহা ভেবেছিন্ু মোর আপন আপন শুধু 
শেষ দিনে তারা কেহ নাই। 
এই কি সে আর্ধ্ ভূমি যেখানে মানব-_ 
অতুল এখর্ধ্য পদে ঠেলি দ্বুণা ভরে, 
শ্রেষ্ঠ যাহ! সে শরশ্র্্য হরি-পাদ-পন্ম কণ! 
নিয়েছিলো মহানন্দে মন্তক উপরে। 
আর্ধ্য বংশধর আমিঃ একথা হইলে মনে, 
সঙ্কোচে রহি চুপে চুপে, 
সত্য লাগি কি সে ত্যাগ, আমি হয়ে বীতরাগ 
তীহাদের বংশধর বলিব কিরূপে। 


৩৮২ উত্সব । 
পাশ্চাত্য প্রভাবে আমি ছিন্ মত্ত চিরদিন, 
রচিয়া স্থখেরনীড় স্বামী পুত্র লয়ে 
আজ তার) কেহ নাই, তাই অখিলের স্বামী-- 


(বুঝায়েছ), তুমি ছাড়] কেন নয়-শেষ পরিচয়ে |. 
আন্নাকালী দেবী, 

গঙ্গাটিকুরী 

বর্ধমান । 


পপারের-কড়ি। 


আর কতাদন দোকানদারী 

করবিরে মন ভবের হাটে, 
বুঝিয়ে দিয়ে হিসাব নিকাশ 

চল্‌, চলে যাই পারের ঘাটে। 
ভূতের বেগার খাটুলি কেবল 

তোর পারের কড়ি কই 
শুধু দেনার দায়ে ডুবলি কেবল 

তবে, কেমনে পার হুই। 

শেষের দিনে ডাক দেখি মন 

সেই ভব-নদীর কারী 
একটু খানি ঠাই হবেরে, 

লাগবে নাকো পারের কড়ি। 
অনেক দিনের পুরোণো নাবিক, 

তোর সাথে তার আছে চিনা 
পারের পয়সা লাগবে নাকো 


িনিটরিছি তার ব্র্গময়ী বলে ডাক্না। 
; 1”  আন্লাকালী দেবী, 
| বর্ধমান। 


ক্ষেপার ঝুলি । 
সন্ত মমতা 


শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুরাণতীর্থ মহাশয় লিখিত । 


ক্ষেপা একদিন দেখিল গঙ্গাতীরে একটা নরমুণ্ড গড়াগড়ি ষাইতেছেঃ 
সে যেমন তাহার কাছে গিয়াছে তৎক্ষনা২ৎ নরমুণ্ড তাহার শুভ্র দ্বশন 
পড.ক্তি বিস্তার করতঃ হাস্য করিতে লাগিল। 

ক্ষেপা জিজ্ঞাস করিল, ও মড়ার মাথ! তুমি হাস কেন? 

মুণ্ড-_-অল্পক্ষণ হাঁসি বলিল--+ও জ্যান্ত মানুষ ; তুমি হাদ কেন? 

ক্ষেপাঁ_আমর1 হাঁসি আনন্দ হলে তুমি কেন হাস্ছে! ? 

মুণ্ড- আমি হাস্ছি তোমার কুটারে অনুরাগ দেখে। 

ক্ষেপা--অন্ুুরাগ আর কি? যতক্ষণ দেহ আছে ততক্ষণ তো একট। 
থাকবার জায়গ! চাই। 

মুণ্ড--কতক্ষণ তোমার দেহ আছে বন্ধু? 

ক্ষেপা-_তাতে। জানি না। 

মুণ্ড--তবে তোমার কুঁড়েতে দরকার কি? তুমি এই গঙ্গাতীরে বসে 
শাম রাম করঃ আর ছাপ মের না বন্ধু। যখন ত্যাগের পথ ধরেছে? তখন 
আর মমতার ছাপ মেরো নী। যে জিনিষে আমার ছাপ মারবে, নিশ্চয় জেনে! 
বন্ধু তার জন্ত অত্যন্ত যন্ত্রণা সহা কর্তে হবে। কিছুই--কিছু নয় বন্ধু সব 
ফাকি । আমার দিকে একবার চেয়ে দেখো আমার কিনা ছিল! অতুল 
ধরশব্য্য ছিল, সুন্দর নীরোগ শরীর, পতিপ্রাণ৷ ভার্ধ্যাঃ পিতৃভত্ত পুত্র, জগতের 
সখের উপাদান ষা কিছু সবই ছিল। একদিন আমার আদেশে শত শত 
লোক উঠ.তো, বম্‌তো৷ আমার একট! জাজ্ঞ। পালন কর্তে পেলে কত লোক 
রুতাথ হ'য়ে ৫ষতে!। একদিন আমার প্রতাপে দ্বেশবাসী কম্পিত হু'ত। 
আমার নাম শুন্লে দন্ধ্য্ল পলায়ণ কর্তো। আমার রাজ্য সম্পদ এ্্ধ্য আমাকে 
ভুলিয়ে রেখে ছিল । উত্তম উত্তম দ্রব্য ভোগ  কর্তাম, পালস্কের উপর ছুগ্ধ 
ফেননিভ শধ্যায় শয়ন কষর্তাম্‌। ইন্্রিয় বিলাস ছাড়! সংসারে 'মার কিছু 
আছে তা জান্তা ন!। আমার দে *বাঁবে €স কথা, ক্ষণেকের জন্ত মানসে 


৩৮৪ উগুসব। 


উদয় হ'ত না। ভাবন্াম্‌ অনস্ত অনস্ত কাল ধরে এ সুখ ভোগ কর্‌বো, 
তাওকি কখন হয়; শরীরে রোগ এলো, ভার্ধ্যা ও পুল গেল, তারপর 
আমার দেহও গেল। যেখানকার গৃহ দ্বার এ্রশ্্য্য সেখানে পড়ে থাকলে! । 
আজ আমি এই গঙ্গাতীরে কত কাল পড়ে আছি আমার মাংস গুলো কুকুর 
শগালে ভোজন করলো । তার পরদিন আমার মাংস গুলে। তাঁদের ঝিষ্ট। 
হয়ে গেল। আমি শরীরট। হতে বিচ্যুত হয়ে কত দিন এখানে পড়ে 
আছি, কত রৌদ্র, বর্ষ কন প্লাবন কত ঝড় ঝঞ্জীবাত বজ্র আমার উপর দিয়ে 
ধাচ্ছে, আমি স্থির হয়ে এখানে পড়ে পড়ে আমার পুরাতন কথাগুলি 
ভাবি আর হাসি। আর আমার কাছ দিয়ে যার! যায় তাদের--বলি ওরে 
তোদেরও দশ! একদিন আমার মত হনে এখন থেকে ডাকৃতে আরম্ভ কর, 
আমার কথ! কেউ শুন্তে পায় না, কেহ দেখে ন। কেহ হয় তো দেখে বলে 
এ একটা মড়ার মাথা! এখানে পড়ে রয়েছে । আমি বলি, স্তরে উন্মাদ মানুষ ? 
একদিন এ মড়ার মাথাট1 তোদের মত জীবিত মানুষেরই ছিলঃ এট চিরদিন 
মড়ার মাথ! নয়। কে কা কথা শুনে, আপনার তালে সবাই চলে। আমার 
করা গুনতে ন! পেলেও আমাকে দেখে থম্কে দাড়ায় আমার দিকে চেয়ে 
সংসারের অসারত্ব ক্ষনেকের তরে চিন্তা করে_-এ স্থান হতে চলে ঘযায়। 
তারপর-_তরঙ্গের উপর তরঙ্গেরমত বিষয় চিগ্ত। তার ক্ষণিক বৈরাগ্যকে ভাসিয়ে 
দেয়। মামি কিন্ধ এক ভাবেই চীৎকার ক'রে বলি স্ব. ফাকি, সব ফাকি । 
কেব। আমার কথ। শুনে। 

ক্ষেপা__গাচ্ছ। বন্ধু! তুমি থে এখানে পড়ে আছ, এর কি কোন উদ্দেশ্য 
নাই? ৃ ৮ 

. মুণ্ড-উদ্দেন্ত আছে বই কি। অকারণ একট! তৃণ পর্য্যন্ত থাকতে 

পারে ন্!। | ৃ 

ক্ষেপা-হুমি এখানে পড়ে পড়ে জগতের কি কাজ কর্ছে।? 

 মুণ্ড-খুব বড় কাজে ঠাকুরটা আমায় নিযুক্ত রেখেছেন; আনি লোককে 

বৈরাগা দান কর্বার জন্ত এখানে পড়ে আছি। মিরার 

ক্ষেপা__এই.তো| বল্লে তোমার কথ! কেউ শুন্তে পার না। 


' মুণ্ড--অনেকে না পেপেও তোমার মতন হুচারজন বন্ধু এসে আলাপ করে 


বই কি। 


ক্ষেপার ঝুলি। ৩৮৫ 


ক্ষেপ-_মাচ্ছ! “ধু তুম কি বল্তে চ'ও যে, বৈরাগ্য ভিন্ন সাধন! হয় না? 
এক অভ্যাসের দ্বারাই তে1 সবকার্ম্য সিদ্ধ হইতে পারে। ঃ 


মুনা, তা হয় না। অভ্যাস বৈরাগা ছুই-ই চাই--গীভায় ঠাকুর 
বলেছেন-_ | 


অভ্যাসে ন তু কৌস্তেয় 
বৈরাগ্যে ন চ গৃহৃতে” ॥ 


আবার সাংখা-দর্শনেও বলেছেন-_- 
*অভ্যাসাৎ বৈরাগ্যাচ্চ*। 
পাতঞ্জলে বলে ছন--.. 


“অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ*। 


যদি বৈরাগায না থাকে তাহলে অভ্যাস কেহ রাখতে পারে না। সাধন 
ভজন স্থায়ী হয় না। 


«কৌপিনক। ওয়াস্তে মেরা-এসা হাল হোয়া”। 


এই রকম ত্যাগের পথে গিয়াও ভোগী হয়ে পড়ে । 

ক্ষেপ_তবে উপায়! কি প্রকারে সাধক হুওয়! যায়? 

মুণ্ড--তিনিই যথার্থ সাধক যিনি মৃত্যুকে ম্ুমুখে রেখে লাধন! করেন। 
প্রাণে ঞাণে মৃত্যুচিস্ত। ব্যতীত মানুষ সাধনার পথে অগ্রসর হ'তে পারে না। 
এই ধর তোমার সাধনার ব্যাঘাতক কে? এই স্থল দেহ, এবং দেহ সম্বন্ধীয় 
যেসকল জিনিষ। দি দেহটার উপর আস্থা না থাকে, সর্ব] শ্মরণ থাকে 
এ মাংসপিগ্ড নশ্বর, তাহলে আর সাধনার ব্যাঘাত কে ক'র্বে? সুলটাই তে 
গোলমাল ঘটায়। কিজানবন্ধু এদেহটাকে ভুলেও ভুল্তে পারা ধায় ন!। 
নাম কর্তে কর্তে একট! ভাব এলো দেহ ভুল হয়ে গেল, আবার কিছু পরে ভাব 
ভঙ্গি দেছু বোধ ফিরে এলো, রূপ রসের আকাজ্ষা মনে জেগে উঠলো, এই 
সময় তাকে বৈরাগ্যের উপদেশ দেওয়া দরকার। তাহলে সে আপনার 
অভ্যাসে গিয়] 'রাম রাম” কর্তে থাকবে। আবার শ্রীভগবানের সরস পরশ 
লাভে আপনাকে হারাবে। 

|] 


৩৮৩ উত্সব । 


ক্ষেপা-_-অঁচ্ছা বন্ধ | পরশ তে। পাওয়। যায়; কিন্ত সে পরশে চিরদিনের 
মত ডুবে থাকৃতে পারা যায় না কেন, তার কারণ বল্তে পার? 


 মুণ্ড-চেষ্টা যে করে সে পারে । 
ক্ষেপা- চেষ্টাট? কিরূপ ? 


মুণ্ড--পরশ লাভের কারণ অনুসন্ধান কর্লে দেখ! যায় জপই পরশ লাভের 
মুখ কারণ, যে যত জপ করে সে ততক্ষণ তাতে ডুবে থাকতে পারে । পরশ 
লাভের কারণই জপ, বাঁড়াও জপ, তুমিবেশীক্ষণ পরশ পাবে জপ ত্যাগ ক'র না 
তুমি শ্রীভগবানেই ডুবে থাকৃবে। 


ক্ষেপা--এমন দেখ। যায় জপ করলাম মন পরশ পেলে ন1। 


মুণ্ড-সেই সময় চীৎকার করে ভাকৃতে সাধুগণ বলেন। ঠাকুরটী তখন 
দুরে সরে গেছেন ডাকৃতে কাছে আসেন। জপই এ যুগের একমাত্র উপায়, জপ 
করতে কর্তে ঠাকুরটাতে ডুবে যাও। নিগুণ সগুণ যে ভাবে তাঁকে চাও “রাম 
রাম জপ করলে সেই ভাবেই পাবে। ভপরূপ ভিত্তির উপর ব্র্গজ্ঞান-রূপ 
প্রাসাদ অবস্থিত। যদি ভিউি দৃঢ় হতে দৃঢ়তর লা করে জ্ঞানের প্রাসাদ তুল্‌তে 
চেষ্টা কর দেখবে তুমি মুখে ব্রহ্গজ্ঞানী হয়েছ | চালাও জপ দিনের পর দিন 
রাত্রির পর রাত্রি নাম কর্‌তে করতে অতিবাহিত হ”ক, আসন স্থির হয়ে যাঁক। 


“আসন জয়াৎ প্রাণ জয়” 


আসন জয় হলে প্রাণ জয় হবে। তারপর দেখবে ঠাকুর স্বয়ং এসে তোমায় 
দেখা দিবেন | ঠাকুরের চেয়ে ঠাকুরের নাম বড়, নাম কর নিগুণ সগুণ যে 
রূপে চাও সে রূপেই তাঁকে লাভ কর্বে। 


অগুপ সগুণ দোউ ব্রহ্স্বরূপ!। 
অকথ অনাদি অগাধ অনুপ! ॥ 
মেরে মত বড় নাম দুহ'তে। 

কিয়ে যে যুগ বশ নিজ বুতে॥ 


ক্ষেপাঁ_-আচ্ছ! বন্ধু অন্ত মনে ডাকলে কি তিনি কৃপা করেন! ধর আমি 
তাকে মনে প্রণে ডাকতে চাঁই কিন্তু ভাকছি, মন সরে গেছে ইহ! মিথ্যাচার 
নয়ত ? 


ক্ষেপার ঝুলি। ৩৮৭ 


মুণ্ড--ন। মিথ্যাচার নর, লোক বঞ্চনার গন্ঠ সাধু সাজিয়। সাধনার ভাগের 
নাম মিথ্যাচার ; মনকে জয় কর্বার জন্য যে চেষ্টা! তাহ! মিথ্যাচার হতে পারে ন।। 
লয় বিক্ষেপ জয় কর্বার জন্ঠই ত সাধন! সাধক অবস্থায় মনের চাঞ্চল্য থাক্তর 
বৈ কিঃ একভাবে অবস্থানের নামই সিদ্ধাস্তা। আর রূপার কথা বলছ 
নিশ্চয়ই কৃপা করেনঃ আমার নাম গোবিন্দ তুমি অন্যমনস্ক ভাবে “গোবিন্দ 
গোবিন্দ” বলে ভাকৃছ, আমি উত্তর দ্িবনা না তোমার কাছে যাঁবন। আমি 
তোমার কাছে গিয়াও যদ্দি দেখি তুমি অন্ত মনে আছ, তাহলে আমি বল্ব,ও বন্ধু 
আমি এসেছি, সেইরূপ অন্য মনে ভাকৃলেও তিনি হান্‌তে হাসতে এসে বলেন 
ওরে আমি এসেছ একথা ত জান। 

ক্ষেপা--খুব জানি । 

মুণ্ড--ভাইরে রত্বীকর “মর! মরা” জগ করেছিলেন, অজাঁমিল পুত্রকে নারায়ণ 
বলে ডেকে ছিলেন তাতেই তার কৃতার্থ হয়ে গেছেন, তবে অন্ত মনে ডাকলে 
কেন কৃপা পাওয়া যাবে না। 


প্রমাদাদপি সংন্পৃষ্ট ষথানল কণোদহেৎ। 
তথোষ্ঠ পুট সংস্পৃষ্ট হরিনাম দহেদঘম্।॥ ব্রহ্মপুরান) 


শাস্ত্রে তিনি অতি পতিত জীবকেও খুব আশা দিয়াছেন! কিজান বন্ধু নাম 
হল সরিষা পড় সাপ যেখানে থাকুক না কেন সরিষা পড়া যেমন তাকে টেনে 
আনে সেইরূপ মন যেখানে থাকুক ন! কেন, নাম তাক টেনে আনবেই। যে 
যত আপক্ত হ,ক পাপী হ'ক তথাপি তার হয় নাই সেযদি আশ্রয় লয় যদি 
কাতর কণ্ঠে বলে ঠাকুর আমি বড় পাপী বড় গতিহীন আমায় তুমি নিজগুণে 
ক্পাকর, তা হলে তিনি তাকে বুকে করে তুলে নেন ভাইরে তার নাম পতিত- 
পাবন তারনাম অধমতারণ অতি পাতকীও তার কুপালাভে বঞ্চিত হয় ন]। 


ক্ষেপা বন্ধু তামার কথাগুলি বড় মিষ্ট তোমার এই উৎসাহপূর্ণ বাণীতে 
নিরাশ হদয়েও আশার সঞ্চার হয়, আজ তোমার সঙ্গলাভে আমার খুব আনন 
হচ্ছেঃ তোমার সহিত দিবারাত্র কথ! কইতে ইচ্ছা কর্ছে। 

মুণ্ড২ মহাপুরুষ বলেন কথা কওয়! বড় সাঁধন', ঠাকুরটার সঙ্গে কথ! কহিলে 
উগ্মত্ত চিন্তাগুলাকে দুর করে দিতে পাবা যাঁয়, কথা কওয়াও হয় এবং ভবপারের 
উপায়ও হয়। 


৩৮৮ উতসব। 


ক্ষেপা-বন্ধ তোমার কাছেই থাকৃব, তোমার সঙ্গেই কথা কব। 
মুণ্ড-_বেশ দেখ বন্ধু মানুষ কিছুতেই সুখী হইতে পারে না৷ যতদিন পর্য্যস্ত 
সে সর্বদা] সর্বত্র স্মরণ অভ্যাস না করে। 


ক্ষেপা--মাচ্ছা বন্ধু সকলেই কি ঈশ্বর বিশ্বাস করে--দকল জাতিই কি 
ঈশ্বরকে ডাকে । 


 মুণ্ড_-ইা] তবে নাম ভেদ আছে যেমন দেখতে পাওয়া যায় বৈদাস্তিক 
ঈশ্বরকে প্ব্রঙ্ম* বলেন, যোগী "পরমাত্মা* বলেন, ভক্ত “ভগবান্” বলেন, শৈব 
“শিব” শাক্ত “শক্তি+, গাণপতা “গণেশ” সৌর পকুর্য* বৈষুব পবিষুট* বলেন, 
সাংখ্য বলেন “আদি বিদ্বান সিদ্ধ কপিল” পাতগ্রল মতে পক্লেশাদি.সম্পর্করহিত 
শ্রুতিসম্প্রদায়ের উপদেশক ও অনুগ্রহকারী পুরুষবিশেষ” মহাপাশুপত মতে 
লৌকিক বৈদিক বিরুদ্ধ ধর্মযুক্ত হইয়াও নিলিপ্ত জগৎ কর্তা” পৌরানিক মতে 
*্পিতামহ* যাজ্তিক বলেন প্যজ্ঞপুরুষ” দিগম্বর মতে পনিরাবরণ৮ অর্থাৎ 
"অজ্ঞান অনৃষ্ট দেহাদিরহিত* মীমাংসক মতে “উপান্তভাবে কল্পিত মন্ত্রাদি” 
নৈয়ার়িক মতে প্প্রমাণদ্বারা যতদূর সম্ভব ধর্ম্ম যুক্ত'* চার্বাক মতে পলোক 
ব্যবহার়সিদ্ধ রাজ? প্রভৃতি” এই ত আর্ধ্জা!তব-তারপর অনার্ধ্যজাতির হিসাব 
শুন,ইংরাজের “গড ” মুসলমানের “আল্লা” পার্শীদের প্র ক্ষ” গ্রীকের “জুপিটার” 
নিগ্রোর পহঞ্চুলুফ্কুলু* বেকুয়ানা ও বন্ুটে। দিগের প্নিয়ামী* বা *নিয়ান্বী* নব 
ছ্েবিডিস দ্বীপবাসীর পসুকী” টরি দ্বীপ বাসীর ও উত্তর আমেরকার লাল 
ইঙিয়ানদ্দের *মনিতু* পলিনে শিয়াদের “আতুয়া” বা "অত্ব” ব্যক্ষদ্বীপের 
“কা, সলেমান ঘ্বীপের “ডেদী” গিলবার্ট দ্বীপে “তাবুজারিক” বাতায়ীদের 
“এইমী”১ ভুয়াহীনদের “তানে” বোলবোলাদের *তাঁও” মানরুয়াদের তু” 
টাহায়াদের “ওরো” নবজীলাগ্ের “রাজী শুনলে একজনকে কতলোকে কত 
নামে ডাকে সকলে একজনকেই ডাকে এক্টী ছাড়া ছুইটী নাই বদ্ধ 
"একমেবাদ্বিতীয়ম্‌”। 


একেই ভেসেছে বিশাল বিশ্ব 
একেতেই হবে লয়। 

অথ৭। বিশ্ব ভাসে নাই কত 
নির্বিকার সে চিন্ময় ॥ 


ক্ষেপার ঝুলি। ৩৮৯ 


ক্ষেপা--বন্ধু বন্ধু নীরব হওনা আরও বলো। 
মুণ্ড ডুব যার ক্ষেপা আমার মাঝারে 
আছি শুধু আমি হেথা। 
মড়ার মাথ। চুপ করে থাকে 
কহেনাক কোন কথা ॥ 
ক্ষেপা--বটে তোমার কীর্তি কথ। কও--যখন পাগল করেছ তখন ভাল 
করে কর-_-বল কি করে [দনগুল। কাটাব? 
মুণ্ড-_আত্মাস্তোধে স্তরঙ্গো হল্ম্যহমিতি গমনে ভাবয়ন্না সমস্থঃ 
" সংবিংহুত্রানুবিদ্ধে! মণিরহমিতি বা চেন্দরিয়ার্থ প্রতীতৌ | 
হৃষ্টোম্মীত্যাবলো কার্দিতি শয়নবিধৌ মগ্ন আনন্দ সিন্ধৌ 
অস্তর্িষ্টে! মুুক্ষুঃ স খলুতন্ভৃতাং মোনয়ত্যেব মায়ুঃ ॥ 


আত্মাসাগণে তরঙ্গ আমি 
ভাবিস্রে তুই গমনে। 

(আমি) জ্ঞান স্যত্রেতে গ্রথিত মণি 
মনে রেখো উপবেশনে ॥ 

বিষয় দেখে আত্মা দেখি 
ভাবিয়। ইইও হ্ৃষ্ট। 

শয়নে মগ্ন আনন্দনীরে 
ভেবে থেকো সদ] তুষ্ট 

এমনি ভাবে দিবস গুল! 
হউক তোর অধসান্‌। 

নামটা মোর জিহ্বায় রেখে 


যথেচ্ছ কর অবস্থান্‌। 
ক্ষেপা--বড় মধুর-্-বড় মধুর 
রাম রাম সীতারাম। 


বেলি ০০০০৯ 


স্কুল দেহের দার্শনিক চিকিৎসা! | 


( পূর্বপ্রকীশিতের পরে ) 


এই পরিমাণের অল্লাধিক ভাবকে ওষধের দ্বারা নিয়মিত অংশে আনয়ন 
কর! প্রয়োজন। অর্থাৎ রক্তের জলীয় অংশ ৭৯৬ অংশের স্থলে যদ্দি ৫০০ 
অংশে পারণত হয় বা লব্ণাংশের ২৭ অংশের স্থলে যদি ১৫ অংশে পরিণত 
হয়, সোডার ভাগের ১ শংশের স্থলে যদি ৪ অংশ পরিণত হয়, ম্যাগনিসিয়মের 
ভাগের ১ অংশের স্থলে যদি ৩ অংশে পরিণত হয় তাহ! হইলে এ প্রকার 
ওঁষধ ব্যবস্থা কর! উচিত যাহাতে উহারা নিয়মিত অংশে আসিয়৷ পড়ে। 
বর্তমানকালে রোগ নিরূপণ জন্য তাহা? রন্তু পরীক্ষার যে বাবস্থা হইয়াছে 
তাহ! যে অতি যুক্তিসঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক তাহ।তে সন্দেহ নাই ! কিন্তু অংশগুলিকে 
নিয়মিত ভাগে পরিণত করিবার জন্ত কোন ওুঁষধধ ও কিপ্রকার পথ্য ব্যবস্থা 
করা কর্তব্য তাহ1 ভিষকগণের পক্ষে অতি দৃষ্ধর ব্যাপার। ওঁষধধের ও পথ্যের 
গুণ।গুণ নিগ্ধারণ করা বছ জ্ঞানের ও বহুদর্শিতার গ্রয়োজন | যেমন রোগীর 
রক্ত পরীক্ষা সম্বন্ধে আণরা কিঞিৎ অংভাস দিঙ্গাম, রোগীর দেহস্থিত 
শুক্রাংশ, জলীয়াংশ, লবণাংশ ইত্যাদির সম্বদ্ধেও পূর্বোক্ত নিয়ম গ্রযোজ্য। 
রক্তাংশ যদ কোন কারণে কমিয়াযায় উহা পুরণ করিবার জন্থ বা সুস্থ 
দেহ হইতে রক্ত সংগ্রহ করিয়। উহা! রোগীর দেহে প্রবশ কর।ইলে অনেক 
উপকার হয়। 

নাড়ী বিজ্ঞানে পারদর্শী ভিষকগণের এই ভাবতক্ষেত্র বিশেষতঃ বঙ্গভূমি 
এককালে বহু গৌরবাদ্িত ছিল। ছুর্ভাগ্ক্রমে সে বিজ্ঞানের প্রায় লোপ 
পাইয়া আমিতেছে। নাড়া পরীক্ষা বার! রোগীর দেহে কিরোগ জঙন্ষিয়াছে, 
রোগী কতদিনে মারোগ্য হইবে, এমন কি কত দিবস পরে তাহার 
দেহত্যাগ হইবে, ভিষকগণ তাহ] পর্যন্ত বলিতে পারিতেন। সুতরাং প্রবন্ধের 
এই স্থলে নাড়ী বিজ্ঞান সম্বন্ধে গতি সংক্ষেপে ছুই একটী কথ! উল্লেখধোগ্য 
মনে করি। 


শ্ল দেহের দার্শনিক চিকিৎসা । ৩৯৯ 


সর্ধ্বদেহছির পাঁচটি নাড়া আছে। এ্রঁপাচটিরই বেগ হস্তে ও পদদেশে 
সহজে অনুভূত হয়। পুরুষগণের দক্ষিণ হস্তেও পদে নাড়ীগণের প্রাবল্য 
অনুভূত হয় ও স্ত্রাগণের বাম হাতে ও বাম পদে নাড়ীগণের প্রাবল্য 
অনুভূত হয়। 'আর নপুংসকগণের বাম দক্ষিণ ভাগ বিচার না করিয়া কেবল 
মাত্র সাধারণ লঙ্গণ দেখিয়। নাড়ী পরীক্গা। কর কর্তব্য। | 


পঞ্চ পঞ্চ করে পাদ বাম দক্ষিণে ভাগ যো । 
বাম ভাগে স্ত্রিয়ো যোজয। নাড়! পুংসস্থ দক্ষিণে! 
ইতি প্রোক্ত। ময়! দেবি সর্বদেছেনু দেহিনাং | 


ভিষকের, তাহার বাম হস্তে রোগীর কুন্্ই দেশ হইতে ধারণ করিয়। 
দক্ষিণ হস্তে রোগীর বৃদ্ধাঙষ্ঠের নিয়ভাগ-স্থিত নাড়ী তঙ্জনী, , মধ্যমা ও 
অনা'মক1 এই তিনটা মাত্র তন্থুলীর দ্বারা পরীক্ষা করা কর্তব্য। কোন 
ব্যক্তির দেহে তৈল মর্দ(নর পরে বা আহারের অব্যবহিত পবে বা! নিদ্রিত। 
বস্থায় বা দারুণ শ্রমের পরে নাঁড়ী পরীক্ষা করিলে ফলপ্রাণ্তি হয় নাক! 
রোগের প্রকৃত অবস্থ। বুঝিতে পারা যায় না। সুস্থ বক্তির নাড়ী সাধারণতঃ 
প্রাতঃকালে স্লিগ্কভাবে, মধ্যাহনে কিঞ্চিৎ উষ্ণভাবে ও পায়াহ কিঞ্চিং দ্রুতগতিতে 
বহন করিয়া! থাকে । 


প্রাঃ অিগ্ধময়ী নাড়ী মধ্যাহে চোঞ্চতাথিতা | 
সায়াহে ধাবমান চ চিরাদ্রোগ বিবর্জিত ॥ 


এ দিকে বাহু প্রধান ব্যক্তির নাড়ীর গতি বক্রভাব, পিত্রপ্রধান ব্যক্তির 
নাড়ীর গত চপল ভাব এবং গ্লেম্া প্রধান ব্যক্তির নাড়ীর গতি স্থির ভাব 
অবলম্বন করে এবং দুইএর বা সকলের যখন মিশ্রভাব দেখা যায় তখন 
বুঝিতে হইবে, নাড়ীতে তিনের মিশ্রভাব আছে। 


বাত্তাৎবক্রগত। নাড়ী চপল পিস্তবাহিনী | 
স্থির শ্লেক্ জয়া মিশ্রিতে মিশ্রিত ভবেৎ ॥ 


ইহার বিশেষরূপে ব্যাখ)। করিতে হইলে অমর] বলিব বাধু প্রধান ধমনীর 
গতি সর্পের বা জলৌকার গতির ন্যাঁয়। পিত্বগ্রধান ধমনীর গতি কাকের 
বা ভেকের ন্যায় গতি এবং শ্লেম্বা প্রধান ধমনীর গতি রাঁজহংসের, মধুরের বা 
কপোতের গ্ভায়। 


৩৯২ উত্সব । 


সর্প জলৌকাদি গতিং বদন্যিবিবুধাঃ প্রভজ্জলেন নাড়ী। 
পিত্তেন কাক-লাষক ভেকাদিগতিং বিদুঃ সুধিয়ঃ | 
রাজহংস মন্ুরানাং পারাত কপোতয়োঃ। 

কুককুটস্ত গতিং ধত্তে ধমনী কফসংবৃতা ॥ 


প্রাতে মধ্যাহ্থে ও সায়াহ্ে দেহের নাড়ী স্িগ্ধভাবে, উষ্ণভাষে ও 
ক্রুতগতিতে যথাযথরূপে বহন করিলে তথা কথিত রোগী শীত আরোগ্য 
লাভ করে। - 


ঘদা যং ধাতুমাপ্রে'তি তদা নাড়ী তথাগতিঃ | 
তদাহি অুখাসাধ্যত্বং নাড়ী জ্ঞানে গম্যতে ॥ 


আর যদি রোগীর নাড়ীর মধ্যে মধ্যে মন্দগতি হয়, মধ্যে মধ্যে 
শিথিল গতি হয় ও মধ্যে মধ্যে ব্যাকুল গতি হয় ও স্ুক্স বা অনুভব 
বিহীন হয় ও স্থানান্তরিত হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে রোগীর রোগ 
অসাধ্য। 
মন্দং মন্দং শিথিল-শিখি লং'ব্যাকুলং ব্যাকুলম্বা, 
স্থিত্বা স্থিত্বা বহতি ধমনী যাতি নাশঞ সক্্লা । 
নিত্যং স্থানা স্বলতি পুনরপ্যহ্ুলীং সংস্পৃশেছা, 
ভাবৈরেবং বহুবিধবিধৈঃ সন্নিপা তাদসাধ্যা ॥ 
ক্রমশঃ | 
শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী, 
৭৭1১ হরি ঘোষপ্রীট কলিকাতা । 


ব্রাহ্মণ থাকিবার উপায় | 


( ১ ) 


দ্বিজ বংশে জন্মিয়া সকলেই যদি ব্রাঙ্গণ থাকিবার কার্ধ্য করে-_ 

তাহা হইলে কি হয়? 

তবে এই প্রাচীন জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়__জাতির ভণ্ডামি নষ্ট।মি দুর হয়, 
কলির ব্যভিচার দূর হয়--আবার সকলে নূতন উৎসাহে গু*পথে চলিয়া 
সকলের উপকার করে__জগতেরও কল্যাণ সাধি £ হয়। 

তাহ! কি একালে সম্ভব বলয়! তোমার মনে হয়? 

না। একালে ইহা হইবে না| 

কেন হইবে ন1? 

যাহাচারিদিকে দেখিতেছি তাহাতে ত্রাঙ্গণ থাকিবার কোন কার্যই প্রায় 
সকল স্থানেই করা হইতেছেন। বলিম্ব। মনে হয়। 

কিরূপ? 

এই ভ।রতে এখনও কত স্থানে কত মঠ রহিয়াছে, কত মঠ নূতন হইতেছে 
--কত ধশ্ম সম্প্রদায় উঠিতেছে-_এই সমস্ত সম্প্রদায়ের ক্ষমতাও নিতান্ত কম 
নহে। এই সমস্ত স্থানে সকল জাতিব বালক যুবক স্থান পাইতেছেঃ ইহারা কি 
ব্রাহ্মণের কার্য বরিবার শিক্ষা গায়? না কোনরূপ একটা অনুষ্ঠান করিয়াই 
মনে করে ধর্ম করিতেছি? তার পরে স্কুলে কলেজে যে সমস্ত ছাত্র শিক্ষা 
পাইতেছে যাহারা মেসে ভোষ্টেলে বাস করিতেছে তাহারা কি কোন কালে 
শিক্ষা পাইতেছে /য ত্রাঙ্গণ বংশে জন্মিয়া ব্রাহ্মণের মত কার্য না করিলে স্বধর্ে 
থাকা হয় না--আর *ম্বধন্মে নিধনং শ্রেয়; পরধন্মো ভয়ীবহঃ” শ্বধন্মে মরাও ভাল 
কিত্তু পরধর্ম্মে চলিয়া সমাজ. মধ্যে সমস্ত ভয় আনয়ন করাই হইতেছে অতি 
দ্রুত পথে যমরাজের ভবনে প্রবেশ করা । সেই জন্ত ভগবান্ই উপদেশ 
করিতেছেন *শ্রেয়ান্‌ স্বধন্মো বিগুণঃ পরধর্ম্াৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ” ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের ধর্খা_ 
ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের ধন্ম__বৈশ্য বৈশ্যের ধর্ম এবং শূদ্র শুদ্রের ধর্ম বলিতে কি সধবা 
বিধবা ও আপন আপন শাস্ত্র নির্দিষ্ট ধর্ম যদি মন্দভাবে পালন করিয়া যায় 
তাহাও ভাল কিন্তু শুদ্র, বৈশ্ঠ, ক্ষত্রিয় সকলে যদি ব্রাহ্মণের ধর্ম সুন্দর রূপে 

৫ 


৩৯৪ ৰ উদুসব। 


অনুষ্ঠান করে, অথব) ব্রন্মচারী--গৃহ্স্থ--বানপ্রস্থের কর্ম ছাড়িয়। যদি সন্ন্যাসের 
কর্ম সুন্দররপেও অনুষ্ঠান করে-_তবে যাহারা ইহ] করে তাহারা নিজের 
অনিষ্টত করেই এবং সমাজের ও জগতের অকল্যাগ* সাধিত করে। 
তবে কি মঠ, বিগ্যালয়-_-এই সমস্ত তুলিঙ্না দেওস্ত্রা উচিত ? 

না তাহ! বলিতেছি না_-যাহাতে সকলে স্বধর্শ পালনের শিক্ষা পায় তাহাই 
। করা উচিত। সত্য কথা সমস্ত আশ্রম ধর্ম ন্ট হইয়। গিয়াছে--ব্রহ্মচারী 
ব্রঙ্ষচারীর মত থাকেন।--গৃহস্থ গৃহস্থের মত থাকেনা বনি ও সন্যাসী বনি 
সন্গ্যাসীর মত থাকেন! এমন কি সধবা ও বিধবাঁও আপন আপন ধর্মে থাকে 
না তথাপি আশ্রমের ধর্ম কর্ম না| করিয়! স্বেচ্ছগামত বা স্থুবিধ মত আশ্রম 
থুজিয়। পরধর্ম্ম আচরণ করা মার নিজে এবং সমাজকে ব1 জাতিকে শীত শী 
ধ্বংস করার দিকে অগ্রবর্তী করিয় দেওয়া-_ইহাকেই ভগবান্‌ ভয়াবহ বলিতে- 
ছেন। ভগবানের প্রিয় কাধ্য করাই ত মানুষের কর্তব্য কিন্ত বদি পরধর্মম 
আচরণ করিতে ভগবান নিষেধ করেন তবে মন্দ ভাবেও পিভা মাতার 
প্রভৃতির সেবা! রূপ সংসার ধর্ম করা বরং ভাল কিন্তু সংসাঁর ধর্মকে অথবা 
ঈশ্বর বোধে পিত। মাত! স্বামী প্রভৃতির সেবা! না করিয়া! পিহ1 মাতা ইত্যাদদিকে 
পরিত্যাগ করিয়া গৈরিক বস্ত্র ধাঃণ করিয়া মঠের সংসার করা কি ঈশ্বরের 
প্রিয় কার্য্য ? সন্ন্যাপীর মত বেশ ভূষা করিয়া! “আনন্দ” নাম লইয়া! দেশে 
দেশে ভ্রমণ বা দরিদ্রনারায়ণ সেবা যদি ঈশ্বরের প্রিয় কাধ্য হয় তবে এক- 
প্রকারের প্রিয় কার্য করিতে গিয়া! "পিতৃদেবো ভব-_মাতৃদেশে! ভব-_আচাধ্য 
দেবো ভব__অতিথি দেবে। ভব” প্রভৃতি বেদের আজ্ঞা ত্যাগ কি ঈখরের 
প্রিয় কার্ধা লঙ্ঘন কর! হয় না? এই উভয়ের সামঞ্জস্য কি হয় না? 
ইহার বিচার বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিই করিবেন। 
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লোকে বলে আজকাল বছ লেকে ব্রাঙ্গণ বিদ্বেষী হইয়া! উঠিতেছে। 
কথাট। কি ঠিক? মনে হয়--নহে। ব্রাহ্মণ যথার্থ যাহা, জগতের কোন 
বাক্তি তাহার বিদ্বেষী হইতেই পারে না। ব্রাঙ্গণ ব্যভিচারী হইয়া যাহ। 
দাড়ায় সকলেই তাহার নিন্দা করে। বিকৃত ব্রাহ্মণ ও তাহার কাধ্যকেই 
লোকে নিন! করে। লোকনিন্দ৷ মৃত্যুর অতি নিকট । ব্রাঙ্গণের খন এত 
নিন্দা? তখন কি বলিতে হইবে ব্রাঙ্গণ মরিয়াছে? একথার উত্তর ব্রাঙ্গণ 


ব্রাঙ্গণ থাকিবার উপায়। ৩৯৫ 


নিন্দুকেরা করিবেন। আমরা এখানে এই বলি যে যদি ব্রাঙ্গণ এই বঙ্গদেশেও 
মরিয়াই থাকেন তবে নমংশৃত্র হইতে আরম্ভ করিয়। সকলেই; ব্রাঙ্মণ, হইতে 
চাছেন কেন? এ সম্বন্ধে এই পধ্যস্ত বলাই ভাল-_অন্ত কথ গুপ্ত। 

ব্রাহ্মণ যথার্থ ষাহা তাহ! বলিবে কে? যিনি বলিতে পারেন তিনি 
বলুন। আমণা বলি--এখনও ধশাহার' ব্রাহ্মণ কুলে জন্মিয়াছেন, জাতি 
ব্রাহ্মণ ধাহারা এখন৪ আছেন তাহারা যথার্থ ব্রাহ্মণ কিরূপে থাঁকিবেন ? 
আর ব্রাহ্মণ থাকিতে হইলে কোন্‌ কর্ম করিতে হইবে_-থবা কোন্‌ কর্ম 
করিলে ব্রাহ্মণ থাকা যায়--আমর1 সেই কথাই বলিতে ষাইতেছি । 


( ৩) 


লোকে এই লেখককে যাহাই বলুন_ঞ্খেক আপনাকে যতটুকু 
জানিয়াছেন তাহাতে এই কথা নিঃএংশয়ে বলা যায় ইনি নিজের মনে 
যাহ! উদয় হয় তাহা! আদো বিশ্বাস করিতে চাঁন্‌ না। মানুষের মন যদি 
ঠিক মত গঠিত ন! হয় তবে সেরূপ মনের কথা কি বিশ্বাস যোগ্য? বোধ হয় 
নয়। কোন্‌ বাক্তি নিজের মনে যাহা উঠিবে তাহাঁকেই সত্য বলিতে 
পারেন? যশহার মন, ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, সত্যে প্রতিঠিত, ঈশ্বরে প্রতিঠিত__ 
এইরূপ বাক্তিই নিজের মনকে বিশ্বাস করিতে পারেন। যাহার কথা 
সত্য কয় না, যিনি ধর্দপথে চলিতে পারেন না, 'যনি মুখে ধঙ্খ কথা বলিলেও 
কার্যে নিন্দনীয় ব্যাপার করিয়া ফেলেন, যাহার উপদেশ-_ যথার্থ সাধুর উপ- 
দেশের সঙ্গে মিলেনাযিনি এক বয়সে যাহা সত্য বলিয়! প্রচার করেন, 
পরিণত বয়সে তাহ। সত্য নহে বলেন-_সেরপ ব্যক্তির কখনই নিজের মনকে 
বিশ্বাস করা উচিত নহে। ফলে ফাহাদের মন ঠিক গঠিত হয় নাই 
তাহারা কখনই নিজের মনকে বিশ্বাস করিতে পারেন না-যদি তাহারা 
যথার্থ ভাল লোক হয়েন, যদি তাহার। আস্মন্তরী না! হয়েন। 

আমি আমাকে যতটুকু জানিয়াছি তাহাতে এই বলি যে আমার মন 
ঈশ্বরে প্রতিঠিত হয় নাই। ধর্ম করিতে, সঙ্জা কথ! বলিতে চেষ্টা করি 
সত্য-_কিস্ত যেরূপ চেষ্টা করিলে যথার্থ ধার্মিক হওয়া যায়, যথার্থ সত্য 
পরায়ণ হওয়] যায়, ষথার্থ ঈশ্বর প্রেমিক হওয়া যায়, ধর্মের জন্ত, স্তর 
জন্য, হীশ্বরের জন্য--অন্ত সমস্ত ত্যাগ করিতেও কু! হয় না-সেরূপ একাস্তিক 
চেষ্টা আমি কখনও করিতে পারি নাই---শুধু ইচ্ছ! থাকিলে কি হইযে-_ইচ্ছা 


৩৯৬ উদসব। 


ষদ্দি কার্ষে পরিণত না হয় তবে ঠিক ঠিক কিছুই হইয়াছে বলিয়। বলা 
বাতুলতা মাত্র । কর্ম শ্য্য ইচ্ছা বন্ধা। যে ইচ্ছা কিছুই প্রসব করে না. 
সে ইচ্ছা কোন কাজের নহে । 

যখন নিজে এইরূপ তখন ত্রাঙ্গণ থাঁকিবার কথা আমি বলিতে যাই 
কিরপে? আমি আমার মনে যাহ] উঠে তাহা আদৌ বলিতে চাইন।। 
ধাহার! প্র।তষ্ঠিত সাধু তাহারা যাহা! উপদেশ দিয়াছেন আমি তাহাদের 
কথা নিজের এবং অপরের বোধগম্য করিয়া বলিতে চাই। নিজে যদি 
ভুল বুঝিয়া ফোল আর সেরূপ কথা প্রচার করি--তবে কেহ অনুগ্রহ 
করিয়া সংশোধন করিয়। দিলে আমি প্রণত হইয়া সংশোধিত হইতে চেষ্টা 
করিব_-ইহাই গামার আন্তরিক ইচ্ছ'। ভগবান আমায় কপা করুন-_ 
ইহাই আমার সর্বান্তঃকরণে তাহার নিকট প্রার্থণা। 


(8৪ ) 


ব্রাহ্মণ থাক যায় কিরপে--ইহার উত্তরে আমরা বলি ব্রাঙ্গণের প্রধান 
কর্ম হইতেছে ব্রাঙ্ষণের সম্কা। তখনকার নিয়ম ছিল উপনীত হইবার 
পরে ব্রা্গণকে বেদ পাঠ করিতে হইত। তজ্জন্ত গুরুগৃহে থাকিতে 
হইত। বেদাধ্যয়ন জন্ত যে সমস্ত ব্রত নিয়ম অবশ্য আচরণীয় তাহা] পালন 
করিয়া যিনি বেদাধ্যয়ন কাঁরতেন তিনিই হইতেন ব্রহ্মচারী । ব্রহ্ধচারীর 
ব্রত নিয়ম যাহ! তাহাষ্ট ব্রহ্ষচষণ। ৬ভার্গব শিবরাম কিন্কর মহাত্। অর্ধ 
বেদ ভাস্তু হইঠে দেখাইতেছেন ঠ-- 

ব্রদ্চচারী ব্রহ্গণি ন্দোত্সকে অধ্যেতবেৎ চরিতুং আচরণীয়ং সমির্দাধনে 
ভৈক্ষচধেরাপ্ধী রেতম্বত্বার্দিকং ব্ন্ধচারিভিরনুষ্ঠীয়মানং কর্ম ব্রহ্মচর্ধ)ম। বঙ্গ 
চাগাকে সমিদাহরণ, ভৈক্ষচর্য্য, উদ্ধরেতন্থ (পুক্র ধারণ-উপস্থ সংযম) ইত্যাদি 
কর্ম করিতে হইত। ব্রহ্ষচারীর অনুষ্ঠিত এ সমস্ত কম্মকে ব্রহ্গচধ্য বলা হইত। 
ব্রহ্ম অর্থে এখানে বেদ। অন্ততঃ এই ব্গদেশে বেদাধ্যয়ন কতদিন লুপ্ত 
হইয়াছে তাহ! জানি না। যখন বেদাধ্যয়নই লুপ্ত তখন ত্রন্ষচধ্য থাকিবে 
কোথায়? 

তবে কি ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবদনার্দি কিছুই করিবে না? যদিও ব্রহ্মচধ্য নাই 
তথাপি সন্ধ্যা ত্যাগ করিতে হইবে--কোন শাস্ত্রে ইহা পাওয় যায় না । বরং 
ইহ] পাওয়। যায় যে যে ত্রাঙ্গণ সন্ধা) করেন ন। তিনি ব্রাহ্গণবংশে জান্মলেও আর 


ব্রাঙ্ষণ থাকিবার উপায় । ৩৯৭ 


ব্রাঙ্গণ থাকেন নাঁ_-তিনি প্রকৃতপক্ষে কোন প্রকার দৈব কার্ষোর বা পিতৃ- 
কাধ্যের অধিকারী থকেন না। সন্ধ্যা করি নাই অথচ তপণ পক্ষে তর্পণ করিব 
বা শ্রাদ্ধ করিব--ইহ1 ব্রাহ্গণোচিত শ্রাদ্ধতর্পণ নহে । তথাপি ইহ। ব্রাঙ্মণেতর 
ভাবে ইহারা করেন। শাস্ত্র এরূপ উদ্দার যে এরূপ স্থলেও বলেন “অকরণাৎ 
মন্দকরণমপি শ্রেয়ঃ” আর যিনি ব্রান্ধণ বংশে জন্মিয় সন্ধা আহ্িক ইত্যাদি 
করিয়1 ধর্ম কম্ম করেন হাহার পুজাই ভগবান্‌ বা দেবলোক বা পিতৃলোক 
গ্রসন্ন হইয়৷ গ্রহণ করেন-_এবং এরপ ব্রাঙ্গণের উপরে পিতৃলোক না দেবলোক 
ব৷ স্বয়ং ভগবান আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। হন্ত্রশান্্ে দেখ। যার যে, যে ব্রাহ্মণ 
সন্ধ্যা আহ্কিক করেন ন। তিনি হরি নাম করিবার অধিকারী থাকেন না। 
শাস্ত্রে ভগবান বলিতেছেন 


“তি স্মৃতি মমৈবাজ্ঞে যন্তে উল্তুজ্ঘ্য বর্ততে। 
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মত্ভক্তোহাপ ন বৈষ্ঞবঃ ॥ 


শ্রুতি স্মৃতি আমারই আজ্ঞ!_যে শ্রুতি স্বৃতি রূপ আমার আজ্ঞা না মানিয়া 
নিজের মনে যাহ] চায় শাহার মত কার্য্য করে সেরূপ ব্যক্তি আমার আজ্ঞার 
উচ্ছেদ করে, সেরূপ ব্যক্তি আমি--ভগবান্‌ আমারও দ্বেষ করে। এরূপ 
ব্যক্তি যদি ভাবের মানুষও হয়, আমার জন্ত চক্ষের জলও ফেলে-_এরপ ব্যক্তি 
যাঁদ আমার ভক্তও হয় তথাপ সে কখন বৈষুব নয়। 

কাজেই বৈষ্ণব হও বা শাক্ত হও-_শৈব হও- বৈদিক সন্ধ্যা তান্ত্রক সন্ধা! 
সকলেরই অবশ্য করণীয়। স্বয়ং ভাগবত ও বৈদিক সন্ধ্যা কোনরূপ পরিবর্তন 
করিয়! করিবার ব্যবস্থাও দেন না। উপাসনাকে কিছুতেই শ্বকপোলকল্পিত 
করিতে নাই । ভগবান ভাগবতে উদ্ধবকে বলিছেন-_ 


সন্ধ্যোপান্ত্যাদি কন্মাণি বেদেনাচোদিবানি মে । 
পৃজাং তৈঃ কল্পায়ৎ সম্যক্‌ সন্বল্পঃ কন্মপারনীম্‌॥ 
সন্ধা উপাসনাদি কর্ন বেদে যেরূপ বলা হইয়াছে দেইরূপে তাহা দ্বারা ষিনি 
আমার পুজা করেন তাহা তাহাকে কর্মপবিত্র করে-__তাহাতেই উহার 
চিত্তগুদ্ধি হয় ও শেষে জীবই যে পরমাত্ম। এই জ্ঞান উৎপন্ন করে। 
সন্ধ্যা যে অবশ্যকরণীয় তাহা শ্রুতিই বলিতেছেন । 
“অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত* প্রতি দিনই সন্ধ্যা করিবে। 
“সুচি তৎকাণজীবী কর্ন কুর্ধ্যাং»__গুচি হইয়া এবং যথাকালে সন্ধ্যা 


৩৯৮ উ€সব। 
করিবে । এমন কি জননাশৌচ ও মরণাশৌচে গায়ত্রী জপের ব্যবস্থা দেখা 
ষায়। 
“্রহ্দবিদ্যা চ অত্যাজ্য। গায়ত্রী মুতস্থতকে"-_গার়তী তন্ত্র 

“আপন্নশ্চাশুচৌ কালে তিষ্ঠন্রপি জপদ্দশ*__আপতকালে ও অশৌচে 
দশবার মাত্র গায়ত্রী জপ করিবে । আশ্বলায়ন স্মতি। আর জন্ধ্যা ন! 
করিলে কি হয় তাহাও বনুস্থানে দেখ। যায় । 

শঅনর্হঃ কর্মণাং বিপ্রঃ সন্ধ্যাহীনে। যতংম্মত১*_-ছান্দোগ পরিশিষ্ট । সন্ধা! 
না করিলে ব্রাহ্মণ কোন ধর্ম্বকর্ম্দে অধিকারী হয় না । ভগবান্‌ দক্ষ বলেন-_ 

সন্ধাহীনোইশুচিনিত্যমনহ সর্ববকর্খস্ত | 
বরন্তাৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তস্য ফলভাগ.ভবেৎ ॥ 

ষে ব্রাঙ্গণ সন্ধ্যাহীন সে নিয়ত অশুচি--তোন ধর্ম্মকম্মে তাহার অধিকার 
থাকে না। আর যাহা কিছু ধর্ম কম্ম সন্ধ্যাহীন দ্বিজ করে তাহারও ফল 
পায় না। 

সোপাসীত দ্বিজঃ সন্ধ্য।ং স যষ্ঠোষ্ব্রাঙ্গণঃ স্থৃতঃ ॥ শাতাতপ | 

ছয় প্রকার অব্রাঙ্ধণের মধ্ো ষে ব্রীহ্গণ সন্ধা করে না দেও অব্রাঙ্ধণ। 
অগ্রিপুরাণে আছে-_ষে ব্রাঙ্গণ সন্ধ্যাকরে না__-এবং সন্ধ্যার অর্থ জানে না 
সে ব্রাহ্মণ “জীবনের ভবেচ্ছুড্রো! মৃতঃ স্ব চাঁঠিজীয়তে”_-জীবন থাকিতে 
থাকিতে সেই সন্ধ্যাহীন ব্রাহ্মণ শুদ্র হইয়। যায় এবং মৃত্যুর পরে কুকুর হুইয়। 
জন্মে। 

সন্ধ্যা না করিলে কি হয় বলা হইল এ৭ং সন্ধ্যা করিলে কি হয় তাহার কথ 
বলিয়। আমর। এই ভংশ শেষ করিতেছি । 

খাষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যাত্বাদ্‌ দীর্ঘমায়ুর বাপ্রঃ | 
প্রজ্ঞ।ং যশশ্চ কার্তিঞচ ব্রহ্ম বঙ্চঘমেনচ-_মন্ু। 

খষিগণ দঈর্ঘকাল ধরিয়া! সন্ধ্যা করিয়। দীর্ঘ আস্ু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন-_ 

সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান, যশ, কীর্তি আর ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত হন। 
সন্ধ্যামুপাসতে যেতুনিয়তং সংশিত ব্রতাঃ। 
বিধুত পাঁপান্তে যাত্তি ব্রদ্দলোকং মনাতনম্‌ ॥ যম ইত্যাছি। 


উস আজে জাত তেজ 


জ্ঞান প্রেবেশিকা 


(পুর্ব প্রকাশিতের পর।) 
ধায়সাহেব শ্রীধুক্ত মহিমচন্দ্র দেবশর্শা ( বটব্যাল।) 


সব্বাজবীস্কিত পধ্যান”"! তাহার ধশ্ব সমন্ত শরীরে ভুক্ত অন্ন পানাদির 
সার রস সঞ্চালন পুর্ব তাহার পোবণ। এই বাধু পঞ্চকের মধ্যে কোন 
একটার বিকারপ্রাপ্ত হইলেই শরীরে ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে । 
পৃর্ব্বে পণিয়াছি স্থুল শরীর পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । পর্চ, 
মহাতৃত অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ। এই পঞ্চমহাভৃতের 
পঞ্চিকৃত অবস্থা হইতে শরারে নানা প্রকার উপাদান গঠিত হইয়াছে যথা £-- 
পৃথিবীর অংশ হইচুত উৎপন্ন-_মস্থি, মাংস, ত্বক, নাড়ী ও রোম. 
জলের অংশ হইতে উৎপন্ন- শুক্র, রক্ত, পিত্ত, স্বেদ ও লালা । 
তেজের অংশ হইতে উৎপন্ন__ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আলস্য, নিদ্রা ও ক্রান্তি। 
বায়ুর অংশ হইতে উৎপন্ন-_-গমন, ধাবন, উৎক্রমন, সঙ্কোচন ও প্রসারণ। 
আকাশের অংশ হইতে উৎপন্ন-_শিরঃ, ক, হৃদয়, উদর ও কোটি। 
এই পঞ্চভুতের সমষ্টি অর্থাৎ মিলিত সত্বগুণ হইতে সপ্তাত এক অস্তঃকরণ 
উৎপন্ন হইয়াছে ৷ আবার সেই হস্তঃক রণ বৃত্তি ভেদে চারি প্রকারে, অর্থাৎ মন, 
বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারে বিভক্ত হইয়াছে । 
মনের বৃত্তি স্কল্লাত্মিক। অর্থাৎ ভাবের উৎপাদক । 
বুদ্ধির বুত্তি নিশ্চয়[ঝ্মিক' অর্থাৎ শ্থিতিকরণ ক্রিয়!। 
চিত্তের বৃত্তি অনুসন্ধানাত্মিক৷ অর্থাৎ অনুসন্ধান তৎপর। 
অহঙ্কারের বৃত্তি--অভিমানাত্মিক অর্থাৎ কতুত্ব জ্ঞান_-আমি কর্তা। এ 
সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান বাঁলতেছেন £-- 
অন্তঃকরণমেকং তচ্চতু'বৃত্তি সমন্বিতম্‌| 
মনঃ সন্কল রূপং বে বুদ্ধিশ্ব নিশ্বয়াত্মিক! ॥ 
অনুসন্ধানব চত্ত মহস্কারোইভিমানকঃ | 
পঞ্চভৃতাংশ সন্ভুতো বিকারী দৃশ্ত চঞ্চলঃ ॥ 


৪০৬ উৎসব । 


পঞ্চমহাভূতের সর্বদাই চেষ্টা তাহাদের স্ব স্ব ভূতে লয় প্রাপ্ত হওয়!। 
অর্থাৎ পঞ্ধীকৃত বদ্বাবস্থা' হইতে মুক্তিলাভ করাই তাহাদের ধর্্ম। এই 
জন্তই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য জীবনের চঞ্চলতা সম্বন্ধে সুন্দর উপমার দ্বারা বলিয়া- 
ছেন যথা --- 

নলিনী-দল-গত জলমতি তরলং 
তদ্বজজীবনমতিশয় চপলম্। 

অর্থাৎ পন্ম পত্রস্থিত জলের স্ঠায় জীবন অতিশয় চঞ্চল । 

অভিমানি জীব যে স্থূল শরীর ধারণ করে তাহার পাঁচপ্রকার অবস্থ। প্রাপ্ত 
হয়। যথা জাগ্রত; স্বপ্ন, সুযুপ্তি, মুচ্ছ1 ও মরণ: 

জাগ্রত অবস্থা থ!1;-_ ইন্ড্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ের ব্যবহার যোগ্য সময়কে 
জাগ্রত অবন্থা বলে। 

্বপ্লাবস্থা যথা,__ইন্দ্রিযমগণ বিষয় ব্যাপার হইতে নিরস্ত হইয়া জাগ্রত 
অবস্থার সংস্কা৭ জন্ঠ অন্তঃকরণে যে বিষয়ের উপলব্ধি হয় তাহাকে ন্বপ্না- 
বস্থা বলে। 

সুযুপ্তি অবস্থা যথা__কর্মভে।গের দ্বারা অক্লান্ত হইয়া]! জীব বিশ্রাম- 
স্থথ লাভের জন্য যখন স্বীয় কারণরূপ অজ্ঞানে অবস্থান করে তখন 
তাহাকে স্থৃযুপ্তি অবস্থা বলে, অথবা জীবাত্মা' পরমাত্মার সহিত এক ভাবা- 
পল্প হলে ইন্দ্রয়গণ নিক্জিয় হয়--সেই অবস্থাকে ন্ুযুপ্তি বলা যাইতে পারে । 

মর্চছাবস্তা যথা" _-আঘাং ঘটিত পীড়ায় অভিভূত অথবা বায়ু বিকৃতির 
জন্য জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব এমত অবস্থাকে মুচ্ছণবস্থা বলা যায় । 

মরণাবস্ী যথা_শরীরে ভোগপ্রদ প্রারকূ কর্ম নিঃশেষ হইলে এবং 
বর্তমান স্থূল শরীর নাশ ঠইলে ভাবী শরীর প্রাপ্তি না হওয1 পর্যন্ত যে 
মধ্যবর্তী সময় তাহাকে মরণাবস্থা বলে। এই পাঁচ প্রকার অবস্থার মধ্যে 
নুষুপ্তি অবস্থা পরম রমণীয়। জীবাত্মা পরমাত্মাতে লয় গ্রাপ্ত হইলে 
যেকি আনন্দ তাহাই স্থল দেহে উপলব্ধি হয়। জীব সকল এ সময় সকল 
রকম চিন্তা, ভয়, দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা ইত্যাদির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করে। 
কেবল তাহাই নহে । হঁহ? ভগবানের প্রদত্ত জীবের প্রক্ষা কবচ” বলিলেও 
অতুযুন্তি হয় না, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম ও চিস্তার দ্বারা জীবের যে 
শক্তির অপচয় ঘটে তাহা এই ন্যুপ্তি অবস্থাতে পূরণ হয়। এই ভাবে 


জ্ঞান প্রবেশিকা। ৪০১ 


ক্ষয্য ও পুরণ হইয়া জীবসকল তাহাদের স্ব স্ব কাঁধ্য করিতে সক্ষম 
হইয়া থাকে। স্ুযুপ্তি কালে জীব কিছুই জানিতে পারে না, সকল ইন্দ্রিয়ই 
দেহে বর্তমান থাঁকিয়াও তাঁহারা কোন প্রকার কাধ্য করে না। স্ুবুপ্ডি 
অবস্থা হইতে উখিত হইয়! জীব জানিতে পারে আমি কোন্‌ সময় হইতে কোন্‌ 
সময় পধ্যন্ত স্ববুপ্ত ছিলাম। তাহার অতিরিক্ত কিছুই ধারনা করিতে 
পারে না। তবে কে জীবকে জানায় যে তুমি এত সময় সুষুগ্ত ছিলে? 
সে এক সাক্ষীরপী_চৈতন্ত। সকল ইন্দ্রিয়ই ক্ষণকালের জন্য লয় প্রাপ্ত 
হয় কিন্তু চৈতন্ত বর্তমান থাকির! সাক্ষীস্ব্ূপে বলিয়াছেন তুমি স্থৃযুপ্র ছিলে, 
এই চৈতন্তই আত্মা, তিনিই “সৎ+ তাহারই উপর এই জগৎ প্রতিঠিত রহিয়াছে । 

মানব কর্মবীজ আশ্রয় করিয়া জন্মের পর জন্ম গ্রহণ করে। অতএব 
কন্ম সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ভাবে 'বচার করিয়! চলা বিধেয়। কর্মও 
পাচপ্রকার যথ! নিত্য, নৈমিভিক, কাম্য, স্বাভাবিক ও নিষিদ্ধ । 

নিত্যকর্দ্ম যেমন_ সন্ধ্যা ব্দনাদি যাহ! চিত্ত শুদ্ধির জন্য বেদে অবশ্য কন 
বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । 

নৈমিত্তিক কর্্দ--অর্থাৎ নিমিপ্ত জন্ত যে সকল কর্ম বিহিত হইয়াছে 
তাহাকে নৈমিত্তিক বলা যায়, যেমন পিতৃ মাতৃ প্রভৃতির শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ও চন্ত্র 
সূর্্যাদি গ্রহণোপলক্ষে দান এবং শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়ারদ্বারা পিতৃলোকের 
সস্তোষ সাঁধনার্থে যে কর্ম তত সমুদায়কে নৈমিত্তিক কর্ম বলিয়া উক্ত হয়। এই 
নৈমিত্তিক কর্মের ফল কেবল মাত্র চিত্ত গুদ্ধি| 

কাম্য কন্মঃ যথ1,_কন্্দ অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রহিক ও পারলৌকিক সুখ 
সম্ভেগ রূপ ফলাকাঙ্াকে কাম কন্ম বলে, কাম্যকর্্দে আসক্তি জন্মে । 

স্বাভাবিক কর্ম, যথা-_পান, ভোজন, টন মল মুত্রাদি ত্যাগ ইত্যাদি 
দৈহিক কাধ্য সমূহকে জীবে? স্বাভাবিক কর্ম বলিয়া কথিত হয়। 

নিষিদ্ধ কর্ম যথ1,--ব্দে ষে সকল কর্ম করিতে নিষেধ করিয়াছেন 
তাহাদিগকে নিষিদ্ধ কর্ম বলে। স্থূল কথায় বলা যাইতে পারে যে, ষে 
কন্মানষ্ঠান করিলে মন গ্লানি প্রাপ্ত হয় ও ইন্দ্রিয়াদি ধ্বংশ বা অর্শ - 
হইয়। পড়ে এবং যে কর্ম অপ্রকাশ রাখিবার জন্ত সতত চেষ্টা ও যদ্বের 
প্রয়োজন হয় এতাদুশ কর্মকে নিষিদ্ধ কর্ম রলে। 

নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা প্রাপ্ত এছিক ও পারলৌকিক হছুঃখ ভোগ 


ণ 


৪০২ উৎসব । 


রূপ যে ফল তাহাই প্রকৃত কর্মমফলরূপে উক্ত হইয়ছে। এই কর্ম 
ফলের ভোগাভাগের জন্ত জীবসকলকে নিয়ত জনম মরণরূপ সংসার 
মার্গে ভ্রমন করিতে হয়। সংসারের প্রবর্তক বলিয়া! নিষিদ্ধ কর্মকে 
“প্রবৃত্ত কর্ম” বলে। মোক্ষ সাধন যেজ্ঞান তাহা “শ্রেয়” । আর প্রিয় সাধন 
যে জ্ঞান তাহ? ““প্রেয়* । এই শ্রেয় ও প্রেয় ইহারা বিভিন্ন এবং ইহারা 
পৃথক পৃথক ফলের কারণ হুইয়! পুরুষকে আপন আপন কর্ম অনুষ্ঠানে 
নিযুক্ত করে । এই দুই এর মধ্যে যে ব্যক্তি জ্ঞানের অনুষ্ঠান করে তাহার 
কল্যান হয় আর যে ব্যক্তি কামনা সাধনরূপ কর্্মের অনুষ্ঠান করে সে 
পরম পুরুষার্থ হইতে পারভ্রষ্ট হয়, অতএব কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম যত্রপুর্রবক 
পরিত্যাগ করাই শ্রেয়: | 

কাম) কর্্মকে বাসনা যুক্ত কম্ম “লং যাঁয়। বাসন! দ্বিবিধ যথা শুদ্ধা ও 
মলিনা। শুদ্ধা বাসন জ্ন্মবিনাশিশী; মলিন! বাসন! জীবের জন্মের হেতু, 
কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা এ্রহিক ও পারলৌকিক মুখ সন্তোগাঁদির 
বাসনাকে মলিন! বাসন! কহে । আর তত্ব জ্ঞান লীভ দ্বারা ষে মুক্তি বাসন 
তাহাকে শুদ্বা বাসন! অর্থাৎ তাহা জীবের জন্ম বিনাশিনী বলিয়] উক্ত হয়। 


আবার কর্মের ফলামুসারে ইহাকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায় যথা 
সঞ্চিত, প্রারন্ধ ও ক্রিযমান। শানে কথিত হয় যে আশি লক্ষ জন্ম 
পরিগ্রহণের পর মনুষ্য জন্ম লাঁভ হয়| এতাদৃশ অবস্থায় বুঝিতে হুইবে 
ষে প্রত্যেক জন্মগ্রহণে "অসীম ও নানা প্রকার কর্ম সাধিত হঙ্টয়া থাকে, 
এবং সেই সমস্ত কর্মফল অসীম ও অনস্তরূপে সঞ্চিত হয়। তাহাদিগকে 
সঞ্চিত কর্ম বলে। সঞ্চিত কর্মের মধ্যে যে সমুদায় কর্ম ফলোন্ুখী হয় 
এবং সেই দেহে উন্মুত্ত-কর্ম্ম-ফল যাহ। ভোগ করা যায় তাহাকে পরার বন্ধ 
বলে। প্রারন্ধ কর্মের শেষ হলে দেঠের অবসান হয়| নুতন জন্ম পরিগ্রহের 
দ্বারা আবার শুভাশুভ কর্মফল অজ্ভিত হয় এবং সেগুলিও পরজন্মের জন্ঠ 
সঞ্চিত থাকে, ইহজন্মে প্রারন্ধ কর্মের ফলভোগ কেহ নিবারণ করিতে পারে 
না, তাহার ভোগ হুইবেই হইবে । 

ক্রিয়মান কর্ম কি? ষেকর্প আরব করা যায় তাহা সংই হউক আর 
অসংই হউক তাহার গতিরোধ করা যায় না। হস্তস্থিত তীর নিক্ষেপ 


করিলে অর্থাৎ তীর একবার হস্তচ্যুত হইলে তাহার যেমন গতিরোধ কর! 


জ্ঞান প্রবেশিকা । ৪০৩ 


যায় না, সে যেখানে ষাইবার যাইবেই, ত্রন্রপ আরব্ধিত কর্মের গতি 
রোধ করিবার কাহারও ক্ষমত। নাই। ইহাকে ক্রিরমান কর্ম বলে। 
তবে কি কর্্মফলের শেষ হইবার উপায় নাই? শাস্ত্র তাঁহারও উপায় 
প্রদর্শন করিয়াছেন । সর্থিতত কর্মফল ভোগের দ্বারা ক্ষয় কর কিন্তু অধীর 
না হইয়া ভোগ জনিশু দুঃখ ক্লেশ অন্তীপের দ্বারা দগ্ধ করিতে থাক্‌, 
পাপের প্রায়শ্চত্তই “অনুতাপ”, অনুতাপাননে কর্মফল ভশ্মীভুত হুইবে। 
যে ব্যক্তি পাপানুষ্ঠান করিয়া অন্ুতাপযুক্ত হয় ন্তাভার পাপক্ষয় হইয়া 
থাকে, এসম্বন্দে বিষ্পুরাণে প্রায়শ্চিত্ত তন্ধে ৩৭ শ্নোকে উদ্ত হইয়াছে 
যথা ---- 
প্রাতর্ণিশি তথাসন্ধা! মধ্যাহাদিষু সংস্মরণ । 
নারায়ণমবাপ্োতি সগ্যঃ পাঁপক্ষয়ং নরঃ ॥ 
অর্থাৎ গ্রাতঃকালে, রজনীতে, সন্ধ্যাকালে বা মধ্যাহ্রে অথবা যে কোন 
সময় যদি মনুষ্য অন্থত্প্ত হদয়ে নারারণকে স্মরণ করে তাহ হইলে সে 
ততক্ষণ।ৎ সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয়। অতএব বুঝ] গেল যে সঞ্চিত কর্মফল 
ভোগ ও অনুতাপ দ্বার! ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, আবার ক্রিয়মান কর্ম্মেরও ফলোৎংপত্তি 
হইপে না তাহাও শ্রীগীতার ৩য় শধ্যাফ়ের ৩০1৩১ শ্রোকে স্বরং ভগবান বলিতে- 
ছেন, যথা-_ 
ময়ি সর্বানি কন্মানি সংন্যস্তাধ্যাত্ম চেতসা। 
নিরাশী নির্্মমোতূত্। যুদ্ধস্ব বিগতঙঞ্জরঃ ॥ ৩০ 
যে মে মতমিদং নিত্যমন্ৃতিষ্টস্তি মানবাঃ | 
শরন্ধাবস্তোহননুয়স্তে মুচন্তে হেইপি কর্ষ্মাভিঃ | 
অর্থাৎ আমি দাস, প্রভুর ইচ্ছায় আমি কর্ম করি এই ভাবে ভগবানকে 
সকল কন্মন অর্পণ করিয়৷ নিষ্কাম নির্মম চিত্তেও শোক পরিহার করিয়। কর্ম কর, 
যাহার! অয বিহীন ও শ্রদ্ধাবান হইয়৷ এই ভাবে কর্ম করেন তাহার সর্ব- 
কর্ম পাশ হইতে মুক্ত হন। অতএন এ মত ভাবে কন্্ম করিলে “ক্রিয়মান” 
কর্মের আব ফলোৎপত্তি হইবে না এবং কর্মের ফলোৎপত্তি না হইলে আর 
জম্মমৃত্যুর অধীন হইতে হইবে ন! ইহা স্থির নিশ্চয় জীনিবে। 
পুর্ব বলিয়াছি মায়াই জগৎ উৎপত্তির কারণ। মায়া অনাদি, ইহার উৎপত্তি 


৪৪৪ উতসব। 


নাই। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে “তম: শব্বাচ্য পরমাত্ম শক্তিরূপ মায় ছিল, 
“সং” বস্তু পরব্রঙ্গের সত্বা হইতে তাহার সব্বা পৃথক নহে । তথাপি মায়াশক্তিকে 
পরব্রদ্ধের স্বরূপ বলা যাইতে পারে না। যেমন অগ্নির দাহিক। শক্তিকে অগ্নির 
স্বরূপ বলা যুক্তিযুক্ত নহে । কাধ্যের দ্বারাই বস্তর শক্তি প্রতীয়মান হইয়! থাকে 
নতুবা বস্তুতে তাহা লক্ষিত হয় না। যেমন বীজের মধ্যে অঙ্কুর উৎপাদিকা শক্তি 
বর্তমান থাকিলেও তাহ! মৃত্তিকাতে প্রথত ন। হইলে অঞ্কুর উৎপর হয় না। 
জগৎ বস্তনিশেষ, কাধ্যদ্বার৷ পরমাত্মশক্তি মাহা অনুভূতা হয়। তাহ বলিয়। 
মায় ও জগৎ পৃথক ধারণ! কর বিধেয় নহে। যেমন আগ্রিও তাহার দাহিকা- 
শক্তি। অগ্নির আশ্রয় অঙ্গার, অঙ্গারের দাহিকাশক্তি পৃথকরূপে অন্ুভূত হয় 
কিন্তু বস্তত উভয়ই এক । তেমনি জগৎ ও মার! উভয়ই এক, জগৎ পরব্রদ্ষের 
বিরাট মূত্তি, মায়া তাহার শক্তি, তআশ্রলত্ ও ক্ার্জ্য উভয় হইতে 
স্পত্ডিক্কে ভেদাভেদ নির্ণয় করা অসম্ভব বলিয়া স্ণভিডন্কে অনির্বচনীয় 
বলা হয়। যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপত্তি। ঘট-_কার্য্যের উৎপত্তির পূর্বে 
ঘটোৎপাদিক। শক্তি মৃত্তিকাতে আশ্রয় করিয়া থাকে । 


ততীম্্ অন্যান । 


(জ্ভানতত্ব ও ইল্জ্রিয় সংযম ) 


জগৎ স্থষ্টির প্রথম হইতে জীবতত্ব ও ভূতাদি ও ইন্দ্িয়াদির অনুশীলনের 
দ্বার! বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হুইয়াছে যে এই জগৎ কল্পনীমূলক ও বিনাশশীল 
এবং ইহার কার্যও তন্রপ। অতএব ইহ! অনাদি অনন্ত উৎপত্তিহীন অবিনাশী 
চৈতন্ত হইতে পৃথক । মায়াকল্িত অনিত্য বস্তুতে আত্মজ্ঞান কর মুঢ়ত। মাত্র । 
তবে যগ্ঠপি সকলি মিথ্য। হইল কি নিয়! সংসারে থাকিব? জীবন লাভেরই বা 
উদ্দেশ্য কি? তুমি নিত্য বস্তুকে অবলম্বন কর। নিত্যবস্ত লাভের জন্ত কর্শ 
কর। জীবনধারণের উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ করা । মোক্ষলাভ করিতে পারিলে 
আর সংসারে আসিয়া শোক ছুঃখাদির তাড়নায় বিপর্যস্ত হইতে হইবে না। 
নিত্য বস্ত্র লাভ করিতে হইলে ও ছুঃখময় সংসারের যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি 
লাভ করিতে হইলে কর্ণের ও সাধনার প্রয়োজন হইয়] থাকে। পূর্বে কর্শের 
কথা বলিয়াছি। ইন্দ্রিযগণকে কক্ধের গড়ে ফেলিয়া পেষণ করিতে পারিলে, 


জ্ঞান প্রবেশিক।। ৪৯৫ 


যেমন ধানকে ছাটিয়। চাউল প্রস্তুত হর, তন্দেপ ইন্জ্রিকনগণ পরিমার্জিত হইয়া 
আমাদের সৎ অনুষ্ঠানের উত্তর সাধক হইয়। থাকে । যোগী যাক্বন্ধ্য কর্মের 
আবশ্তকতা সম্বন্ধে অতি সুন্দর উপম! দিয়! বুঝাইয়াছেন, যথা-_ 

গবাং সর্পিঃ শরীরম্থং 

ন করোত)ঙ্গ পোবনম্‌। 

নিঃস্তং কর্ম সংযুক্তং 

পুনস্তাসাঁং তদৌযধম্‌ ॥ 

এবং সহি শরীরস্থঃ 

সপিির্বৎ পরমেশ্বরঃ 

বিনা চোৌপাসন। দেব 

নকরোতি হিতং নৃযু॥ 


অর্থাৎ গাভীগণের শরীর মধ্যে দুপ্ধ থাকে কিন্তু তাহাদের তাহাতে শরীর পুষ্ট 
হয় না| কিন্তু প্র ছুগ্ধ দহন করি মন্থনাদি ক্রিয়। দ্বার ঘ্বত প্রস্তুত করতঃ 
সেই ঘ্বতই আবার গাভীগণের গুঁষধের স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে | তদ্রুপ 
জানিবে পরমেশ্বর ঘুতবৎ আমাদের সকলের শরীরে অবস্থিত আছেন কিন্তু বিনা 
উপাসনায় তাহ! আমাদের কল্যাণ সাধন করেন না। উপাসনা হুগ্ধমন্থনের 
স্ব্ূপ। উপাঁসন1 ব্যতিরেকে আমাদের অন্তনিতহত চৈতন্তকে পৃথকভাবে 
জানিতে পারি না। অতএব উপাসনা আমাদের নিত্যকর্শ বলিয়া অবগত 
হও | 

কর্ম হিত ও অহিত উভয়বিধ ফলের উৎপাদক | যেমন অগ্নি আমাদের পরম 
হিতকারক তেমনি উহাই আবার পরম অপকারক | অগ্নিকে সংরক্ষণ করিয়া 
কার্ধ্য করিতে পারিলে আমাদের নিত্য আবশ্যকীয় পাকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ও 
উহার সাহাষ্যে বাম্পীয় যানাদির গতিশক্তি উৎপন্ন হয় এবং ততদ্বারা আমা- 
দের কত উপকার সাধিত হইয়া থাকে । আবার সেই অগ্নির অসংরক্ষণের 
ফলে সর্বস্ত পড়িয়া ছারখার হইয়] যায়। তদ্রুপ সংরক্ষণ অর্থাৎ সংযমাদির দ্বার] 
আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম আমাদিগকে মোক্ষ প্রদান করে। আর অসংরক্ষিত 
অর্থাৎ অসংযমিত কর্ম আমাদের এর্বনাশ সাধন করে। অতএব কর্মই 
আমাদের শুভাশুভ ফলোৎপত্তির একমাত্র উপায় বলিয়! অবগত হইবে। 


আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থ ইন্দ্রিয়াদি যন্ত্রবিশেষ। উহাদের আশ্রয় দেহ। 


৪০৬ | উত্সব [ 


ইন্জ্িয়গণের ভোগোতপত্তিতে সুখ ছুঃখ অন্থভব হয়। মন ইন্দ্রিয়গণের চালক 
অর্থাৎ মনের ইচ্ছান্থুরূপ কার্ষ্যে ইন্দড্রিযগণকে নিয়োগ করে । অতএব ছর্ম্ের 
জন্ত ইন্ড্রিয়গণ দায়ী নহে। সৎ অসৎ কর্মের ভেদদেযাতক জ্ঞানের দ্বার! মন 
যাপি ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ে নিয়োগ করে তদ্দারা আমাদের অনেক কল্যাণ সাধিত, 
হয়। পূর্ব্বে বলিরাঁছি মনের বৃত্তি সঙ্কল্লাত্মিক৷ অর্থাৎ শ্রাবের উৎপাদিক1 এই 
ভাবই বাসনা । বাসন! হইতে কর্মের উৎপত্তি । "আবার কর্ম হইতে পুন 
বাসনার স্থজন। এইরূপে বীজ হইতে অন্ক,র ও অন্ক,র হইতে বীজ। বাসন 
এবং কর্মন্থত্রে জীব সকল আবদ্ধ হইয়া জন্মমরণরূপ সংসারমার্গে নয়ত ভ্রমন, 
করিতেছে । 

এক অন্তঃকরণ হইতে বৃত্তিভেদে “মনের” উৎপত্তি হইয়াছে। অস্তঃকরণ 
কেন্দ্রুস্থান। এই অন্তঃকরণ হইতে চারি প্রকার বৃত্তি অনুসারে মন, বুদ্ধি, 
চিত্ত ও অহঙ্কার উৎপন্ন ভইয়াছে। মন হইতে যখন ভাবের উৎপত্তি হইয়া 
থাকে তখন মন শুদ্ধ হইলে মনের ভাবও শুদ্ধ হইবে, আর মন যদি অশুদ্ধ হ্য় 
মনের ভাবও অশুদ্ধ হইবে । অতএব কি উপায় অবলম্বণ করিলে মন শুদ্ধ হয় 
তাহ জানিতে হইবে। মনশুদ্ধির উপায় প্রথম “সাধন” দ্বিতীয় ইন্দ্রিয়সংষমের 
দ্বার “সৎকর্ম্ের অনুষ্ঠান” । 


প্রথম স।ধন! কি তাহ! অগ্রে বুঝিতে হইবে। গাধন। চারি প্রকার যথা 

১ম। নিত্যানিতা বস্ত বিবেক। 

২য়। ফলভোগ বিরাগ । 

৩। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষ। শ্রদ্ধা ও সমাধান ইহাদ্দিগকে *শমাদি 
ষটুক সম্পত্তি” বলে। 

৪র্থ। মুমুক্ষুত্ব। 

এই সাধন চতুষ্টয় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য থা__ 

১] ব্রহ্ম সহ্য, জগৎ মিথ্যা এই নিশ্চয়জ্ঞানকে প্নিত্যানিত্য বস্তবিবেক* 
বলে। 4 | 
২। দেহাক্জি অনিত্য, ভোগ্যবস্ত সমূহে খঅনিচ্ছ। ও তাহাদের দোষ দর্শন 
করাকে “ফলভে।গ বিরাগ” বলে। 

৩।৩ শিমাদি ষট্‌ক। 

(ক) সর্বপ্রকার বাসন! ত্যাগের নাম “শম” | 
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* €খ) জ্ঞানেন্রিয় ও কর্মেন্িয়গণকে বাহ্‌ বিষয় ভোগ হইতে নিবৃত্তি 
করিয়া স্ব স্বস্থানে স্থাপিত রাখার নাম “দগ” | 
'€গ) বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্তি করিয়! নিশ্চল ভাবে রাখাকে “উপ- 
«রতি বলে। 
.. €ঘ) চিন্তা ও বিলাপ রহিত হুইয়। সকল প্রকার ছঃখকে সহা করার নাম 
 *তিতিক্ষা” বলে। 
| (ঙ) শাস্ত্র বাক্যে ও গুরুবাক্যে ষে বিশ্বাস সেই জ্ঞানকে “শ্রদ্ধা” বলে। 

(চ) লক্ষবস্তে চিত্তের একাগ্রতাকে “সমাধান” বলে। 

৪| অজ্ঞানকপ্পিত সংসাররূপ বন্ধন হঈতে স্ব-স্বরূপ বোধের দ্বারা কিরূপে 
আমি মুক্ত হইব এইরপ দৃঢ় ইচ্ছাকে “মুমুক্ষত্বগ বলে। 

মনকে স।ধনমার্গে আনিয়। উপরোক্ত ভাবে চালন। কবিতে পারিলে মন 
হইতে বিশুদ্ধতাঁবের প্কুরণ হইবে এবং কর্মগাধক ইন্দরিয়গণকে মন বিশুদ্ধ ভাবের 
কর্মানুষ্ঠানে তৎপর করিবে । আর ষদ্দি মনকে অসংযত ও বিশৃঙ্খল ভাবে 
চালিত কর মনের বাসনাও মলিন তরঙ্গের স্তায় সর্বক্ষণ আন্দোলিত হইতে 
থাকিবে এবং ইন্দ্রিয়গণ তাহ।দের স্বস্থ ইচ্ছানুরূপ ক্রিয়াসাধনের নিমিত্ত 
অনুক্ষণ ব্যস্ত থাকিবে। অনিত্য বস্তকে প্রকৃত জ্ঞান করিয়া জড়ে 
আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া যতই কেন কম্মের অনুষ্ঠান কর অনিত্যের মাত্রা 
ক্রমশই বাড়িয়! যাইবে, পরমাত্মার সন্ধান করিতে পারিবে না। 


তত্ববিদ পুরুষ সাধন চতুষ্ঠয়ের আশ্রয় লইয়। কাধ্য করেন। তাহারা বাহ্‌ 
লোক দৃষ্টিতে শরীরধারী হইয়াও নির্বিকার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ স্বীয় আত্মাতে 
স্থিতিলাভ করেন এবং কোন কিছুতে অভাবধৃক্ত না হইয়! পূর্ণ অস্তঃকরণে 
সর্ববদ' প্রফুল্লচিত্তে ও পরম শান্তিতে কাল ষাপন করিতে থাকেন। ভগবানের 
রুপা না হইলে হৃদয়ে বল, শান্তি ও গ্রসন্নতা জন্মায় নাঁ। কপ হয় কাহার 
প্রতি? বিনি অন্ুগ্রহাক।জ্জী, ভক্ত, অনুগত, ও সকল কর্্রকে ঈশ্বরে অর্পণ 
করিয়! নিজেকে তাহার দাস মুন কগিধা কর্ম করেন । পুর্বে বলিয়াছি ষে 
জীবসকল পূর্ববজন্মার্জিত সঞ্চিত কর্ণসংস্কারগুলি ফলোম্মুখী অবশ প্রাপ্ত হইলে 
সে্ঈট ফলভোগের নিমিত্ত স্থূল শরীর প্রাপ্ত হয়। অতএব স্থল শরীর লাভ করিয়! 
ষে সকল পার্থিব বস্ত ও যশোঁপার্জন ইত্যাদি ভোগ করা যায় তাহা! ঈশ্বরের 
প্রত্যক্ষ দান নহে। ইহুজন্মে যাহা! লাভ করা যাঁয় তাহা বুঝিতে হইবে জঙ্স্তরীন 


৪০৮ উৎসব । 


সঞ্চিত কর্্মফল। ঈশ্বর আমাদিগকে আমাদের অনুষ্ঠিত কর্মে পরোচ্ছে সাহার্্য 
করিয়া থাকেন। তিনি বলেন "স্বাধীন হইয়। আমি প্রকৃতি-তধীন, জগৎপালক 
বটে, তবু উদাসীন” । আবার বলেন-_ 


ছ্যং ছলয়তাম্‌ অশ্মি তেজন্তেজন্বিনাম্‌ অহম্‌ | 
জ..য়াহশ্মি ব্যবসায়োহম্পি সত্ব্ং সত্ববতাম্‌ অহুম্‌ ॥ ১০1৩৬। 


অর্থাৎ বঞ্চকগণের দূত স্বরূপ আমিই, উদ্চেগী পুরুষের উদ্ধমই আমিই, 
তেজন্বী পুরুষের তেজ আমিই, বিজয়ীর জয় আমিই, এবং সাত্বিকের সব্গুণ 


আমিই। 
ইহ! হইতে বুঝ যায় পুরুষাঁকার স্বরূপে তিনি আমাদের অনুষ্ঠিত কাধ্যে 
সহায়ত করেন কিন্তু সর্ব কম্মে উদাসীন, নিলিপ্ত । তবে ঈশ্বরের কৃপা 


কোথায়? তাহার কপ আমাদের হৃদয়ে । জ্ঞানরূপে তিনি আপনার স্বরূপ 
আপনি প্রকাশ করেন। যেমুহূর্তে আমাদের হৃদয়ে পুর্ণ জ্ঞানোদয় হয় তখনি 
কোন ভয়, ভাবনা, সুখ ছুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, ভাব, অভাব, ভাল, মন্দ কোন কিছুই 
স্পর্শ করিতে পারে ন৷ শ্রীগাতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৭--১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য | 
তখন মানব সদানন্দরূপ পরিগ্রহ করিয়া পরব্রদ্মে সর্বক্ষণ স্থিতিলাভ করতঃ 
প্রীরন্ধ কম্মফল ক্ষয় না হওয়। পধ্যস্ত শরীর ধারণ করিয়া থাকেন। ইহ] হইতে 
বুঝিতে হইবে যে পার্থিব বস্ত ও মান-সশ্মান যাহা লাভ বা অলাভ কর! যায় 
তাহ! আমাদের পূর্বজন্মের সঞ্চিত কর্দ্মফল মাত্র। আর হৃদয়ের বিমল শাস্তিও 
প্রসন্নতা লাভ পরমেশ্বরের দান বলিয়া জানিও। সকল প্রকার বন্ত পুরুষাকার 
দ্বার অর্জন করা যায় কিন্তু ভগবানের কৃপা ব্যতীত সচ্চিদানন্দ স্বরূলও লাভ 
কিছুতেই করা যায় না। শুত্ববিদ্‌ পণ্ডিত সংসারের আর্তনাদ ও কোলাহলপুর্ণ 
স্থানে বাস করিয়াও তাহার মনকে একমাত্র চৈতন্তময় পরত্রন্গে নিযুক্ত রাখিয়া 
ওঁদাসিম্তভ।বে জংলারের সমুদায় কাধ্য নির্বাহ করিয়া থাকেন। নর্তকী যেমন 
মন্তকোপরি কলসের উপর কলস দিয়া! পাচ সাতটি কলস সমেত অঙ্গভঙ্গির 
দ্বারা নৃত্য করিতে থাকিলে বনুসংখযক দর্শক তাহা দর্শন করিয়! বিমোহিত হইয়] 
করতালি দ্বারা ধন্তব।দ দিতে থাকিলেও সে তাহার মনকে একমাত্র সেই কলস- 
গুলিতেই নিযুক্ত রািয়া মৃত্য করিতে থাকে, করতালি বা ধন্ঘবাদের দিকে 
মনকে আদৌ ফাইতে দেয় না, তদ্রুপ তত্ববিদ্‌ সাঁধুপুরুষ সাংসারিক কার্যের মধ্যে 
থাকিয়াও নিরন্তর চৈতন্যময় ব্রঙ্গে তাহার মনকে সংযুক্ত রাখেন। ইন্দ্রিয় 

মের দ্বারা সৎকর্ম অনুষ্ঠান করিতে পারিলে মনের মলিন] দূর হয় এবং 
বিশুদ্ধ মনে শুদ্ধ সত্ব ভাবের উদয় হয়। 


€॥ ১৬৭ ) 


জীবনে কোন কোন মনুষ্যের ধনধ[ত্যে রুচি দেখা যার না-স্বপ্পেও 
ইহাদের বিভ্বৈষণা থাকে না তথাপি ইঞারা! সংসারে লোকের ছঃখ 
দেখিয়া অতিশয় ক্লেশ অনুভব করেন। দুর্বল বালক বালিকার উপরে 
ক্রোধোন্মত্তা মাতা যখন অত্যাচার করেন--যখন অসহায় বালক 
বালিকাকে প্রহার করেন, আর অসহায় বাঁক বালিক1 ব্যাকুল হইয়। 
চিৎকার করিতে থাকে, যখন কেহ অন্য লোককে অত্যন্ত কঠিন কথা 
বলয় মন্মে আঘাত করেন, তখন তাহারা! অত্যন্ত দুঃখিত হয়েন। 
আবার সমাজে লে।কের, ক্লেশে দেখির- মানব জীতিতে সমস্ত সাধু 
কাব্যের ব্যভিচার দেখিয়! ইস্টার! মন্ত্র পাঁড়িত হায়ন। বিষয়ে বৈরাগ্য 
থাকিলেও জীবের দুঃখে ইহার। রেশ বোধ করেন। 

প্রশ্ন _ক্ষপিতের জন্য, পাড়িতের জনা, বাভিচারীর জন্য দ্ুঃঘী 
হওয়াও কি দোষের ? 

উত্তর--যে কারণেই হউক চিত্ত ঘাদ তশীন্ত হয় তবে ইহা ক্ষিপ্ত, 
মু, বিক্ষিপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইরা শুভ পাপ চলিবে না। জীবের উপকার 
করাকে কেহই মন্দ খলে না বরং উপকার করাই ধশ্ম কিন্তু নিজের 
চিত্তকে শ্ীভগবানে একা প্র করিয়া জীবের দুঃখ দূর করিত হইবে 
তাহার প্রীতির জনা জীব সেবা করিতে হইবে । ইহা যেখানে অনুভবে 
আইসেনা সেখানে পরোপকারে কিছু স্কৃতি উপাঞ্জিত হয় সত্য কিন্তু 
ইহাতে বল বিলম্ে জীবন সর্ববছঃখ নি শুর পথ পাইতে পারে। আর 
ভগবানের সেবা! করি.তছি ইহার অনুভব বাঁদ না হয় তবে মানুষ শান্ত, 
না হইয়া অশান্ত হয় ও অক'লে প্রাণ হ'রাইয়। রাজার গুহে ঝ৷ ধনব!নের, 
গৃহে জন্মিয়া যে কাঁধ্য করিয়া এই অবস্থা পাইয়াছিল সেই কার্য্যই 
পায়--যদ্দি পরোপকারে ঈশ্খর সেবায় চিতকে শাস্ত করিবার শিক্ষা 
পায় তবেই সংসার কারাগার হইতে জ্ভান লাভে মুক্ত হয়__মুক্ত পুরুষ 
যথা প্রাপ্ত কর্মে স্পন্দিত হইয়া জীবের যথার্থ উপকার করিতে 
সমর্থ। 

প্রশ্ন--আপনি ভগবানের নিকটে থাকিয়া-কোৌন ফলাকাঞক্া না 
করিয়া! জীবের জন্য কার্ধ্য করাকেই উপকার বলিতেছেন--উপকার 
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করিতে গিয়া নিজের চিত্তকে ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দুষিত করিলে 
যথার্থ উপকার হয়না । কোন ফলাঁকাঙক্ষা না রাখিয়া কর্তব্য বোধে 
ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া ভগবানের প্রীতি অনুভব জন্য কণ্মন না করিতে 
পারিলে নিজের ত শুভ হয়ই না অন্যের ক্ষণিক ছুঃখ নিবৃত্তি হইলেও 
জীবের ছুঃখ থাকিয়াই যাঁয়। বল তুমি জগতের কয়টি মানুষের শোক 
মোহ ছুর করিবে? কয়জন ক্ষুধার্তকে অন্ন দিবে? কয়জন পীড়া- 
গ্রস্থকে নিরোগ করিবে ? আজ আরোগ্য করিলে কাঁল আবার তাহারা 
ব্যভিচার করিয়৷ পীড়া আনয়ন করিবে । এই জন্য যথাসাধ্য 
জীবের জন্য অন্ন বস্ত্র দিবার চেষ্ট। কর, সঙ্গে সঙ্গে জীবকে ঈশ্বরের 
ঘারে পৌছাইয়৷ দিবার জন্য আপনি আচরন করিয়া অন্যকে আচর্ণ 
করিতে শিক্ষা! দাও-_-উহাইত আপনি বলিতেছেন ? 

উদ্তর-_ধর্ম্মের গতি অতি সুক্ষম। নিজের মনকে বা চিত্তকে এইরূপ 
করিতে হইবে যাহাতে নিজের মন যাহা বলে তাহাই ধণ্ হয়, নিজের 
চিত্ত যাহ! বলে তাহাই সত্য হয়। রাজা যুধিষিরের চিত্ত এইরূপে 
গঠিত হইয়াছিল । 

প্রশ্ন রাজার বিষয়াশক্তি ছিল--আর বৈশ্যের ও জীবের জন্য 
প্রাণ কাতর হইত বলিয়া মোহ ছিল। ইহারা ছুইজনেইত উপাসন। 
করিয়া জগদন্বার দর্শন পাইয়ীছিলেন! উভয়েইত ভক্ত ছিলেন। 
বিষয়াসক্তি থাকিলেও- মোহ থাকিলেও কি ভগবানের উপাসনা 


ছয় 2 
» « উত্তর- হয় / ঘাহার স্বভাব যেরূপ তাহার ভক্তিও সেইরূপ 


হইয়া থাকে । “তামস ভক্ত”, “রাজস ভণ্ড” ও “সাত্বিক ভক্ত" গুণ 
ভেদে ভক্তির ভেদ এই তিন প্রকার। 

(১) তামস ভক্ত-যে ভক্ত মহ! আড়ম্বরে শক্র, মিত্র উত্তম. 
অধম ভেদ দর্শনে হিংসা, অহঙ্কার, দম্ভ, এবং অন্যের গুণ সহ্য মা 
করা রূপ মীতুসধ্য লইয়া ভগবানকে ভক্তি করে তাহার ভক্তি 
তামসী। 

(২) রাজস ভক্ত--ইহারা ভগবানের কাছে সদাই প্রার্থন 
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করেন--আমাৰে ধন দাও, যশ দাও, এ্ব্য দাও, সমস্ত ভোগ দাও 
এই সমস্ত কামন! সিদ্ধি জন্য যে ভগবানে ভক্তি তাহা রাজসী ভক্তি। 

(৩) সাত্বিক ভক্ত--এই ভক্তিতে সর্ববদা নিজের উপব দৃষ্টি 
থাকে-_নিজের পাপক্ষয় জন্য প্রার্থনা থাঁকে- তজ্জন্য ঈশ্বরে সর্বব 
কণ্মার্পন অভ্যাস করা থাকে । সব তুমি, সব তুমি_-ইহা বুঝিয়া ইহীরা 
সকল বস্তুতে ইষ্টদেব স্মরণ করিয়। নমোৌনম2 অভ্যাস করেন। সাত্বিক 
ভক্ত কোন ফলাকাঞ্জা ন| রাখিয়া কর্তব্য বোধে কণ্ম করিয়া যান, 
তুমি আজ্ঞা করিয়াছ- তোমার অনুগ্রহ মুণ্তি গুরুদেব করিতে 
বলিয়াছেন বলিয়া তোমার শ্রীতির জন্য কন্ম করি। সাত্বিক ভক্ত 
ভগবানের সত্বগ্ুণ আশ্রয় করেন--সকল ছুঃখ, সকল অস্ুবিধা অগ্রাহ্য 
করিয়া ইহারা উপাসনাতে অনলস। উপাসন৷ করিতে করিতে সমুদ্ধে 
গঙ্গা জলের ন্যায়-_অনন্ত গুণালয় ঈশ্বরে ইহাদের মনৌবৃত্তি যখন 
অবিচ্ছিন্ন ধারায় বহিতে থাকে তখন তীহাঁদের নিগুণ! ভক্তি বা 
পরাভক্তির উদয় হয়। 

শাস্ত্রে তামস, রাজস ও সাত্বিক ভক্তির-_-অধম তামস, মধ্যম তামস 
এবং উত্তম তামস-__এইরূপ অধম, মধ্যম ও উত্তম, রাঁজস ও সাত্বিক 
ভেদও দেখা! যাঁয়। অধম তামস-_শক্রর প্রাণ বিনাশের জন্য উপাসনা 
করেন; মধ্যম তামস স্বৈরিণীর কপট স্বামী ভুক্তিরমত উপাস্না করেন, 
উত্তম তামস-__অন্যে আড়ম্বরে পুজ|! করিতেছে আমি উদ্ধা' অপেক্ষা 
আড়ম্বরে করিব_এইরূপে উপাসন! করেন। 

অধম রাজস ধনের জনা, মধ্যম রাঁজস শের জন্য এবং উত্তম 
রাজস সালোক্যাদি মুক্তির জন্য উপাসনা! করেন। | 

অধম সাত্বিক স্বকৃত পাঁপক্ষয়জন্য, মধ্যম সাত্বিক--ঈশরের প্রীতি 
জন্য এবং উত্তম সাত্বিক দ্রাস বোধে-_কর্তব্য করেন । 

_নারায়ণের মহিম! শ্রবণে যিনি তন্ময় হয়েন, তিনি উত্তম ভক্ত । 
এতন্ডিন্ন সিগুরাঁ ভক্তিতে-_তুমি আমার এবং তুমি আমি এক-- 
এইভাবে উপাসনা চলে । ইহীরা সেবা ভিন্ন অন্য মুক্তি দিলেও গ্রহণ 
করেন না। | 
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“দদাত্যপি ন গৃহৃস্তি তক্তা ম সেবনং বিনা” । 
যখন “মদ্গুণাশ্রর়ণাদেব মথ্যনন্ত গুণ! লয়ে। 
অবিচ্ছিন্না মনোবুত্তি বর্ষ! গঙ্গাম্ুনোইম্ুবৌ ॥” 
এইরূপ হয় তখন নিগুণ ভক্কি__অহৈত্ুকী ভক্তি__অব্যবহিতা 
ভক্তির উদয় হয়। এখন বুঝিলে-__স্বভাঁব যেরূপ হউক না কেন-_বিশ্বাসী 
সকল মানুষই উপাসন! করিতে পারে। রাজাও বৈশ্যের স্বভাবের 
বিভিন্নতা বশতঃ ভক্তির শেষ ফলেও বৈষম্য হইয়াছিল । 
এখন রাজ। ও বৈশ্থা- আপনাদের সন্দেহ ভর্জানের জন্য মেধা 
খষির নিকটে উপস্থিত হইয়া যাহা করিয়াছিলেন এবং খষি যাহা 
উপদেশ দিরাছিলেন মনোযোগের সহত তাহা আবণ কর। 
মার্কগেয় উবাচ ॥৩৫॥ | 


তস্তো সহিতৌ বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ ॥৩৬। 
সমাধির্ণাম বৈশ্যোহসৌ স চ পার্থিব সন্তমঃ॥ 


বেশিষ্য র তং- প্রসিঙ্ধং 
বিপ্র! হে ব্িগ্র ভাগুরি 1 মুনিং-ুমেধসং নাম মুনিং 
ততঃস্বৈশ্য বচনাস্তর অসৌ সমুপস্থিতৌ » সম্যক উপজন্মতু 
 জমাধির্ণাম বৈশ্যঃল সমূপ সন্নৌ ॥ 


পার্থিব সম্তম:-পার্থিবেষু রাজন্থ 
সত্তমঃ সাধুতমঃ--রাজশ্রেষ্ঠঃ 
সঃ চ-্জস্থুরথশ্চ 
তৌন*০দ্ো, উভৌ, রাজ বৈশ্ঠো 
সহিতৌ--মিলি তৌ, মিত্রত্বেন 
সঙ্গতৌ সন্তো। মা 
মার্কগেয় বলিলেন হে বিপ্র- হে শিষ্য ভাগুরি ! অনস্তর সমাধি- 
নাম! সেই বৈশ্মু এবং সেই রাজশ্রেষ্ঠ স্থুরথ উভয়ে মিলিয়৷ সেই মেধা 
মুনির নিকট উপন্থিত হইলেন। 
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প্রশ্প-_রাজা কি বৈশ্যের প্রশ্নের উত্তর করিতে 'পারিতেন ন| ? 
উত্তর-_মুখে সংসার কিছুই নয় বলিলেও-_মুখে দেহ মিথ্যা--জগৎ 


মিথ) বলিলেও আমি আমার রূপ মায় 


ত্যাগ করা অতিকঠিন। 


এই আমি আমার করারূপ মায়া! তীাহারও যায়না কেন, সেই জন্য 
রাজা মেধা খধির নিকটে সহৃত্তরের জন্য উপস্থিত হইলেন। সংসার ত 
সকলের উপর সৎ ব্যবহার করে না, দেহও সর্ববদা নানা রোগ জন্মাই- 
তেছে তথাপি- সংসারের উপর অনুরাগ যায় না কেন, দেহের উপর 
অনুরাগ থাকে কেন--ইহাই ত জীবন সমস্য] ৷ 


কৃত্বা তু তৌ বথান্যায়ং ষথার্ং তেন সংবিদম্‌।৩৭ 
উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্তক্রতু বৈশ্য পার্থিবৌ ॥৩৮ 


ষথান্যায়ং »» যথাশান্্ং, শশ্বৎ- 
বণে।ক্ত বিধিমন তিক্রম্য 
যথাহংযথাঁ যোগ্যং, অহং 
পুজ্যং 

বৃদ্ধং অনতিক্রম্যৈব--যথা মহ 
নৃযোগ্যং 

তেন- মুনিনা সহ ( তেনেতি 
কর্তৃরি তৃতীয় ) 

সংব্দিম্কৃত্বা -সংভাষণাঁদিকং 
কৃত্বাবধারণে 


উপবিষ্টৌ-তেনাপি পুজিতৌ 
তদনুমত্যা উপবিষ্টো সন্তভো 
তৌ বৈশ্য পার্থিবৌ-্তু 
তুস্যা ভেদেংবধারণে 
কাশ্চিৎস্বপর বিষয়াঃ 
বন- আগমনাদি বৃত্তান্ত 


রূপাঃ | 
কথ।ঃ__উক্ভতীঃ 
চক্রতুঃ রি বিদধতুঃ 


মুনির সহির্ত যথাশান্ত্র থাযোগ্য সম্তাষণাদি করিয়! সেই বৈশ্য ও 


রাজা আসন গ্রহণ করতঃ স্বন্ব বিষয়ক কথা আরন্ত করিলেন । 


প্রশ্ন--মথা ন্যায় কথ! কিরূপ ? 


উত্তর- শাস্ত্র যেরূপ ব্/বস্থা করিয়াছেন অর্থাৎ ক্ষতির ও নি 


শীন্্র বিহিত বিধি অতিক্রম না করিয়া । 


( ১৭২) 
প্রশ্ন-_যথাহ কি ?.. 


উত্তর়-_পুজনায় বৃদ্ধের সহিত যেরূপ কথা কওয়া শান্ত প্রদর্শন 
করিয়াছেন তাহ। অতিক্রম ন! করিয়া । 


রাজোবাচ ॥৩৯। 
ভগবং স্তামহং প্র, মিচ্ছাম্যেকং বদন্ব তৎ 18০ | 
ছুঃখায় যন্মে মনসঃ ্ব চিন্তায় ভ্ততাং বিনা ॥ 
মমন্বং মম রাজ্/ন্ব রাজ্যালেম্বখিলে স্বপি ॥৪১॥ 
. জানতোইপি বথাজ্জ্রস্য কিমেতম্মুনি সত্তম ॥ 


শা 


ভর্গবান্‌-. হে ভগবন্‌, হে. প্রষ্বযং আহ ! 
সর্বৈবশ্ধ্য সম্পন্ন হে মুনে !. যু মে- মম 
উৎপস্তিং 'পরলয়ক্চেব ভূতানাম- স্বচিন্তায় ভুতাং বিনা _ 
:'গতিং গতিম্‌ | স্বচিত্তস্যআয়ত্ততাং 
বৈত্তি বিষ্ার্মবিস্াঞ্চ সবাচ্যো *  ধশীভূততাং বিনা 
»ভগবাঁনিতি | মনসঃ দুঃখায় » ভুঃখনিমিত্তং 
 বিষুপুরাণে রি গতৎ কিমিতি 
এশ্বর্যগ্য ষমগ্রস্য ধর্মস্য যশসঃ |. স্তরে নাস্থয় 
শ্রিয়। স্বল্প বি করণং 
বৈরাগ্যস্যাথ মোক্ষস্য ষণ্নাংভগ মনং  বিশেষগ্রহণাত্মকোহ্ক্তঃ 
| ইতীরণ! করণ বিশেষ শ্চিতত মিতি.ভেদঃ 
সদ অহং একং কিঞ্চিৎ প্রফট,ং 
ইচ্ছামি। 


তৎ বাদ্য সসগ্রকাশং বদ। অধ্যে 


ঘণায়াং শৌঠ। 


৯৫7৮ নত 9" 


-বিবুণোতি- কিমেত্& শু এতৎকিম- কিং. 
হে মুনিসন্তম- | নিবন্ধনমিত্যথঃ | প্র 
জানতঃ অপি _ জ্ভরানবতোহপি বিনষ্ট রাজন্ঠ হংসঃ 
মম রাঁজ্যস্য _ শক্রহস্তগত সআ- রাঁজ্যাঙ্গেযু কিং মমত্বেন 
জ্যস্য _ কৃতংসাদিতি ভাঁবঃ। 


অখিলেষু অপি রাজ্যা্গেযু - 
 সমস্তেষু সাম্যমাত্য স্থাহৃৎ 
কোশ রাষীর্গবলেযু সপ্তযু 
যথা অন্ঞপ্য -যথা মুখ স্যতথ। 
মমত্বং-- মমতা বহুতে 


রাজা বলিলেন। হে ভগবন্্‌ আপনাকে আমি কিছু জিজ্ঞাস্সা 
করিতে ইচ্ছা করি তাহা প্রকাশ করিয়৷ বলুন। আমার চিত্ত আমার. 
বশে নয় বলিরা আমার যে মনের" ছুঃখ হইতেছে-_এরপ হয় কেন??. 
হে মুনি সত্তম! জানিয়া শুনিয়াও আমার রাজ্যে আমীক্ক 
নিখিল রাজনত্বোপকরণ যে অমাত্যাদি তাহাতে টিন! মত, যে মমত্ব' 
হইতেছে ইহা! কেন হইতেছে ? ধা 


প্--ভগবান্‌ পদের বাচ্য কে? 


উঃ-__-সমস্ত এশু্ধ্য, সমস্ত ধন্ম, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য এবং মোক্ষ এষ 
ছয়টিকে ভগ ৰলে। ইহা যাহার আছে তিনিই ভগবান্‌। উপ 
প্রলয়, ভূতগণের অগতি এবং গতি, বিদ্যা ও অবিদ্ধা ভ্গবান্‌ এ এ+ গর 
জানেন। | 


প্রঃ- প্ছিঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তারত্ততাং বিনাস্আপন চিওকে আয় 
রুরিতে পারিতেছি না বালয্া মনের এই ছুঃখ ॥ চিত্ত আর মন-_. 
এখানে পাঁওয়! যাইতেছে | ইহাদের কি কিছু প্রার্থকা ৃ 





আছে ? রর 
. উই_চিত্ব: ও মনে ্রার্থক্য আছে। মন সঙ্কল্প ও বিকল রি 
ইদংমে ক্যাদিত্যাদিঃ কল্পঃ | ইদমনিদং নেত্যাদি :বিকল্পঃ টি নি ফ 
হউক ইহা মংকল্প, এটা ন! ওটা ইহ! বিকল্প । : 


.- স্কুকল্পু বিকঙ্গাত্মকীন্তঃ করণং মনস কিন্তু মনটা শুধু জল্পনা কনা) 





করে আর চিত্ত ॥ উর ফেলে। |) ০৭ শ্রহণাত্বকোহস্ত: 
করণ বিশেষ শ্চিন্তমিতি । এখানে যদি বল! যায় মন আমার বশে নাই 
বলিয়া মনটা বড় ছঃখী__ইহাতে কোন দোষ হয়না। মন ও চিত 
ধানে এক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । | 


প্রং--রাজা বলিতেছেন জানিয়া শুনিয়াও ষে মুখেরি মত আমার 


আমার করিতেছি ইহা কেন হইতেছে-_-রাজার প্রশ্ন হইাই। বনু 
লোকে কি এইরূপ করে ? 

- বজলোকে কেন প্রায় লোকেই জানে আমার আমার করা বড় 
রি দোষের কিন্তু আমার আমার করিতে ও ছাঁড়ে না। রাজাও জানেন 
যে চিত্ত তাহার বশে নাই বলিয়।! টি দুঃখ পইতেছে। চিত্ত যদি 
বশে থাঁকিত তবে রাজা এক মুভর্দে্ চিতকে অশ্দকে ফিরাইয়া 

(ব্রাজ্য বাঁ স্বজন কাহারও গণ্য দুঃখ করিতেন ন!। মানুষ সেহ লইয়া 
কতই বিব্রত হয় কিন্তু মানুষ যদি মন.ক আত্মাতে বা ভগবানে একাগ্র 
(করিতে পারিত তবে একক্ষণেই দেহকে অগ্রাহ্থ করিতে পারিত। মন 
আপন বশে নয় বলিয়াই মানুষের বত দুঃখ । আজ জগতের প্রায় 
চুলোকহ যে ছঃখী। 
্াহ্ার মূল কারণই হইতেছে চিত্তকে বশীভূত করিতে না পার! । 

১. প্রঃ-_কিরূপে চিভকে আয়ন্ত কর! যায়? 

৪. উঃ-_জগন্মাতার স্বভাবে, মাতার লীলায় যদি রতি জন্মে তবে 

মানুষ এক মুহুর্তেই চিত্তকে মায়েব কণায় মগ্ন করিতে পারে। একাগ্র 

করা ও নিরোধ করা--এই দুইটাই হইতেছে চিত্ত আয়ত্ব করার উপাঁয়। 

রঃ ীপ্র্চণ্ীতে একা গ্রাও নিরোধের উপায় দেখান হইয়াছে । ইহাই 

িংসার পার হইবার এক মাত্র উপায়। পা 
প্রঃ চিন্তকে আয়ত্ত করার সহজ উপায় কি কিছু আছে ? 

'উঃ-বলিতেছি ত চণ্াই এই সহজ উপায়। 

প্রঃহ-কহকটা বুঝিতেছি আরও বলুন কিরূপে চণ্ডী সহজ উপায় ?. 
্ উঠ-চিত্ত যদি পর্ববদা রাজ্য, ধন, অমাত্য, দেহ, পিতা, মাতা, স্ত্রী 
গুতা রে চিন্ত। লইয়া থাকে তবে ত চিত্ত সর্বদা অস্থির থাকিবে, অশান্ত 
ইুইবে। মুখে জ্ঞানের কথা কহিবে কিন্ত বিপদ আপদে হায় হায়. 
রি নে পাখী দাড়ে বসিয়া ছোলা ছাতু খাইয়। বেশ রাধাকৃষণ 
রাধার করে কিন্তু বিড়াল দেখিলেই করিবে ট্যা 7.1. 
পদ. - আসিলে -চিত্ত শত চিন্তায় ছটফট. করে--কীট আগুণে পড়িলে:, 








টা চন ডিবি শি 


্ ই 






















উৎসবের বিজ্ঞাপন । | ১ 


শ্রীগীতা । 


শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত । 
প্মতেব হিতকারিণী* শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্বময় পামের পথ 
দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন “তমেব বিদিত্বাহতিসৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বি্ভাতেইয়নায়* 
সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত গগ্রসর হইবার জন্ত উত্তেজন! বাক্য 
প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন «“মামেকং শরণং ব্র্” এই উত্তেজনা ও আশ্বাস 
বাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব । আলোচক তীহার 'আজীবন গাধন। এবং বিশ 
বৎসরকালব্যাপী গীত ন্াধ্যায়ের ফলে ষে ভগবত-্কপা ও ভন্গভূতি লাভ 
করিয়াছেন তদ্বার তিনি প্রতিশ্লোকের গভীর তন্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাঁষায় 
প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন । অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্য।খ 
এ পর্যাস্ত আর প্রকাশিত হয় নাঁই। এই আঅভিমতের সত্যাসত্য নিরপণের 
নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিন্ষ়ে অনুরোধ করিতেছি । শ্রীগীতা তিনখণ্ডে 
প্রকাশিত হইয়াছে । প্রতি খগ্ডের মূণ্য বাধাই ৪1০ টাকা; মোট ১৩1০ টাকা। 
“উত্নব” সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদযাল মজুমদার মহাশিষ় প্রণীত 
অন্যান্ গ্রন্থবলী । 

লীতাপ্পক্লিচস্ম তুতীম্ত্র সৎস্ষল্পশ_শ্রীভগবানের উত্তেজনা 
€ আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলাদ্ধ করিবার জন্ত শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। 
সীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়। দিতে পারিবে । গীতাপরিচয় 
পাঠ করিলে শ্রীগীতার রপাস্বাদন না করিয়। থাকা যায় না ইহাই আমাদের 


।বন্বীন। বাধাই ১৪০ আবাধা ১1০ । 
ভা ২য্ত্র শহস্কষ-্রপী-মহাভারতের স্ুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই 


্রস্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাদে লিখিত হ্ইয়াছে। বিবাহ জীবনের 
নবানুরাগ কোন্‌ দোষে নষ্ট হয় এবং কি করলে উহা। স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই 
গ্রন্থে তাহ! অতি স্বন্দরর্ূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে 
্লীবের পতন ও উনের আলো চন এতদুৰ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল 
ব্যক্তি মাত্রই উহ1 পাঠে এক অপুর্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাহার 
নিত্য ক্রিয়ার এক. বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা! আমর! নিঃসক্কৌোচে বলিতে 


পারি-_মূল্য আবাধ! ১1০ বাঁধাই ১৪* মান্র। 
কক্কেতী-২য্স হক্ষন্র্প-দোধী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ 
করিয়। পুনরায় শ্রীভগবানের চরণা শ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহ! দেখাইবার 
জন্ট গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আধারের রেখ! 
সম্পান্তে পাপপুণ্যের এক অভিনব 'সালেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মুল্য ।* আন 


২ উৎসবের বিজ্ঞাপন । 


সাবিত্রী শু উপাসনা ভত্ব-তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্ধিত, 
সদৃশ্ত এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমদ্বিত | সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কর জাগিবা- 
মাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন | তাঁহার ত্যাগ, সংষম, তিতিক্ষা 
এবং পুরুষকার যেন মৃত্তি পরিগ্রহ করির! নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। 
বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাহার মোহন তুলিকা ও সাধন।র হরিচন্দন দ্বার! সাবিত্রীর 
যে অনুপম অঙ্গরাগ করিক়াছেন তাহাতে সাধনা পথের প্রথম প্রবর্তক এ মাতৃরূপ 
মাঁনসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কুতার্থ হইয়া যাইবেন। অন্ুরাগিণী স্ত্রী এবং 
অন্রাগী স্বামীর পণ্িত্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর 
বিশেষত্ব । মূল্য ॥* আনা মাত্র 

উীহিঙোন্ল চন্ড্রোদস্্র ২আ্্ জংক্ষল্রপ-এই পুস্তক নিত্য 
পাঠ্য করিয়! বাহির কর। গেল । আব'দাইয়ের মৃল্য ২।০ টাঁক1 | বাধা ৩২টাকা। 
সমস্ত পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্টায় সম্পূর্ণ 

ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহ! প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই 

ংগ্রহ কর| হইয়াছে । স্্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন 

এইজন্য নিত্য পাট স্তব স্তরতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে। 

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে । মধাখণ্ডে বেদাস্তের 
সরল ব্যাখ্যা প্রশ্বোত্তরচ্ছলে সন্সিবেশিত করা হইয়াছে । নিত্য স্বাধায় জন্ঠ 
শ্ীশ্রীচণ্ডী গীতা ইত্যা'দ দেওয়! হইয়াছে । বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি 
গ্রন্থ সঙ্গে থাকিলে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্ত পুস্তকের আবম্তক হইবে ন1। 


টল্বল্বান্নী। 
কাহার ন। শুনিতে আগ্রহ হয়! কাহার না জানিতে ইচ্ছা হয়। যাহারা 
যথার্থই প্রাণের তৃষ্। মিটাইতে চাহেন; যাহাদের প্রাণ কি এক অজ্ঞান! 
ভাবের বেদনায় নিয়ত ক্রন্দনশীল, তাহাঁদের নিকট এই দৈববাণী অমুতের 
সন্দাকিনী ধার! স্বরূপ । যাহার! জীবনটাকে শ্রন্দর করিয়া গঠন করিতে 
চাছেন, অথচ উপবুক্ত আদর্শের ও পন্থার সন্ধান না পাওয়ায় হতাশ প্রায় 
হইয়াছেন, তাহাদের এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি। 
ধর্মপ্রাণ জনগণ যাহ? খুজিতেছেন, তাহাই এই পুস্তক দেখাইয়া দিবে। ইহার 
ভাষা এত সরল ও মর্শম্পর্শা যে, পাঠ করিতে করিতে আনন্দাশ্র বিগলিত 
হইবে, হৃদয় দিব্যভাবে পুর্ণ হইয়া! উঠিবে। যাহারা বলিতেছেন ইহার 
পাঠেও সাধন। হয়, চিন্ত বিশুদ্ধি হইতে থাকে, তাহাদের সে কথায় বিদ্দুমাত্রও 
অত্যুক্তি নাই। কোন স্তর হইতে সাধনা আরস্ত করিলে সকল সম্প্রদায়েরই 
সাধন! সত্বর সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে, তাহার আলোচন। প্রসঙ্গে সাধনার 
অনেক রহস্তই ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে । ধর্মজগতে ইহ। অতুলনীয়। 

মূল্য 1%* দশ আনা মাত্র । 
প্রাপ্তি স্থান :-_-"আ্সার্মন্রিছ্যা নিক্ষেতন্ন” 
২৭1৫৫ তিল ভাগ্েশ্বর। ৬কাশীধাম। 


বিশেষ দ্রব্য । 


পুরাতন “উৎসবের” মূল্য হ্রাস্‌। 
স্থানীভাবে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া কতকগুলি পুরাতন “উৎসব” অল্প 
মূল্যে বিক্রয় করিতে হইতেছে । ১৩২৪|২৫২৬ এবং ২৭ সালের উৎসব” 


২৯ স্থলে ১২। ১৩২৮।২৯1৩০|৩১|৩২।৩৩ এবং ৩৪ সালের ৩২ স্থলে ২২ ডাক 
মাশুল স্বতন্ত্র । 
কাধ্যাধ্যক্ষ__ 


শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । 
শ্রীক্রীনাম-রামায়ণ-কীর্ততনমূ 


দ্বিতীয় সংস্করণ-_নিত্যপাঠ ও স্বাধ্যায় জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তকে শ্রীভগবানের 

তত্বঃ লীলা, ও নাম কীর্ভন--দম্বদ্দে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র হইতে খধিবাক্য ও সাধু 
বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে । নিত্য পাঠ ও নিত্য কীর্তনের জন্য বিরচিত। 
মূল্য আবাধ চারি আনা । 


“নিত্যসঙ্গী বা মনোনিরভ্ি” 
উত্তম বীঘথাই-_স্মুল্য ১০ ভীক্ষা । 
শীযুক্ত রামদয়াল দেবশশ্্মা (মজুমদার ) প্রণীত। 


মন যখন কিছুই করিতে চাঁয় না তখন এই পুস্তকের কোঁন একটি প্রবন্ধ 
পড়িলেই মনের জড়তা দূর হইবেই। 


সনাতন ধর্ম ও সমাজহিতৈর্ী ব্যক্তিমাত্রেরই 


অবশ্য পাঠ্য-_ 
অযুস্ত পল্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ 
এম, এ মহোদয় 'প্রণীত। 
মুল্য ডাক মাঃ 


১1 বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি নিরাস ৩০ ১০ 
২। হিন্দুবিবাহ সংস্কার ৮০ ৩০ 
৩। আলোচন' চতুষ্টয় ॥, /5 
৪। রামকৃষ্ণ বিবেকানন প্রসঙ্গ ১২. /১০ 
এবং প্রবন্ধাষ্টক 1৮০ /১০ 


এপাঝ্িজ্ছিজ্ন-_-“উৎলব” কার্য্যালয়, ১৬২নং বৌবাজার স্ীট, কলিকাতা । 
বঙ্গীয় ব্রাঙ্গণ সভ। কার্যালয়, ১*৪নং আপার সাকু'লার রোড, কলিকাতা । 
ভারত ধর্ম সিগুকেট, জগৎগঞ্জ, বেনারস। 
এবং গ্রন্থকার--১৫২এ অগন্ত্যাকুণ্ড, কাশীধাম। 


৪ উৎমবের বিজ্ঞীরন 


ল্লাহ্াম্সল অত্যোন্যান্কা৪ 


এই পুস্তক সন্বন্ধে “বঙ্গবাসীর” সমালোচন! নিন্নে প্রদত্ত হইল । 

ল্রামামত্রণজঅন্বোধ্যান্চোওু। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ 
প্রণীত । বঙ্গসাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে সুপরিচিত রামদয়াল বাবু রামায়ণের 
অষোধ্যাকাণ্ড অবলম্বনে উপদেশ পুর্ণ আখ্য।নাকারে এই “রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রামকে ফোবরাজ্যে আভষিক্ত করিবায় কল্পন। 
দশরথ করিতেছেন, সেই স্থান হইতে এই গ্রন্থ আরম্ভ; আর রাম সীতা লক্ষণ 
বন গমন করিলেন, সেই স্থানে এই গ্রন্থ শেষ। রামদয়ালবাবু একদিকে 
যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনে পর্ডিত, অপর দ্বিকে তিনি তেমনই 
আচারনিষ্টাবান্‌ ভগবদ্তত্ত ব্রাহ্মণ, তাহার উপর বাঙ্গাল! সাহিত্যে তীহার বিশেষ 
আঁধকার। স্থুতরাং রামায়ণের অযোধাকাগ্ডকে উপজীবা করিয়া রামদয়াল 
বাবু এই ষে “রামারণ অধোধ্যাকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা যষেকি হ্ুন্দর 
হইয়াছে, তাঁহা৷ সঙ্গজেই অনুমের। তিনি বান্ীকি, অধ্যান্, তুলসী দাসী, 
কৃত্তিবাপী প্রভৃতি নান! রামায়ণ এবং রথুনন্দনের রামরসায়ন হইতে যেখানে 
যেটি সুন্দর বোধ হইয়াছে, সেইখানে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আখ্যান- 
ভাবে যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ঠিক কল্পনা বল! যায় না, তাহ 
উল্লিখিত কোন না কোন রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার অলঙ্কার সন্বেশ মাত্র । 
গ্রন্থের ধেমন বর্ণন! তেমনই চরিত্র প্রদর্শন, তেমনই আধ্যা(আ্মক বিচার বিশ্লেষণ । 
এক কথায়, এই গ্রস্থখানি একাধারে উপন্তান, দর্শন ও ভক্তি গ্রন্থ হইয়াছে। 
বাঙ্গাল সাহিত্য আজকালকার বান্তবত্তস্ত্রের উপন্তামের আমলে--যে আমলে 
শুনিতেছি বিমাতা পধ্যস্ত উপন্যাসের নায়িক] এবং তীনার সপত্বী পুত্র 
উপন্যাসের নানক হইতেছেন, আবার সেই সব শ্রেণীর উপন্যাস বাস্তবতার 
দৌোহাইএ এ শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বাহোবা পধ্যন্ত পাইতেছে, সে আমলে-_ 
শ্রীরা্ সাতা৷ লক্ষণ গ্রভৃতিব পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাসাকারে লিখিত এই 
জ্ঞানভক্তি বর্ণাশ্রমাচারসমর্থক শ্রেণীর গ্রন্থ কলিকা পাইবে কি? মেছোহাটায় 
এই ধুপধুন1 গুগগুলের গন্ধের আদর হইবেকি ? তবে আশা, দেশে এখনও 
প্রকৃত হিন্দু 'সাছেন, অন্ততঃ তাহাদের নিকট “রামায়ণ অযোধ্যাকাও গ্রন্থের 
আদর হইবে নিশ্চয় । তীহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িতে বলি। ২৬০ পৃষ্ঠার গ্রস্থ 
সম্পূর্ণ । ছাপা কাগজ ভাল। গ্রস্থারন্তে রাজসভার পিংহাসনে শ্রীরাম সীতার 


একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে। মূল্য ১* দেড় টাকা। 
প্রকাশক--ভ্ীচ্হত্রেশ্বন্ল চুভ্রোপান্যাস্তর। 


উৎসবের বিজ্ঞাপন । | ৫ 


শ্পিবল্সাত্রি ও শ্িিঅগ্পুজা উপক্রমণিকা ও ১ম এবং ২য় খণ্ড 
একত্রে ২২1 ৩য় ভাগ ১২। 
দুর্গা» দর্গাঙ্র্ঞন ও লহল্পীত্র তত্ত্ব 
পুজীতত্ব সম্বলিত--প্রথম খণ্ড--১২। 
জনীসীবতান্র কথা-১দ ভাগ মুল্য ১২ 
আর্ধ্যশাস্ত্র প্রদীপকার শ্রীভার্গব শিবরাঁম কিন্কর 
যোগত্রয়ানন্দ সরম্বতী প্রণীত গ্রস্থাবলা | 


এই পুস্তক তিনখানির অনেক অংশ “উৎসব” পত্রে বাঠির তইয়াছিল। এই 
গ্রকারের পুস্তক বঙ্গসাহত্যে আর নাই বধলিলেও অত্যুন্তি হয় না। বেদ 
অবলম্বন করিয়া কত সত্য কথা নে এই পুস্তকে আছে, ভাঁভ। ধাহার1 এই 
পুস্তক একটু মনোযোগের সভিত পাঠ করিবেন, তীহারাই বুঝিবেন। শিব 
কি, রাত্রি কিঃ শিবরাত্রি অবশ্য করণীয় কেন? ভাবের সহিত এই তত্ব এই 
পুস্তকে প্রকাশিত। দ্র্গা ও রাম মন্বন্ধে এই ভাবেই আঁলোচন। হইয়াছে। 
আমর! আশা করি বৈদিক আধ্্যজীতির নর নারী মাত্রেই এই পুস্তকের 
আদর করিবেন। 

প্রাপ্তিস্থান_-“উতসব” আফিস। 


হতোনা 7 এ কসএছিতাকও 5245 আক হত ১ সই, পি আর ১ এজ জনে জাই ০০০৯তেএ হন ররর 


নিল্কম্রাল্য | 


২৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । এযা্টিক কাগে সুন্দর্ন ছাপা। রক্তবণ কাপড়ে মনোরম 
বাধাই । মূণ্য মাত্র এক টাক।। 
«ভাই ও ভগিনী” প্রণেত। শ্রীবিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত । 


“নিনর্পীভন্য” সন্বন্ধে বঙীয় কাযস্্-সমাজের খুখপত্র “ক্কাম্রস্ছ 
ভনহ্বাজেল্্র” সমালোচনার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত হইল। 

*প্রবন্ধানবহের তাষ। মধুর ও মর্মম্পশী এবং ভক্তিরসোন্দীপক | ইহা 
একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়৷ রাখ! যায় না। অধুন! 
তরুণ সমাজে চপণ উপন্যাসের বাড়াবাড়ি চঁলয়াছে। গ্রন্থকার আমাদের 
ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল যুবকবুন্দের মনিকতার পরিচয় পাইয়। উপন্যাসে 
মাদকতাটুকু ভক্তিরসের প্রশ্রবণের মধ্যে অণুপ্রবিষ্ট করিয়া] দিয়া, ধন্দের মধ্যাদ] 
অব্যাহত রাখিয়।৷ ভক্ত জিজ্ঞান্থ পাঠকবর্গের সৎসাহিত্য চচ্চার অনুরাগ বছি 
করিয়াছেন। আমর! এনপ গ্রন্থের বল প্রচার কামন! কার।” 

প্রকাশক--শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় 
“উত্সব” অফিস। 








ঢাকার মাধনা ওষধালয়ে 


স্যার প্রফুল্লচন্ত্র রায় কয়েক দিনের জন্ ঢাকায় আসিয়াছিলেন। তিনি 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ ঘোষকে সঙ্গে লইয়া 
ঢাকার প্রসিদ্ধ সাধন। ওঁষধালয় পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এই বিখ্যাত 
আযুর্কবেদীয় ওষধালয় তাহারই প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র ঘোষ 
আমুর্ষেদশান্ত্রী এম এ, এফ সি এস (লগুন) কর্তৃক স্থাপিত হইয়া, ভারতে 
ও ভারতের বাহিরে আযহুর্ধবেদের বিপুল গ্রচার করিতেছে । 

আচাধ্য রায় এই 'ওষধালয়ের কারখানার চারিদিকে ঘুরিয়া যে সকল 
ওঁষধ তৈয়ারি হইতেছিল, সেগুলি সম্বন্ধে অধ্যক্ষকে অনেক কথ। জিজ্ঞাসা 
করেন, এবং আরুর্ধেদের প্রণালী যথাধথ ভাবে অনুসরণ করিয়া ওঁষধগুলি 
প্রস্তুত হঈতেছে দেখিয়া, তিনি অতিশর 'মানন্দ প্রকাশ করেন। আফিসের 
কাগজপত্রে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অসংখ্য অর্ডারের চিঠি দেখিয়া, 
বিশেষ ভাবে ইউরোপ, আমেরিকা, আ ফ্রক! ও এশিয়ার বিভিন্ন স্ান হইতে 
এই কারখানার ওঁধধের জন্ত অডণর আসিতেছে দোঁখয়া, তিনি অধ্যক্ষকে 


অভিনন্দিত করেন। 








ফটোচিত্র। 
সাধক প্রবর, মহা প্রবীণ, আচার্াদেব শ্রীরামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের 
আধুনিক ফটে চিত্র (রঙ্গিন ও আসনোপবিষ্ট ) উৎসবের পাঠকবর্গকে চারি 
আনার ডাক টিকিট পাইলে পাঠাইয় দেওয়া! হয়। প্রকাশক শ্রীযতীন্ত্রনাথ 


রায়চৌধুরী । 
নং ৪1১।২এ বাধাপ্রসাদ লেন? স্তকিয় হ্রীট, কলিকাত]। 


সরল ধর্মতত্তী। 

পৃজাপাদ আচার্য্য দেব শ্রীযুক্ত রামদয়াল মুমদ1!র ও পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত 
যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয় উৎসব সৎসঞ্জের সাপ্তাহিক অধিবেশনে অতি 
সরল ও সহজ ভাষার যে সকল তত্ব কথার ব্যাখ্যা করিয়! থাকেন তাহারই 
কিয়দংশ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হইরাছে। একনিষ্ঠ সাধক আচার্য 
দেবের উপদেশাঘৃত ধর্ঘনজিজ্ঞান্থ মাত্রেরই জীবন পথের আলোক বর্তিক এবং 
সংসার তাপ ক্রিষ্ট নরনারীর শান্তি বিধায়ক । প্রত্যেক লাইব্রেরীতে এই পুস্তক 
রাখা বিশেষ আবশ্যক 1 খধঙ্গবাসী, বস্থমতী ও প্রবাসী পত্রে এই 
পুস্তক বিশেষরপে আনোচিত হইয়াছে! পুস্তকের মধ্যে উপদেষ্টাদ্বয়ের 
একখানি শ্ুন্দর ছবি আছে। পুস্তকের মূল্য %* আনা ও স্বতন্ত্র ছবির 
মুল) ৩* আনা । প্রাপ্তি স্থান উৎসব আফিস। ১৬২নং বহুবাজার সীট, কলিকাতা! 


হতেন 





উৎসবের বিজ্ঞাপন । ৭ 
শ্রীযুক্ত রায় বাহাঁছুর কালীচরণ সেন বর্দাভৃষণ প্রণীত । 


১1 হিস্ঞুন্প উপীনাতিজ্দ্ 

১ম ভাগ ঈশ্বরের হ্বরূপ-_সূল্য 1০, ২র ভাগ ঈশ্বরের উপাসনা-মুল্য 1০ 
সাধ্য, সাধক ও সাধন! সম্বন্ধে বিশেষ রূপে আলোচনা কর] হইয়াছে । 

২। নিলা ছিলাহ-_-কেটন কলেজের প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী নারায়ণ চট্টোপাপ্যায় বেদ বেদান্ত শাস্ত্রী এম, এ মহোদয়ের ভূষিক! 


সহ) মুল্য |০ 
৩। ছিব লা জিলাহ স্িশিষ্ট- শোন সম্মত নহে তাহ। প্রদর্শিত 


হইয়াছে) শ্রীযুক্ত রাজেন্র নাথ বিগ্ভাতৃষণের প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী নারায়ণ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিবাদ প্রবন্ধ সহ) মুল্য 1%* 

৪1 দ্ম্পত্তী সহস্বস্ম- ধাত্রীবিগ্তা বিশারদ শ্রীযুক্ত বামন দাঁস 
মুখোপাধ্যায়ের ভূমিক1 সহ-_তিনি লিখিয়াছ্েন “আশাকরি ইহ! বাঙ্গলার প্রতি 
গৃহে গঠিত ও অন্ুণীলিত হইবে”! কবিরাজ শিরোমণি শ্যামা দীস বাচম্পতি-_ 
এ গ্রন্থ পড়িতে এবং তদনুসারে চলিতে সকলকেই অনুরোধ করি। মুল্য 1/* 

ভিত --সর্ধসাধারণ্যে এই পুস্তিকার বহুণ প্রচার প্রার্থণীয়। 

প্রাপ্ডিত্হান্ন 2--“উৎসব”” অফিস, গুরুদান চট্টেপাধ্যায় এণ্ড সন্দ, 
চক্রবর্তী চাটার্জি কলেজ স্কোয়ার এবং শ্রীমস্ত উষধালয় গৌহাটা। 








নুতন পুস্তক ! নুতন পুস্তক ! 
পদ্যে অধ্যাত্বরামায়ণ__মূল্য ১॥০ 
শ্বীরাজবাল। বস্তু প্রণীত। 
যাহার! অধ্যাত্মরামায়ণ পড়িয়া জীবনে কিছু করিতে চান এই পুস্তক তীহা- 
দিগকে অনুপ্রাণিত করিবে । অধ্যাত্মরামায়ণে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, সবই 
আছে সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র সকল ও ভাবের সহিত ভাসিয়াছে। জীবন গঠনে এইরূপ 
পুস্তক অতি অল্পই আছে। ১৬২, বৌবা্জার স্ট্রীট উৎসব অফিস--প্রাপ্তিস্থান। 


পাগলের খেয়াল। 


“উৎসবের” খ্যাপার ঝুলি এবং অন্ান্ত প্রবন্ধ প্রণেতা--জীধুক্ত প্রবোধ 
চন্দ্র পুরাণতীর্ধরত্ব বিরচিত। গ্রন্থকার “উত্সবের পাঠক ও পাঠিকাগণের 
বিশেষ পরিচিত, গ্রস্থকারের দেখা অতি প্রাঞ্জল ও রসপুর্ণ। মূল্য ॥* আন! 
প্রাপ্তিস্থান “উৎসব” অফিস | 


বিজ্ঞাপন । 
পুজাপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজ্ুমদীর এম, এ, মহাশয় প্রণীত গ্রস্থাবলা কি ভাষার 
গৌরবে, কি ভাবের গাতীর্য্ে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উদঘাটনে, কি 
সানব-হৃদয়ের বঙ্কার বর্ণনায় সর্বব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক । সকল পুস্তকই সর্বত্র 
নমাদূত ও সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষভাবে এশংসিত। প্রায় সকল পুস্তকেরই 
একাধিক সংস্করণ হইয়াছে। 
শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় | 


গ্রন্থছকারের পুস্তকাবলী। 


১। গীতা প্রথম ফটক [তৃতীয্প সংস্করণ ] বাধাই ৪15 
২। * দ্বিতীয় ষটক [দ্বিতীয় সংস্করণ ] 80 
21 * তৃতীয় ষটক | দ্বিতীয় সংস্করণ]. » ৪০ 


৪। নীতা পরিচয় (তৃতীন্ন সংস্করণ ) বীধাই ১৪০ আবীধা ১।০। 

৫। ভারত-সমর বা গীতা-পূর্ববাধায় (হই খণ্ড একত্রে) 
মূল্য আবীধা ২২, নীধাই ২॥০ টাকা। 

৬। কৈকেয়ী [ দ্বিতীর সংস্করণ ] মূল্য ॥* আট আনা 

৭। নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি--বীধাই মুল্য ১।* আন! 


৮1 ভড্রা বাধাই ১৮, আবীধা ১1০ 
৯। মাণ্ডক্যোপনিষৎ [ দ্রিতীর খণ্ড ] মূল্য আবীধ। ১1০ 
১০ | বিচার চন্দ্রোদয় [ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রার ৯০০ পৃঃ মূল্য-_ 

১1০ আবীাধা, সম্পূর্ণ কাপড়ে বাধাই ৩২. 
১১ সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ব [ প্রথম ভাগ ] তৃতীয় সংস্করণ ॥০ 
১২। শ্রীক্রীনাম রামায়ণ কীর্তনম্‌ বাধাই ॥* আবীধা। 
১৩। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ১ম খণ্ড ১২ 
১৪। রামায়ণ অযোধ্যাকাও ১৩ 








শ্রীযোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। 


প্রথম খণ্ড বৈরাগ্য ও মুমুক্ষু প্রকরণ বাহির হইয়াছে । 
মূল্য ১২ একটাক!। 
“উগ্ুসবে” ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতেছে, উপশম প্রকরণ 
চলিতেছে । প্রথম খণ্ড বাহির হইতেছে। খাঁহারা গ্রাহক হইতে 
ইচ্ছা করিবেন, আমাদিগকে জানাইলেই তাহাদের নাম গ্রাহক 


তালিকাভুক্ত করিয়া লইব। 
কার্ধ্য ধ্ক্ষ-_্ীাত্শ্বন্ল লভৌপাত্যান্্র। 


ভাই ও ভা টীনী। 


উপন্যাস 


০ মূল্য ॥৩০ আনা । ৃ 
রামু, নিম পন্ন আুহ্খোপাশ্যাস্্র এ্রনীত 
“ভাই ও ভগিনী” সম্বন্ধে বঙগীয়-কায়স্থ-_-সমাঞ্জের মুখপত্র 
“বা ম্জ্ছ লহ্মাজেল্স” সমালোচনার কিয়দংশ নিন্দে উদ্ধৃত 
হইঞ ।-__প্রকাশক | : 

“এই উপন্যাস খানি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম, আধুনিক 
উপন্যাসে সামাজিক বিপ্লব সমর্থক বা দৃ'ষত চরিত্রের বর্ণনাই অধিক 
দেখা যায়। এই উপন্যাসে তাহা কিছুই নাই, অথচ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী | 

"ল্লায়ক ও নায়িকায় চরিত্র নিষ্ষলঙ্ক। ছাঁপান ও বীধান সুন্দর, দাম 
অল্পই। ভাষাও বেশ ব্যাকরণ-সন্মত বঙ্কিম যুগের । %*% পুস্তকখানি 
সকলকেই একবার পড়িয়। দেখিতে অনুরোধ করিতে পাবি ।” 


প্রাণ্ডিক্ছান__ণউৎমব” আফিস। 
0 আল্লাহ । 


শ্রীমতি মুণালিনী দেবা প্রণীত। মুল্য ১২ মাত্র। 
ভগবানের প্রতি অনুরাগ ভরা ককিতাগুচ্ছ। রচনায় ভাবের গাস্তীধ্য। 
ও পবিত্রত লক্ষ্য করিবার বিবয় । 
সুন্দর ছাপা! ১৭৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। একখানি রঙ্গিন হরগৌরীর সুন্দর ছবি 
আআ 
| বারী, বন্থমতী, সার্ভে্ট, অমুতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্মবিদযা 
প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত । 


সি, সকার 


নবি, শলল্লন্কা্দ্রেন্র *্লুভ্জ | 
আম্যান্নুষঙ্গাবচুগাক্িৎ জুক্মেতনখল্ল। 
১৬৬ নং বহুবাজার ধ্াট, কলিকাতা । 











: একমাত্র গিনি সোনার গনি গা প্রস্তুত থাকে! এবং ভাগা, বাল 
নেকলেদ ইতা।দি ২৪ ঘণ্টার মধ্য প্রস্ততফীরিয়া দেওয়া হয়। আমাদের গ্ুহনার 
পান মর! হয় ন । বিস্তাত্িত ক্যাটলগে দেখিবেন ॥ 87 





পপ নিন মহাভারতের 





চরিত্র গুলি বর্তমান সময়ের করিয়া এমন ভাবে পুর্বেব কেহ 
কখনও দেখান নাই । খ্রস্থকার ভাবের উচ্ছাসে ভারতের সনাতন 
ছানি চির নবীন করিয়া আবিযাছেন | হে 


মুল্য আবীধ! ন্‌ বাধাই ২৪৪ . 
আলাপন ] 
ংসার দাবদাহ পরজ্জবলিতের পবিত্র শাস্তিহধা 
| -গু-ভ্ভগিন্লী এবং এল্নক্পীল্য্ প্রণেতা শ্রীযুক্ত বিজয় 
মাধব বোদা প্রণীত এই পুস্তক বে “বলধাসীর” সমালোচন। নিন্বে 
প্রদত্ত হইল--- ৃ 
এই "আলাপন” অনর্থক গাল গ্সুলক. সংসার রঃ রী ব্যক্তির 
আলাপন নহে,_ইহা। পল্পমার্ঘ৮প্রেরিক সুমুক্ষু সাধকের গ্রংণারাম "আলাপন 
ইহা। অনিত্য সু্খলিগ্স্‌র আলাপন" মহে--টহা। সুখাম্বেযী নিত্যানদদখাম 
. শাক্তিনুধা অক্ষিত আলাপন। *কোজানে কাহাকে” “সাবধান”, “অন্তিমে অবসর” 
শনীবন মরণ” “রাজরাজেশ্বরী ভুবনেশ্বরী” এবং ণ্যদ্ি নির্শম হইতে” ইত্যাদি 
অঠারটা অভীন স্মঘধুর “আলাপন; এই গ্রন্থে সন্িবিষ্ট হইর়াছে। লিগিবার 
শ্রাণালী কথেপকথনচ্ছলে অতীব মনোহর। যেন পাঠকের অন্তরের অস্তশ্তলে গিয়া 
আঘাত দিতে থাকে । সব কটা “আঁলাপনেইস গ্রন্থকারের পবিত্র অস্তঃকরণের 
পবিত্র ভাবপ্রবাছ যেন স্বতএব. উচ্ছঞসিত হইতেছে। সংসারের নিদারুণ ক্লেশে 
আৰ খন একা স্ত অবসন্ন, হইব! পড়িরে, প্রাণ যখন বিষম দাবদাহে প্রজ্জলিত 
-হুইঞ্জা শাস্তি অন্বেষণে কাতর হইয়৷ উঠবে তখন এই "আলাপন", তাহার 
প্রিয় নুহ্বদরূপে পারগৃহীত হইজে পারিবে । ইদানীং এত অল্লীণ নাহিত্য- 
রিপা িভকালে এরূপ নুপবিষ্র ভাব. মঙিত পুস্তকের বহুল ভারে পঠন, 
পান সবিশেষ রসোজনীয়। প্রত্যেক লাইব্রেরীতে ইসা সবদ্বে. (সংরক্ষিত, 
্ি বা 1... টং | বিষে, ইহা পারি€তাধিক পুর টু 











সম্পাদক-_ স্লীযামদয়াল মজুমদার এম, এ ॥ 
সহকারী সম্পাদক__ভ্রীকেদারনাঁথ সাং 











| £ 1 বিভীষণ মিলন 
হি 1 পুরানপ্রসঙ্গ 
অর্ধ নারীশ্বর 








০ ৫ রর টু নু র্‌ কহ এ ্ হশ্রেউ টে 2 শান 
- ৩ তা  * ই 285 : রি দক ৯ পে 45০5248 
৮1 1 রর ৮ নত ১ লি হত তি তন - শরিক বিবি টিসি টি নাতির শন রি রি 

ঃ ্ টি ” ট হত এত ৩ পানির ৮৩৯০৩ ন্‌ দির শি ০2 
সরিিনৌনি ডি ই হত ০ তি সুতি ১৮02 ক রখ পল 24,% 
& এ এ শি রা ২ হি মিনি এ এ 
টি রা সু 

হি. তি ৮): ডা 

হিন্দ. ১ টে রং , 
ৃ 0] 





পাঠ ঠাইতে হব অরিন, ব্যতীত আহক বৰ 

০ 2 
ই. ২ বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক ন্‌ হইলে পরতিনারের, ও সব রর 
আকাশিত হয়। দ্বিতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহে *ং শউৎসব* শন! পাওয়ার সুংবাষপ, 
না দিলে বিনাসুলযস্উৎসব* দেওয়া হয় না না পরে কেহ রোধ করিলে উহা ক ও 
করিতে ক্যামরা সক্ষম হইৰ না! রা 77 রঃ 
৩৭ (পউৎসব” সমন্ধে কোন য় জানিতে 5 হইলে পারা : 
+ পু াৃক-নম্বর সহ প্রত লিখিতে হইবে। নতুবা পব্ধের 
উত্তর দেওয়া-অনেক স্থলে আমানের পক্ষে সম্ভবপর হুইবে না; 
১ ৪) টি জন চিঠিপত্র, টাকাকড়ি ্রস্থৃতি- বাশ্যাশ্ক্ষ। এই র 
নান পাঠাইতে হইবে / লেখককে বন্ধ ফেরৎ ফেরৎ দেওয়া হর নম 708 


৫8 উবে" বিজাপনের হার াণিক এক পু ২১৯ এ 
র্‌ কি পৃ ব্ টাকা” ফভারের মূল্য বত | বিজ্ঞাপনের মুলা জিন: দে. 
(৬1. ভি, পি, ডাকে, পুস্তক, সে । হইলে, উহার অঙ্জোলচ মুলা 





















উৎসব। 


তাকালাম মমমও। 
অগ্ৈব কুরু যচ্ছেয়ো বৃদ্ধঃ সন্‌ কিং করিষ্যসি । 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারার ভবন্তি হি বিপর্ম্যয়ে। 


পতি ওক 
ও চা 
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সির শি» ৮ পাপা পাপ পাপ ৮ পপ 
সা সপ সস কা. পল ৬৮ নত জপতে ০ তলত পপ সপ পপি 








হিন্দুর উপাসনা গায়ত্রী মন্ত্র । 


আর্য জাতি বা আধ্যজাতির বংশধর আধুনিক হিম্দজাতি বি কি বন্ধ ঈশ্বরের 
উপাসনা করিতেন বা করেন? 
না ইহার! এক ঈশ্বরেরই উপাসন। করেন। 
শা, শৈণঃ বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য--ই্ারা কিরূপে এক ঈশ্বরই তঞ্জন। 
করেন? 


পরমাত্মাই একমাত্র উপাঁস্য। ইনি আপনি-আপনি পূর্ণ। যিনি পূর্ণ 
তাহারই উপাসন! হয়। অপূর্ণ বা ক্ষুদ্রের উপাসনা হয় না। যিনি সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ নহেন তাহার উপাসনা দ্বার! পূর্ণ হওয়া যায় ন।। শুধু এই জাতি কেন 
জগতে যিনি যেখানে উপাসন! করেন তিনি এই পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ পর- 
মাত্বারই ভজনা করেন। 

তবে এত ভাবে উপাসন! হয় কেন? | 

আপনি-আপনন পুর্ণ যিনি তিনি আপন শক্তি লইয় অব্যক্ত অবস্থা! হইতে 
ব্যক্তাবস্থায় আগমন করেন। পরমাত্মাতে শক্তির স্ফুরণ ন্বভাবতঃ হয়। 
ুযুপ্তি যেমন স্বপ্নাবস্থায় প্রকাশ পায় সেইরপ ব্র্গ তত সুষ্টিরূপে ভাসিয়! থাকেন। 
সৃষ্টি না হইলে জগত্শ্রষ্ঠ। কাহার কাছে প্রকাশিত হইবেন? স্ৃষ্টিই তাহার, 
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আদিরূপ। সৃষ্টির কার্ধয ভিন্ন ভিন্ন। এই ভিন্ন ভিন্ন কাধ্য সম্পাদন জষ্ঠ তিনি ভিন্ন 
ভিন্ন নাম রূপেও আপনাকে প্রকাশ করেন। পুত্রকে আদর করিবার সময় 
পিতার যে রূপ প্রকাশ পায় বন্ধুর সহিত আপ্যায়ণে ঠিক সেরূপ থাকে না! আবার. 
প্রণয়ের ব্যাপারে তাহার অন্ঠরূপ হইযা থাকে--ইহাও যেরূপ পরমাতআ্মারও 
সেইরপ। সেই জন্ত নানা সম্প্রদায় এক পরমাত্মারই উপাসনা! করেন। 

উপাসনা! করিতে হয় কেন? 

অপূর্ণ যাহ] তাহ। পুর্ণ করিবার জন্তই উপ।সন করিতে হয়। অজ্ঞানট। চিরদিন 

অপূর্ণ, জ্ঞান পূর্ণ। জীবভাব চির দিন অপূর্ণ, পরমাত্সভাব চির দিন পূর্ণ। জীব 
যখন পরমাত্সার দিকে ফিরিতে পারে তখন তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া তাহার 
ভাবনা করে। ক্রেমে বোধ করিতে থাকে আহা! আমিই এই ! কি 
এক অজ্ঞান আমি মনে করিতাম আমি তোমা! হইতে ভিন--তাই অপূর্ণ 
হইয়াছিলাম। তোমাকে পশ্চাতে রাখিয়! যখন দেহ হইয়া থাকি তখন দাস ভাবে 
তোমার উপাসন!। করি, তোমাকে ন বুঝিযা যখন আপন।কে খণ্ড 'চৎ মনে করি 
তখন আপনাকে তোমার অংশ মনে করি, পরে এইরূপ উপাসনা করিতে করিতে 
যখন তোমার অনুগ্রহে পুর্ণ ভাবে তোমার দিকে ফিরিতে পারি তখন দেখি 
অজ্ঞানেই এই দাস ভাব, অজ্ঞানেই এই অংশভাব, কিন্তু তোমার কৃপায় অজ্ঞান 
সরিয়া গেলেই দেখি তাঁমি তুমি হইয়া গিয়াছি তখন আমিই তুমি। 

আচ্ছ। প্রকুষ্টভাবে উপ!সন।র জন্ঠ কি করিতে হয়? 

পরমাক্মার কথ প্রথমে শ্রবণ কর। ইহার জন্য গুরুমুখে শান্ত কথা শুনিতে 
হইবে। তাহার পরে তোমাকে পুন: পুনঃ সর্ব! যাহ শুনিয়াছ তাহারই 
মনন করিতে হইবে। এট মনন ব্যাপারে যাহা শুনিয়া তাহ।তে আর কোন 
সন্দেহ যাহাতে না থাকে সেইরূপ করিতে হইবে তখন ধ্যান হইবে । পূর্ণ ধ্যান 
হইতেছে আমিই এই । 

বুঝিতেছি শ্রবণটীর জন্ত গুরুও শান্ের আপশ্তক। পরে শনন ও নিদিধ্যা- 
সন জন্ত ভগবানের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে করিতে আমাকে চেষ্টা করিতে 
হইবে। এখন পরমাত্মার কথা শ্রবণ করাইয়। কৃতার্থ কর। 

শ্রবণ কর। 

পরমাত্মা ভিন্ন জগতে কোন বস্ত চিরদিন একভাবে থাকে না। ইনি ভিন্ন 
কোন বস্তই নিত্য নহে। পরমাম্া ভিন্ন কোন বস্তই পুর্ণ নহে, তাই সকল 
বস্তই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়। সমস্তই অস্থির একমাত্র পরমাত্মাই স্থির, 
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শান্ত, পরিপুর্ণ। কিন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই পরমা ত্বকে অবলম্বন করিয়া 
পরমাত্মার উপরেই এই দৃশ্ঠপ্রপঞ্চ ভাসিয়। পরমাআ্াকে যেন ঢাঁকিয়! রাখিয়াছে। 
রজ্জুই পরিয়। আছে কিন্তু রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া একট! সর্প ভাপিয়াছে। 
রজ্জু দেখা যাইতেছেন।-_রজ্জুই সর্পরূপে দেখা যাইতেছে । গুক্তিকাকে 
রজত রূপে দেখা যাইতেছে । রজ্দ্বকে জানা নাই বলিয়! রজ্জুটাই অন্তব্ূপে 
গ্রকাশ পাঠতেছে। যাহার সম্বন্ধে জ্ঞান নাই তাহার সম্বন্ধেই অজ্ঞান 
ভাসে। অজ্ঞান ভাসিলেই জ্ঞান অন্তরূপে গ্রকাশ পায় । পরমাত্মাকে জান 
নাই বলিয়! পরমাত্মাই এই গৎরূপে যেন দেখা যাইতেছে । অজ্ঞানের আবরণ 
সরাইতে পারিলে জ্ঞানের গ্রকাশ হয় এবং জ্ঞানের গ্রকাঁশেও অদ্ঞান অর 


আক্রমণ করিতে পারেন । | 
জ্ঞানকে ধরিবার চেষ্টা এবং অজ্ঞানকে দূর করিবার চেষ্টা সমকালেই করিতে 


হইবে। ইহার নাম সাধন1। | 
অজ্ঞান দৃধধ হইলে নিত্য বস্তুর প্রকাশ হয় সাধকের কাছে । এই নিত্য- 


বস্ত জ্ঞানরূপেই প্রকাশ পান। অজ্ঞ।ন কালিম৷ শূন্ত যে জ্ঞান তাহ!ই আনন্দ। 

অন্ত আনন্দ খণ্ড, পরিচ্ছিন্ন কিন্তু পরমানন্দ পরমাত্ম। নিরতিশয় আনন্দ । 
পরমাআ্মার কথা যাহা পল! হইল তাহাতে পরমাত্মীকে সৎ চিৎ আনন্দ 

বলা হইল। আর বলা হইল পরমাত্মীকে আবরণ করিয়া যে জগৎ ভাসিয়ান্ছে 


তাহা অসৎ, অজ্ঞান এবং তাহাই অনানন্দ | 
মানুষের মধ্যে কি সৎ চিৎ আনন্দ পরমাত্মা আছেন? কিরূপে আছেন ? 


শুধু মানুষ কেন- জগতে ক্ষুদ্র বাঁধুহৎ ব বুহঙ্র বা বৃহত্তম এমন কোন 
বস্তই নাই যাহ! পরমাত্মীকে আশ্রয় না করিয়া ভাসিয়াছে । কাজেই মানুষও 
পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়াই ভাসিয়ছে। রজ্জুকে যেমন ভ্রমে সর্পরূপে দেখা 
যায় সেইপ্ূপই এইখানে । মাঞুষের কন্ম, বাক্য, ভাবনা, দেহ, মন, ইন্জিয়াদি 
যদি পৃণ্ছিয়া ফেলিতে পারা যায় তবে যিনি থাঁকেন তিনিই পরমাত্া। শুন্ঠ 
হইয়। গেলে যিনি থাকেন--তিনি অতি হৃক্ম পরিপূর্ণ চৈতন্ত। ইনি শৃন্যের 
শূ্ঠ, ইনি শুধু ব্যোম নহেন পরম ব্যোম। ইনিই পরমাত্মা, পরমেশ্বর । 

কিন্ত সত্য বস্তকে অসত্য বস্তু দিয়! ঢাকিল কে? পরমাত্মাকে ঢাকিয়া 


রাখিয়। ইহাকেই জগতরূপে দেখাইতেছে কে? 
দনুযুপ্তং স্বপ্নবৎ ভাতি ভাতি ব্রদ্মেব সর্গবৎ» 


সকলেই জানেন বা জানিতে পারেন সুযুস্তি অবস্থাটীই স্বপ্পবৎ গ্রকাশ পায় 
সেইরূপ ব্রঙ্গই বা পরমাত্মাই হুষ্টিবৎ প্রক।শ পান। 
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কেন প্রকাশ পান--ইহার উত্তর হইতেছে সর্ধশক্তিমান্‌ পরমাত্মাই শক্কির 
প্রকাশে যেন শক্তি দ্বারা আবৃত মত বোধ হয়েন। এই শক্তিই মহামায়!। 
এই মহামায়া পরমাত্মার সহিত এক হঈয়াও থাকেন, আাঁবাঁর তাহা হইতে পৃথক 
হইয়া জগদাকাঁর ধারণ করেন। ধিনি এক হইয়া! থাকেন, "তিনি গায়ত্রী । 
এই গায়ত্রীই আবার গায়ত্রী থাঁকিয়াই মহামায়ারূপে জগতের মোহ উৎপাদন 
করেন। তবেই হইল যিনি মোহ উৎপ!দন করেন তিনিই আবার উপাসনা 
দ্বারা প্রসন্ন হইলে মোহ কাটাইয় দিয় স্বরূপ দেখাইয়া দিয়া থাকেন। আরও 
লক্ষ্য কর জীবভাবের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত পরগাত্মীতে জগংভ্রম হয় ন | কেমন 
করিয়। হয় দেখ । আকাশ নীল নহে তথাপি সকলে ইহাকে নীল দেখে । কারণ 
মানুষের দৃষ্টি সসীম। কতদূর দৃষ্টি চলে তারপরে চক্ষের নালিমা আকাশে 
উৎক্ষিপ্ত হয়৷ আকাশকে নীল দেগায়। €সইরূপ হ্লীবের অজ্ঞান পরমাত্মীতে 
উৎক্ষিপ্ত হইয়। পরমাত্মীকে নানারূপ বিশিছ জগতরূপে দেখায় । উপাঁসন' দ্বার) 
ইনি প্রসন্ন হন। এই উপাসনা করে কে? এবং কিরূপেই বা করিতে হয়? 

াঁত্াই পরমাত্মার উপাসনা কারন। শ্াাত্াই পরমাআ্ী। কিন্ত আত্মা বা 
জীবাত্মা প্রকৃতির বশে আসিয়। অহংকার বিমুঢ় হইয়া যান্। অহ্ংটা এরকৃতির 
শংশ। জীব, প্রকৃতির অধীনে আসিয়াই দেহ ধারণ করেন। দেহে অ£ং 
বুদ্ধি আসিছ্েই কর্ম চলিতে থাকে | মাগ্ষের দুঃখের মুল হইতেছে দেহ। 
দেহ কর্ম হইতেই উদ্ভূত হয়। প্রকৃতি যেমন অনার্দ অহংকারও সেইরূপ 
অনার্দি। 'আহংকার জন্মে 'অবিদ্ভা হইতে বা প্রকৃতি হইতে । অহংট] প্রকৃতি 
বা অবিদ্ভার মত জড়। চিৎ ছায়। দেহে পড়িলে ইহা তপ্ত হয়। লৌহ পিও 
অগ্নি তেজে যেমন অগ্িবৎ হইয়! যায় সেইরূপ দেহে চিৎএর ছায়া পড়ণে দেহের 
সঙ্গে চিতের একটা তাদ।স্মা সম্বন্ধ ঘটে, তাহাতে দেহটা চেতনবান্‌ হয়। জীবাত্ম! 
অহংকারের বলে আমিই দেহ এই বুদ্ধি বিশিষ্ট হয়েন। ইহ] হইতেই সংসার, 
ইন্থাতেই সখ দুঃখের উৎপতি। আত্ম! কিন্ত স্বরূপে পরমাত্মার মত নির্বিকার 
দেহের সহিত "আত্মার তাদাজ্মত। ইহ সর্বৈব মথা। তথাপি এই মিথ্যা 
দ্বারাই আমি দেহ, 'আমি কর্ষের কর্ভা-_জীবাত্মা সর্বদ1! এই সঙ্কপ্পেই বন্ধ 
হয়েন । এই বদ্ধ জামাই পরমাত্মমর উপাসনা করিয়া আপনাকে পরমাত্মারূপে 
দেখিতে পাইলেই মিথার বন্ধন হুইতে মুক্ত হয়েন। 

ধরি ধরি করিতেছি তথাপি যেন ধরিতে পারিতেছি না । পরমাত্মাই ত 
তোমার আমার, সমস্ত দেহের, সমস্ত জগতের, শনস্ত কোটা ত্রন্মাণ্ডের স্বরূপ । 
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পরমাত্মা আকাশ অপেক্ষাও স্থক্ম । এই অতি স্থক্ম পরমায্মাকে এই মহাঁব্যোমকে 
এমন ভাবে বুঝাইয়া দাও যাহাতে ইহার একটা ধারণা কপি তও হইতে 
পারে। 
অবণ কর। চৈতগ্তই পরমাত্ব | 'অতিস্ুক্মা এই চৈতগ্ভের অংশই হয় 
না। এই জন্ত সকল টৈতন্তই সদা পূর্ণ । “আমি টৈতন্তউই) এই জন্ত 
আমিই পুর্ণ চৈতন্ত। আম স্কুল দৃষ্টান্ত দারা ইহার কোনরূপ ধারণা করাইতে 
চেষ্টা করিতেছি । মনোষেগ কর। 
'আকাশকে ত হক্ম বল। কিন্ত আকাশকে ধারণা করিতে ক পার? 
এই যে এত বড় নীল আকাশ দেখিতেছি যেখানে যাই সেইখ।নেই আকাশ 
আছে দেখিতে পাই। এইজন্ আকাশকে সর্বব্যাপা বলি । ইহাই শণমার 
আকাশের ধারণ! | 
আকাশের ধারণ! ঠিক করিতে পার নাই। আকাশ নীল নহে। 
আকাশের কোন রূপ নাই। আকাশ চক্ষু দ্বারাও দেখা যায় না৷ তোমার 
এই গৃহের মধ্যে আকাশ আছে কিন্তু ইহাতে কি নীগিমা দেখ ? 
তাত দেখি না। 
পুর্বে বলিয়াছি আবার বলি আকাশে যে নীলিম! দেখ ইহ ভ্রান্তি মা । 
চক্ষের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। এই দৃষ্টি কতকদূর পধ্যশ্ব যাইতে পারে, তাহার পরে 
চক্ষের নীলিমা শুন্তে ভৎপ্গিপ্ত হইয়া শূষ্ঠকে নীল দেখায় 
বড়ই ত বিল্ময়ের কথা | শুন্তের ধারণা কিরূপে হয়? মনে কর তোমার 
হস্তের মুষ্টিতে কতকগুলি গ্রস্তরথও্ড রাখিয়া হস্তমুষ্টি ৭ বরিয়া পাখিয়াছ। 
পরে একটি একটি করিয়৷ প্রস্তরখ গুগুলি মুষ্টি নিপ্লের ছিদ্র দিয়! বাহির করিয়! 
দিলে। বদ্ধমুষ্টির ভিশর হইতে সব গ্রস্তর খণগালি পড়িয়া গেল। বল দেখি 
এখন মুষ্টির ভিতরে কি রহিল? 
কিছুই ত রহিল না। 
না ইহা বলিতে পার না। রহিল শুন্ত | সব বাহির করিয়া দিলে যাহা 
থাকে তাহা আকাশ- তাহা শুন্, তাহা ব্যোম। এইরূপে এই গৃহ হইতে সমস্ত 
বাহির করিয়া দাও) থাকিবে শুন্ঃ থাকিবে আকাশ । এইরূপে জগৎ হইতে 
_মব বাহির করিয়। দাও--সকল দেহ) সকল মন, সকল ভঙ্গ এত্যঙগ--যা কিছু 
ইন্জিয় দারা বা মন দ্বারা দেখিতেছি সব বাহির করিয়া--সব শুন্ত করিয়া দিলে 


8১৪ .. উত্সব। 
যিনি থাকেন তিনিই আকাশ তিনিই শৃন্ত তিনিই ব্যোম। শুন্ঠের ধারণ কি 
করিতে পারিতেছ ? 

আহা! এতদিন এইরূপ করিয়াত শুন্তকে বুঝি নাই। 

আচ্ছ। এখন চৈতন্তকে ধারণা করিতে চেষ্টাকর। আকাশ সম্বন্ধে শ্রুতি 
কি বলেন তাহাও একবার শুনিয়া রাখ । জনক রাঞসভাতে ভগবান্‌ যাজ্- 
বক্ষে)র সহিত ব্রাঙ্গণগণের বিবাদ হয়) সেই সময়ে গার্গি-_গর্গ কন্ঠ] বাচরুবী--* 
যাঞ্ঞবন্ধ্কে জিজ্ঞাস করেন-যিনি সকলকে ব্যাপিয়া আছেন তিনি কে? 
উত্ত-র যাজ্ঞ'ন্ক্য বলেন গার্ণি! ইহা আকাশ। উর্ধে স্বর্গেরও উপরে, 
পৃথবীর অধে অর্থাৎ পৃথিবী যাহার উপ দীড়াইয়া আছে, স্বর্গ ও পৃথিবীর 
অধের মধ্যে এই যে দৃষ্ঠমান্‌ গ্াবা পৃথিবী-আর যাহ। গত হইয়াছে, যাহ! 
বর্তমান আছে, যাহ! ভবিষ্যতে আসিবে তাহ1 কাহাতে ভ্তত প্রোত ভাবে 
অবস্থিত-- তোমার এই প্রশ্জের উত্তরে আমি বলিয়াছি আকাশই সমস্তকে 
স্ততপ্রোত ভাবে ব্যাপিয়। আছে । 

পুনরায় গার্গী জিজ্ঞাসা করেন “কম্ষিরুখন্থাকাশ গতশ্চ প্রোতশ্চেতি ?” 

আকাশকেও যিনি ব্যাপিয়া আছেন তিনিই পরমাত্মাঃ পরমেশ্বর, পরব্যোম | 
পর্ববে বল! হইল সব শৃন্ত হইগে যিনি থাকেন তিনি পরমাস্মা, পরব্যোম, পরমেশ্বর | 
ইনি স্থুলও নহেন, সুক্ষ নহেন, ইহার কোন বর্ণ নাই, কৌন মুত্তি নাই, ইহাতে 
কোন অজ্ঞান নাই, ইনি বামুও নহেন* আকাশও নহেন, ইহাতে কোন স্পর্শ 
নাই, কোন ইন্দিয্ব নাই, তেজও ইনি নন, প্রাণ ও নহেন, নাম গোত্র নাই, 
ইনি জ্রা মরণ শুন্ঠ, অভয়, নিত্য যুক্ত স্বভাব (অমৃত ), বিবর্ত নাই, অপূর্ব, 
ইহার ভিতর বাহির নাই ) ইনি অরজ--গুণাতীত এবং লোঁকাতীত। ইনি 
শবেবও অগোচর। ইহাতে কোন অবচ্ছে নাই। অন্ত কোন কিছুই 
ইহাকে ব্যাপিয়া নাই | ইনি শুন নছেন, ইনি পূর্ণ। ইনিই সমস্ত বস্ত হইতে 
পৃথক্‌ হইয়াও-__সকলের তন্তর্যামী চৈতন্য আত্মা, সর্ব সংসার ধর্ম বিবর্জিত । 
ইনিই অবিন।শী চৈতন্য । 

চৈতনোর যখন অংশ নাই তখন যে চৈতন্যের ভিতরে বাহিরে তুমি আমি 
জগৎ আর যে চৈতন্যকে তুমি “আমি আমি* কর সেই চৈতন্তই পরমাআম, 
পরমেশ্বর, জগদাত্মা, তোমারও আত্ম । 

মানুষ একট অনাদি ভ্রমে অজ্ঞানে মায়ায় ইহাকেই খণ্ড আত্ম'--খণ্ড : 
চৈতন্ত মনে করে। এই অজ্ঞান সরাইবার জন্তই উপাসদা--এই উপাপনা 
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হইতেছে খণ্ডকে অখণ্ড দেখান, অহংকার বিমুঢ় শায্মাকে ইহ।র স্বরূপ 
দেখান। বল--কতকট। ধারণ! করিলে কি? 

কিছু কিছু করিলীম। আহা! উহাকেই লক্ষ করি শান্তর যে 
বলিতেছেন-_ইন্জিয় গাহ্‌ যাহ। কিছু তাহাই এই পরম ব্যে।মে ভাসিয়া মানুষের 
চক্ষুকে ঢাকিয়া রাখয়াছে। মানুষ একমাত্র বিচার দ্বারাই সমস্তই চৈতন্য 
ইহা দেখিতে পারে-_মানষ একমাত্র বিচার দর! শূ্/ হইয়া গিয়া পরমাত্ম। 
ভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারে। 

বুঝিপাম কে কাহার উপাসন। করে। পুর্বে ও শুনিণাম উপাসনা করিতে 
হয় কেন। এখন উপাসণ--বা নিকটে উপবেশন করিতে হইলে কি করিতে 
হয় তাহাই শুনিতে হইবে। 

আচ্ছা শ্রবণ কর। ধাহার নিকটে বসিতে যাইতেছ অর্থাৎ ফাহার উপাসনা 
করিতে যাইঙেছ তাছার দিকে বিচার চক্ষে চাহিয়া দেখিতে হইবে_-দেখিতে 
হইবে তিনি কোন্‌ বন্ত-_তিনি ক প্রকার--তাহার কোন্‌ শক্তি আছে-_তিনি 
কি আমার মধ্যে আছেন_তিনি কি সকলের মধ্যে আছেন--তিনি কি 
সর্বব্যাপী--তিনি কি আমাকে তাহার দিকে আকর্ষণ করিয়। তাহাতে মগ্র 
করিয়া রাখেন অথব। তিনি আমার কোন্‌ উপকাঁর ক্তে পারেন? আরও 
দেখিতে হইবে তাঁহাকে দেখিলে কি আমি জুড়াইয়। যাইব__ আমার আর কোনও 
ছুঃখ থাকিবে না-- কোনও অভাব থাকিবে না? তাহাকে দেখিতে দেখিতে 
কি আমি পুর্ণ হইয়া যাইব--আমি অখণ্ড নিরতিশয় আননো স্থিতি লাভ 


করিব? 
এই সমস্ত কারণে পরমাত্ম(র সম্বন্ধে যতদূর সম্তব তত্দূর জান চাই। 


“তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্তপন্থাঃ বিছ্যতেইয়নায়” শর্ত পরমাআ্মীকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন তোমাকে জানাই মৃত্যু অতিক্রম করা_ব। অমর 
হওয়া। খণও্ভাব বা জীবভাব ষে মৃত্যু তাহাকে অতিক্রম করিয়া অখণ্ড ভাবে 
যাওয়! বা অপুর্ণ হইতে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়ার আঁর দ্বিহীয় পথ নাই। 

কিন্তু পরমাত্মীকে জানিব কিরূপে? ফাহার কোন আকার অবয়ব নাই, 
যাহাকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখা, শুনা, ম্পর্শকর" কিছুই যায় না_যাঁহাকে 
মন ও চিন্তা করিতে পারে ন! তাহাকে জানা যাইবে কিরূপে ? বিশেষতঃ 
তিনি যে আছেন-আমার মধ্যে আছেন--সকলের মধ্যে আছেন--ইহ1 


বলিয়৷ দিবে কে? 


৪১৬ উৎসব । 


এই পরমাত্ম! আপনি আপনি কি তাহ! তিনি না জানাইয়! দিলে জানিবার 
অন্ত উপায় নাই। তিনি আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন বলিয়া আমরা 
তাহাকে জানিতে পারি। 


পরমাতআ্ী আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতেছেন সর্বত্র । আমার্দের 
আত্মা যে আছেন তাহ' আমরা! জানি । প্রমাণ করিতে না পারিলেও “আমি 
আছি” এ বিষয়ে কাহারও কোন সংশয় নাই । “আমি” যাহাই হইন। কেন-- 
যে বস্ত হইনা কেন তাহা দেখিতে না প'ইলেও “আমি” “য আছি সে বিষয়ে 
আমার কোন সন্দেহ নাই। সেইরূপ শ্ষ্টিও আছে তাহা আমরা জানি। 
স্যষ্িস্থিতি লয় 'ও আমর: দেখিতেছি । আমার মধ্যে আমার চিন্তার স্থষ্টাস্কৃতি 
লয় ও যে হইতেছে তাহাঁও আমি জানিতেছ্ছি। ক্ষ্টিস্থিতি লয় ব্যাপার যাঁহাই 
হউক না কেন আমি তাহার ডরষ্টা ইহ! আ:ম জানি। আর ঠামি ইহাঁও জানি 
চেতনা না থাকলে জষ্টা হওয়া যায় ন'। আমি যখন অচেতন হইয়া যাই 
তখন দ্রষ্টা থাকি ন। যিনি চৈতন্তরূপে আমার মধো ডরষ্টাভাবে আছেন তিনি 
আমার আত্মা । আম্মা চেতন, আত্ম! দ্রষ্টা, শাত্ম। বিজ্ঞাতা | মানুষ যেকোন 
কিছু অনুভব করে তাহ! এই চেতন আত্ম! আছেন বলিয়া। ফোন কিছু দিয়া 
এই শরীরে যে কোন স্থান স্পর্শ করা যায় তাহাই আমার ভন্মুভব হয়। 
তবেই বলা যায় চৈতন্ত বস্তুটি আমার পর্ব দেহব্যাপী । 

সর্ব দেহব্যাপী হইলেও চক্ষুরার্দ কোন ইন্দ্রিয় ইহাকে ধরিতে পারে না। 
চৈতন্ত অতি হুঙা বস্ত। 'আকাশকে আমরা হুক্ম বলি। আকাশ কিন্ত দেখা 
যায় না। অত হুল্ম বলিয়া আকাশকেই যখন খণ্ড কর! যায় না তখন 
আকাশ অপেক্ষা অতি হুম বলয় চৈতন্যকে খণ্ড বিখণ্ড করা যাইতেই পারে 
না। চৈতন্তের অংশ হয় না। 

আমার চৈতন্ত যেমন আমার সর্ব-দেহ-ব্যাপী, সকল মানুষের চৈতন্তও 
সেইরূপে সকলের দেহ ব্যাপিয়া আছেন। কাজেই ধলিতে হইতেছে যে 
চৈতন্তের যখন অংশ হয় না তখন সকল চৈতন্ত একই বস্ত। চৈতন্ত তবে এক। 
একই চৈতন্য সর্বব্যাপী | শুধু মানুষে পণুতে পক্ষীতে অর্থাৎ জীবে জীবে যে 
ঠতন্ত আছেন তাহাই নহে, জঙ্গমের মত স্থাবরেও চৈতন্য আছেন। কারণ 
চৈতন্ত না থাকিলে কোন বস্ততে বৃদ্ধি ক্ষয় ইত্য।দি হইতে পারে না চৈতন্য 


না থাকিলে স্থটিস্থিতি লয় বাাপারও ঘটে না। 


শরণাগতের প্রতি কপা। 


“মুকং করোতি বাচালং, পঙ্ুং লজ্ঘয়তে গিরিং | 
যত কপা তমহং বন্দে, পরমানন্দ মাধবং ॥ 


প্রভো! বাঞ্চাকল্পতরু! অনাথনাথ ! দীনশরণ ! তোমার ইচ্ছায় কি না 
সম্ভবে। তুমি ইচ্ছা করিলে মুককেও বাঁচাল করিতে পার, পঙ্গুকেও গিরি 
লঙ্ঘন করাইতে পার। তোমার ইচ্ছায় সকলই সম্ভবপর হয়। তবে “বিশ্বাসে 
মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর”। ভক্ত ও বিশ্বাসী ভাগ্যবান জীবের পক্ষে ইহ! 
সম্ভবপর । অবিশ্বাসী ও ভক্তিহীনের পক্ষে ইহ] বাতুলের প্রলাপোক্তির মত 
প্রতীয়মান হইবে। 

যনে পড়ে, জনৈক বিখ্যাত বক্ত। একদিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন__ 
“অনেকে মনে করেন “মুকং করোতি বাচালং» ইত্যাদি বাক্য, বাক্য মাত্রেই 
পর্ধ্যবসিত, বাস্তবিক তাহা নহে। ই5] জস্ত সত্য। তাহার প্রধান সাক্ষী 
এ অধম বক্তা। এ অধম জন্মাবধি মুক ছিল তদর্শনে আমার হুঃখিনী জননী 
আকুল প্রাণে কত ব্রত, উপবাস এবং দেবমন্দিরে হত্য। ও সর্বশক্তি শ্রীভগ- 
বানের চরণে আকুল প্রার্থন। জানাইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার ফলে 
সর্বশক্তিমানের আসন টলিয়! গেল, এবং ৬ বংসর বয়সের সময় আজন্ম 
বাকৃশক্তি হান আমি বাকৃশক্তি ফিরিয়৷ পাইলাম। সেই অধম আজন্ম বাকৃ- 
শক্তি হীন আমি, আজ ১* হাজার শ্রোতার সন্ুখেও বন্তৃত। দিতে সমর্থ, আজ 
আমার সেই ছুঃখিনী গর্ভধারিণী জননী কোথায়?” এই বলিতে বলিতে 
মাতৃভক্ত ধর্মপ্রাণ বক্তা আবেগভরে কীদিয়৷ ফেলিলেন। তাহা দৃষ্টে ভাবুক 
শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যেও অনেকের চক্ষু আদ্র হইয়া! উঠিল। সেদৃশ্তঠ এখনও মনে 
আছে ও আজীবন মনে থাকিবে । 

পরতে! তোমার করুণ! ধারা কাহার উপর কখন কি ভাবে বর্ষিত হয় 
তাহা কিছুই বল! যায় ন1। 

জনশ্রুতি, প্রবল প্রতাপান্িত বাদসাহের সেনাপতি দরাপ খ! জলপথে 
ভ্রমণ কালে একদ। পতিত পাবনী ম্থুরধুনীর তীরে নিবিড় বনের নিকট 


৪১৮ উৎসব । 


বজরায় রাত্রিযাপন করার সময় গভীর রাত্রিতে উক্ত বনে বিকট কোলাহল 
শুনিয়া কারণ অনুসন্ধান করার জন্য নিভাঁক্‌ সেনাপতি একাকী তথায় 
গিয়। দেখিলেন কতকগুলি বিকটাকার জীব নানারূপ হস্য পরিহাস 
করিতেছে । তদ্দর্শনে মেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন--“তোমরা কে?” 
তাহ। শুনিয়া তাহারা বলিল “আমরা কর্ম্মবশে নীচগামী হইয়! ভূত যোনি 
প্রাপ্তে এই দশীপন্ন হইয়। অতি কষ্টে কালযাপন করিতেছি । কতর্দিনে যে 
আমাদের এই ছৃভাগা জন্মের অবসান হইবে) তাহার কিছুই নিশ্চয়ত]। নাই ।” 
সেনাপতি নশিলেন--“তোমাদের আজ এত আনন্দোংসব কেন ?” আাহারা 
একটি মেয়েকে দেখাইয়া বলিল, আগামী কল্য ইহার বিবাহ হইবে তজ্জন্ট 
আনন্দোৎসব করিতেছি |” সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন-__-“কাহণর সঙ্গে 
বিবাহ হইবে ?” তাহারা নিকটবর্তী এক গ্রামের জনৈক রাখাল বালককে 
নির্দেশ করিয়। বলিল-_-“আগাঁমী কল্য তাহার পালিত এক ষাঁড়ের শৃঙ্গাঘাতে 
ইহার অপমৃত্যু হইবে এবং প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া এখানে আসিবে, শাহার 
সঙ্গে ইহার বিবাহ হইবে ।” সেনাপতি কৌতুহলাক্রান্ত হৃদয়ে বজরায় 
ফ্রিরিরা আসিলেন এবং পরের দিন উক্ত গ্রামের কথিত রাখাল বালকের 
পালককে আনাইর? আদেশ করিলেন__ “দ্ধ তোমার ষাঁড়কে বীধিয়! রাখিবে; 
কিছুতেই ছাড়িতে পারিবে না এবং রাখাল বালককে তাহার নিজ বাড়ীতে 
পাঠাইয়া দিবে, তাহাকে অগ্চ তোমার বাড়ী আসিতে দিবে না। তাহার 
অন্তথায় তোমার কঠোর দণ্ড হইবে।” সেনাপতির আদেশ যথাযথ গ্রতি- 
পালিত হইল। দৈবের বিধান অনিবার্ধ্য। বেল ছুই প্রহর সময় ষণ্ড কটিন 
রজ্জু ছড়িয়া উদ্দাম ভাবে ছুটিল, সকলে প্রাণভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল এবং 
ষশখড়ের মালিক তাহাকে কিছুতেই ধরিতে না পারিয়া গোপনে উক্ত 
রাখাল বালককে আনাইলেন। তখন .ষও্ড গঙ্গাতীরে উদ্দামভাবে শুঙ্গাঘাতে 
মাটী খুড়িতে ছিল। রাখাল বালককে উক্ত ষণ্ড বিশেষ ভালবাসার চক্ষে 
দেখিত সে সেই সাহসে নিঃশঙ্ক চিত্তে ষণ্ডের নিকটবর্তী হওয়1 মাত্র, ও তাহাকে 
শৃঙ্গাঘাতে হত্য। করিয়া ফেলিল। সেনাপতির কর্ণে এ সংবাদ পৌছিবামাত্র 
তাহার দৈবের উপর পুরুষকারের গর্বের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। সেই দিন 
রাত্রিতে বিবাহোৎনব দেখিবার জন্য সেনাপতি কৌতুহলাক্রাস্ত হৃদয়ে পূর্বোক্ত 
বনে প্রবেশ করিয়া ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া! বিশ্রিত হইলেন, এবং সকলেই বিষাদ 
পৃণ বদনে ক্রন্দনে রত দেখিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন--“আজ তোমাদের বিবহোং-. 


শরণাগতের প্রতি কপা। ৪১৯ 


সত্ব পরিবর্তে এরপ ক্রন্দনের কারণ কি ?” তাহারা বলিল “মা যে ছেলের 
সঙ্গে এই মেয়ের বিবাহ ঠিক ছিল, বিধির নির্বন্ধে উক্ত ছেলের 'অপঘাত মৃত্যু 
হইয়াছে বটে কিন্তু ছেলের সৌভাগ্য বশতঃ বণ্ড যে শূঙ্গাথাতে তাহাকে হত্যা 
করিয়াছে, তাহাতে পতিত পাবনী গঙ্গ৷ মৃত্তিকা সংলগ্ন ছিল, তজ্জন্ঠ তাহার 
অপঘাত মৃত্যুতেও অধোগতি না হইয়া উর্ধগতি লাভ করিয়া উদ্দালোকে চলিয়া 
গিয়াছে । স্থতরাং তাহার সঙ্গে এ মেয়ের বিবাহ সন্ভবপঝ না হ?য়ায় আমাদের 
বিষাদের কারণ হইয়াছে । 
জানিন। কি শুভক্ষণে ভাগ্যবান সেনাপঠির কর্ণে এই কাহিনী ক্ুতিগোচর 

হইল, তিনি পতিত পাবনীর অদ্ভুত মহিমায় যোহিত হইয়া গেলেন। যে সময় 
বাদসাহের অনীম ক্ষমতা ওন্ত্রী পুত্রাদির অদম্য ভালবাসা, বাশি রাশি অর্থ, 
নিজের অসাধারণ বীরত্ব, কিছুই কাধ্যকরী হইবে না কেবল মাত্র--“করম্‌ সঙ্গি 
চলি ঘাঁয়,” সেই অবস্থায় *কেবলমাত্র পতিত পাবনী স্থরধুনীর কৃপাতেই রাখাল 
বালক উদ্ধলোকে চলিয়। গেল। হায়! আমি অধম, এমন মায়ের কোল 
ছাঁড়িয় আর কোথাও যাইব নাঁ। সেনাপতি নশ্বর এ্রখধ্য প্রস্তত্ব ছদিনের খেল! 
শ্রী পুপ্রাদির মোহ, সমস্ত বিসঙ্ন দিয়া পতিত পাবনীর তারে এক কুটার 
নির্মান করিয়া অহনিশি তথায় যাপন করিতে লাগিলেন এবং সর্ব? অনন্ঠমনে 
পতিত পাবনীর ধ্যানে নিষুক্ত হইলেন-__ক্রমে মায়ের পার কপায় সেই 
সেনাপতি দরাপর্খার মুখ হইতে বাহির হইল__ 

“ম্রধুনি মুনি-কণ্তে তারয়েৎ পুণ্যবস্তং, 

সতরতি নিজ পুণ্যেস্তত্র কিংতে মহস্বম্‌। 

যদ্দি চ গতি বিহীনং তারয়েৎ পাপিনং মাং 

তদিহ তব মহত্বং তন্মহত্বং মহরম ॥৮ 

“মা | তুমি পুন্তবানকে ত্রাণ কর তাহাতে তোমার মাহাত্ম্য স্থাচিত হয় না, 
কারণ সে নিজ পুণ্যবলেই ত্রাণ লাভ করিয়! থাকে যদি গতি বিহীন, পাপী, 
আমাকে ত্রাণ করিতে পার তবে বুঝিব তোমার মাহাত্ম্য |” 
তাতল সৈকতে, বারিবিন্দু সম, 
স্থত মিত রমণী-সমাজে । 


০ শে আত শি তিশা 





স্পীসপিিশস পলা আরা 
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*অমুল্য ০ গ্রমধনে ধনী বিদ্ভাপতি ঠাকুর জীবের সেই অসহায় অবস্থার কি 
স্থন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন-- 


৪২০ উ€সব। 

তোঁহে বিসরি মন, তাহে সমাপিন্ু, 

অবমঝু হ'ব কোন কাজে ॥ 
মাধব ! ছাম পরিপাম নিরাশ] । 

তি, জগতারণ, দীন দয়াময়, 
অতয়ে তোহারি বিসোয়াশা ॥ 

আধ জনম হাম, নীদে গোঙাইনু, 
জর শিশু কতদিন গেল! । 

নিধু বনে রমনী, রসরঙে মাতিমু, 
তোহে ভজব কোন বেলা ॥ 

কত চতুরাঁনন, মরি মরি যাওত, 
না তুয়া আদি অবসানা। 

তোহে জনমি পুনঃ, তোহে মিলাওত 
সাগর লহরী সমান! ॥ 

ভণগয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন ভয়ে, 
তুয়া বিনা গতি নাই আর]। 

আদি অনাদিক, জগতে কহায়সি, 
অবতারণ ভার তোহারা ॥ 

বাস্তবিকই পতিতপাবনী মাঃ তীহাকে ত্রাণ করিলেন! আজ সেই বাদ- 
সাহের সেনাপতি দরাপ খাঁ! খষি স্থানীয় হইয়াছেন এবং তাহার শ্রীমুখ নিঃস্যত 
গঙ্গাস্তোত্র কত সাধুসজ্জনের মুখে নিয়ত ধ্বনিত হইতেছে । 

মহামতি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব “যোগবাশিষ্ঠ* নামক অধ্যাত্ম-তত্বপূর্ণ অমূল্য 
গ্রন্থে মানবের কল্যাণার্থ যে সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়৷ গিয়াছেন, সেই 
উপদ্দেশবাণী কিঞ্চিৎ উদ্ধত করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। পাঠক 
পাঠিকাগণ মাদৃশ অযোগ্য লেখকের ধুষ্টত। মাজ্জনা করিবেন। প্রবন্ধ বাহুল্য 
ভয়ে ইচ্ছাসত্বেও ৬ষ্ঠ সর্গের দৈবনিরাকরণ অধ্যায় হইতে এ অমূল্য উপদেশবাণী 
কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন :-_ 

“ঈশ্বর কাহাকেও ন্বর্গেও প্রেরণ করেন না-নরকেও পাঠান না। ষে 
পুরুধকার করে, মহাপুরুষকাররূপী শ্রীভগবান্‌ তাহারই সহায়। শক্তি 
প্রয়োগে প্রাণপন কর নিশ্চয়ই মহাশক্তির সাহায্য পাইবে। ঈশ্বর অলসের 
সহায় কদাপি হন্‌ না। 


শরণাগতের প্রতি কৃপা । | ৪২১ 


যে বাক্তি বত্বশীল সদাচাররত, উগ্ভমশীল, সেই ব্যক্তি মহামোহ অতিক্রম 
করিতে পারে। প্মামেব যে প্রপদ্ঠন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে” ইহা এই পরম 
পুরুষার্থেরই আশ্রয় গ্রহণ করা । প্রথমে আপনাকে খণ্ড সৈতন্ঠ ধারণ করিয়। 
শান্্রমত কাধ্য দ্বার অখণ্ড চৈতন্তের শরণাপন হইতে প্রাণপণ কর, যতক্ষণ না 
হয় কর, নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হইবে। “সময় হইলেই হইবে” যে অধম নিশ্চেষ্ট 
পুরুষ ইহা বলিয়া লস হইয়! থাকে তাহাকে দূরে পরিত্যাগ করিবে। 
শ।স্্রবিহিত স্থথ ছুঃখ নিবৃত্তিজনক অবশ্ত কর্তব্যকন্ম্ের প্রতি যে যত্র তাহাই 
পুরুষকার 1” 
শরণাগত বসল! যে মনে প্রাণে তোমার শরণাগত হুইয় ঠোমার ক্রোঁড়ে 
আশ্রয় গ্রহণ করে সে প্রকৃতই তোমার অভয়বাণী পাইয়। কৃত কৃতার্থ হুয়। 
রাবণ সহোদর বিভীষণ ভ্রাতাকে হিতজনক বাক্য বলিয়া অকারণে 
অবধমানিত হইয়া, প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হইলেন। মহাশক্র রাবণের 
ভ্রাতা বলিয়া! সকলে তাহার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইলে, শ্রীভগবান 
সকলকে নিরন্ত করিয়! শ্রীমুখে বলিলেন-_ 
“সকৃদপি প্রপন্নায় তবাম্মীতি চ যাঁচতে 
অভয়ং সর্বভূতেভ্যে। দদম্যেতৎ ব্রতং মন |” 
দযে একবারও অলব্বাশ্চি॥ (আমি তোমার ) বলিয়া আমার শরণাগত 
হয়, তাহাকেই আমি অভয় দিয়! থাকি ইহাই আমার রত ।” 
আহা! এমন দয়াল কোথায় আছেঃ এমন নিঃশ্বার্থ ভালবাসা আর 
কাহার নিট সম্ভবে। 
প্রভে!! তোমার নিকট ধনী, দরিদ্র ছেদ নাই, তুমি কেবল অন্ুরাগেরই 
ভিথারী। 
“কেবল অনুরাগে তুমি কেনা 
প্রভু বিনে অনুরাগ, কবে যজ্ঞ যাগ 
তোমারে কি যায় জানা ?” 
অনুরাগে মাধনার প্রথম অবস্থা "ত্নান্সি তিক্মাল্প” হইতে ক্রমে 
"তুষ্টি আহ্মান্ল” হয় শেষে “তুস্মি আম্মি এক” হইয়া সাধক চরম 
ফল লাতে কৃতার্থ হইয়। ঘাঁয়। 
অনুরাগ শুন্ত ভক্তিভজন হীন, অধমের পক্ষে কেবলমাত্র এই ভরসা 
শরণাগত দীনার্ পরিভ্রাণ পরায়ণে। 
সর্বস্বান্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোহস্ততে ॥ 
শ্রীস্থরেন্ত্রচন্ত্র ভট্টাচার্য । শিমুলজান পোঃ বাঙ্গাল ( ময়মনসিংহ )। 


স্বপ্রদর্শন | 


স্বপ্প দেখিতে ছিলাম-_-হটাৎ জাগিয়া উঠিলম। জাগিয়া উঠিয়াই বুঝিলাম 
যে স্বপ্র দেখিতেছিলাম। স্বপ্পে কত কি ধেন দেখিলাম। কই এখন ত ভাল 
'্রণও হইতেছে না। শুধু মনে আছে--ষে কখন স্থুথে হাসিতেছিল।ম আবার 
কখন ছুঃখে “আহা” 'উন* করিতেছিলাম; আবার কখনও ভয়ে জড়সড় 
হইতেছিলাম। জাগরণে বুঝিলাম__ইহা সকলই সংস্কার মাত্র সকলই কল্পন৷ 
মাত্র। তাই স্বপ্ন দৃষ্ট বিষয় স্থৃতিতে ভাঁসিলেও মিথ্যার প্রহমন মনে করিয়! 


শাস্তি পাইতেছি আর ভাবিতেছি ইহ! কি? 
সার স্বপ্নও তাই | ইহ জাগিয়। স্বপ্ন দেখা--মথবা এই জাগরণের মধ্যেই 


স্বপ্নের প্রলেপ আছে । অতএব দৃপ্ত দর্শনাজ্মক জগতের মধ্যে যে বিচরণ-_তাহা 
্বপ্নমাত্র--+ইহ1 বাস্তব নহে। ইহাতে বাস্তবের আনাস আছে। তবে বাস্তব 
বলিয়া যে প্রতীতি এবং আমার সম্মুখেই ত এই সকল হইয়াছে--অতএব 
অসত্যই ঝ! বলি কি প্রকারে--এই ষে বোধ ইহাই ইহার বিশেষত্ব । সম্যক বিচার 
দৃষ্টিতে দেখিলে ইহাঁও ন্বপ্পই-_জাগিরা গাগিয়! স্বপ্ন । এইযে গৃহ পরিজন-_- 
এই যে বন্ধু বান্ধব-_-এই যে কর্তব্য অকর্ভব্য-_বলিয়] মনের দারুণ উদ্বেগ এবং 
তার মধ্যে কত রঙ্গের অভিনয়--কথন হাসি_-কখনও কান।া-কখন উল্লাস-- 
কখন অবসাদ--ভাবিয়! দেখিলে ইহ! স্বপ্র ভিন আর কি? এই শোক মোহের 
গ্রহমন কতদিন--না ধতদিন ঠিকঠিক আত্মন্রূপের আভাদ পাওয়! না যায় এবং 
তাহাতে স্থিতির জন্ত একটা ব্যাকুল আগ্রহে মন ভরিয়] না উঠে। এই শোক 
মোহের বিরাট ও প্রশস্ত ক্রীড়াক্ষেত্র_এই দৃণ্ভ দর্শনের-_নামরূপাত্মক দ্বৈত 
জগতের উন্মেষ নিমেষ ততদিন প্রসারতা। লাভ করে--যতদিন না সংসঙ্গ সংশাস্তর 
ও গুরু কপাবলে ইহাদের অনিত্যতা ও অসারতা গ্রতীতি হয়। এই যেবিষয়ের 
নানারূপ উন্মেষ নিমেষ ইহ অলীক | “ইহা নাই? বলা যায় না-_আবার “আছে' 
ইহাও বল! যায় না ; এই জন্য ইহার নাম ইন্দ্রজীল বা মায়া। একট মায়াজালে 
ণ্ভণৃমি” ভাবে যে খেল! তাহ।ই অজ্ঞান বাভ্রস্তি। «আমার ও আমি'র নিবৃত্তিই 
স্বপ্ন দর্শনের অবসান। 

কিরূপে দৃণ্ঠ দর্শনের দোষ নিবৃত্তি হয়? 

দীর্ঘ সংসার রোগের বিচারই মহৌষধ । ভগবান বশিষ্ঠদেব বলেন যে বিচারে 


স্বপ্না দর্শন । ৪২৩ 


তীক্ষতা প্রাপ্ত বা পরমপদ দরশশন করে। যাহা আদর্দিতে ও নাই-_অস্তে '3 
নাই-- বর্তমানেও তাহ! তাই-_অর্থাৎ বর্তমান তাহার সন্ভা অলীক বা ত্রান্তিপূর্ণ। 

দৃশ্য মাত্রই অসৎ। “যৎ কিং চ দৃশ্ঠতেশ্রুয়তে ন্মধ্যতে বা”-যাঁহ! কিছু 
দেখা যায় শুন! যায় বা স্মরণ করা যায়_-তাহাই অনিত্য। তাহারা আসে যায়, 
কেবল কিছু ক্ষণের ন্ট খলা করে মাত্র-_কিন্ত বস্তুতঃ অসতা। খেলা 
অসত্য-_কিন্তু যাহার আশ্রমে এই খেলা এই সংসার গ্রপঞ্চ উঠিতেছে পড়ি- 
তেছে--তাহ। অধিষ্ঠান চৈতন্। চৈতন্তের আভাম লইয়াই এই জগৎ নড়ে 
চড়ে-_-উঠে পড়ে--নামরূপের মুখোষ পরিয়াই চৈতন্) ইন্দ্রজালধৎ মনোইর জীব- 
জগৎরূপে ভাসিয়াছেন__। মুখোস অসত্য কিন্ত মখোসের অন্তরালে যিনি আছেন 
তিনি দত্য। তাহার সহিত এই মুখোসটার, এই আবরণটার কোন অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ 
নাই। শ্রীগীতা বলিতেছেন-_. 

ময় ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমুর্িণ। | 
মতস্থানি সর্বভূতাণি ন চাহং তেঘবস্থি ত£ ॥ 

আমি অব্যক্তরূপে এই নিখিলজগৎ ব্যাঁপিয়া অবস্থান করিতেছি । ভূতগণ 
আমাতে অবস্থিত কিন্তু আমি (আকাশের স্তায় নিঃসঙ্গ বলিয়1) সে সকলে 
অবস্থিত নাই। 

ইহার এইভাবে চলে ফিরে_-ইহাই ইহাদের স্বভাব! জলে যেমন তর 
উঠা স্বভাব, আলোকের প্রকাশশীলতা স্বভাব, বায়ুর ম্পন্দনশীলতা স্বভাব, 
তেমনি চৈতন্ত স্বভাব বশতঃই নামরূপের মধ্যে প্রকাশ হুন। এই স্বভাবটীর 
দিকে লক্ষ্য না করিয়া অধিষ্ঠান চৈতন্তের দিকে লক্ষ্য কর। তোমার মনোবুত্তি 
শীস্ত হইবে-_তুমি যে রূপ ও রম-_স্পর্শ ও গন্ধ__ইত্যাদি বাহিরে আছে বণিয়া 
তাহার অন্বেষণে উন্মন্তৰৎ ছুটিয়া! বেড়াইতে তাহ? আত্ম-চৈতন্যের দিকে দৃষ্টি 
বশতঃ_-বালকের ক্রীড়! বলিরা মনে করিবে । আপনার ব্যবহারে আপনায় 
অন্ঞতা দেখিয়া আপনি হাসিবে-এবং বলিবে_তাইত এটা কি? এইরূপ 
সম্যক দৃষ্টিতে দৃশ্য দর্শনে সত্যতা বোধ হ্রাস প্তাপ্ত হইবে। তখন এই 
নামরূপাত্মক জগৎ--এই সংসার আড়ম্বর--এই দিক কালে পরিব্যাপ্ত সুন্দর 
জগৎ অধিষ্ঠান চৈতন্ত ভিন্ন আর কিছু নাই--এই বোধ উদয় হইবে। সর্বত্রই 
সেই প্প্রপধ্শেপনং শান্তং শিবং অদ্বৈতং* চলন রহিত--দ্বৈত রহিত-_চিৎ 
সমুদ্র । আর “আামি' “আমি” বলিয়। ষে সত্তা অন্তরের মধ্যে নানা ভাবের উত্থান 
পতন স্থষ্টি করিতেছে তাহাও সম্যক দৃষ্টিতে চেত্যতা শূন্তচিৎ ভিন্ন আর কিছু 


৪২৪ উৎ্সব। 


নহে। স্বপ্ন সুুপ্তি ও জাগরণের সাক্ষীরূপ «সই এই আমির আশ্রয় ও গতি। 
দেহ মন চিত্ত অহংকার ইত্যাদি আমির” ভ্রান্তি বিলাস। স্বপ্নের বিচারে 


মোহ প্রাপ্ত মনই 'আমি'র জননী । 


বিষয়ে জাগরণেই এই বিষয় গন্ধী 'আমি'র 


প্রসার । বিষয়ের উপশমেই ইহার উপশাস্তি | 


শ্রআদিত্য নাথ মৈত্র বি, এ। 


গীতার দ্বাদশ অধ্যায় _ভক্তিযোগ। 


অজ্ঞুন উবাচ। 


এবং সততযুক্ত। যে ভক্তাস্বাং পর্ঠযপাঁসতে । 
যে চাপ্যক্ষর মব্যন্তং তেষাং কে যোগবিভ্তম12 ॥১॥ 


অভ্ডন উবাচ 5 অজ্জনঃ7 উবাচ ॥ 


ক 


সততযুক্ত। যে-সততযৃত্তাঃ4- যে ॥ 


ভক্তান্বাং _ভক্তা:+ত্বাং॥ চাপ্যক্ষরমবাক্তংুচ 1+অপি 4 অক্ষরং+- অব্যত্তম্‌ ॥ 


অজ্ঞন উবাচ - অর্জন বলিলেন 
এবং -(অব্যয়) মত্কর্ম্ম কৃদিত্যাদি 
পূর্বোক্ত প্রকারেণ--এই প্রকারে 
সতত যৃক্ঞাঃ সহতং যথা শ্তাত্তথ। 
যুক্তাঃ_ নৈরন্তধ্যেণ ভগবৎ কর্ত্মাদো 
সাবধানতয়। প্রবৃর্তীঃ 
নিরন্তর ভগবৎ কর্ম, ভগবৎ 
বাক্য ও ভগবং ভাবনাতে সাবধানে 


নিযুক্ত 
যে ভক্তাঃযে অনন্তশরণাঃ 
যে সকল ভক্ত 
ত্বাংঅনস্ত গুণসাগরং__যথাদর্শিত 
বিশ্বরূপং 


অনস্ত গুণসাগর বিশ্বরূপ তোমাকে 
পর্যবপাসতে সততং চিন্তয়ন্তি সতত 
চিন্তা করেন। 


যে চাপি- এবং যাহার! 
অক্ষরং-সর্ৰোপাধিরহিতং নি 
ব্রহ্ধকে 
অব্যয়ং _ সর্ব্েন্তিয়। গোচরং 
নিরাকারং ত্বাং পধু্পাঁসতে 
সর্বেন্দ্রি় অগোচর নিরাকার 
তোমাকে উপাসনা করেন 
তেষাং কে - উভয়েষাং মধ্যে কে 
এই উভয়ের মধ্যে কে 
যোগবিভ্তমাঃ- অতিশয়েনযোঁগ বিদঃ 
তোমাতে যুক্ত হওয়! রূপ 
ব্যাপারকে ভাল জানেন। 


গীত।র দ্বাদশ অধ্য।র় _-ভক্তিযোগ | ৪২৫ 


এইরূপে সতত (তোমাতে ) যুক্ত যে সকল ভক্ত তোমাকে সর্বদা উপাসনা 
করেন এবং বাহার! সর্বোপাধি বিনিমুক্ত নিরাকার ব্রহ্মকে উপাসনা করেন 
এই উভয়ের মধ্যে কে ধোগের ব্যাপার ভাল জানেন ? 

অজ্ঞ্রন--”এবং” এই প্রকারে। কোন্‌ প্রকারে? 

ভগবান্‌্-_পুর্কব একাদশের শেষে হই। বলিয়াছি । তত যুক্ত হইয়৷ কি 
প্রকারে ভক্ত আমার উপাসন। করেন তাহার সম্বন্ধে কি বলিয়াছি মনে 
আছে? 

অজ্ঞন-- আছে । বলিব? 

ভগবান্‌--বল। 

অজ্জন-_ একাদশে বিশ্বরূপ দেখাইয়া তুমি শেষে বলিতেছ “দেবা অপ্যস্য 
রূপস্য নিত্যং দশন কাজ্িণ:* দেবতারাঁও এই রূপকে নিত্য দর্শন করিতে ইচ্ছা! 
করেন আমার এইব্প এত ছুল্লভদর্শন | শিশ্বরূপাক্ষক আমাকে বেদ, তপস্যা, 
দাঁন, যক্ত ইহার কিছুতেই দেখ] যায় না| কিরূপে তবে দেখা যায়? 


পর 


ভক্ত্যা স্বনস্তায়৷ বাক্য অহমেবংবিধোহজ্জুন । 
্রাতুং দর তত্বেন প্রবেষ্টঞ্চ পরস্পঃ ॥ ৫৪ 
আমার প্রতি অনন্য ভক্তি যদি জন্মায়--অবিচলিত ভক্তি যি থাকে ভবে এই 
বিশ্বরপবিশিষ্ট আমাকে শাম সাহায্যে জানিতে, গ্রত্যক্ষতঃ দেখিতে আ'র স্বরূপ 
জ্ঞানে আমিই এই--এইরূপে সব আমায় লয় করিয়া শুধু নির্মল ভামি হইয়। 
স্থিতি লাভ করিতে পার] যাঁয়। ভক্তি ছারা জানা দেখা প্রদেশ করা হয় 
এইত ? 
ভগবান্‌--এখন বুঝিতেছ কি গততযুক্ত ভক্ত হওয়। যায় কিরূপে? 
অজ্জন--একাদশের শেষ শ্লোকে বলিয়াছ-__- 
মৎ কর্ম্মকৎমতৎপরমো-_মত্তক্ত:--সঙ্গবর্জিত 2। 
নির্বধেরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাগ্ডব ॥ ৫৫ 
এই শ্লোকে যাহ! হইতে ঝলিতেছ ত্বাহ] হইতে পারিলে তোমার পততযুক্ত ভক্ত 
হওয়া] যাঁয়। তুমি আর একবার বল ভক্তকে সর্বদ। কোন কন্ম লইয়৷ থাকিতে 
হইবে | অর্থাৎ কি করিলে তোমার ভক্ত হওয়। যাঁয়? 
ভগবান্-_আঁমার ভক্ত ও আমার সততযুক্ত ভক্ত উভয়েই আমার উপাসন! 
করেন সত্য কিন্তু সততযুক্ত আমার ভক্তের আমার কর্ম ভিন্ন অন্ত কর্ম 


৩ 


৪২৬ উৎসব । 


থাকে না। সততষুন্ত ভক্ত সুন্দর ফুল দেখিলে মুন্দর দিয়াই স্মন্দরের পৃ 
করেন, সুন্দর সুমিষ্ট ফল দেখিলে তাহ] দিয়াই আমার ভোগ দেন, আমার 
মন্দির মাজ্জনা করেন, আমায় সাজাইতে মালা গাথেন, আমার কর্ম ভিন তিনি 
নিজের 5ন্ত বা পুত্র কন্ঠ প্রভৃতির জন্ঠ কিছুই করেন না-_অর্থাৎ তিনি সংসার 
সমাজ,সব ছাড়িয়া! আমার কর্ম লইয়াই থাকেন। তিনি কথা কন আমারই সঙ্গে, 
ভাবনা করেন আমাকেই । ইহারাই মৎ কর্মকৃৎ। যাহারা এতদূর পারেন না 
তাহারাও আমার ভক্ত হইতে পারেন। ভক্তের সংসার পুত্রকল্তাও থাকে । 
সংসারের সেবাতেও ভক্ত আমার জন্তই করিয়াছেন ভাবনা করিয়া 
করেন। আমার তৃপ্রির জন্ত সকল কর্ম করিলেও এমন কর্মটও তাহাকে 
করিতে হয় যাহাতে তিনি সর্বপ্রকারে সেই সময়ে আমাতে মন রাখিতে 
পারেন না। কিন্তু মততযুক্ত আমার ভক্তকে এমন কন্ন করিতে হয় না যাহাতে 
তাহার মন ক্ষণকালের জন্তও আমাকে ছাড়িয়া থাকে । বুঝিলে আমার 
সততযুক্ত ভক্তের প্রধান কার্য হইতেছে মৎকর্মকুৎ হওয়া! পূর্ব্বেও বলিয়াছি__- 


যৎ করোষি যদশ্নীসি যজ্ছুহৌ সি দদাসি বৎ। 
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তত কুরুঘ মদর্পণম ॥ ৯২৭ 


লৌকিক কর্ম যাহা কর, যাহা খাও এবং বৈদিক" কন্ম যে যজ্ঞ, দ্ানঃ তপস্ 
সমস্ত লৌকিক ও সমস্ত বৈদিক কর্ম আমাতেই অর্পণ কর। তত্বকথ। বুঝিলে 
ইহা আপন! হইতেই হইয়। যায়। যদি সত্য কথা বুঝিয়া থাক তবে দেখিবে 
কর্ম যাহ। হয় তাহ? প্রকৃতিই করেন-_ প্রকৃতি আমারই-_তবে প্রকৃতির কর্মে 
তুমি করিতেছ এই অভিমান করাই সমস্ত দুঃখের কারণ। ভক্ত সর্বদ স্মরণে 
রাখেন ভগবান ও তাহার প্রকৃতি খেল! করিতেছেন এখানে আমার অভিমানের 
কি আছে? ভক্ত শুধু কর্ম কেন দেহ মন প্রাণ সমস্তই ভগবানের জানেন, 
কাজেই সমস্ত কর্ম্মই ভগবানে অপিত হয়। 

অঞ্ভুন_-কেহ কেহত স্বর্গাদি প্রাপ্তির জন্য যক্তাদি করেন। 

ভগবান-_-সতত ভক্তের প্রাপ্তির বিষয় স্বর্গাদি নহে, আমিই ভক্তের প্রাপ্তির 
বস্ত। এই জন্ত বলিতেছি--সতত যুক্ত ভক্তকে মৎপরম হইতে হইবে। 

অজ্জ্ন--সততযুস্ত ভক্ত আর কি করেন? 

ভগবান-_ঠিনি মগ্তন্ত--আমারই ভজন করেন আমি ভিন্ন অন্ত কোন 
কিছুকেই ভজন করেন না। কামিনীকাঞ্চন তাহার ভজনের বস্ত নহে। 


গীতার দ্বাদশ অধ্যায়--ভক্তিযোগ। ৪২৭ 


আরও তিনি সঙ্গবর্জিতঃ অর্থাৎ ধনঃ মির, পুত্র, কলত্রঃ বন্ধুবা ইহাদের 
কাহাতেও তাহার আশন্তি নাই--আমি ভিন্ন তাহার স্পৃহার আর কোন 
কিছুই নাই। 
অজ্জুন--যদি কেহ তাহার শত্রুতা করে? 
ভগবান-__শক্র তাহার উপর বৈরিতা কঠিলেও তিনি সর্বত্র আমাকে 
দেখেন বলিয়া কাহাকেও শক্ত বলিয়। দেখিতে পান না। শামার সতত যুক্ত 
ভক্ত ষাহার1 তাহাদের কার্য কি তাহাই বলিলাম । এইবপ ভক্ত আমাকেই 
প্রাপ্ত হন। 
অঙ্জুন--সততযুক্ত ভক্ত হইয়। কিরূপে তোমার উপাসনা করিতে হয় বুঝি- 
লাম। এখানে আর একটি কথ জিজ্ঞাসা করি। প্তক্তান্বাং পযুযপাসতে” এই 
“ত্বাং”" কথাতে তুমি তোমার কোনরূপকে উপাসনা করিতে ঝন্িতেছ? তুমি 
কি এই গীতার কোন স্থানে তোমার নরাকার মুর্তির উপাসনার কথ! বলিয়াছ ? 
ভগবান্-_অজ্ঞন এই মাত্র আমি তোমাকে ষে বিশ্ববূপ দেখাইলাম তাহা 
কোথার দেখাইলাম তাই ধল? আমার এই নরাকার খুন্তি্ যে বিশ্বপ্ূপ তাহাই 
দেখাইলাম। ইহ] দেখিয়া তোমার যত বীরপুরুষও ত চস করিতে পারিল না। 
তুমি বলিপে;- 
গাব! পৃথিঝোরিদমন্তরং হি 
প্যাপ্তং ত্বরৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ 
ৃষ্টাভুতং রূপমুগ্রং তবেদং 
লোকত্রয়ং প্রব্যখিতং মহাত্মন্‌ ॥ ১১1২০ 
তুমি আমার মুর্তি দেখিয়া বলিলে-_হে মহাত্ন্‌ একমাত্র তুমিই স্বর্গলৌক ও 
পৃথিবীলোকের এই অন্তর এই অন্তরীক্ষ এবং দিক সকল ব্যাপিয়! রহিয়াছ-_ 
তোমার এই অপূর্ব ভয়াবহ রূপ দর্শনে গোকবর়কে ক্ষুব্ধ ও ব্যাকুল দেখিতেছি। 
নভঃ স্পর্শং দীপগুমনেকবণং 
ব্যান্তাননং দীপ্তবিশাল নেত্রম্‌। 
ৃষ্ট। হি ত্বাং প্রব্যথিতাত্তবাত্মা 
ধৃতিং ন বিন্বামি শমঞ্চ বিষে ॥ ১১1২৪ 
ঠাকুর! আমি যে কেবল ভীত হইয়াছি তাহাই নহে, কিন্তু হে বি: ! 
হে বিশ্বব্যাপিন্‌ আকাশস্পর্শী তেজোময়, নানাবর্ণ বিশিষ্ট, অতি বিস্তৃত মুখনিশিষ্ট 


৪২৮ উৎসব । 


এবং অত্যুজ্জল বিশাল দেত্রবিশিষ্ট তোমায় দেখিয়া আম।র অন্তরাত্া! অতি মাত্র 
ব্যথিত হইতেছে, আমি ধৈর্য ও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। তুমি বড় 
ভয় পাইলে আর আমাকে সৌম্যমুত্তি ধারণ করিতে ঝণিলে-_ আমি তাহাই 
করিলাম। তখন তুমি বলিলে-_- 


দৃষ্টেরদং মানুষংরূগং তব নৌম্যং জনার্দন। 
ইদৃনীমন্ঠি সংবৃণ্তঃ সচেতাঃ গ্রকৃতিং গতঃ ॥ ১১1৫১ 

হে জনাদ্দন! তোমার এই প্রশান্ত মানুষমুর্তি দেখিয়া আমি এখন সুস্থ- 
চিন্ত হইলাম এবং আমার ভয় ব্যথা দূর হইল আমি গ্রকৃতিস্থতা লাভ করিলাম। 
তবেই দেখ নিশ্বরূপধারী আমই। আমার এই নরাকীর মুর্ভিকে বিশ্বরূপে চিন্তা 
করাই উপাসন?। শ্রেষ্ঠ উপাসন। যে গায়ত্রী সেখাগেও মুর্তি অধলথনে বিশ্বরূপ 
চিন্ত। করিতে হয়। এই অবলম্বন ন' থাকিলে শুক্কের উপাসনা শুন্তে শৃন্তে 
হুয় না। এখন বুঝিলে তত ভক্ত--মততধক্ত ভক্ত আমাকে কি ভাবে উপাসন। 
করেন? 

অর্জন--আাহ!! উপাসনার সুন্দর রূপ আমি দেখিতেছি। ভক্ত তোমার 
এই শিরসি পদ নখাতৎ সর্বসেন্দর্যাসার আর সব্দীঙ্গে স্বমগোহর মুর্ভিকে হৃদয়ে 
ভাবন! করিয়া প্রথমেই মানসে পুজা করেন-_ সেবা করেন আব!র এই মুষ্তিকে 
বাহিরে আনিগা “পত্রং পুষ্পং ফলং তো+ং” দিয়া বাহিরেও তে।মার পুজা করেন 
--এই উভয় পু্গীতেই তিনি ভাবনা করেন এই গ্ঠামস্থন্দর তুমি, তুমিই 
বিগরূপে দীড়াইয়া আছ --তুমিই বিশ্ব, গার বিশ্বের স্থষ্িস্থিতিভঙ্গ তোমারই 
লীলা, আবার এই বিরাট বিশ্বরপধারী তুমিই ভক্তের হৃদয়ের পূজা! লইবার 
জন্ঠই নকল মানুষের অন্তর্ধামী-__ভক্ত হৃদয়ের ভাতি সুন্দর হরদঘবিহারী তুমিই । 
আমি কি ধরিতে পারিয়াছ্ছি ? ভগবান-_ অতি সুন্দর তাঁবে ধারণ! করিয়াছ | 

অর্জুন-_-সাবার উপাসনার কথ! বুঝিলাঁম কিন্ত যাহার! নিরাকারের 
উপাসনা করেন তীাহারাকি করেন? প্রথমে ইহাই বল ইহ'র পরে আমার 
শেষ প্রশ্ন উঠিবে। ভগবান--সাকার উপাসক বাঁভারা তাহার আমার ভক্ত । 
ইহারা হদয়বিহারীকে বিশ্বরূপে ভাবনা করেন, আবার আমার বিশ্বমুর্তিই যে 
সর্ধহৃদয়স্থ ইঞ্টদেনতা ইহা জানিয়া, ভাবনা করিয়া আমাকেই নিজের হৃদয়ে 
এবং সকল নরনারীন, সকল বস্তুর হৃদয়ে স্মরণ করিয়া! করিয়া ভজন করেন। 

যশহার। নিরাকার অক্ষর অব্যক্ত ব্রহ্ম উপাঁসনা! করেন তাহাদের কথা! এখন 


গীতার দ্বাদশ অধ্যার- ভক্তিযোগ। ৪২৯ 


এবণ কর। আমি যেমন সগুণ সেইরূপ আমিই আবার নিশুণ। নিগুণ 
বলিলে কি বুঝায় তাহাই প্রথমে দেগ। জগতে যত গাকার কার্ধ্য 
দেখিতেছ তাহা সব্বরজস্তম গুণেরই কাধ্য। খন্ুরজন্তম গুণ বাহার 
তিনিই আমার প্ররুতি। আমিই পুরুষ-_-আমি কিন্ত আমার প্রকৃতি হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতন্থ বস্থ । আমি যখন প্রকৃতিকে স্বীকার করি, করিয়। প্রকৃতির গুণে 
আপনাকে গুণনয় করি তখন আমি স্গুণ ব্রঙ্গ। সপ্ুণ শামিই ঈশ্বর এবং 
জীব। ঈশ্বর ভাবে ব্রদ্দচৈতগ্যই মায়াধীএ_..জার জীন্ভাবে প্রহ্মচৈহন্ঠই মায়া" 
ধীন। কিরূপে ইহ] হয় তাহাই দেখ । গ্ররুতি আমার শন্তি--আমার মায়! । 
আনি সর্বব্যাপী নধিষ্ঠান চৈতগ্ঠ । আমার শক্তির ধাগাও ডই গ্রাকার। আনন্দ 
শর্তি সর্বদ1 আমার দিকেই মুখ ফিরাইর। আমার সহিত মাশয়া থাকিতে ভাল 
বাসেন। কিন্ত আমার স্পন্দশক্তি বাহবে আধিয় নুহ করিতে কগিতে অমস্ত 
অগতৎকে মোহিত করেন। এই শক্তি কিন্তু সর্বব্যাপি চৈশগ্ত লইয়াই স্পন্দিত 
হয়েন। শিবের বক্ষ ভিন্ন কালীর আর নৃত্য করিপার স্থান নাই। প্রকৃতি 
সর্বদ1ই পরিবর্তিত হুইতে হইতে বন্থ খণ্ডে আপনাকে বিভক্ত করিতেছেন । 
প্রকৃতি বহু ব খণ্ডে বিভক্ত হয়েন বলিয়া চৈতন্তও যেন খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত 
হয়েন। ইনভাই অসংখ্য জীব। এই জীব প্রকৃতির বশ কিন্ত আমি খণ্ড অব- 
স্কায় নি ৭ বুদ্ধ, আবার সমষ্টি প্রকৃতির সম্বন্ধে আমি ঈশ্বর । 


আরন্গস্ুব পধ্যস্তং দৃগ্ভতে শ্রুয়ত্তে চ যত । 
সৈষ। প্রকৃতিরিতুক্তা সৈব মায়েতি কীর্ততা ॥ 


ব্র্দ হইতে তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত স্ষ্টংস্ত যাহ1 দেখা যার যাহ] শুনা খাঁর তাহাই 
গ্রকৃতি তাহাই মায়া। জগৎ বৃক্ষের স্ৃষ্টি-স্থতি বিনাশের কারণ এই প্রকৃতি। 
এই গ্রকৃতিই সত্বরজন্তমঃ গুণে শুভ্র লোহিত কঞ্চ প্রভৃতি গ্রাজা সব্ববদা স্ছষ্টি 
করিতেছেন। কাম ক্রোধাদি ইহারই পুত্রহিংসা-তৃষ্ণাদি ইহারই কন্তক1। 
এই প্ররুতিই আপন গুণে আপনার আধার এই দেবতাকে এই বিভুকে দিবা 
নিশি মোহিত করিতেছেন । 

প্রকৃতির কর্তৃত্ব ভোকৃত্ব গুণরাশি প্রকৃতি ঈশ্বরে আরোপ করিয়া এই 
টৈতন্তকে স্ববশে আনিয়া সর্বদ] ক্রীড়ী করিতেছেন। পুরুষ নিগুণ অবস্থায় 
কিছুই করেন না, কার্ধ্য করেন প্রকৃতি আর আপনার কন্ম পুরুষ আরোপ 
করিয়। বলেন পুরুষ করিতেছে । 


৪৩০ উতুসব 


কর্তৃত্ব ভোকৃত্বমুখান্‌ স্বগুণানাত্বনীশ্বরে। 
আরোপ্য স্ববশং কৃত্বা। তেন ক্রীড়তি সর্ববদ। ॥ 
অতি শুদ্ধ অতি নির্ল আত্মা এই প্রকৃতিতে যুক্ত হইয়৷ প্রকৃতির সহিত 
বাহিরে দৃষ্টিপাত যখন করেন তখন ইনি মায়াগুণে বিমোহিত হইয়া আপনার 
সদানন্দ স্বরূপ যেন বিশ্বৃত হয়েন। জীবরূপে মোহিত হইলেও যখন ইনি বোধ- 
রূপি সব্গুরু ঘর বোধিত হয়েন তখন বহিম্মখত ত্যাগ করিয়া আত্মপ্রকাশ 
করেন। যিনি দেহী সাঞ্জিয়াছিলেন তিনি প্রকৃতির গুণ হইতে আপনাকে মুক্ত 
করিয়া জীবন্ুক্ত হয়েন। 
ত্বমপ্যেবং সদাতআ্বানং বিচীধ্য নিয়তেন্দিয়। 
প্রকৃতেরন্তমাত্মানং জ্ঞাত্ব! নুক্তো ভবিষ্যসি ॥ 
তুমিও ইন্দ্রিয় সকলকে অন্তমু্খী করিয়া এইরূপে আত্মা যে প্রকৃতি হইতে 
ভিন্ন ইহ! স্র্বদ। বিচির কর--বিচাঁর করিয়া যখন নিশ্চয় করিবে তুমি প্রকৃতি 
হইতে ভিন্ন তখন তুমি জীবভাব হইতে মুক্ত হইবে। নিয়তেন্দ্িয় শুদ্ধাচিভ্ত না 
হইলে বিচারের গল্প করিতে পারিবে কিন্তু যথার্থ বিচার আসিবে না। 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন যিনি তিনিই নিরাকার নিগুণ ব্রহ্দ। এই নিগুণের 
উপাসক যাহার তীহারাই নিরাকার উপাসনা করেন। 
রাগদেষ ন যাওয়া পর্য্যন্ত__-ইহা! ভাল ইহা! মন্দ এই বোধ দূর হইয়1 সর্বত্র 
একে দৃষ্টি ন। পড়া পর্য্যন্ত নিগুণের উপাসনা হইতেই পারে না। 
যশহার অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মকে গুরুমুখে ও শান্ত্রমুখে জানয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম 
সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া অপরোক্ষান্চভূতির জন্য নিঃসঙ্গ ভাবে স্থিতি 
লাভ জন্ত উপাসনা করেন তাহারাই নিগুণ উপাসক। 
নিগুণ উপাসক বা জ্ঞানী জানেন-_ 
দ্বেরূপে বাস্থদেবস্ত ব্যন্তং চাঁব্যক্ত মেব চ। 
অব্যক্ত ব্র্গণোরপং ব্যক্ত মেতচ্চরাচরম্‌ ॥ 
বিশ্বাধার ধিনি তাহার ছুই মূর্তি। একটি অব্যক্ত মুর্তি অন্তটি ব্যক্ত মুত্তি। 
শ্ররতিও বলেন “সগ্ডণ নিগু'ণ স্বরূপং ব্রঙ্গ”॥ এই গীতাতে আমিও বলিতেছি 
“ময়! ততমিদং সর্বং জগদ্যক্ত মুর্তিনা” ॥৯॥৪ 
যে অব্যক্ত মুর্তিতে পরমপুরুষ সমণ্ত জগৎ ব্যাপিয়া৷ আছেন তিনিই অধিষ্ঠান 
চৈতন্ত। ইনিই পরমপুরুষ। ইহারই এক অতি ক্ষুদ্র অংশে এই অনস্ত 


গীতার দ্বাদশ অধ্যায়--ভক্তিযোগ। ৪৩১ 


কোটি ব্রঙ্গাণ্ড) অন্ত ত্রিপাদ সচ্চিদানন্দ স্বরূপে নিত্য অবস্থিত। এই গীতার 
দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত বছ স্থানে এই অব্যক্ত অক্ষর পরব্রঙ্গের 
বিশেষণ সমুহের কথ বলিয়াছি। 

পরব্রঙ্গের সমস্ত যোগৈশ্বধ্য, সমস্ত জ্ঞান শক্তি জানিয়। ইহার ভনুসন্ধান 
করাই সগুণ উপ্যসন1। কিন্তু ষিনি নিগুপ ব্রদ্দের উপাসক দ্তিনি আপনার 
মনকে যখন ইচ্ছা আত্মার দিকে ফিরাইয়া--মনকে আতম্মাতে ডুবাইয়া_ 
মনকে লয় করিয়া--সমস্ত সঙ্গ বর্জিত হইয়া আত্মস্বরূপে স্তিঠি লাভ করিতে 
পারেন এবং ব্যুখিত অবস্থার ভিতরে নিঃসঙ্গ থাকিরাঁও বাহিরে কর্ত। সাজিয়। 
'কন্দম করিতেও পারেন। 

কিন্ত দেঠাত্ম বোধ থাকিতে থাকিতে আস্মাঞ।বে স্থিতি লাভ করা যাঁয় 
না। এই জঙ্ঠ নিপুণ ব্রদ্দের উপাসন। অত্যন্ত কঠিন । মন্দ মধ্যম অধিকারীর 
জন্য সণ্ডণ উপাসনা আর উত্তম অধিকারীর জন্ত নিগুণ উপাসন!। 

নিগুণ উপাসনার নিকৃষ্ট স্তরে শুধু বিশ্বাসী হইয়। প্রার্থনা! করা? হয়। ইহাতে 
স্বরূপের অনুভূতির কোন কিছুই নাই | ধ্যানের আবশ্যকতা - জ্ঞানের আবশ্- 
কতা নাই । শুধু বিশ্বস লইয়1 ভালভাবে লোকযাঁ্রা নির্বাহ জন্ত গ্রার্থন! মাত্র 
আছে। কিন্তু যে শিরাকার উপাসনাতে জরামরণসদ্কুল সংসার অতিক্রম 
করা যায় তাহার উপাসনা সহজ নহে। নির্জন স্থানে গিয়। প্রতিদিন প্রাতঃ- 
কালে দেহশুদ্ধি জন্ত শুভ জলে গান করিয়! নিত্য কন্ম কর! চাই। পরে একাস্তে 
স্থখাসনে উপবেশন করিয়। 


বিস্যজ্য সর্বতঃ সঙ্গমিতরান্‌ বিষয়ান্‌ বহিঃ। 
বহিঃ প্রবৃত্তাক্ষগণং শনৈং 'প্রত্যক্‌ গ্রবাহয়। 
প্রকৃতেিনমাত্মানং ব্চারয় সদানঘ ॥ 


নিত্য শেষ করিয়া একান্তে উপবেশন করিবে ; করির৷ প্রবল বৈরাগা 
জাগাইয়] বাহিরের সকল বিষয়ের আসক্তি দূর করিবে ; পরে ধীরে ধীরে চক্ষু 
কর্ণ মন ইত্যার্দি দ্বার াত্মীকেই শ্রবণ মনন নিদ্িধাসন করিতে করিতে 
আত্মার একটি প্রবাহ হৃদয়ে বহাইবে। পরে বিচার করিবে সমস্ত প্রকৃতি ও 
তৎকার্ধয হইতে আত্ম! ভিন্ন । জ্ঞানীর উপাসন। ইহাই | 

অর্জুন নিগুণ উপাসকের কাধ্য অত্যন্ত কঠিন। সগ্ুণ উপাপক তোমার 
উপর নির্ভর করেন--যাহ! তিনি করিতে পারেন না তাহা! তুমি তাহার হইয়া 


৪৩২. উ ুসব। 


করিয়া দাও-_-শেষে ইহাও আশ্বাস দাও “তেষামহং সমুদ্ধর্ভা মৃত্যু সংসার 
সাগরাত» মৃত্যু সংসার সাগর হইতে আমিই আামাক্প ভক্তকে উদ্ধার করি-- 
কিন্ত নিণ্ডন উপাঁপক ইহার উপরে। সগ্তণ উপাঁসক ক্রমে মুক্তি লাভ করেন 
আর নিগুণ উপাসক সদ্যোমুক্তি লাভ করেন-__শ্রুতিও বলেন “ন তন্ত প্রাণ 
উৎক্রীমস্তি_:ইছৈব সমবলীয়স্তে”--নিপুণ উপাসক যখন গিদ্ধি লাভ করেন 
তথন তাহার প্রাণের উৎক্রমণ হয় না_-এইথানেই তিনি ব্রঙ্গভাবে স্থিতিলাভ 
করেন। এখন আমার শেষ প্রশ্ন হইতেছে এই ছয়ের মধ্যে যোগবিন্তম কে? 
ভগবান -_«যোগবিভ্তম” কথার অথত বুঝিয়াছ ? 
অর্জন_-এই উভদ্জের মধ্যে যুক্ত হওয়ার ব্যাপার যে যোগ তাহ। উত্তমরূপে . 
জানেন কে? 
শ্রীভগবানুণাঁচ। 
মধ্যাবেশ্ঠ মনে যে মাং নিতাুক্তা উপাসতে। 
শদ্ধয়। পরঞজোপেতাস্তে মে নুক্তঙমা মতাঃ॥ ২ ॥ 
মধ্যাবেশ্ত নে যে মরি আবেশ +মনঃ4+যে॥ নিত্যযুক্তা উপাসভে - 
নিত্যযুক্তাঃ+উপ।সতে ॥ পরয়োৌপেতান্তে -পরয়)1উপেতাঃ1+তে ॥ যুক্ত" 
তমামতাহ _ যুক্ততমা১7 মতাঁঃ ॥ 


ময়ি _পরমেখরে বিশ্বরূপে সগুণে ূ পরয়া » শ্রেয়া 
্হ্মণি | ৪ 
রা | অয় উপেতাঃ » শ্রদ্ধয়া বুক্তাঃ 
র্‌ ূ শ্রদ্ধী সহকারে 
মনঃআবেশ্য » একাগ্রং কাা ৷ উপানতে আদা চিন্তয়ান্তঃ 
মন একাগ্রা করিয়া! ৰ আরাধয়প্তি 
যে মাক ম্মন্ত কল্যাণগুণনিলয়ং ৰ উপাসন। করে 
সর্দশন্তিং সর্বজ্ঞং সাকীরং 1 রি 2 
হারা লামা | চাচা 
যাহারা লামাকে । যুক্ততমাঃ- যোগবিভ্তমাঃ: বিষয়াস্তর 
নিত্যবক্তাঃ - সততযুক্কাঃ [সন্তঃ শ্চিশ্ততয়া অহোরাত্রাণ্য তিবাহস্তি | 
সশতযুক্ত ভাবে | যুক্ততম, যোগবিভ্তম, সর্বাপেক্ষা 
উত্তম যুক্ত 
মে-মম 
আমার 


মতাঁ;- অভিপ্রেতাঃ 
আমার মতে । 


বিভীষণ-মিলন। ১৪৩৩ 

শ্রীভগবান বলিলেন আমাতে মন একাগ্র করিয়া! যাহারা আমাকে সতত 
যুক্ত ভাবে শ্রদ্ধা সহকারে উপাসনা] করেন তাহার। সর্বাপেক্ষা উত্তমযুক্ত ইহাই 
আমার অভিমত । 

অজ্ভুন__-ভক্তকেই তুমি যৃক্ততম সর্বাপেক্ষা উত্তমবুক্ত বলিতেছ ? 

ভগবান--যে ভক্তকে সংসারের কর্তব্যও করিতে হয়__-এমন অনেক ক্ষ 
আছে যাহাতে সর্বদ1 আমাতেই মন রাখ যায় না সেই সমস্ত সাধারণ ভক্তকে 
যুক্ততম বলিতেছি ন।। কিন্তু যাহারা 'আমাতে মন এএকাগ্র করিয়া সব্বদ। 
আমাতে মনকে রাখিয়৷ সর্বদা আমারই উপাপন৷ ভিন্ন আপন কিছুই করেন 
না--ইহাদিগকে যুক্ততম বলিতেছি | 


এ শশা 


বিভীষণ-মিলন । 


রাবণের বাকাবাণে বিকল হৃদয় 
বিভীষণ লভিবারে রাম-পদাশ্রয় 

করে যাত্রা! লয়ে চারি মন্ত্রী বিচক্ষণ 
বৈরাগ্য পুরিত হৃদে সেবক স্থজন ॥ 
শত সাধ জাগে হৃদে সেবার কারণ 
বিকল মানসে করে রামের ধিয়ান ॥ 
যেই পদ লভিবারে কমলা কাতর 
বিধি বিষু-মহাদেব ধ্যায় নিরস্তর | 
সেই পদ তরে যোগী কানন কাস্ত।রে 
যোগ ধ্যানে বঞ্চে কাল সদাই অন্তরে ॥ 
নারদাদি ভক্তবুন্দ যর গুণ গাম্ন 
সনকাদি মুনিগণ ষণহারে চিত্তয় ॥ 
কত ভাগ্যোদয় মোর ভাবিয়া! অন্তরে । 
উল্লাসেতে বিভীষণ উঠে ব্যোমপুরে ॥ 
ভক্ত হৃদয়েতে যবে তরঙ্গ উদয় । 
উলে অমৃত সিন্ধু প্রেমিক হৃদয় ॥ 


৪৩৪ 


উত্সব । 


বিন্দু যদ সিন্ধু তরে থির বাধে মতি 
সিন্ধুর হাদয়ে উঠে অপুর্ব পিকীতি 
বীণার নিক্কলে পশে মধুর ঝঙ্কারে। 
প্রেমের হিলোলে পুর্ণ প্রেমিক অন্তরে ॥ 
কমলিনী হৃদে ধরি মধুর সম্ভারে। 
সদাই আকুল থাকে মধুপের তরে ॥ 
মধুলুক অলি যবে কমলেতে বশে । 
কমলের কিবা স্থাখ উপজে আবেশে ॥ 
চকোরিণী পান করে চন্দ্রিম। মাধুরী | 
পানে তৃপ্তি ঢালে ঈদে সুধার লহরী ॥ 
স্বধাকর সুধাসার পরদ্বাণিয়! তারে । 
তৃপ্তির বিরাম শে আপন অন্তরে ॥ 
তেমাতি শ্রীরাম হাদে আসি এ সময়ে । 
সঙ্গীতের স্থধধার-_-পশিল হৃদয়ে ॥ 
পরম বৈষ্ণব কোন ভকত সৃজন । 
আগিছেন ব্যগ্র হ'য়ে আমার কারণ ॥ 
বামেতর স্পন্দনেতে বুৰঝ্ধিলেন চিতে ৷ 
পরম মঙ্গল বার্তী মাগত নিকটে ॥ 
ব্যোমপথে হইলেন ভড্ডীন পঞ্চজন 
শ্রীরাম দরশ পথে আলোকের সম। 
ভক্তের মুখছবি সুখ তারা সম 

ভাতিল নয়ন পথে নয়ন মোহন ॥ 
প্রেম-স্থধা হৃদে যার ভক্তিভর প্রাণ । 
প্রেমিকের হৃদে ঢালে অমিক়্। সুতান ॥ 
উচ্চৈস্বরে “জয়রাম” গান উৎলিল। 
ভল্তুকগ-স্থধাধার €( বাম) জে প্রবেশিল 
তুমি মম প্রাণ-স্বামী তুমি দয়াধার । 
কমললোচন বাম (কব) অধমে উদ্ধার ॥ 
বড়ই বিপনন আজি পতিতপাবন। 
বক্ষ মোরে এবে ওহে জানকী জীবন ॥ 


বিভীষণ-মিলন। | ৪৩৫ 


বিভীষণ কথা শুনি স্ুগ্রীব স্থমতি। 
অতি কোপান্বিত হঃন রাক্ষসের প্রতি ॥ 
রাক্ষস মায়াবী অতি প্রত্যয় না হয়। 
ইহারে আশ্রর দিলে সব পণ্ড হয় ॥ 
ংহারিবে কৌশলেতে বানর বাহিনী । 
ইহারে দেখিয়ে মোর। এই ভয় গণি ॥ 
বিচারিয়। ভাল মন্দ আজ্ঞা দেহ মোরে। 
যথা আজ্ঞ! তাহ মোরা পাঁলিব সত্বরে ॥ 
স্থগ্রীব বচন শুনি বলেন শ্রীরাম | 
অযথ। ভয়েতে ভীত হ*তেছ এমন ॥ 
ইচ্ছ] যদি করি তবে নিমেষ মধ্যেতে | 
সংহাঁরিয়া পুনঃ স্থষ্টি করি বিধি মতে ॥ 
বুথাভয়ে কাগগ কিবা মানহ রাক্ষসে। 
আমার সকাশে এদে বুঝব বিশেষে ॥ 
শরণাগতের রঙ্গ শাস্ত্রের প্রমাণ | 
-কপোতের তরে (শিবি) রাজা করে দেহ দান ॥ 
আর এক আছে গুপ্ত ইহার কারণ। 
তাহাঁও শুনহ সবে হ'য়ে একমন ॥ 
চারি সুগে প্রথিত আছে চরাচরে । 
মহাব্রত পালি আযি সর্বজীব তরে ॥ 
কাতর হৃদয়ে কেহ মাগলে আশ্রয় । 
আঞফুলিত মনে মোরে গ্রার্থন জানায় ॥ 
কেবা আছ দয়াময় কপার আধার! 
হুষ্ট দুরাচাী আমি পাষগড দুর্বার ॥ 
কাঙ্গাল হইয়। আমি তব পদ ছায়। 
তুমি বিনা গতি নাই রাখ গো আমায় ॥ 
শ্রনহ সকলে মোর অপরূপ বিধি। 
নাহি গণি দৌষগুণ পূর্ব্বাপর সাদি ॥ 
অবিচারে লই তারে অঙ্ক'পরে মোর। 
মুছি সুশীতল হস্তে নয়নের লোর ॥ 


৪৩৩ 


উতপৰ 


সর্বভয় হতে তারে পরিত্রাণ করি। 
আমার আপন বলে তাহারে আচরি ॥ 
এই ব্রত ল”য়ে কারি ভ্রিলোক শাসন । 
ছুক্কতের নাশ আর সাধুর রক্ষণ ॥ 
শুনিয়। শ্রীরাম বাণী শুগ্রীব সুজন | 
বাক্ষসে আনেন যথ। কমললোচন ॥ 
বিভীষণ প্রণমিয়। সাষ্টাঙ্গে শ্রীরামে । 
গদ্গদ্দ কণ্চে ভাষে নহু স্তুতি গানে ॥ 
ভক্তিভরা চিতে ভাসে যে প্রেমকমল। 
তাহ? দিয়া পুজিলেন চরণ যুগল ॥ 
রাবণ অনুজ আমি বিভীষণ নাম । 
ভ্রাতি হস্তে বিতানিত, দাওগে। শরণ ॥ 
জানকীরে তব পাশে প্রত্যর্পণ তরে। 
কতই যুকতি নাথ ! নিবেদি তাহারে ॥ 
দগ্ধ অন্তর, পাপে পুর্ণ কলেবর । 
না শুনিল মোর হিত বাক্য স্ুবিস্তর ॥ 
ধাইয়া আইল যবে আমারে বধিতে । 
'আইনু তোমার পদে শরণ লভিতে ॥ 
ভবের কাগ্ডারী তুমি অনাথের গতি । 
রাখ মোরে বাঙ্গ। পায় দ্দীন হীন অতি ॥ 
লঙ্কার রাজত্ব সুখ বিসজ্জিয়া মনে । 
আসিয়াছি ত্বরা করি তোমার শরণে ॥ 
প্রীআদিত্যনাথ মৈত্র, বি-এ 


পুরাণ-প্রস্ | 
উীলীমাম্র্ে নেদ-ব্যাহখ] | 
দেবীসুক্ত মন্ত্র এবং শ্রীসীতা | 
(১) 
মাত1 সীতা যে খগবেদীর দেবীসুক্ত বর্ণিত বাঁগদেবত। উহা পূর্ববধন্দর্তে 
বুঝ! হইয়াছে; এ প্রসঙ্গে ইহাঁও বুঝা হইয়াছে যে ইনিই ব্রঙ্গরূণ! গায়ত্রী, 
রাঁজধি জনক তারৃশী মাতার কুমারী মুস্তির উপাসক ছিলেন । তত্বদর্শা খাষি 
বিশ্বামিত্র এ রহস্ত অবগত ছিলেন, সেইজস্ঠ তিনি সর্ধশক্তিমূল ব্রঙ্গশক্তি সীতার 
এগ্গে পরব্রহ্ম রামকে মিলাইবার আশায় অঁনকষজ্ঞে রামকে লইয়া উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। মহধি ঝালীকি যাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন, মহর্ষি বেদব্যাম তাহ! 
স্পষ্টভাষাঁয় প্রকাশ করিয়াছেন 
“বামে ন মানুষো জাতঃ পরমাত্থা সনাতনঃ। 
ভূমের্ভারাবতারায় ব্রহ্মণ! প্রার্থিতঃপুর! ॥ 
যোগমায়েতি সীতেতি জাত! জনকনন্দিনা | 
বিশ্বামিরোহপি রামায় তাং যোজয়িতুমাগতঃ ॥ 
অধ্যাত্মরামায়ণ-_-আদিকাও-_৪র্থ অধ্যায়-_-বশিষ্ঠবাক্য দ্রষ্টব্য । 
'আহা! সনাতন পরমাত্মা ুষ্টিকর্তা ব্রন্মা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া! ভূভার 
হরুণের জন্য “মায়াম।নুষবিগ্রহ” রাম গাজিরাছেন ! প্রভুর সেই কর্য্যের সহায়ের 
জন্য সনাতনী দেবী যৌগমায়াও আজ জনকনন্দিনী সীতাপূপে অবতীর্ণা। শক্তি 
ভিন্ন শক্তিমান কাধ্য করিতেই পারেন ন!। মাতা নিজেই বলিয়াছেন--- 
«“অহং কুদ্রায় ধন্থুরাতনোমি 
্রহ্মদ্ধিষে শরবে হস্ত বা উ।” 
খগ.বেদীয় দেবীসৃত্ত মন্ত্র ৬1 
“আমিই বেদ ব্রাঙ্গণ দ্বেষিগণের ছলনের জন্য রুদ্রের হস্তে শরামনকে জ্যাধুক্ত 
করিয়াছি” । তাঁই ত সর্বশক্তিময়ী মাতার নিবাহের পণ পহরধনুর্ভঙ্গ” | তাই 
আমরা দেখিতেছি ষে শিবধনুতে জ্যা আরোপণপুর্বক প্রভৃরাম যখন "রুদ্র? 


৪৩৮ উৎসব ূ 


সাজিলেন, তখনই সর্বশক্তিময়ী মহাশক্তি মাতা আমার মৃছ্হাস্তপূর্রবক রাম ₹ঠে 
্বর্ণমাল্য অর্পণ করতঃ আনন্দসন্দেহে নিমগ্ন হইলেন, শিবশক্তির যুগলমিলন 
হইল) এস সাধক! আমর! খষির সঙ্গে মিলিত হইয়া! এই বুগলমিলন দর্শন 
করিয়া ধন্ত হই। 


“দ্বিধা ভগ্নং ধনুদৃষ্ট 5585 22 
সীঠ। স্বর্ময়ীং মালাং গৃহীত্ব] দক্ষিণে করে। 
শ্মিতবক্তু। স্ব্ণবর্ণ সর্ব্বাভরণ ভূষিত1। 
“রামস্তোপরি নিক্ষিপ্যন্ময়মণে। মুদং যযৌ ॥* 
অধ্যাত্ম রামায়ণ আদিকাও ৬ষ্ঠ অধ।ায় ২৯--৩১। 


শিবশক্তির মিলন হইল । মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সাধ পূর্ণ হইল, তিনি তাহার চির- 
প্রার্থি্ত এই বুগল ধনকে হৃদয়ে গাঁথিবার জন্তই নিজের যঞ্ঞ রক্ষার ছলে 
মহারাজ দশরথের নিকটে প্রভু রামকে চাহ্রাছিলেন | খয়ির মে অভিনাষ পুর্ণ 
হওয়ায় তাহার কার্য শেষ হইল, তাই তিনি এ যুগলমুন্তিকে হৃদয়ে গাথিয়। 
লইয়1, নীরবে নিজ্জনে সমাধি দ্বারা সতত দর্শন করিবার জন্তু “গ্গাম উত্তর 
পর্ববতন্* হিমালয়ে প্রস্থিত হইলেন। 

পিতার “কুদ্রগ্বেশ না দেখিয়া মাতা শাহার সঙ্গে মিলিলেন না, কারণ 
তাহাকে 


“অহং রুদ্রায় ধন্ুরাত নোমি 
ব্রহ্ম দ্বিষে শরবে হস্ত ব। উ* 


এই কথ জগৎবাসিগণকে বুঝাইতে হইবে । তাই মাত সীতা অযোধ্যার রাঁজ- 

ংসারে বধূ জীবনযাপন না করিয়] প্রভুর সঙ্গে বনবাসে গিগ্রাহিলেন। কুদ্রাণী 
সঙ্গে না থাকিলে ব্রন্মদ্বেষিগণের শাসন হইবে কেন? কালী সহচরা ন! হইলে 
মহাকালের কুদ্রতাওবের মুগমাল৷ কে গাঁথিয়া দিবে? তাই খধি বলিতেছেন-_. 


“কালে। রাষবব্রপেণ জাতো। দশরথানয়ে। 
কালী সীতাভিধা নেন জাত জনকনন্দিনী ॥৮ 


এই কালীর ইঙ্গিতেই *শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদ. খরদূষণাদি সেনাপতি সহিত 
চতুর্দশ সহম্ত্র রাক্ষদ সংহার+ “দেবদানবগন্ধবর্বকণ্টক” প্রচণ্ড দশাননের “দশ 
যোজন বিস্তীর্ণ ত্রিংশদ্‌ যোজন মায়তা” স্বর্ণলঙ্কাপুরী বিরাট ভন্মস্তপে এবং মহা! 


পুরাণ-প্রসঙ্গ ৷ | ৪৩৯ 


শ্মশানে পরিণত হইল, রাক্ষসরাজ রাবণ সমগ্র রাক্ষসকুলের মুণ্ডের সহিত স্বীয় 
দর্শসু্ডও এই মুণ্ডমালিনীর পদতলে আহৃতি দান করিলেন । জগজ্জীব বুঝিল-_যে 
“অহং রুদ্রায় ধনুরাঁতনোমি 
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হস্ত বা উ” 
এই মাতৃবাণী সর্বথা সফল হইল। এইস্তানে আরও একটি কথ। প্রণিধান করা 
আবশ্ঠক-_দরেবীসুক্ত মন্ত্রের আগা! দেবী দেবতা হহাঁও অনেক গ্রন্থে দেখা যায়, 
মায়ের দশমহা্গ্যানর্তির প্রথমাই আগ্া, ইনিই কালী, ইনিই “জাত৷ জনক- 
নন্দিনী” | বঙ্গকবি ভালই গাহিয়াছেন,-- 
“মা বিদেহনন্দিনি! আমি সকলি জানি। 
বক্তবীজবধে তুমি আরক্তবরণী” 
(আবার) রামায়ণ রক্ষণ হেতু রঘুনাথের রাণী ॥ 
মায়ের এই রক্তমাখা মুর্তির প্রথম বিকাশ আরণ্যকাণ্ডে, পরিসমাপ্তি গঙ্কাকাণ্ডে। 
তাহ। যথাস্থানে বক্তব্য । & 
(২) 
পূর্ব কথিত আলোচন1 দ্বারা মাতা সীতায় খগবেদীয় দেবীস্থক্ত মন্রার্থ কি 
ভাবে ব্যাধ্যাত হইয়াছে তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে । বর্তমানে মায়ের মানবী- 
লীলায় অধম জীবের প্রতি সাধনার কিছু ইঙ্গিত আছে কি না তাহাই যথামতি 
বুঝিতে চেষ্টা করিব ! 
কন্যা কুমারী সীত1। 
হরধন্ুর্ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, এখন সীতারামের বিবাহ হইবে, সভায় বশিষ্ 
বিশ্বামিত্র শতানন্দ প্রভৃতি খষিগণ এবং অন্তান্য রাঁজন্যবৃন্দ যথোপযুক্ত স্থানে 
উপবিষ্ট, রাম বরবেশে সজ্জিত, সীতা বধুবেশে অলঙ্কৃতা, পিতা জনক কন্তা 








* বেদভাষ্যকার আরণ্যপর্বধ বলেন ষে “দ্রেবীস্ুক্ত মন্ত্রের দেবতা পরমাত্মা”। 
প্রচলিত গ্রন্থে “আগ্ভা দেবীকে দেবতা” বলা হইয়াছে । এই উভয় উক্তির 
ফলতঃ কোনই বিরোধ শাই, কারণ পরমাত্মা এবং আগ্াাদেবী তত্বতঃ একই 
বস্ত। ভাষ্যকারের মতের সঙ্গে প্রচপিত মতের গ্জষি ন্ষিয়ে মতভেদ আছে। 
ভাষাকারের মতে দেবীহুক্ত মন্ত্র দ্র (খধি) অজ্ভুণ খধিকন্ঠ। বাক, প্রচলিত 
মতে প্রন্গাগ্যা। খষয়ঃ, “ম্ধীগণ এই উভয় মতের সামপ্রস্ত চিন্তা করিবেন। পরস্ত 


8৪০ উত্সব । 


এন্থানে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবত। ও প্রতিপ।দ্য দেবতা বিষয়েও প্রণিধান করা 
আবম্তক ॥ বেদনিরুক্তকার মহর্ষ যাস্কের মতে”, মন্ত্র তিন প্রকার__পরোক্ষম্র, 
প্রত্যক্ষমন্ত্র এবং আধ্যাত্মিকমন্ত্র, যেখানে আখ্যাতপদে নামপুরুষ তাহ। পরোক্ষমন্ত্র, 
যেখানে যৃস্মৎ পুরুষ সেখানে প্রত্যক্ষমন্ত্রযেখানে আখ্যাতপদে অশ্মৎপুরুষ সেখানে 
আধ্যাত্মিকমন্ত্র,” স্ুতরাংসেখানে দেবীস্ক্ত মন্ত্র আব্যাত্মিক ইহাই যাক্কের সিদ্ধান্ত । 
দেবীস্ক্ত মন্ত্রের সঙ্গে মিলাইয়! মাত সীতাকে বুঝিতে উক্ত সিদ্ধান্ত স্মরণ রাখা 
প্রয়োজন, এইভাবে.মাকে বুঝিতে দেষ্টা করিলে আরও রহস্য উদ্ধাটিত হইবে । 
সীতাকে রাঁমকরে মন্ত্র।ন করিতেছেন, এবং রামকে বলিতেছেন যে,-- 

"ইয়ং মে দছুহিতা সীতা সহধনমচরী তব 

প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রংতে পাঁণিং গৃহ্নীঘ পাণিন| | 

পতিব্রত। মহাভাগ। চ্ছায়েপাঙ্ছ গতা। সদ। 1” 

বালীকি রামায়ণ আর্দিকাণ্ড_-৭৩ সর্গ--২৬।২৭ | 


প্রাম! তোমার কল্যাণ হউক, আমার এই তনয় সীতা তোমার সহধর্মিণী 
হউক, তৃমি ইহার হস্ত হস্তদ্বার! গ্রহণ কর। এই মহান্ডাগ্যবতী সীতা অতিশয় 
পতিব্রত। হইবেন এবং সর্ববদ। ছায়ার স্ায় তোমার অন্থুগতা থাকিবেন।” 

পিতা কন্তাকে উদ্দেশ করিয়। রামকে যাহ। বলিলেন সীতা যে সমগ্র জীবন 
দার! বর্ণে বর্ণে তাহা পালন করিয়াছিলেন, ইহ সীতারামের দেশের লোক্‌ কে 
না জানে? কন্ঠ। পতির সহধর্মচরী পতিব্রত। ও ছায়ার স্তায় অনুগত হইলে 
যে, সে মহাঁভাগ। ( মহাভাগা৭তী ) হয় ইহাও নিঃসন্দেহ, ঈদূশী বধূ যে ঘংসারে 
থাকেন তাহ যে সর্গ অপেক্ষা সখের স্থান ইহাও অতি স্বাভাবিক কথা। 
কিন্তু ত্রই স্বাভাবিক কথা ষেন আজ সীতারাঁমের দেশের লোক ভুলিতে চাহি- 
তেছে। জগদন্ব। যেজন্ত সীতা হইয়াছিলেন তাহ] সফল হউক, আবার এ 
দেশের প্রতি সংস।র সীতারামে ভরিয়া উঠুক, ইহাই প্রাণের পরম আকাজ্ণ। 


জনক বাক্যে উপনিষৎ সিদ্ধান্ত এবং মহবিযাক্ষের দেবতাতন্ব | 


পূর্ব্বোস্ত জনকবাক্য প্রনিধান কর] আবগ্ঠক রাজর্ধির অভিপ্রায় এই যে__ 
“আমি জানি সীতা আমার মেয়ে হইলেও “অযোনিজা”__-নিতা ব্র্গরূপা, তুমিও 
রাম! পরব্র্গ" তোমরা উভয়েই যখন এক বস্ত্র, তখন তোমাদের ধর্ম কখনই 
কখনই পৃথক হইতে পারে না, মেইজন্ই যাহা আমার সতত প্রত্যক্ষ তাহাই 
বলিয়াছি-_প্ইয়ংমে হুহিতা সীতা সহধর্শমচরীতব”। আমি যে দেখিতেছি-__ 


প্রাণ-ওসঙ্গ । ৪8৪১ 


সুর্যের গ্রভার ন্যায় চক্দ্রের জ্যোত্সার 2য়, 'অগির শিক্ষার ভ্তায়। আমার 
মেঁয়েকে তুমি স্বীয় বরণীয় ভর্গো জ্যোতীরূপ আত্মার মিশাউতেই আসিয়াঁছ 
স্থৃতরাং “সীতা সহপশ্্টরী তবধ”_-ইহ1 নুতন কথা নহে, সনাতনী বাণী। রাম 
তুমিই জগতের পতি তুমিই জগতের ব্রত ইহাও আমার সতত অনুভূত, সুতরাং 
জগদ্‌্রূপিনী আমার মেয়ে “পতিব্রত1”- ইহাও স্বতঃসিদ্ধ | রাম! তোমার 
বিরাট কায়াতেই এই বিচিত্র বিশাল ভূবন ছায়। ভাসিয়াছে, সুতরাং জগচ্চায়। 
প্রতিকৃতি সীতা সতী তোমার “ছায়েবান্ত গতা সদী”_ না হইবেন কেন ? 
রাম! যিনি ভোদার সমান ধর্মবিশিষ্টা তাদুশ পতিব্তা এবং তোমার 
“ছায়েবান্থু গত সদদা”--তিনি যে মহাভাগ1”- মহাভাগাবতা মহান আশয় 
যুক্ত ইহাঁও স্বাভাবিক । অথবা যিনি “সহ ধর্দচরী তব” (১) পত্িব্রতা 
(২) £ছায়েবানু গত! সদা” তিনি “মহাভাগ” মহ? এশখর্যযশালিনী দেবতারূপিনী 
সেইজন্তই আমি মাঁতাকে গৃহে স্থাপিত করিয়াছিলাম “স্থাপিতেরম যৌনিজ।” 
তোমার স্বরূপ আমি জানি) শীতার স্বরূপও প্রকাশ করিলাম। এ কথ! আমি 
এমন ভাষায় বলিলাম-_ঘাহাতে তোমাদের মানব লীল। ও প্রশ্বর লীল! উভম 
পক্ষেই বুঝ যাঁয়, ধাহাঁরাঁ তোমার লীলা আন্বাদনকারী তাহারাও বুঝিবেন, 
আবার ষাহার। তত্বদর্শী তাহারও বুঝিবেন__ 
"ইয়ং মে দুহিতা সীতা সহধর্ম্মচরী ভব। 
পতিবুত| মৃহাভাগ' চ্ছায়েবানু গতা সদ1। 
তত্বান্বধী অভিজ্ঞ পাঠক লক্ষ্য করিবেন ষে উপরি আলোচিত রাজধি জনক 
ব।ক্যের “সহধর্ম্মচরা”- শব্দ দ্বারা 
(১) “স-তত০০০। একাকী ন রমতে দ্বিতীয় মৈচ্ছৎ******স ইমমেব 
আত্মানং দ্বেধা অপাতয়ৎ**.-**পতিশচ- পত্বী চাহ ভবতাম্” 
শুভযজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষৎ 1১৪1৩ 
এই উপনিষৎ সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে কিনা? প্পতিব্রতা_শব্দদ্বারা 


(২) “স বা অয়মাত্সা সর্বেষাং 
ভূঙান। মধিপতি2**০-০****, 
বৃহদ্দারণ্যক উপনিষৎ ।২।৫1১৫ 
রঃ “এতং হোব বহ্ব্‌চ! মহত্যুক্ষে মীমাংসস্তে 


এতা বগ্লাবধ্যর্য্যবঃ এতং মহাব্রতে ছন্দোগ12 ॥” 
খীতেরেয় আরণ্যক ।৩1২৩১২ 


৪৪২ উৎসব । 


ইত্য।দি বেদসিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে কিনা? দচ্ছায়েবান্থগতা”-__-এই 

কথায় 2 

“মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্ধি 

মায়িনস্ত মহেশ্বরম্‌ ।” 

শ্বতার্বতের উপনিষৎ 181১০ 
এই উপনিষৎ সিদ্ধান্তের তাৎপর্য আছে কফি না এবং “মহাভাগা” 

এই শব্দদ্বার বেদনিরুক্তকার মহযি যাক্ক কথিত । 

“মহাভাগ্যার্দেবতায় এক 'াত্মা 

বহুধা। স্ত্য়তে ॥” 

নিকুক্ত দৈবত কাণ্ড 

এই দেবত1 রহমা বাখ্যাত হইয়াছে কিনা ভাহাও স্থুধীগণ প্রণিধান করিবেন। 
নিরুক্ত ভাষ্যকার দুর্গাচার্্য “ভাগ” শব্দের প্এহ্ব্ষ্য” ব্যখ্যা করতঃ দেবতাগণ 
পরমাত্মরূপে এক, ব্ভিতিরূপে বহু, এবং ঠাহারা অণিমা প্রভৃতি সর্ববিধ পশবর্য্য 
শালী ইত্যাদি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন ; * এপানে মুলকথ। এই যেযিনি 
পরমেশ্বর সহধন্চরী, পর্মেশ্বরেরই মাতৃমৃণ্তি মাহেশ্বরী মহামায়!, তিনি যে 
“মহাভাগ।” মা শ্রশ্বধ্যশালিনী ইহা ত স্বত্ব ; তাই ততক্গ রাজি জনক 
মাত সীতাকে “মহাভাগা” বলিয়াছেন । রাদাধ সাক্ষাংসপ্ধন্ধে সীতাকে বলি- 
লেন না যে--“তুমি পতির সহ্ধর্্মচরী, পতিব্রতা গার মত অন্থগতা! হইবে 
তাদৃশী নারীই মহাভাগ|, ভুমি তেমনি 51৮? শীত। যাহা, তাহাই 
স্বরূপতঃ বলয়! দিলেন “ইয়ং মে ভুহিতা »)৩।” ইত্যাদি সুতরাং সীতারাম 
তব ডাহার। প্রত্যক্ষ ; অতএব. রাজধি জনকের এই বাক্য বাহাতঃ উপদেশ 
গর্ভ হইজেও ফলতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তুর উপন্যাস ইহ প্রণিধান বোগা সন্দেহ 
নাই। 


বঃ 


লা লাস সপ আপ পাপে ও লস পপ ৩ এপ পসপী পি নপসশস্পী পি হতাশ শি শত পপ ০ পা শপ শক ০ শপ ০০০০ পীপশ প্পিসপ্ী পতি আপাত  স্পিিশী স্পপলাাসী তি শিস পিসি ওিপর পশীক শি ০৮ আত শশা ওপাশ 


* ভজ্যতে রি? সেব্যতে ইত্যার্থঃ। পানা মহৎ। “নিম! 
লঘিম। চৈব শ্রান্তিঃ প্রাকান্ত মেব51 ইঈশিত্বর্ বশিত্বর্চ যত্র কামাবমায়িতা” 
ইত্যেবমনেন মহত। প্রশ্বধ্যেণ ভঙ্্যতে । মহদেতদৈশধ্যং ভরতে ইতি বা মহাভাগ! 
দেবতা তদ্‌ভাবো মহাতাগ্যম্, তপ্ম/ৎ মহাভাগ্যাৎ হেতোঃ একোহপি সন্‌ 


দেবতাত্মা বহুধা স্তয়তে। 
নিরক্ত ভাষ্য দৈবতকাও্ড | 


পুরাণ-গসঙ্গ | ' 8৪8৩ 


মহাভাগা। সীতার মু্তি্রয় । 
* এ্রহ্ধ দেবত। বুঙক্ষমা মূলম্‌” ( নিক্ুক্তভান্য, দৈবতকাও, দেবতাতত্ব নিরূপণ 
প্রকরণ দ্রষ্টব্য ) ঈভাই সনাতন নে? সিদ্ধান্ত, সুতরাং দেবতার মে “মহা ভাগ 
সর্বাবিধ রা নম্পন্ন এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। রাঁজর্ধ জনক 
জাঁনিতেন তাহার সীতা ঢহিত্তা হইগেও ভাদৃশী পরমেশ্ববী ; “মহাভাগা” 
কথ। দ্বারাই এ ভান ব্যস্ত হইয়াছে ' মাতা সীতার এই “মহাভাগা” অর্থাৎ 
এশ্বরভাব তাহ!র শাবিভণব (১) অগ্থিগ্রবেশ (২) এবং ঠিরোভাব লীলায় 
সুব্যক্তই আছে__ 
“বেদ্টামগি শিখাইবত ১০০০১, 
ভূতলাখিভা সা ডি বারদ্ধত মমাতজী।” 
বান্গীকি রামায়ণ আদিকাণ্ড ৬৬ সর্গ।১৪ | 
মায়ের এই এক মগ্টি ! 
ইহাই মায়ের আবিভাব আলাল! ভঁহল হইতে হাঁদুশী জ্যোতিম্ময়ীর 
আবিভাব এগ সম্ভব | বি গ্রবেশরূপ মধ্যলীলাঃ মাতা 


তথা লোকসা সানী মাং সব্বতঃ পাঁতু পাব £ £ ॥+ 
বান্সীক রামায়ণ, লঙ্কাকা গু, ১১৮ সর্গ, ২৫। 


এই বগির1 অগ্রিতে গাপেশ কাহলেন। তাহার পরই অগ্নিদেধহা সেই চিতা 
অপসারিত করিয়। “বাল হুষ্য সশী, তপ্ কাঞ্চনভূষণা, রক্তার্ধর পধারিণী, নীল- 
কুষ্চিত কেশ? অগ্নানমান্য শোভিত, অবিরৃতরূপা, অনান্দতা, মাতা সীতাকে__ 
ক্রোড়ে লইয়া সত্বর উত্থিত হইলেন ! 

“অক্কেনাদয়ে পৈদেহী মুৎপপুতে বিভাবনস্তুঃ | 


তরুণাদিত্য সঙ্কাশাং তগ্ুকাঞ্চন ভূষণাম্‌। 
রক্তান্বরধরাং বালাং নালকুঞ্চিত মুদ্ধীজ।ম্‌। 
অকিষ্ট মাল্যাভরণাং তথারূপামনিন্দিতীম্‌ ॥* 
বাশীকি রামায়ণ, লঙ্কাক1গ, ১২০ সর্গ ।-১--:৪ 
ভাবুক ভক্ত! অগ্রিক্রোড়ে মাতার এই মুর্তি ভাবনাকর, বুঝিতে পারিবে ম1 
তোমার “মহাভাগা” পরমৈশ্বয/শালিনী কি না? 


8৪৪ উৎসব । 


“মহা'ভাগা” মাতা সীতার আদি মধ্যলীলার মুর্তি দেখিলাম, এখন তাহার 
অস্ত্যলীলার মুর্তি দেখিতে হইবে। মহাঁভাগ! মাতা মাঁনবীলীলা অপ্রক্ষট 
করিবার কালে বলিতেছেন যে--“আমি রাম ভিন্ন অন্ত কাহাকেও কখনও 
মনে স্থান দেই নাই, এই সত্য বলে ভগবতী বন্থন্ধরা আমাকে তাহার গর্ভে 
বিবর দান করুন। আমি কায়মনোনাঁক্যে সতত কেবল রামেরই অর্চনা 
করিয়াছি, সেই সত্য বলেই ভগবতী বসুন্ধর। আমাকে তাহার গর্ভে স্থান দান 
করুণ। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি দয়িত রামচন্দ্র ব্যতীত আমি আর 
কাহাকেও জানি না, এই সত্য বলে ভগবতী বন্ুন্ধরা আমাকে তাহার গর্ভে 
স্বান দান করুন-_ 

“যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিস্তয়ে। 

তথ! মে মাধবীদেবী বিবরং দাতুমর্থতি ॥ 

মনস! কর্ণ! বাচা যথা রামং সমচ্চয়ে । 

তথ] মে মাধবীদেবী বিবরং দাতু মহ্তি ॥ 

যখৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেষ্গি রামাংপরং ন চ। 

তথ! মে মাধবী দেবী বিবরং দাতু মহ্“তি ॥% 

বাল্সীকি রামায়ণ, উত্তর কাণ্ড, ১১* সর্গ। ১৪-১৬। 

সত্যন্বরূপ! মহাভাগা মাতা সীতার বদন হইতে তাদৃশ সত্যবাণী উচ্চারিত 
হওয়) মাত্র সেখানে এক অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল! “ভূতল হইতে এক 
অতি উত্তম দিব্য সিংহাসন উখিত হইল! অরমিতবিক্রম উৎকৃষ্ট রত্ব বিভূষিত 
দিব্যদেহী নাগগণ এঁ সিংহাসন মাথায় লইরা উঠিলেন। বনুন্ধর। দেবী হূই তন্ত 
দ্বারা সীতাকে সেই সিংহাসনে ভুলিয়! লইয়া, স্বাগত জিজ্ঞাস এবং অভিনন্দন 
করতঃ আদনে বসাইলেন | সীতাদেবী এই ভাবে আসনে উপবেশন পূর্ববক 
রসাতল গমনে উগ্ভতা হইলে, স্বর্গ হইতে তাহার উপরে অজম্র পুষ্পবৃষ্টি হইতে 
লাগিল-_ | 

“তথ শপন্তাং বৈদেহাং গ্রাদুরাসীত্তদভূতম্‌। 

ভূতলাহুথিতং দিব্যং সিংহাসন মনুতমম্ ॥ 

ধিয়মাণং শিরোভিস্ব নাগৈরমি তবিক্রমৈঃ। 

দিব্যং দিব্যেন বপুষ! দিব্যরত্ববিভৃষিতৈঃ ॥ 

তথিংস্ত ধরণীদেবী বাহুভ্যাং গৃহ মৈথিলীম্‌। 

স্বাগতে নাভিনন্দযৈন! মাঁসনে চোপবেশয়ৎ ॥ 
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তামাসনগতাং দৃষ্ট1 গ্রবেশস্তীং রসাতলম্‌। 
পুষ্পবৃষ্টি রবিচ্ছন্ন! দিব্য সীতা মবাকিরৎ 1৮ 
বালসীকি রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ১১০ মর্গ। ১৭--২* 

এই কাহিনী ভাবন' পূর্ব্বক-_ভূতধাত্রী-দেবী-বস্থন্ধরা-আলিঙ্গিতা, দিব্যদেহী- 
নাগশিরোধৃতা, শ্বর্গীয়পুষ্পবৃষ্টিসমাকীর্ণা, রসাতলগ্রবেশোগ্তা মাতা সীতার এই 
মুর্তি ধ্যান করিলেই ভাবগ্রাহি ভক্তগণ বুঝিতে পারিবেন-- ম! আমার মহাভাগা 
পরমেশ্বরী কিন! ? 

তবে ইহাও সত্য যে *অচিস্ত্যরূপ চরিতা” মাত। সীতার এই মুস্তিত্রয়ী সকলের 
হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না, তাই মহর্ধিও স্বয়ং দেখিয়াছেন যে “মাত! সীতা অগ্নি 
প্রবেশ করিলে তাহার এর প্রশ্বররভীব সকলে ন বুঝিয়৷ হাহাকার করিয়া 


উঠিল”-_- 
“স। তগণ্তনরহেমাভা তণগ্তকাঞ্চনভূষণা । 
পপাত জলনং দীপ্ত সর্বলোকস্ত সনিধেই ॥ 


গরচুক্র,্তঃ প্রিয়ঃ সর্ববাস্তাং দৃষ্টা হব্যবাহনে । 
তন্তামগ্সিং বিশস্ত্যান্ত “হাছেতি” বিপুনঃ শ্বনঃ। 
রক্ষমাং বাণরাণা সম্মভূবোডুতোপমঃ ॥” 
বাল্সীকি রামায়ণ, লঙ্কাকাও্ড। ১১৮ সর্গ। ২৯__৩৪। 
“নুতরাং এই মাতৃলীলা অল্পজ্ঞের পক্ষে দুক্জেয় সন্দেহ নাই। মাতার ধরা- 
তল প্রবেশলীলাতেও অস্ুতকাণ্ড হইল। মহর্ষি বান্মীকি স্ব়ং দেখিয়াছেন 
যে-যজ্জভূমিতে উপস্থিত মহর্ষিগণ এবং নরবীর রাজগণ বিশ্রপ়সাগরে নিমজ্জিত 
হইলেন! আকাশস্থিত স্থাবর জঙ্গম ও ভীমকায় দানবগণ এবং পাতালবাসী 
নাগগণের মধ্যে কেহ আনন্দে সিংহনাদ করিতে লাগিল, কেহ মুদিতনেত্রে 
চিন্তা করিতে লাগিল, কেহ রামচন্ত্রকে দেখিতে লাগিল, এবং কেহ বা নিশ্চল- 
ভাবে সীতার দিকে দুষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অধিক কি সীতার সেই 
পাতাল প্রবেশ দেখিয়া, সেই সময়ে সকলেরই মনের ভাব অদ্ভূত হইয়াছিল। 
মুহুর্তকালের জন্য সমগ্র জগৎ মোহিত হুইয়। গিয়াছিল”-- 
"্যক্তবাটগতাশ্চাপি মুনয়ঃ সর্ব এব তে। 
রাজানশ্চ নরব্রাপ্্ বিন্ময়ানলোপরেমিরে 1 


৪৬ উদসব। 


অভ্তরিক্ষেচ ভূটৈচ সর্ব স্থাবরজঙগমাঃ। 
দানবাশ্চ মহাকার়াঃ পাতালে পন্নগাধিপাঃ ॥ 
ফেচিদ্‌ বিনেত্ঃ সংহষ্টাঃ কেচিদ্‌ ধ্যান পরায়ণাঃ | 
কেচিদ্‌ রামং নিরীক্ষস্তে কেচিদ্‌ সীতামচেতমঃ ॥ - 
সীতা গ্রবেশনং দৃষ্ট1। তেষামাসীৎ সমাগম: । 
তন্হুর্তমিবাত্যর্থং সনং সম্মোহিতং জগৎ ॥” 
উত্তরকাও্ড। ১১০ সর্গ, ২৩--২৬। 
“মহাভাগা” মাহেশ্বরী মহামায়া ভিন্ন এই ভাবে জগতের মোহ উৎপাদন 
অন্তের পক্ষে অসম্ভব। তাই মায়ের কথার খধিগণ বলিয়াছেন-_ 
“জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হিস । 
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়। প্রচ্ছতি ॥৮ 
মার্কণ্েয় চণ্ডী । ১।৫৫| 


মাঁয়ামুদ্ধ. জীবের পক্ষে মায়ের এই মুষ্ঠিত্রয়ী হাদয়ে ধারণা করা কঠিন হইলেও 
অতি আবশ্তক। রাজর্ধি জনক জ্ঞানী ছিলেন, তিনি মাকে বুঝিতেন, 
আবার মায়ের মায়ায় মাতাঁকে ছুহিতাও বলিতেন, তাই যাহার শক্তি তাঁহাকে 
দান করিয়া সরলতা সহকারে সহজ ভাষায় বলিয়। দিলেন-_ 
“ইয়ং মে ছুহিত| সীতা সহধর্চরী তব । 
পতিব্রতা৷ মহাভাগ। চ্ছায়েবাণু গত সদ] ॥ 
পাঠক ! তোমার আমারও এই মম মায়্াময়ী মেয়ে আছে, তাহার 
মধ্যে মায়ের এই লীলামৃ্তি ভাবনা করিলে মন্দ হয় না। মা কিন্তু মেয়ে হইয়! 
মানব লীলাও দেখাইয়াছেন। ম্থৃতরাং আমার মেয়েও তিনি খিরাজমান! সন্দেহ 
নাই। 
কণ্তাকুমারী সীতার এ্রশ্বরলীলার ইঙ্গিত ও তত্ব বুঝিলাম, ইহার পরে মায়ের 
মানবীলীলায় জীবের প্রতি সাধনার ইঙ্গি 5 বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
শ্রীশরৎ কমল ভট্টাচাধ্য । 


অর্থ নারীশ্বর ৷ 


( কৃষ্ণচকালী ) 


নবীন যুগল মৃরতি ধরিয়|। 

উদয় হইলে হৃদয়ে আসিয়! ॥ 
সুনীল উজল বরণ মাধুরী । 

শ্যাম শ্তাম! রূপে নিলে মনকাড়ি ॥ 
পুরুষ প্রকৃতি মিলিত আকৃতি। 

হেরি শ্যাম শ্যামা জড়িত মুরতি ॥ 
একটা চরণ কমল উপর। 

অপরটা রহে হর হৃদি পর॥ 
অধরে মধুর মৃছ মৃছু হাঁস। 

দশনে মুকুতা হতেছে প্রকাশ ॥ 
রুণু ঝুণু রুণু নূপুর পাঁজর । 

বাজিছে চরণে মধুর মধুর ॥ 
কুঞ্চিত কেশে আধ চূড়া বাধা। 

এলাইত কেশ দোলে পিঠে আধা।॥ 
শিখিপুচ্ছ আর রতনে রচিত। 

একটী মুকুট শিরে সুশোভিত ॥ 
আধ বর্ণমালা আধ ফুল হার। 

সুন্দর ভূষণ নেহারি গলার ॥ 
এক কানে দোলে শিশু আভরণ। 

অপরে কুগ্ুল করয়ে ধারণ ॥ 
এক করে কিবা বংশী শোভ। পায়। 

অপর দ্বিকরে দানে বরাভয় ॥ 
নর কর বাস অর্ধ কটি ঘের]। 

আর কটি পরে পিতবাস পরা ॥ 
এক আশাখি সুধা পানে ঢল ঢল। 

প্রেম মধুপানে অপর চঞ্চল ॥ 


৪8৪৮ 


উতসব। 


আধ হৃদি রহে রাধা মন্ত্রে ভরা | 

অর্ধে অফুরস্ত ঝরে ননেহধারা | 
অতুলন হেরি মিলন মাধুরী । 

লুটিতেছে কাম চরণ উপরি ॥ 
না আছে শকতি গাহি তব গান। 

ক্ষম নিজগুণে তুমিত মহান্‌। 
শুদ্ধ এহদে গুরু কৃপা বীজে, 

ফুটেছে যতেক ফ,ল। 
ইচ্ছ1 সাজাইতে যুগল চরণ, 

কর কূপ! সর্ব মূল ॥ 

জনৈক ভদ্র মহিলা। 


হোরিখেলা । 


ওহে শ্টামধন তব নিমন্ত্রণ 
করি সব সখী যেলি। 
ঘেও যেও তুমি কুঙ্জকাননে 
রাধিকার সনে খেলিবে হোলি ॥ 
একই আসনে তোম| রাধা সনে 
বদাইব সবে মেলি। 
টোহার অঙ্গে ছিটায়ে আবীর 
করিব আনন্দে কেলি ॥ 
জনৈক ভদ্র মহিল]। 





জ্ঞান প্রবেশিকা । 


| পুর্বব প্রকাশিতের পর | 
(র|য় সাহেব শ্রীযুক্তমহিম চন্ত্র দেবশন্ম্ী বটব্যাল) 

পূর্ব জনমান্তরিণ কর্্মফলের দরুণ মন পাপপূর্ণ হইয়! থাঁকে। তঙ্জন্য 
মনে ভয়ঃ উদ্বেগ শোৌক+ ছুঃখ, মরণ ইত্যাদি ভাব উদয় হয়। সেই পাপক্ষয় 
করিতে হইলে শাল্ত্রীয় বিধান অনুসারে কর্মানুষ্ঠান করা আবশ্তক | মনের 
মধ্যে যে সকল ভাবের লয়) বিক্ষেপ, রাগ, দ্বেষঃ শোক, ছঃখ উৎপন্ন হয় তৎ- 
সমুদায়ই পাপ হইতে সঞ্জাত। নিত্য কম্ম, যজ্ঞ, দান, তপ্ত সর্বকর্থ্নে ভগবৎ- 
স্মরণ, সর্বকম্্ন ভগবানে অর্পণ করা অভ্যাসের মধ্যে আনিতে পারিলে এ সকল 
পাপ ক্ষয় হইয়] চিত্ত শুদ্ধ হয়। 

যজ্ঞ বলিলে সাধারণতঃ অগ্রিসংস্কীরের দারা বৈদিক ক্রিয়াকে বুঝাঁয়। বর্ত- 
মান সময়ে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান প্রায় লোপ পাইয়াছে। যজ্ঞের 
মধ্যে জপযজ্ঞ প্রধান এবং সহজ সাঁধ্য। সর্বদা ভগবানের প্রসন্নতা ভিক্ষা 
করিতে করিতে জপ করিলে তাহাকে জপযজ্ঞ বলে এবং শ্রপ্রকার জপের দ্বারা 
মনের বিশুদ্ধতা জন্মে | 

দান কলিযুগের মনগুদ্ধির একটি প্রধান উপায়। দানে অভিমান শুঠ্ঠতা 
এবং তাহ! ঈশ্বর প্রীতির জন্য কর! হইতেছে, এই বিশুদ্ধতাবের যে দান তাহাতে 
মন শুদ্ধ হইয়। থাকে । দানের বিনিময়ে কোন প্রকার আশু ব। ভাবি ফল 
প্রত্যাশা থাকিলে তাহাকে দান বলা যায় ন। | 

তপন্তা ঝলিলে আমরা সচরাচর মনে করি সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া 
অরণ্যে ব| কোন প্রান্তর নির্জন দেশে গিয়া উপাসন। না৷ করিলে হয় না, 
কিন্ত সংসারে থাকিয়াও তপন্তা হয়। তপস্ত! তিন প্রকার করা যায়, যেমন 
শরীরের দ্বারা, বাকোর দ্বারা ও মনের দ্বারা। 

শরীরের দ্বার! তপস্তা--যেমন দেব গুরু, ছ্বিজ প্রভৃতিকে প্রণাম, হস্তপদাদির 
দ্বারা কাহাকেও পীড়। ন! দেওয়! ইত্যাদি। 

বাক্যের দ্বারা তপস্তা--যেমন বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, মনোহর স্তোত্র 
পাঠ করাঃ উদ্বেগযুক্ত বাকা প্রয়োগ ন1 ক্র ইত্যার্দি। 





৪৫৬ উৎসব। 


মনের দ্বারা তপশ্ত।--যেমন জপে মনকে সর্কদ। একাগ্র করা) হিতকর চিন্তা 
কর! ইত্যাদদি। ঞ 

মনের মধ্যে ভাবের লয় ও বিক্ষেপ হয়। লয় অর্থে নিদ্রা ও বিক্ষেপ অর্থে 
পুনঃ পুনঃ বিষয়ের অনুসন্ধানকে বুঝায় । 

মনের সংযম করিতে না! পারিলে মন শুদ্ধ হয় না। মনের ধর্ম সস্কল্লাত্মিকা, 
অর্থাৎ ভাবের নিত্য উৎপাদক । জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মনের মধ্যে নিরস্তর 
চিন্তাশ্রোত প্রবাহিত হইতেছে, কারণ এন সত্ব রজঃ ও তম গুণাশ্রিত। মনকে 
কোন বিষয়ে একাগ্র করিতে গেলে এ গুণত্রয় সঞ্জাত চিস্তাতরঙগ মনকে আন্দে- 
লিত করে ! অবশেষে নিদ্রা, তন্ত্র, আলম্ত জ্স্তণ প্রভৃতি আসিয়া শরীরে আশ্রয় 
লইয়! মনকে অবসন্ন করিয়া ফেলে । অতএব মনশুদ্ধির উপায় মনঃসংযম এবং 
মনঃসংযমের উপায় প্রাণায়াম সাধন। প্রাণায়ামের সম্বন্ধে পরে বলা হইবে। 
তন্জরপ বিষয়ের সহিত বাহা ইন্ত্রিয়ের বিয়োগ এবং ঈশ্বরের সহিত অন্তরিক্দিয়ের 
যোগ দ্বারা মনের শুদ্ধত। জন্মে ৷ অন্তরিক্জিয় বলিলে শ্রবণ মনন ও নিদদিধ্যাসনকে 
বুঝায়। 

আবার নিষ্ষাম কর্মের দ্বারা অর্থাৎ ফলাকাজ্খ। শুন্য হইয়া! জ্ঞানেন্জরিয় 
দিগকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া মনকে ঈশ্বর পরায়ণ করিতে পারিলে 
মনের শুদ্ধতা জম্মাইয়! থাকে । 

লক্ষ্য ব উদ্দেশ্য পরমাত্মজ্ঞান--তাহ। লাভের উপায় কর্্দ। কর্ছেকিয়- 
গণের মধ্যে প্রধান বাক্‌ পানি ও পাদকে জানিবে। ইহার্দিগকে আত্মজ্ঞান 
লাভের জন্য বিষয়ে নিযুক্ত করিতে পারিলে মন শুদ্ধ হয়। স্তোত্র পাঠ, শাস্ত্র 
অধ্যয়ন, জপ, পুম্পচয়ণ, চন্দন ঘর্ষণ, দেব দর্শন, তীর্থপর্য্যপটন, ইত্যাদি 
কর্শেন্রিয়গনের বিষয় মনে করিয়। উহা দিগকে এ সকল কার্ষ্যে নিয়োগ করিতে 
পারিলে মনের গ্রশননতা জন্দে। 

সংসঙ্গ ও সৎ উপদেশ বাক্য শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা মন শুদ্ধ হয়। 
শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনকে অস্তরেন্ত্রিয় বলে । 

বেদাস্ত শাস্ত্র গুরুমুখে বা উপদেষ্টা বা সাধুকর্ক পঠিত হইলে তাহাদের 
মুখ নিস্থত উপদেশ বাক্য যাহ! শুন। যায় তাহাকে “শ্রবণ* বলে। 

যাহ? শ্রবণ কর! যায় তাহ? যুক্তির দ্বার] সর্বরদ। চিন্তা করাকে মনন বলে। 

যুক্তির সহিত অনুসন্ধান দ্বার] স্থিরিরুৃত অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পদার্থের পুনঃ কি 
আবৃত্তিকে নিদদিধ্যাসন কহে। 
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ইহা ব্যতিত মনগুদ্ধির আর একটি উপায় মনোহর দৃষ্ত দর্শন, সুললিত ও 
মধৃষ্*স্তোত্র শ্রবণ, স্থুমিষ্ট আপ্রান, পরনিন্দা পরচষ্চাত্যাগ, সৎকর্ম্দের অনুষ্ঠান ও 
সাত্বক আহার । 

আহার ত্রিবিধ__-ষথা সান্বিক, রাঁজস্‌ ও তামস্‌। ভগবান শ্রীরুষ্ণ সত্বতম ও 
রজোগুণ বিশিষ্ট মানব তাহাদের গুণধর প্রীধান্তটে যে যে প্রকার আহারে 
আনন্দ ও প্রীতি জন্মে তিনি শ্রীগীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে ৮৯১০ শ্লোকে বর্ণন। 
করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় তাহার স্ব্ত 
টাকায় কোন্‌ বস্ত আহারে কি ফল হয় বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন পাঠকগণ 
তাহা পাঠ করিলে তীঙ্কাদ্দের কৌতুহল নিবারণ করিতে পারিবেন | মোট 
কথায় বুঝিতে ইইবে ষে আহারে 'আয়ুদীর্ঘ হয় এবং '্রীতিবদ্ধক তাহাকে সাত্বিক 
আহার বলে। যেখাগ্ত ভোজনকালে পীড়াদায়ক থেমন কটুতিন্ত ইত্যাদিও 
তাহাদের পরেও মন অপ্রসন্ন থাকে তাহাকে রাজস আহার বলে। আর 
অর্দপন্ক কি অপৰক, ছুর্গন্বপূর্ণ ও বাসি খাছ্কে তাঁদস আহার বলে। মানুষের 
সত্ধ রঃ তম গুণানুসারে বিভিন্ন প্রকার আহারে তাহাদের রুচি জন্মাইয়া 
থাকে । আহারের মধ্যে আবার কোন আহার্্য বার অস্ুসারে গ্রহণ করিলে 
তাহার কি ফল হয় শাম্বমুনি তৎসশ্বন্ধে সাবধান করিয় দিতেছেন যথা 

আমিষ্যং মধুপানঞ্চ ঘঃ করোতি রবেদিনে | 

সগ্ুজন্ম ভবেদ্রোগী জন্ম জন্ম দরিদ্রতা ॥ ১ ॥ 

্রীতৈল-মধু মাংসানি যস্ত্যজেত্, রবেদিনে । 

ন ব্যাধিঃ শোক-দারিদ্র্যং হূর্যযলোকং সগচ্ছতি ॥ ২॥ 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি রবিবারে মতন, মাংস ও মদ্য পান করে সেই মানব সপুজন্স 
পর্যন্ত রোগী হইয়! জন্ম গ্রহণ করে এবং তৎপরেও প্রতিজন্মে দরিদ্রতাসম্পন্ন 
হইয়া থাকে । ১॥ 

ষে ব্যক্তি রবিবারে স্ত্রী-তৈল, মধ্য ও মাংস সম্ভোগ না করে, তাহার ব্যাধি, 
শোক ও দরিদ্রতা হয় না এবং মৃত্যুর পর সেই ব্যক্তি হূরধ্যলৌকে গমন করে |২। 

অতএব আহারের দোৌষঘটিত আমর! যে মহাকষ্ট পাইয়া থাকি তাহার 
সন্দেহ নাই এবং বিচার করিরা আহার করিলে অন্তরে উৎসাহ, সামর্থ, আযুবৃদ্ধিঃ 
আনন্দ ও প্রীতি জন্মে। 

উপাসনা, ধ্যান ও ধারনা এ সকলকেও মনশুদ্ধির উপায় জানিবে। ঈশ্বর 

১্বীয় মনোহর শোত্রের দ্বাঃ)] ইউন্বর আরাধনার নাম উপাসনা । বেদ এ 


৪৫২ উতসব। 


উপাসনার প্রবর্তক । খক্‌, ষ্জুঃ ও সাম এই বেদত্রয় হইতে ব্রদ্ধ! সারবাক্য“ও” 
আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তিন বেদের মধ্য হইতে তৎসবিতুব“রেপ্যং ইত্যাদি 
সাবিত্রী মন্ত্রের এক একট পাদ ক্রমে উদ্ধত, করিয়াছেন। এই গায়ত্রীমন্্ 
মানবের প্রধান নিপু ব্রহ্ম উপাসনা । পরে এই ওক্কার রহস্ত ও ন্ত্রিপদী গায়ত্রী 
সম্বন্ধে আলোচিত হইবে। 

ধ্যান কাহাকে বলে? সংবৃত্তির বার কোন বিষয় কি কোন বস্তকে অব- 
লম্বন না৷ করিয়া কেবল আমিই ব্রহ্ম এই ভাবে অবস্থান থাকার নাম ধ্যান 
ধ্যান শবে পরমানন্দ প্রদায়মিনী চিন্ত1 বলিয়! প্রসিদ্ধ । 

ধারনা! কি? মনের গতি সর্বত্র ধাবিত হইয় খ!কে। মন যেখানেই 
যাঁউক ন। কেন সেই স্থানেই ব্রহ্ম দর্শন দ্বারা মনকে স্থির করিয়া রাখার নাম 
ধারণ। | | 

পুর্ব্বে বলিয়াছি মনের স্থিরত1 ও বিশুদ্ধতা জন্মান নিতান্ত প্রয়োজন | এই 
প্রয়োজন সাধনের উপায় প্রাণায়াম জপ। প্রাণায়াম সাধন সম্বন্ধে নিয়ে বিবৃত 
হইল ষথা__ 

_ বায়ুর গমনাগযন ও উহাকে ধারণ করাকে যোগীগণ প্রঃণায়াম কহিয়া 
থাকেন। মনোবৃত্তি সমূহের উদয় একমাত্র প্রাণ ম্পন্দনের অধীন । ভজ্জন্ত 
প্রাণায়ামের দারা চলিত প্রাণবায়কে নিরোধ করিলে মনোবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া 
থাঁকে। ইন্ছ্রিয়গণের প্রভূ মন | কারণ মনঃসংযোগ ভিন্ন কোন হীন্দজ্রয়েরই 
কার্য্য হয় ন। মন শ্বাসপ্রশ্থাসরূপ প্রাণবাযুর অধীন। অতএব শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ 
না হইলে মনের স্থিরত1 হয় না। যেমন দীপশিখা বায়ু কর্তৃক চঞ্চল হইয়। 
থাঁকে-_-তেমনি মনরূপ দীপ প্রাণরূপবাযুর দ্বার সর্বদা চঞ্চল। এই বায়ুরোধ 
করিতে পারিলে দীপশিখার নভ্ভায় মনও স্থির ভাবাপর হইবে । প্রাণায়াম 
দ্বারা শ্বানগম্বাস বাধু বশীভূত হইলে মন.লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে৷ শাস্ত্রে উক্ত 
হইয়াছে যখা-_ 

পননোবধ্যতে যেন মনস্তেনৈব বধ্যতে। 
মনশ্চ বধ্যত যেন পবনস্তেন বধ্যতে ॥ 
অর্থাৎ বিনি প্রাণ বাযুকে বন্ধ করিতে পারিয়াছেন তিনি মনকেও বন্ধ 
করিয়াছেন। আর যিনি মনকে বদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, তিনি প্রাণকেও বদ্ধ 
করিতে পারিয়াছেন। প্রাণ ও যন এই ছয়ের মধ্যে একটিকে বন্ধ করিতে 
পারিলেই উভয়েই বদ্ধ হইয়া থাকে। মন ও প্রাণ উভয়েই সংজড়িত। 
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একটিকে ছাড়িয়। অপঃটি থাকিতে পারে না। প্রাণাগ্জামের দ্বারা মন ও 
প্রীণকে লয় বা স্থির করিলে সেই লয় একমাত্র অনাহত ধবনিরূপ নাদের 
আশ্রিত বা ছ.ভ্যন্তরে অবস্থিত করে । নাঁদের সম্বন্ধে পরে পরে বিস্তারিত 
আলোচন৷ কর! হইয়াছে । এতৎ সম্ব্ধে বশিষ্ট খধি বলিয়াছেন যথা_- 
অভ্যাসেন পরিষ্পন্দে প্রাপানাং শয় মাগতে। 
নঃ প্রশমায়াতি নির্বানম বশিষ্যতঃ ॥ 
অর্থাৎ প্রাণায়াম অভাস দ্বারা প্রাণক্ষয় প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ স্থিরতালাভ 
করিলে মনও প্রশমিত হয়, আর তাহাতেই নির্বাণ লাভ হুইয়। থাকে । নির্বাণ 
লাভ করিতে পারিলে ইহ সংসারের জন্ম মৃত্যুর 'অধিন হইয়া জীবকে কষ্ট 
ভোগ করিতে হয় না। 
প্রাণায়াম বিধি যথা-_পুরক কুম্তক ও রেচক এই তিন প্রকার প্রক্রিয়ার 
দ্বারা ইহ! সম্পাদিত হইয়া থাকে । বহির্দেশ হইতে বায় আকর্ষণ করিয়] উদরে 
তাহা। পুরণ করাকে পূরক বলে। এ পুরককে সম্পর্ণরূপে ধারণ করাকে কুম্তক 
বলে, এবং ঁ উদরস্থ বায়ুকে বহির্দেশে ত্যাগ কর।কে রেচক বলে। 
বেদান্তুসার তন্ত্র উক্ত হইয়াছে যথা-- 
রেচক-পুরক-কুস্তক-লক্ষণাঃ। 
প্রাণ নিগ্রহোপায়াঃ--প্রাণারামঃ | 
দক্ষিণ নাসিক! বদ্ধ করিয়! বাম নাপসিকাতে অল্পে অন্নে বায়ু পুরণ করিবে, 
তাহার পর দক্ষিণ ও বাম নাসিক! উভয়কে বদ্ধ করিয়] বায়, ধারণ করিবে, 
তঙ্গান্তর বাম নাসিক ধ!রণ করিয়া দক্ষিণ নাসিক] দ্বারা বাধু ত্যাগ করিবে; 
ইহাকে একটি পূর্ণ প্রাণায়াম বলে । 
ইহাঁর ক্রম বা! সংখ্যা যথা__পুরণে ৪ বার নাম বা একাক্ষর ও জপ- ধারণে 
১৬ বার, রেচাক ৮ বার এবং সাধ্যান্থসারে প্রত্যেক সংখ্যার চতুগণ বর্ধিত করা 
যায় ষেমন ৪ * ৪-০১৬, ১৬১৯,-৬৪, ৮৯৪--৩২ ইত্যাদি যিনি যে মন্ত্রে 
দীক্ষিত হইয়াছেন তাহার মূল মন্ত্র অথবা একাক্ষর ওষ্কার জপ এরূপ নিয়মে 
করিলে জপের ফলপ্রাপ্তি লাভ করিয়! মোক্ষলাভ করতে পারা যায়! ওকষ্কার 
রহস্য পরে আলোচিত হইবে। 
যে ষে অন্গুলিদ্বার। প্রাণায়াম করিতে হয় ধিপুরসার তন্ত্রে উক্ত আছে যথা $-- 
কনিষ্ঠানামিকাস্ুষ্টেনাসাপুট বিধারণম্‌। 
গ্রাণায়ামং প্রকুর্ব্বতী তর্জনী-মধ্যম] বিনা || 


8৫৪ উতসব। 


অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের অুষ্ঠ দ্বার৷ দক্ষিণ নাসা রোধ এবং অনামিক৷ ও 
কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দ্বারা বামনাসা' রোধ করিতে হইবে। তর্জনী ও মধ্যম আর্দী 
রাখিবে, উহাদের দ্বার নাসিকা স্পর্শ করিবে না| 

সংযমা দির দ্বার! যে ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ হইয়া] থাকে তাহাতে সংশয় নাই | কিন্তু 
্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইল ষোগাভ্যাসের প্রয়োজন। যোগ কি বুঝিতে 
হইবে। জীবাত্বার সহিত পরমাত্মার লম্ব অর্থাৎ একতাভাবকে যোগ বলে। 
এই একতা ভাব আনিতে গেলে বাহা বিষয়ের সহিত ইন্ত্রিয়গণকে তাহাদের 
্বস্ব বৃত্তি হইতে সরাইয়! লইয়! মনত্ত লীন করিতে হইবে। এব্যাপারটি 
সহজে সম্পন্ন হয় নাইহাই ইন্দ্রিয় সংযম। ইন্দট্রিযমগণের মধ্যে জ্ঞান ইন্দ্রিয় 
অর্থাৎ যাহার ঘ্ব।রা রূপ, রস, গন্ধ, শখ্খ ও স্পর্শ অন্থভূতি হয়, অন্যান্য ইন্রিয়াদি 
অপেক্ষা অধিক বপ্রশালী। এই জ্ঞানেন্দ্রিয় দর্পণের স্তায় স্বচ্ছ বা ফটো" 
গ্রাফের ক্যামেরার হ্যায় বাহ্য বস্ত ইঙ্থাদের সান্নিধ্যে আসিবা মাত্র মনলগ্ন 
ইন্দছ্রিয়গণ তৎক্ষণাৎ তাহাতে লয়প্রাপ্ত হন এবং ইন্ত্রিয়গণ স্ব স্ব বৃত্তি অনুসারে 
তাহাদের আকারে আকারিত হইয়া পড়ে। বাহ্‌ বিষয় রপরপাদর মধ্যে শবাই 
যোগসাধনের প্রধান অন্তরায় অর্থাৎ বিদ্ব উৎপাদন করে। প্রাণায়ামের দ্বার! 
মনকে অন্তান্ত বিষয় হইতে স্থির কর! যায়, কিন্ত শব্ষকে রোধ করা যায় না। 
তজ্জন্ত যোগীগণ শবকেও রোধ করিবার ব্যবস্থ। করিয়াছেন। সাধক ছুই 
হপ্তের অক্কষ্ঠ দ্বারা কর্ণ বিবর চাপিযা ধরিবেন। তাহাতে অনাহুত ধ্বনি উঠিবে, 
সেঈ শব গুনিয়] চিত্ত স্থির করিবেন । ইহাও প্যবস্থা! করিয়া/ছন ষে প্রাণায়াম- 
কালে বাসু ব্রহ্গরন্ধে গমন সময়ে সমুব্র, মেঘ, ভেরী ইশ্যাদি শব্দ তুলিবে তাহ। 
হইলে মন তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হইয়। ব্রহ্মরন্ধে গিয়! স্থিতি লাভ করিবে । যতক্ষণ 
পর্যন্ত পরম শান্ত তুরীয় দাদ পদ প্রাপ্ত ন হওয়। যায় অর্থাৎ চিৎ অভিন্যঞ্ক 
নাদ অনুভব ন]। হয় ততক্ষণ এইরূপ করিতে থাকিবেন। ইহাকে নাদানুসন্ধান 
কছে। নাদান্ুসন্ধানে বাধু স্থির হইবে এবং অনিমার্দি সিদ্ধ আসিবে । নাদের 
আশ্রয় লাভ করিতে পারিলে শব্দ আর শ্রবণে আসিবে না। এইরূপ 
অভ্যাসের দ্বার অগ্ধ মাসের মধ্যে সমস্ত চিত্বচাঞ্চণ্য নিবারিত্ত হইবে। ব্র্গ- 
রদ্বে, বায়, স্থিতি লাভ করিলে যোগী সথক্ সুস্ম ধ্বনি শুনিতে থাকিবেন এবং 
তাহাতে চিত্ত সমাসক্ত হইয়! স্থির ভাবাপন্ন হুইনে অর্থাৎ মনলয় প্রাপ্ত হইবে। 
মধুপান করিতে থাকা অবস্থায় ভ্রমর যেমন আর গন্ধের অনুসন্ধান করে না, 
সে মধুপানেই মগ্ন হুইয়। পড়ে তেমনি নাদাৃষ্ট যোগীর নাদেই মন সমাকষট 
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হইয়া! থাকে অন্ত কোনদিকে আর আকৃষ্ট হইতে পারে না। মন উন্মত্ত 
গজেন্ডের স্তায় সর্বদা রূপ রসাঁদি বিষয়ভোগে মন্ত। সেই নত্ত গজেন্দ্রে 
অস্কুশ স্বরূপ হইতেছে নাদ। এই নাদরূপ অস্কুশের দ্বারা মনরূপ গেন্দ্রের 
বিষয় গ্রহণ ও প্রত্যাহার রূপ চপলতার দমন হইয়া! থাকে । পক্ষীর পক্ষ ছিন্ন 
করিয়া দিলে সে পক্ষা যেমন আর উড়িতে পারে না সেইরূপ মন নাঁদাহত 
হইলে আর তাহার চপলতা থাকে না। নাদ আপন শক্তির দ্বার৷ মনের 
চাঞ্চল্য হরণ করিতে সমর্থ । এই নাদ সম্বন্ধে আরো অনেক জানিবার ও চিন্তা 
করিবার আছে যাহা গুরুমুখে জানিয়1! লওয়া! আবশ্তক | 

স্তবঃ জপ, ধ্যান ও নাদের সম্বন্ধে যাহ। কথিত হইল তৎসম্বন্ধে কুলার্ণবে 
কথিত হইয়াছে যথা-_ 


পুূজ। কোটি সমং স্তে!ত্রং স্তোত্র কোটিনমো জপঃ | 
জপকোটি সমং ধ্যানং ধ্যান কোটিসমে। লয়ঃ ॥ 
নহিনাদাৎ পরোমন্ত্রে। ন দেবঃ স্বাআ্মানঃ পরঃ। 
নান্ুসন্ধেঃ পরাপুজা নহি তৃপ্তেঃ পরম ফলম ॥ 


অর্থাৎ 
স্তব পাঠ রিলে কোটি পুজার সমান ফল হয়। 
জপ করিলে কোটি স্তোত্র পাঠের সমান ফল হয়। 
ধ্যান কোটি জপের সমান ফল দান করে। 
আর মনোপণয় হইতেই কোটি ধ্যানের ফল! 
নাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবত। আর নাই। 
নাদের অনুসন্ধানই শ্রেষ্ঠ পুজা | তৃপ্তি অপেক্ষ) 
শ্রেষ্ঠ ফল আর নাই। 


ওস্কার রহস্ত কি? এ সম্বন্ধে এত কথা জানিবার আছে যে তাহা সবিস্তার 
বর্ণনা করা এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে সম্ভবপর নহে। সঙ্ঘেপে জানিতে হইলে প্রাচীন 
খাধিগণ অদ্বিতীয়, নিত্য, অব্যয় পরত্রহ্কে ৭৩৮ এই নাম দিয়াছেন। এই 
ওক্কারকেও ব্রহ্ম বল। যায়, কেনন! এই ওষ্কার হইতেই বৃহৎ বেদের আবিজ্রিন় 
হইয়াছে । সেই ওষ্কারে ভূ ভূবঃ স্বঃ অর্থাৎ ভূলোক ভূবলোক ও স্বঃ লোক 
অবস্থিত করিতেছে । ওষ্কারই খক, যজুঃ সাম ও 'অথ্ব্ব বেদের স্বরপ। ওক্কার 
শব ব্রঙ্গ বাচ্য। এইজন্ত ভগবান গু নামে সন্বোধিত হইলে প্রীত হয়েন। 


৪৫৬ উৎসব । 


€* বাক্য অ-উ-ম এই তিনটি অক্ষরেপ্ধ দ্বারা সাধিত হইয়াছে । ওস্কারের 
সমষ্টি অর্থে “অ” বিরাট, 'উ+ হিরণ্যগর্ভ, “ম* ঈশ্বর কে বুঝায় । রি 

ওক্কারের ব্য্টি অর্থে “অ" বিশ্ব, “উ' তৈজস, “ম” প্রাজ্ঞ কে বুঝায়। অতএব 
“ঈশ্বর” ও “প্রাজ্ঞ উভয় বাক্যের চরম অবস্থা পুণ-পরব্রহ্গ কে বুঝায়। 

“বিরাট* শবে- পৃথিবীস্থ সমুদধায় দৃশ্যমান স্থাবর জঙ্গমাত্মক একভত্রিভৃত 
পদার্থ কে বুঝায়। 

“হিরণ্যগর্ভ” শব্দে বাহ্‌ দৃষ্টির বহিভূতি সুক্ষ শরীর সম্পন্ন যাবতীয় 
একত্রিত বস্ত কে বুঝার । 

“ঈশ্বর” শব্দে বিরাট ও হিরণ্যগ্ভ রূপী যাবতীয় বস্তর চরম অবস্থ1 অর্থাৎ 
পুর্ণপরব্র্ম কে বুঝায়। 

ওফারের ব্যষটি অর্থে পবিশ্ব”। বিশ্ব শব্েস্থল শরীর বিশিষ্ট চৈতন্থকে 
বুঝায়। “তৈজস+ শব্দে একটি স্যক্ম শগাঁর বিশিষ্ট চৈতন্তকে বুঝায়। আর 
প্রাজ্ঞ শব্ধে একটি অভ্ঞাঁন শরীর বিশি ঠতন্তকে বুঝায়। আজ্ঞান শব্দে 
কারণ বুঝায় | 

শরীর ত্রিবিধ যথা স্থূল হুশ্মন ও কারণ। শরীর সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলিয়াছি, 


পুনরালোচন। নিপ্রয়োজন। 
ওস্কারের অপর একটি নাম প্ররণব। প্রণব ব্রহ্ধ স্ততি বাক্যে অর্থাৎ উক্ত 
বাক্যের দ্বারা ব্রদ্দের আরাধনা করা হর | এই জন্ত ব্রাহ্মণ বেদোচ্চারণের 
আরন্তে ও শেষে প্রণব অর্থাৎ ওকঙ্কারের উচ্চারণ করিবেন। মানব ধর্মশান্ত্রে 
লিখিত আছে যথা-_ 
প্রান্ধণঃ প্রণবং কুষণাদ আদাবস্তে চ সর্বদা” 
ওষ্কারের মহাত্ব সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান শ্/কু্ণ শ্রীগীতার ৮ম অধ্যায়ের ১২১৩ 
শ্লোকে বর্ন করিয়াছেন যথ।-_ 
সর্বদ্ারাণি সংযম্য মনোহদি নিরুদ্ধ চ। 
মুপ্রযাধায়াত্মনঃ প্রাণ মাস্থিতো। যোগ ধারণাম্‌ ॥১২ 
ওম্ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরণ মাম্‌ অনুন্মরণ। 
নঃ প্রয়াতি ত্যজন দেহং স যাতি পরমাং গতিম্‌ ॥১৩ 
অর্থাৎ সর্ধদ্ধার বন্ধ করিয়া ও মনকে হৃদয়ে সর্বহোভাবে নিরুদ করিয়া 
প্রাণকে ভ্রমধ্যে ধারন করিয়া! আত্মসমাধিরূপ যোগে নিযুক্ত থাকিয়। ও% এই 
একাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে যিনি আমাকে স্মরণ করিয়। দেহত্যাগ 


ত্রিপুরা রহস্ত | ৭ 


বঙ্গানুবাদ ] ভ্রীর প্রতারণায় বঞ্চিত হইয়া! আমি ন্ুদীর্ঘকাল সেই কদাঁকার 
দাঁসীর সঙ্গম করিয়াছি-_-ভূতণে আমার অপেক্ষা মুঢ়তম আর কে হইতে 
পারে? যে আমি (অস্থানে) বিশ্বাস করিয়! এই স্ত্রীর নিকট দীর্ঘকাল বঞ্চিত 
হইয়াছি। কি আশ্চর্ধ্য, এই চাকরটা__যাহার আকৃতি সর্বাঙ্গে অতি বিরুত, 
ইহার মধ্যে আমার শ্রী কি সর্বাধিক সৌন্দর্য্য দেখিল? যাহার সৌন্দর্য্য 
সকল লোকের দৃষ্টি আৰুষ্ট হয়, এমন আমি অনুরক্ত জানিয়াও আমাকে সর্বথা 
পরিত্যাগ করিয়া এই চাকরটার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে । রাজপুত্র এই প্রকার 
বহু প্রণাঁপোক্তি করিয়া অতি বিরক্ত মনে সর্বসঙ্গ পরিত্যাগপুর্বক বনে গমন 
করিলেন। অতএব রাজকুমার, স্ত্রী-দেহের সৌন্দ্ধ্য মনের কল্পনায় উদ্দিত 
হইয়া থাকে ॥ ৬১--৬৫॥ 
যথ' ত্বং ময়িচাত্যন্ত সৌভগেক্ষণ পূর্ব্বকম্‌ । 
রতিং বিন্দস্যতিতরাং তথা বা! তদ্‌ বিশেষতঃ ॥ ৬৬ 
বিন্দস্তি রতিমত্যন্তং যোষিৎসুবিকৃতাস্বপি। 
অত্রতে প্রত্যয়ং বক্ষ্যে শৃরুপ্রিয় সমাহিতঃ ॥ ৬৭ 
_বিপোক্যতে যাহি যোধিৎ সা বহিঃ সুব্যবস্থিত1। 
য(চ তত্প্রতি খিশ্বাত্মরূপিণী চিত্ত-সংশ্রয়৷ ॥ ৬৮ 
সংকল্পরূপিণী তশ্তাঃ সৌষ্ঠবং মনসোন্লিখন্‌। 
পৌন: পুণ্যেন তদনু বাঞ্চ৷ মুপসমাগতঃ ॥ ৬৯ 
ক্ুৰেক্ট্রিয়ো নরন্তস্তাং রতিমাপ্পোতি সর্বতঃ। 
'অক্ষুব্ধে তিন্টরিয়ে নস্যাৎ সুন্দর্ধ্যামপি বৈ রতিঃ ॥ ৭০ 
টাক] এতদেব দৃষ্টান্তেন দ্রচয়তি যথেতি। তদ্‌্বিশেষত স্ততোইপ্যধিক- 
রূপেণ ॥৬৬। অত্র সৌন্দধ্যস্য মানসত্বে প্রত্যয়ং নিশ্চয়ান্থকুলাং প্ররক্রিয়াম্‌ ॥৬৭। 
বহিঃ চিত্তীদন্তাত্র ।৬৮॥ তস্যাঃ সৌঁষ্বং সৌন্দর্যাং পৌনঃ পুণ্যেনোল্লিখন্‌ তদনু 
সম্যগুল্লেখান্তরম্‌। তদ্‌ বিষয় বাঞ্চাম্‌ ॥৬৯। ক্ষুকম উপস্থেত্িয়ং বস্য। 
সর্বতোহন্ত বাঞ্চাভ্যে। নিবৃত্ত ইতিশেষঃ | পুরুষস্য বাঞ্থা৷ সহত্র-সমাক্রান্তস্য স্ত্রী 
সৌন্দরধ্যাঘলেখনেন দৃঢ়তরাঃ জ্ী-রতি-বাগাদয়ো যদা, তদাইন্যবাসথন্তয়া ভবতীতি 
তাঁবঃ। এবং ক্ষোভাভাবেন কচি? রতিরিত্যাহ অক্ষুন্ধেতি ॥৭০| 
বঙ্গানুবাদ ] আমাতে অত্যন্ত সৌন্দর্ধ্য দর্শন করিয়া তুমি যেমন অতিমাত্র 
রতি লাভ কর, সেইরূপ অথবা তদপেক্ষা অধিকতররূপে অন্তপুরুষ কুরপা স্ত্রীতেও 
অত্যন্ত রতি অনুভব করিয়! থাকে | প্রিয়তম, তুমি মনোষোগপূর্ববক শ্রবণ 


৬৮ ত্রিপুরারহস্ত। 


কর, কি প্রকারে ইহ! হয়, তাহ। বলিতেছি ॥৬৭॥ ষেস্ত্রীলোকটাকে দর্শন করা 
যাইতেছে, সে বাহিরে সুব্যবস্থিত রহিয়াছে । চিত্তদর্পণের আশ্রয়ে বাহিরের 
স্ত্রীলোকটার যে প্রতিবিষ্ব উৎপন্ন হয়, সংকল্পরূপিণী এই স্ত্রীলোকটার সৌন্দর্য্য 
মনে মনে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়া বাহিরের স্ত্রীলোকটীকে লাভ করিবার 
অভিলাষ উদ্রিক্ত হয় ॥৬৮-৬৯ পরিশেষে লোক ইন্জ্িয় চাঁঞ্চল্য-নিবন্ধন বাহিরের 
স্্রীতে সর্বতোভাবে রতি অনুভব করে। ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য না হইলে সুন্দরী 
রমণীতেও রতি হয় না ॥৭০॥ | 


তত্র মূলং সমুক্লেখঃ সৌষ্টবস্য পুনঃ পুনঃ। 

অতঃ ক্ষোতে। নৈব দৃষ্টে। বালানাং যোগিনামপি ॥ ৭১ 
তথা চ যে যে। যস্যাস্ত রতিং বিন্দতি মানবঃ | 
স্থন্্য্যাং বাপি চান্স্যাং তত্র সৌষ্ঠবমুল্লিখেখ ॥ ৭২ 
দৃশ্তস্তে যোধিতোইত্যন্ত বীভৎসাঁকার-বিগ্রহাঃ | 

তরুণৈঃ সঙ্গতাস্তাশ্চ দৃশ্তান্তেইপত্যহেতৃতঃ ॥ ৭৩ 
বিরূপতোল্লেখনং বাপ্যন্ুল্লেখস্ত সৌঠ্ঠবে। 

যদ্দিস্যাৎ তৎ কথং নুণাং রতিস্তাস্থু হি সম্ভবেৎ ॥ ৭৪ 


চীক! ] তত্র ক্ষোভো এতদ ব্যতিরেক মুখেন প্রয়েতি অত ইতি ॥৭১। 
সৌন্দর্য্যোল্লেখ এব ক্ষোভ হেতুন” সৌন্দর্ধ্যমিত্যহ তথাচেতি। সৌষ্ঠবং স্থিত 
মস্থিতং বা॥৭২॥ অত্র নিদর্শন মাহ দৃগ্ঠন্ত ইতি। বীভৎসাকারো বিগ্রহোইবয়ব 
স্থানং যাসাং তাঃ। এবং বিধা জগতি যা দৃশ্তন্তে, তাস্তরুণৈঃ সঙ্গতাশ্চ 
দৃশ্তান্তে। নচু সঙ্গতেঃ রহসি সম্ভবাৎ কথমন্যেঃ সঙ্গত! দৃশ্তন্তে ইতি চে দাহ 
অপত্য হেতু ত ইতি ॥৭৩ নন তত্র সৌষ্ঠবোপ্লেখনং বিনাপি সঙ্গতিঃ স্যাদিতি 
চেদ্বাহ বিরূপেতি, সৌষ্ঠবে অনুস্পেখঃ. সৌষ্ঠব বিষয়ক হুল্লেখঃ। তাস্থ 
বিরপানু ॥৭8॥ 

বঙ্গানুবাদ ] ইহার কারণ পুনঃ পুনঃ সৌন্দর্য্যের উল্লেখ ব। স্মরণ । অতএব 
বালক ও যোগিগণের চাঞ্চল্য কখনই পরিলক্ষিত হয় না॥৭১।॥ অতএব দেখ 
যেষে মানব যে ষে নারীতে রতি লাভ করে, সে নারী সুরূপাই হউক 
অথব! কুরূপাই হউক, তথায় তাহার সৌনধ্য শ্মরণ করে ॥৭২। অতি বীভৎস- 
রূপ। নারীরাও তরুণ পুরুষগণের সহিত সঙ্গত হয়; পুত্র উতপত্তিতে তাহ। 
সূচিত হইয়া থাকে। তথায় বিবূপতার উল্লেখ বা সৌন্দর্যের অনুল্লেখ যদি 


ত্রিপুরারহস্ত | ৬৯ 


থাকিত, তাহা হইলে কি প্রকারে কুরূপা নারীতে এ পুরুষগণের রতি সম্ভব 
ইইত ॥৭8॥ 

কিং বক্তব্য মহোনৃণাংকামিনাং ন্গিগু-চেতসাম্‌। 

জঘগ্ঠাঙ্গেইপি সৌন্দর্ধ্যং ভাসতে সর্বতোহধিকম্‌ ॥ ৭৫ 

মলমূত্র পরিক্লিন্নং ষদঙ্গং তত্র সৌভগম্। 

পশ্তেচ্চেৎ কুত্র নে পশ্ট্েৎ সৌন্দরধ্যং তন্মমেরয় ॥ ৭৬ 

তম্মাৎ সৌন্দর্য মেতদৈ রাজপুত্র নিশাময় । 

৩ ভিমান মৃতে নৈষ স্থুখ-হেতুর্ভবেৎ কচিৎ ॥ ৭৭ 

ক্ষৌদ্রমাধুর্যযবদ্‌ দেহে সৌন্দর্য্যং সহজ্‌ঃ যদি । 

তদ্‌ বালানাং কুমারাণাং কুতোনোভাতি তদ্‌ বদ্‌ ॥ ৭৮ 

দেশভেদেষু দৃশ্ান্তে বিবিধাকৃতয়ো নরাঃ | 

একপাদৈক নয়ন! লম্ব-কর্ণ হয়াননাঃ ॥ ৭৯ 

টাকা] ননু বিরূসায়াং কথং সৌন্দর্যোল্লেখন মিত্যাশঙ্ক্য নৈতৎ কামিনাং 
চিত মিত্যাহ কিমিতি ক্ষিপ্তং বিক্ষিপ্তং চেতো যেষাম্‌। জঘন্যে নিকৃষ্টে অপাঁনে। 
দৃগাঁর ধুপিতে মৃত্রাদি ক্লিন । ক্রিন্ন নাড়ী ব্রণ শুষির তুল্যে যোন্যগ্ভঘেহপিঃ 
সর্ধ্বতো মুখাদিত্যোহধিকন্‌ ॥৭৫-৭৬ তন্মাৎ সৌন্দর্যযস্ত মনঃ কল্িতমাত্রত্বাৎ 
॥৭৭॥ নক্ষৌদ্র মাধুর্যবৎ সৌন্দর্য্য স্বাভাবিক মিতি প্রকারাস্তরেণ সৌন্দধ্যস্ত 
মানসত্বং সাধয়তি ক্ষৌদ্রেতি ॥৭৮॥ নাস্তি বিরূপাস্থ কামিনাং, রতিঃ । কচিদ্‌ 
দৃশ্ত মানাপি ন পুর্ণ সুখাব হেত্যাশঙ্ক্য দেশান্তর স্থিত্যা খ্যানেন পরিহরতি- 
দেশেতি ॥৭৯| 
বঙ্গান্বাদ ] আশ্চর্যের কথা আর কি বলিব--বিক্ষিপ্তঠেতা কামুকগণের 

দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট অঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক সৌনরধ্য ভাল মনে হয় ॥৭৫॥ যে অঙ্গ 
মল মুত্র পরিক্লিনন। তাহাতেই যদি সৌন্দর্য্য দেখিল, তাহ হইলে কোথায় 
সৌন্দর্য দেখিবেনা, তাহা! আমাকে বল ॥৭৬| অতএব রাজ পুত্র! এই সৌন্দর্যোর 
দিকে লক্ষ্য কর, মোহভিম্ন ইহা! কোনরূপেই কোথাও স্থখের হেতু হইতে 
পারে না ॥৭৭ আর মধুতে যেমন স্বাভাবিক মাধুর্য থাকে, এইরূপ দেহে 
যদি স্বাভাবিক সৌন্দর্য থাকিত, তাহ! হইলে বাঁলক বা কুমারগণের নিকট 
যুবতী দেহের সে সৌন্দধ্য কেন প্রতিভাত হয় না তাহ! বল ॥৭৮॥ দেশ বিশেষে 
বিবিধ আকৃতি বিশিষ্ট মানব দেখিতে পাওয়1 যায়। কেহ একপাদ, কেহ এক 
নয়ন, কেহ লঘ্ঘিত কর্ণ, কাহারও বদন অশ্বের ন্যায় ॥৭৯-৮১ ॥ 


৭০ | ত্রিপুরারহস্ত | 


কর্ণ প্রাবরণাঃ কালবজ্জ নির্থত দংই্রকাঃ। 
চিনস] দীর্ঘ নাসাশ্চ লোমচ্ছন্ন! বিলোমকাঃ ॥৮০ 
পিঙ্গ কেশাঃ শ্বেত কেশা বিকেশাঃ হুল কেশকা2। 
চিত্রবর্ণাঃ কাক-বর্ণাঃ পিঙ্গলা৷ লোহিতাঙ্গকাঃ ॥৮১ 
এবং বহুবিধা মর্ত্যাঃ সজাতি বনিতাস্থতে। 
রতিং বিন্দন্ত ত্বমিব রাজ-পুত্র নিশাময় ॥৮২ 
স্থখ-সাধন ভূতেষু মুখাং যত স্ত্রী বপুঃ স্থিতম্‌। 
সব্ব-প্রিয়ং যত্র সর্ব মুহ্যস্তি বি্ধধা অপি ॥৮৩ 
পুং সাং বপুস্তথা স্ত্ীণাং শ্রিয্মত্যন্ত-সুন্দরম্‌ 
বিমর্শয় স্ুবুদ্ধযাত্বং রাজ-পুত্র ষথাস্থিতম্‌ ॥৮৪ 
মাংস-লিগুমস্যক্‌ ক্লিন্নং শিরা বদ্ধংত্বগাগতম্‌। 
অস্থি পঞ্জরকং লোমপুন্নং পিত্ত কফাহিতম্‌ ॥৮৫ 
টাক! ] নিশাময়-পশ্ঠ 1৮২॥ শরীর প্রক্কৃতিং বর্ণফিতুমাহ স্থখেতি ॥৮৩-৮৪॥ 
পিত্ত কফাভ্য। মাহিতম্‌ যুক্তম্‌ ॥৮৫॥ 
বঙ্গানুবাদ ] কোন দেশের লোক সমুহের বৃহৎ কর্ণ দ্বারা গ্রীবার্দি অবয়ব 
আবৃত, কোন স্থানের অধিবাসীগণের বদন কালের ন্তায়,১ কোথাও অধিবাসী- 
গণের মুখ হইতে দংগ্ব। নির্গত হইয়াছে । কোথাও নাসাহীন, কোথাও দীর্ঘ- 
নাসা বিশিষ্ট, কোথাও লোমশ, কোথাও লোমহীন অধিবাসী দেখা যায়। 
কোথাও পিঙ্গল কেশ) কোথাও শ্বেত কেশ বিশিষ্ট, কোথাও কেশ-হীন ও 
কোথাও স্কুল কেশ বিশিষ্ট মানব পরিলক্ষিত হয়। কোন স্থানের অধিবাসী 
বিচিত্র বর্ণ বিশিষ্ট, কোথাও কাকবর্ণযুক্ত, কোথাও পিঙ্গলবর্ণ, কোথাও লোহি- 
তাঙ্গ অধিবাপী দেখা যায়। এইরূপে বহুপ্রকারের মানব এই ভূতলে পরি- 
লক্ষিত হয়, রাজপুত্র দেখ, তাহারা সকলেই সজাতীয় বণিতা কুলে রতি লাভ 
করে। 
তুমি যেমন আমাতে রতি অন্ুভব কর ঠিক সেইরূপ ॥ স্থখ-সাধন বন্ত- 
সমূহের মধ্যে মুখ্য যে স্ত্রীশবীর রহিয়াছে যাহ! সকলেরই প্রিয়, যাহাতে সক- 
লেই, এমন কি দেবগণও মুগ্ধ হইয়! থাকেন ॥৮০ -:৮৩॥ এইরূপ স্ত্রীজনের নিকট 
পুরুষগণের দেহ 'অতি হুন্দরবোধে প্রিয় হইয়া! থাকে, রাজপুত্র, এই শরীয়- 
সমূহ যেরূপ রহিয়াছে, ভুমি স্ুবুদ্ধির সাহায্যে তাহ! বিচার কর॥ ইহ] মাংস 
লিপ্ত, রক্তাক্ত শিরাবদ্ধব_-চণ্ম দ্বার আবৃত, ইহ| অস্থি পঞ্জর, লোমদবারা আচ্ছা- 
দিত পিত্ত ও কফের আধার ॥৮৪-৮৭ 


বর্ষ সূচী) 


( ১৩৩৮ সন ) 
বিষয় নাম পৃষ্ঠা 
অধায়ন সম্পাদক ৪৮+ ৮৭, ১৩৯, ১৭৪ 
অতিশয় ভুলের শেষ কোথায় ? সম্পাদক ৩৩২ 
অর্ধনারীশ্বর জনৈক ভদ্র মহিলা ৪৪৭ 
আর্তের নিবেদন শ্রীমতী রাধারাণী দেবী ১৭৩ 
আগমনী শ্রীমতী উৎপল কুমারী দেবী ২১৬ 
আকুল প্রার্থনা শ্রীমতী রমারাণী দেবী ২৭৫ 
এক বছতে সম্পাদক ১৬৯ 
রেশ ক্ষয়ে সম্পার্দক ১৩ 
কতদূর বলিতে পার ? সম্পাদক ৫৯ 
কেন শরণাপন্ন হইব? সম্পাদক ২০১ 
কাহার হয় সম্পাদক ২৬১ 
করিবে সন্ধ্যা হইবে ব্রাহ্মণ? সম্পাদক ২৬৪ 
করিবে গীতার আশ্রয় ? সম্পাদক ৩৬১ 
গৌসাই-এর-কড়চা সম্পাদক ১৭ 
দুর্গা পুজা অবশ্ত করণীয় কেন? সম্পাদক ২৪৫ 
গায়ত্রী তন্ত শ্রীশরৎকমল স্তায়তীর্থ ২৫১, 
২৭৬) ৩২৭ 
গায়ত্রী অর্থ সহকারী সম্পাদক ৩৩৭ 
গীতার দ্বাদশ অধ্যায় সম্পাদক | ৩১২, ৪২৪ 
গীত শ্রীমতী লীলারাণী ৩৭৪ 
চিন্তম্পন্নন সম্পাদক ১৩৪ 
চরণ মূলে প্রাপ্ত ২৮৮ 
জান প্রবেশিক। রায় সাহেব শ্রীমহিমচন্জ্র দেঁব- 


ভল্মাৎ তম? শরণংমম দীনবন্ধো 


শর্মা বটব্যাল ২৯৯,৩৫৭) ৩৯৯) 8৪৯ 
সম্পাদক ৮৫. 


৬ 


“তবাম্মীতি চ বাঁচতে” সম্পাদক ১৩১ 
তাপিতা জনৈক ভঙ্জ মহল! ৩১ 
তবু ভয়? সম্পাদক ৩৭৮ 
তুমি ছাড়া কেহ নয়--শেষ পরিচয়ে শ্রীমতী অন্নাকালী দেবী ৩৮১ 
ত্রিপুরা রহস্ত সহকারী সম্পাদক ৬৭ 
থিও সফি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা শ্রীপল্নাথ দেবশন্া বিগ্াবিনোদ 
এম, এ ২২৭ 
দৈববাণী সমালোচনা “উৎসব* প্রকাশক ১৬৫ 
ধর্মের পূর্ণাবয়ব সম্পাদক ১৪৬ 
ধর্মের মূল তত শীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ ২১৮ 
নৃতনবর্ষে-_নিত্য বর্্মারস্তের মুল ভাবনা অভ্যাস সম্পাদক ৩ 
নববর্ষে সংসারযাত্রা সম্পাদক ৬৯ 
নাম রসায়ণ শ্রীপ্রবোদচন্দ্র পুরাণতীর্থ ১২৬ 
নিবেদন তোমার কাছে সম্পাদক ১৭৪ 
পণ্ডিত প্রবর ৬লক্ষণ শাস্ত্রী বঙ্গবাসী পত্রিক1 হইতে উদ্ধত ১২১ 
পরশ দিয়ে ব্যাথা নাশে! শ্রীমতী রমারাণী দেবী ১৬৫ 
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পারের কড়ি শ্রীমতী অন্নাকালী দ্বেবী ৩৮২ 
পুরাঁণ-প্রসঙগ শ্রীশরৎকমল ন্যায়তীর্থ ৪৩৭ 
বালিকামুখে গীত প্রাপ্ত ৪৩ 
ঘান্ুদেবঃ সর্ব সম্পাদক ২২৬ 
ব্যথার অর্থ্য শ্রীমতী রমাবাণী গ্েবী ২৭১ 
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বেদোক্ত সরন্বতী স্ততি সম্পাদক ৩২৯ 
ব্রাঙ্গণ থাকিবার উপায় সম্পাদক ৩৯৩ 


বিভীষণ---মিলন 
৮ভাগবি শিবরাম কিস্কর যোগত্রয়াননের 
জীবনী 


শ্রীআদিত্যনাথ মৈত্র বি,এ ৪৩৩ 


শ্রীনম্দমকিশোর বিদ্যানন্দম ৩৩১ ৭৭, 
১১৮১ ১৬৩, ১৯৫) ২৩৩) ২৭২ 


ভক্ত ও ভগবান শ্রীশৈলেশচন্ত্র চক্রবর্তী. . ১৬৮. 
ভ্ব্কর্ণধার সম্পাদক ২৮২ 
ভাব ও বাক্য শ্রীবতীজ্রনাথ ঘোষ ২৮৯. 
মহামন্ত্র গায়ত্রী এবং তারকক্রন্ধ রাম নাম শ্রীশরৎকমল স্তায়তীর্থ ২৩. 
মা আমায় নিয়ে চল সম্পাদক ৮২ ্ 
মরম কথা সম্পাদক ১৩২. 
মাধূষ্যে ভগব্দাস্বাদনের সহজত। 
ও রমনীয়তা শ্রীধতীন্ত্রনাথ ঘোষ ২২১. 
মার্গ শীর্ষে সম্পাদক ২৫৭. 
মানস পুজা জনৈক ভদ্র মহিল| ৩৩৯: 
মেবার মহিমা সমালোচন। সম্পাদক ২৩৬ 
যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ সম্পাদক ১০৩) ১১১১ ১১৯) ১২৭ 
১৩৫, ১৪৩. 
যে যেমন তার উত্থান সঙ্কেত সম্পাদক ২৮৫৪ 
রাবণের অস্তঃপুরে বৈদেহী সম্পাদক ৬১. 
রথযাত্রা শানির্মল কুমার ঘোষ ১৫৫, 
রহস্য লহরা শ্রীমনোহর দাসগুপ্ত বি, এ, ১৯১. 
লক্ষপপ্রয়ানে শশ্রীজীব স্ায়তীর্থ এম, এ ১২৯: 
শ্ীশঙ্করাচারধন্মরণ মঙ্গলম্‌ সম্পাদক ১ 
্রীপ্ীদুর্গাসপ্তদতী সম্পাদক ১২১, ১৩৫, ১৪৩, ১৫১১: 
১৫৯) ১৬৭ 
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শরংরাণীর আগমন অপেক্ষায় শ্রীমতী রমারাণী দেবী ২৫. 


শারদ প্র শ্রিবিভাষপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যার ২৭৯ 











াগতের ২ গ্রতি স্পা 
না--ধৈতমি্ধি 


ত্যাগ ও তাহার অর্থ 
্‌ গা পূজায় মনোবেদন। 





দেহের দাপনিক িকৎসা 
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'স্্ীরংকমল তায়তীর্থ ৩৭৪ 
. জরীসবরেন্ন্র ভট্টাচার্য্য ৪১৭, 


র্ানাননদ াসচৌধুরী ৩৯, সস 
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স্পাদক ২৯৭. 


শ্রীমতী ভবনাণী দেবী : ২৮১. 


শরীতিবচৈতন্ ব্রহ্মচারী ৩৪৪. 


_ সম্পীদক ৩৪৯ 


্ী্াদিত্যনাথ মৈত্র বি, ১ ৪২২ 
প্পাগক | ৮১ 


্রীতীজনাধ ঘোষ ১৫৮ 
মক ভদ্র মহিলা ৪৪৮ 
মাদক ৪৬৯ 


্র্লোধচ্ পুরান তীর্থ ২৮৩ 


. উৎসবের বিজ্ঞাপন । টা ১ 
শ্রীগীতা। 


*« শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত । 
মাতে হিতকারিণী* শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দমময় ধামের পথ 
দেখাইয়। দিয় বলিতেছেন “তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্তযঃ পন্থা বিচ্যাতেহয়নায়* 
সেই পথে প্রবণ পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজন| বাক্য 
প্রয়োগে শ্রীগীত। বলিতেছেন “মামেকং শরণং ব্রজ” এই উত্তেজন। ও আশ্বাস 
বাণীই প্রীগীতার বিশেষত্ব । আলোচক তাহার আজীবন সাধন1 এবং বিশ 
বসরকালব্যাপী গীত স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কুপা ও তন্ুভূতি লাভ 
করিয়াছেন তদ্বারা তিনি প্রতিশ্লোকের গভীর তহ্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় 
প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়।ছেন | অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখা 
এ পর্যাস্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসতা নিরূপণের 
নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি । শ্রীগীতা তিন্খণ্ডে 
প্রকাশিত হুইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মুলা বাধাই ৪৯ টাকাঃ মোট ১৩|* ট!কা। 
“উত্সব” সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত 
অন্যান্য গ্রস্থাবলী ৷ 
লীতাপক্লিচস্্ ততীস্ম সহস্রন্রন্প_-শ্রীভগবানের উত্তেজন! 
৪ আশ্বাপবাণী প্রাণে প্রাণে উপলান্ধ করিবার জন্ত শ্রীগীত। পাঠের প্রয়াস। 
সীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে । গাঁতাপরিচয় 
পাঠ করিলে শ্রীগীতার রণাস্বাদন না করিয়। থাকা যায় ন! ইহাই আমাদের 


;বশ্বাস। বাঁধ।ই ১৪০ আবাধা ১1০ | 
ভা -২য্রস লহক্ষলপণ- মহাভারতের স্ুতদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই 


্রস্থখ।নি আধুনিক উপন্যাসের ছণদে লিখিত হইয়াছে । বিবাহ জীবনের 
নবানুরাগ কোন্‌ দোষে নষ্ট হয় এবং কি কারিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই. 
গ্রন্থে তাহা অতি স্ুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে 
ঈ্নীবের পতন ও উত্থানের আলে।চন। এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে? চিন্তাশীল 
ব্যক্তি মাত্রই উহ পাঠে এক অপুর্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাহার 
নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহ। আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে 


পারি--মূল্য আবাধ| ১০ বাঁধাই ১%* মান্র। | 
কৈক্শ্রী-২স্ত্র অহক্ষল্রপ-দোধী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ 
করিয়া পুনরায় শ্রীভগব।নের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহ। দেখাইণার 
জন্ত গ্রন্থক্কার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আধারের রেখ] 
সম্পান্তে পাপপুণ্যের এক অদ্ভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মুল্য ।* আন 


হ উৎসবের বিজ্ঞাপন । 


সান্বিক্রী ও শপ তক্্র-স্তীয় সংস্করণ । পরিবর্ধত, 
সদৃশ এবং ভাবোন্ীপক চিত্রসমন্িত । সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের - সবল জাগিবা- 
মাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়। বসেন। তাহার ত্যাগ, সংষম, তিতিক্ষা 
এবং পুরুষকার যেন মুন্তি পরিগ্রহ করিরা নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হর । 
বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাহার মোহন তুলিক! ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর 
ষে অনুপম শঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধন! পথের প্রথম প্রবর্তক এ মাতৃরপ 
যানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া াইবেন। অন্ুরাগিণী স্ত্রী এবং 
অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাপনা-তত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর 
বিশেষত্ব । মুল্য ॥* আন। মাত্র 


উীহিিজাল্ল চত্দরোদস্র ২স্স অহক্ষল্রপ-এই পুস্তক নিত্য 
পাঠ্য করিয়। বাহির কর। গেল। আবাধাইয়ের মুল্য ২।০ টাক।। বাধা ৩টাক1। 
সন্ত পুস্তকখানি ১০০* পৃষ্টায় সম্পূর্ণ । 

দ্গবচ্চিন্তার জন্ত সকল শ্রেণীর লোকের যাহ! প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই 
সংগ্রহ করা হইয়াছে। শ্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন 
এইজন্য নিত্য পাট স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে। 

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে । মধ্যথণ্ডে বেদাস্তের 
সরল ব্যাখা প্রশ্্োত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত কর। হইয়াছে । নিত্য স্বাধ্যায় জন্য 
গ্রঞ্রীচণ্ডী গীতা ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে । বিদেশ যাত্র!কালে এই একখানি 
্স্থ সঙ্গে থাকিলে ধর্মপ্রাণ বাক্তির অন্ত পুস্তকের আবশ্তক হইবে ন1। 





ভারত সমর ব৷ গীতা পূর্বাধ্যায় 
| দ্বিতীয় সংস্করণ | 
_ মহাভারতের মূল উপাখ্যান মর্্স্পর্শাঁ ভাষায় লিখিত। মহাভারতের 
চরিত্র গুলি বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া এমন ভাবে পূর্বেব কেহ 
কখনও দেখান নাই । গ্রস্থকার ভাবের উচ্ছাসে ভারতের সনাতন 
শিক্ষাগ্ডলি চির নবীন করিয়া আকিয়াছেন। 


মূল্য আবীধা ৮ বাধাই--২।ৎ 





বিশেষ দ্রষ্টব্য । 
তন “উৎসবের” মূল্য হাস ৰ 
স্থানাভাবে ৯৮ বাধ্য হুইয়া৷ কতকগুলি পুরাতন *উৎসব* অল্প 
মুল্টোবিক্রয় করিতে হইতেছে। ১৩২৪1২৫।২৬ এবং ২৭ সালের “উৎসব 
২ স্থলে ১২। ১৩২৮/২৯/৩০।৩১/৩২।৩৩ এবং ৩৪ সালের ৩২ স্থলে ২২ ডাক 


মাশুল শ্বতগ্র। 
কাধ্যাধ্যক্ষ__ 


আছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । 
্রীশ্রীনাম-রামায়ণ-কীর্ততনম্‌ 


দ্বিতীয় সংস্করণ-_নিত্যপাঠ ও স্বাধ্যা্ জন্ট এই ক্ষুদ্র পুস্তকে শ্রীভগবানের 
তত্ব, লীলা, ও নাম কীর্তন-__দম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র হইতে খষিবাক্য ও সাধু 
বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে । নিত্য পাঠ ও নিত্য কীর্তনের জন্য বিরচিত। 
মূল্য আবীধা চারি আনা। 


“নিত্যসঙ্গী বা মনোনিরত্তি” 
2 উত্তম এাঁথাহ-মুল্য ১।০ টীকা । 
শ্রীযুক্ত রামদয়াল দেবশন্্া ( মজুমদার ) প্রণীত। 


মন যখন কিছুই করিতে চাঁয় না তখন এই পুস্তকের কোন একটি প্রবন্ধ 
পড়িলেই মনের জড়তা দূর হইবেই। 


সনাতন ধর্ম ও সমাজহিতৈর্ধী ব্যক্তিমাত্রেরই 


অবশ্য পাঠ্য-_ 


শীযুক্ত পন্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ 
এম, এ, মহোদয় গ্রণীত। 


1) 


মুল্য ডাক মাঃ 


১। বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি নিরাস ৩০ ৩, 
২। হিন্ুবিবাহ সংস্কার ০০ ৩৩০ 
৩। আলোচন! চতুষ্ট় ॥০ /৬ 
৪| রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ ১২. /১৩ 
এবং প্রবন্ধাষ্টক 1৮০ /১৩ 


প্রীপ্ডিজ্ছাঁন্ন_-“উৎসব* কার্যালয়, ১৬২নং বৌবাজার স্ত্রী, কলিকাতা | 

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সঙ কার্যালয়, ১৪নং আপার সাকু্লার রোড, কলিকাত1। 
ভারত ধর্শ সিগ্ডিকেট, জগতগঞ্জ, বেনারস। | 
এবং গ্রন্থকার---১৫২এ অগন্ত্যাকুণ্ড, কাশীধাম। 


